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পরমহংস যোগানম্দ বিরচিত “অটোবায়োগ্রাফ অফ্‌ এ যোগী” বহু 
ভাষায় ইীতমধ্যে অনাদিত হয়ে প্রাসাদ্ধ লাভ করেছে । এই “আত্মজীবন?”র 
প্রচার-ব্রত-উদযাপনে ভমকা-লেখকের স্হান আত গৌণ এবং নগণ্য । এক্ষেত্রে 
লেখক তাঁর দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তদাধক নিজ 
অযোগ্যতাবিষয়ে । বলা বাহুলা, অনেক সময় এই দৈন্যানবেদনের মধ্যে 
প্রচ্ছম অহমিকার আভাস পাওয়া ষায়। কিন্তু ইহাও প্রণধানযোগ্য যে অহং 
প্রদদীপমান্র আর আত্মা নিরপেক্ষ, নিরবচ্ছ আলোক । প্রদীপের পািচয় 
তৈলাধার বা তৈলবার্তকায় নয়, 'কম্তু দীপ-শিখার উত্জবলতায় £ সেইজনাই 
ভগবান্‌ বুদ্ধের উপদেশ-বাণী 'ছিল-- 'আঝ্মদনীপো ভব” অর্থাং আপনাকে 
প্রদীপ কাঁরয়া তুলবে । এই অহমিকার আবরণ, যাকে কাঁবর ভাষায় বলা 
যায়-_“আপনারে দিয়ে রচিলিরে এ কি এ আপনারই আবরণ”--যখন অপসূত 
হয় তখনই প্রকাশিত হয়, উপানষদ-বার্ণত সেই “তচ্ছন্্ং জ্যোতিষাং জ্যোতি 
স্তদ যদাতআ্াবদো 'বিদু, সেই আলোর আলো, যাঁকে আত্মদম্টসম্পন্ন ব্যান্তরাই 
কেবল জানতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সেন্ট জনের দিব্যদৃ্টি- 
উদ্জ্বীলত ও মধ্যব্গীয় মরা সাধক ও ভন্ত ধাঁষ অগান্টনের বাণগ--“যে 
জ্যোতির্মন্ডলের দশীগ্ প্রাতভাত হয় এই নর্তযলোকবাসী প্রতি মানবের 
হীদয়ক্ষেত্রে ।” 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আলোচ্যবিষয় এমন একা স্বপ্রাতিষ্ঠ, স্বয়ধজ্যোতিঃ, 
সুসম্পূর্ণ নিবোদতজীবন, যার "পর্ণ পাঁরিয় পাই যোগানন্দজীর পরম প্রিয় 
রবান্দুনাথের এই গানাটিতে £-_ 

“আমার এ ঘরে আপনার করে গহ-্দীপখানি জনলো হে। 


(৮) 


প্রশমাঁণর প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি, 
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলগ্ককালো 1 

যে আত্মানুভূতির প্রেরণা, যোগানম্দজী পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে গ্রর্" 
পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকার্রমে লাভ করোছিলেন কৈশোরে, 
আকৈশোর-যৌবন যার সাধনা করেছিলেন অতন্দ্র, অনলস, অনন্যপর পক্রয়াযোগ” 
মাধ্যমে এবং যার পূর্ণাঙ্গ পারণতি সম্ভাবিত হয়েছে তাঁর বিশ্বব্যাপী “সেলফ 
ধরয়্যালাইজেসন্‌ ফেলোশিপ” মৃহাসঙ্ঘের বহ্‌ শাখা বেন্দ্র প্রাতজ্ঠায়,। সেই 
প্রেরণার ছায়াপাত হয়েছিল তাঁর শৈশবে এক স্মরণীয় ঘটনায় । 

পরমহংস যোগানন্দজীর ভত্তপ্রাণা ক্রিয়াযোগদশীক্ষতা মাতৃদেবীর 
স্বগাঁরোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে, মৃত্যুশয্যায় কথিত এবং জ্যেন্তপুত 
অনন্তের নিকট সুরাক্ষত বিবরণ? হ'তে আমরা জানতে পারি যে তাঁর পরগুর্ 
( এবং মাতৃদেবীর গুরুদেব যোগিরাজ লাহড়ী মহাশয় ) শিশু যোগানম্দকে 
কোলে বাঁসয়ে আধ্যাত্মক দীক্ষাদানের মত কপালে হাত রেখে বলোছলেন 
তাঁকে--“মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জনের 
মত এ বহুলোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে” ('দ্বিত"য় পাঁরচ্ছেদ, 
১৯ পচ্ঠা দ্রষ্টব্য )। পরে আর একবার এই নিবোঁদতজীবনের এক পরা 
সান্ধক্ষণে, আমোরিকা যা্ার প্রাক্কালে, যখন সমস্তই নৈরাশ্যের কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন, তখন পেলেন সেই প্রত্যাদেশ, সেই ভাবব্যদ্বাণী, সেই মুস্তধারা, যা 
সকল বাধাঁবঘ ভাঁসয়ে "দিয়ে, য্যস্তরাষ্ট্রের “ক্রিয়াযোগ”-উদ্মুখীন মহামিলন- 
তর্৫ে এই স্বামী যোগানম্দকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল । সেই যুগবাণীর 
যেমন তদানীন্তন, তথা চিরতন মূল্যও আছে, এবং সেই কারণে এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য £-- 

“আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমোরকার কোন্‌ 
অজানা দেশে পাড় জমাবার জন্যে খন তৈরী হতে লাগলুম--মন যে ভয়ে 
একটুও কাঁপোন তা নয় ।.****অবশ্য আ্যামেরিকায় যাবার জন্যে মন পর্ব 
হতেই “স্হর করে ফেলোছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমাতি আর তাঁর 
আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সম্কঙ্গ আরও দ়তর হয়ে উঠৌছল। 
প্রার্থনা চলতে লাগল- বিরাম নেই । বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় 
হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণ- 
ভাবে নিবেদন করতে লাগলমম*"**"আরও গভীর ভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে 
হচ্ছিল ষেন মাথা বুঝিবা এখানই ফেটে বায়! সেই মুহূর্তে আমাদের 
বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম । দরজা খুলে 


(৯) 


দেখি, কৌপটীনধারী এক নবীন স্যাসী--"আঁত মধুর হহিন্দীতে বললেন, 
বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্ধ করে 
আমেরিকায় যাও, ভযন কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন 1" 
তোমাকেই আম পশ্চিমে পক্য়াযোগে”র বাণণ প্রচার করবার জন্যে গনিত 
করেছি । বহাদিন পর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গ্রুদেবের সঙ্গে আমার দেখা 
হয়। তখন আমি তাঁকে বলেছিলুম যে তোমাকেই আম তাঁর কাছে 
শিক্ষার জন্যে পাঠাব ।.-""""ঈশবরান্ভাতির যে বৈজ্ঞাঁনক প্রণালী অর্থাৎ 
ক্রিয়াষোগ তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে- আর মানুষের সেই 
অনন্ত করুণাময় পর্মাপতার ব্যান্তগত অত্ীন্দয় অনূভ্যাতর মধ্য দিয়েই 
জাতিসমহের মিলন সাধিত হবে |” (৩৭শ পারচ্ছেদ : পৃঃ ৪০৯-৪১০ )। 
বাশ বৎসর পূর্বে শহরতলীর সাধারণ পাঁরবেশের মধ্যে যে অসাধারণ মানাসক 
পারিষ্হিতিতে এই দিব্যদৃষ্টিস্চক ভাঁবষ্যম্বাণশ উচ্চারত হয়োছল, তার একমান্র 
এ্ীতহাঁসিক অথবা পৌরাণিক নিদর্শন দেখ ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে 
বিশ্বরূপদর্শনপ্রকরণে । যোগানন্দজীর চিত্তে তাংকালিক ভাবাবেশ যে তাই 
হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই ভাবাবেগ বর্ণনাকল্পে দ্বাদশ শ্লোকে 
উদ্ধৃত ভাষণে £- 

“নভোমণ্ডলে যদি সহত্র তপনের দীঁণ্ধ একই সময়ে উাথত হয়, তবেই 
সেই ভাম্বতী প্রভার সাঁহত 'বিশ্বাস্বরূপণ এই দৃন্টভাঁতির কথণ্িং সাদশ্য 
মালিতে পারে।” 

এই বিশ্বাত্দৃস্টিপ্রভাবের ছন্দানুবর্তনে যোগানম্দজীর সাক্ষাৎ গুরু 
শ্রীযুক্েবর গিরিজী যাত্রার প্রাকালে তাঁকে এই সন্রভাষাকষ্প নির্দেশ 
1দয়েছিলেন ৫ 

“ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছে আর মাঁর্নদেরও 
জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল 
তই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পত্র তুমি-তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই 
প্রকাশিত হ'য়ো। আর পৃথিবীর চারাঁদকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছাঁড়র়ে রয়েছে 
তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা' কিছু সব সদগুণ তা নিয়ে নিজেকে 
গড়ে তুলো)” 

এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টির বাজ যখন উপ্ত হ'ল সুদূর পশ্চিমে আমোরকার 
ক্রিয়ামলক মননশীলতার চিত্তক্ষেত্রে, তখনই অঞ্কুরিত হ'ল অনাঁতকালমধ্যে 
শাখাপ্রশাখাবিদপাঁ “যোগদা সেলফ.-রিয্যালাইজেশন ফেলোশিপ” । খাবিসুলভ 


(১০ ) 


ধ্যানক্ষুতে এই গুর্ত্রিতয় দেখোছলেন যে এই প্রণালীতেই চিরপ্রবহমান 
ভারতের সনাতনধর্ম ও কৃদ্টি জগতে প্রচার করতে হবে এবং তার জন্য চাই 
ঘগোপযোগী মনোবৃত্তি ও প্রচারপরিকষ্পনা । এর অর্থ এই নয় যে ভারতায় 
সংস্কতির এতহ্যকে অগ্রাহ্য করে পরকীয়া কৃণ্টির শরণাপন্ন হ'তে হবে 
আমাদের এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও । দরাবগাহী মননশালন্ততে এই সাধকন্রয় 
্নখোঁছলেন যে, “সনাতন বলা যায় তাকেই, যা আজ এখানেই নবজীবনে 
নজীঁবত হয়ে উঠেছে ।” ( “সনাতনমেনমাহুর্তাদ্য স্যাং পুনর্ণবঃ--” 
অথর্ববেদ )। 

ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই চিরতনবাণী যে অদ্যতন জীবনে বিস্মাত ও 
বিলুপ্তপ্রায়, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগোতহাঁসক যুগের খক্বেদীয় 
গাথার এতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্হে এই জীবনদর্শনের নজীর ও 'নিদর্শন পাই রূপকের 
ভাষায়, রাজপূন্ন রোহিতের বিরামবিহীন পর্ধটনের মধ্যে । “চলাটাতেই হয় 
মমৃতত্বলাভ, চলাতেই লাভ হয় তার স্বাদৃস্যমন্ট ফল, চেয়ে দেখ সূর্ধের কি 
শালোকসম্ভার-যে সূর্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে অতাদ্দ্ুত চলার পথে 
এগিয়ে চলেছে । অতএব চল, এগিয়ে চল ।» 

“চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরন স্বাদুমুদুমবরম: | 

সূর্ধস্য পশ্য শ্রেমাণম: যো ন তন্দ্র়তে চরন্‌। চরৈবোতি চরৈবোতি ॥৮ 

এরই কি প্রতিধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছ না আমোরকার গহন-গোপন 
আধ্যাত্মিক জীবনের বাণীতে যা স্ফ্ারত হয়েছে ওয়াল্ট্‌ হুইটআ্যানের (দি 
সঙ্গ অফ: দি ওপন্‌ রোড ) “উন্মুক্ত রাজপথের উদাতি সঙ্গীতে” £-- 

“হে পাঁথক বধ, মোর ! যে কেহ হওনা তুমি, 
এস আজ, চল মোর সাথে ; 
ভ্রমলে আমার সাথে, পাইবে খুশজয়া যাহে 
ক্লাম্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে । 


হতাশ হয়োনা কভু, অগ্রসর হয়ে চল, 
এস তুমি মোর পাশে আজ ; 

ছড়ারে রয়েছে জেনো দৈবীসম্পদভার, 
চলিবার এ পথোঁর মাঝ 1” 


কেবল ভাবোচ্ছ্ৰাসের মধ্যেই যে এই জাবন-দর্শনের সমাধি হয়েছে, তা নয় 
--জম্প্রদায়ানীর্শেষে এই গাতশীল জীবন-দর্শন, “অর্থ কয়াকারিত্ব” 


(১১) 


( গ্রযাগ্ম্যাটিক্‌, প্র্যাকৃটিক্যাল এফাঁসয়েশিস )-কেই সত্যস্থাবধারণ বা সত্তার 
মানদশ্ডর্পে স্বীকার করে এসেছে । 

ক্রিয়াযোগের যে প্রধান বৌশষ্টা এ যুগে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে 
চষ্লিশ বছরের উপর এবং এখনও যা পর্ণতরভাবে সিয় রয়েছে, তাই এই 
“আত্মজীবনণ”র মুল প্রাতপাদ্য বিষয়। “ভগমকা"য় এর অবতারণা 
সুবিবেচনার পরিচায়ক নয় । সুধা পাঠকবর্গের এটাই লক্ষ্য করবার বিষয় ষে 
প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের ক্রয়েডের মনোবিকলন বা বিশ্লেষণ (“সাইকো-এন্ালাঁসস্‌” ) 
-পম্ধাত অবলমবনে যে উম্মাদনা চলেছে, তা যে এই মানসধর্মশাস্ত্ের শেষ কথা 
নয়, তা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রমাণপধ্যায়সহ প্রাতিপাদিত হয়েছে যোগানন্দজীর 
জাঁবনভাষ্যোজ্জৰলিত এই জীবন-বেদে । মনঃসমশক্ষণ বা মনোবকলনের উধে্বে 
যে মনঃসম্ষলন বা মনঃসংশ্লেষ ( “সাইকো-ীসচ্হোসসত? ) এর স্হান, ফয়েডের 
অবচেতন (“আন্কম্সাস্‌ ), প্রাকচেতন ( শীপ্র-কম্সাস” ) এবং চেতন 
(“কম্সাস্‌”) অন্তঃকরণের এই সর্ববাঁদিসম্মত প্রবিভাগের উধের্ক যে প্রত্যগাত্বার 
( “সুপার-এগো” ) বা উম্মনী আত্মশান্তর স্বীকৃতি রয়েছে, তারই পাঁরপূর্ণ- 
(বিকাশ-পদ্ধাত 'নির্দেশকজ্েপে এই “আত্মজীবনী”, এই যুগের একখানি 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্ছ । “যোগ” যে কেবলমান্ত “চিত্তবৃত্তানরোধ” নয়, কিন্তু চিত্ববাত্ধ- 
বিকাশ-পরিকক্পনা-পদ্ধাত--এই ষুগবাণী প্রচার আজ সার্থক হয়েছে । 

হে যোগিবর! তোমাকে আজ আহবান কাঁর তোমার চিরঅভাপসত ব্রত- 
উদযাপনক্ষেত্রে । তুমি যে সেই উপাঁনষদ--বার্ণত “প্রাণো বিরাট”, বিরাট: 
প্রাণেরই অংশভূত, তাই তোমার অনপ্রাণনা আজও সমভাবেই সক্রিয় । 
তোমার মত পাঁরপর্ণপ্রাণ ব্যান্তর কখনও প্রয়াণ সম্ভবপর নয়--“ন তসা প্রাণাঃ 
উৎরলামম্তি” । তাই তোমায় আহবান কার আমাদের শ্রদ্ধার্ঘযরচিত হৃদয়াসনে, 
নব নব রূপে তুমি জন্মপাঁরগ্রহ কর দৌহকসম্পর্কবিরাহত আমাদের 
চিন্তলোকে £-- 

“উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ | 
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ ॥% 

“উাঁদত হইবে যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদীয়মান যে তুমি তোমায় 
নমদ্কার, উাঁদত যে তুম তোমায় কার নমস্কার । বিরাজিত যে তুমি তোমায় 
নমস্কার, ম্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট্‌ তোমায় নমস্কার, স্বমহিমায় অধিত্ঠিত সম্রাট 
তোমাকে কার নৃমস্কার 1” 


১ম পরিচ্ছেদ 


আমার পিতামাতা ও বাল্যজণবন 





ভারতীয় সংস্কাতর বিশিষ্ট লক্ষণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরমতত্বের 
অনুসন্ধান ও তার আন্যাঙ্গক গুরুশিষ্যবাদের ভিতর 'দিয়ে তা উপলাব্ধ 
করবার চেষ্টা করা। ঈশ*বর লাভের আকাঙ্ষা আমার জীবনে এমন এক 
ঈ“বরকোটক খাধগুরুকে এনে দিয়েছিল, যাঁর অপর্্ব সুন্দর জীবন সকল 
যুগেরই আদর্শরূপে গঠিত । ভারতের একমান্র প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে_-তার সাধু- 
খাষগণ । আমার গুরুদেব হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ 
জ্সনাবতার, তাই ধুগে যুগে এদের আবিভবি ভারতবর্ষকে প্রাচীন মিশর ও 
ব্যাবিলনের মত ভাগ্যাবপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে এসেছে । 

পূুর্বজদ্মের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশে আমার বাল্যস্মৃতি 
আচ্ছন্ন । বেশ ম্পম্ট মনে পড়ে যে অতাঁত জাঁবনে আমি হিমালয়ের তুষারময় 
প্রদেশে যোগিরুপেই* ঈশ্বরলাভের জনো ব্যাকুল হয়ে কে'দে কেদে বোঁড়য়ে 
[ছিলম । অতাঁতের এই সব ক্ষণদীপ্ত ্মীত কোন অদৃশ্য যোগসূত্রে আমায় 
ভাবষ্যং জীবনেরও কিপিং আভাস দিয়েছিল । 

ছেলেবেলাকার অসহায় অবস্থার দীনতা আমার এখনও স্মরণে আছে। 
চলতে না পেরে বা আপনাকে দ্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পেরে আমি অত্যন্ত 
ব্যথিত বোধ করতাম । আমার শিশু দেহের অপটুতার কথা স্মরণ হলে মনের 
মধ্যে প্রার্থনার তরঙ্গ উদ্বোলত হয়ে উঠত । আমার গভীর ভাবপ্রবণ জীবন 
'বাভন্ন ভাষার নীরব বাণীতে রুপ পেয়েছিল । আমার হৃদয়ের ভাব মনের মধ্যে 
নানাভাষায় উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠত । অন্তরের নীরব ভাষাবিভ্রাটের মধ্যে আমার 
কান আত্মীয়ম্বজনের আবিরাম বাংলা ভাষা শুনে শুনে ক্রমশঃ সেই ভাষায় 
অভ্যস্ত হয়ে উঠল । গুরুজনেরা আমায় দেখে মনে করতেন যে আমার আনন্দ- 
তরল 'শিশুমন কেবলমাত্র খেলনা আর বদ্ধাঙ্গষ্ঠলেহনেই 'নিমখ্ন ! 

মনের নানা অকারণ উদ্বেগ ও উত্তেজনা, অজানা উচ্ছ্বাস আর অপারণত 
মস্তিচ্কের অসামর্থয আমার মধ্যে বহ অদমা ক্রন্দনবেগের সৃষ্ঠি করত। 


* যোগ সাধক 7 প্রাচীন ভারতায় ঈশ্বরাধনার পদ্ধাত । (২৬ পাঁরচ্ছেদ দুষ্টবায ) ॥ 


২ ঘোগিকথামৃত 
আত্মীয়স্বজনেরা এই অযথা ক্রন্দনের কোন কারণ আঁবক্কার করতে না পেরে 
[বাঁস্মত ও ব্যথত হতেন। সুখের স্মতগুলিও অতীতের অন্ধকার হতে 
বোরিয়ে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায় ঃ মায়ের আদর, ভাষার অস্ফুট 
উচ্চারণে আমার প্রথম প্রচেষ্টা, আর হাঁটি হাঁটি পা পা ব্যালর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার 
চেণ্টা-এ সবই স্মৃতির আলোকে দেখতে পেতুম । বাল্যজীবনের এই সব প্রথম 
সাফল্য যদিও সাধারণতঃ শীঘ্রই ভুলে গিয়োছ, তবুও তারা পরে আত্মববাসের 
একটা স্বাভাবিক আর সুদ 'ভীত্ত হয়েই দাঁড়য়োছল । 

আমার সুদরপ্রসারী স্মৃতির ব্যাপারগুলি ষে একেবারে অলৌকিক তা নয় । 
অনেক যোগীদের সম্বন্ধে জানা গিয়েছে যে, এই জগং-নাট্যশালায় তাঁদের এক 
জীবন হতে উৎক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথে পরবতর্ঁ জীবনে আবিভাঁবে তারা তাঁদের 
আত্মচেতনা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মানুষের যাঁদ কেবল দেহমান্রই 
সার হতো, তা হলে সেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ত তার ব্যন্তিত্বও সব হাঁরয়ে 
যেতো । কিন্তু শতশত বর্ষ ধরে মহাপুরুষ ও অবতারগণ যাঁদ সত্য বাণাই 
প্রচার করে গিয়ে থাকেন, তা হলে মানুষ হচ্ছে মূলতঃ একাঁট জাবাত্মা, বিদেহণী 
ও সর্বব্যাপী । 

আশ্চর্য আর দুর্লভ হলেও শৈশবের সুস্পন্ট স্মৃতির কথা একান্ত বিরল 
নয়। নানা দেশাঁবদেশে বেড়াবার সময় আম সত্যনিষ্ত নরনারীদের মুখ থেকে 
আত শৈশবকালের বহু স্মীতকাহনন শুনোছ । 

উত্তর-পূর্ব ভারতে 'হমালয়ের নিকট গোরক্ষপুরে ১৮৯৩ খ্রাস্টাব্দের ৫&ই 
জানুয়ার তাঁরখে আমার জন্ম । সেখানেই আমার বাল্যজীবনের প্রথম আট 
বংসর আতবাহিত হয় । ভাই-বোন গিলে আমরা আটজন | চার ভাই ও চার 
ভাগনী । সংসার জীবনে আম মুকুন্দলাল ঘোষ* নামে পাঁরচিত । 'িতা- 
মাতার আম দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তান । 

আমার পিতামাতা ক্ষা্য়বংশসন্ভূত বাঙালী । উভয়েই সাধুপ্রকীত- 
সম্পন্ন । তাঁদের অন্তরে পরস্পরের প্রাত প্রশান্ত মাহমময় প্রীত কখনও 
চপলতার দ্বারা লঘু হতে দোঁখান। পিতামাতার সৃসমঞ্জস জীবনই হ'ল 
আমাদের অটাট তরুণজনীবনের চপল আবর্তনের শান্তময় কেন্দ্র । 

পিতা ভগবতী চরণ ঘোষ- দয়ালু, গম্ভীর, 'কিন্তু সময় সময় কঠোরভাব 
অবলম্বন করতেন। তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসলেও আমরা শিশুর দল 





*১৯৯৫ খক্টাব্দে আমি যখন সত্যাম গ্রহণ করি, তখনই আমার নাম পারবাত'ত হয়ে 
যোগানন্দ হয় । ১৯৩৫ সালে আমার গযর:দেব আমায় “পরমহংস' এই উপাধি দান করেন । 
(২৪শ ও ৪২শ পারচ্ছেদ দুখ্টব্য )। 


যোগিকথামত ৩ 


কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেশ একটা সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করেই চলতাম। তিনি 
একজন স-বাদত গাঁণতজ্ঞ ও যান্তবাদী ছিলেন বলে প্রধানতঃ নিজের 
বুদ্ধিবলেই চালিত হতেন। কিন্তু মা ছিলেন আমাদের অন্তলেকের দেবা । 
তিনি কেবল ভালবাসার দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর 
[পিতা তাঁর অন্তরের কোমলতা আরও বেশী করে প্রকাশ করতে লাগলেন । 
তাঁর চোখে তখন মায়ের স্নেহকোমল আঁখর ছায়া ভাসতে দেখতে পেতাম । 
মায়ের কাছে সর্বপ্রথম আমরা শাদ্াদর সঙ্গে তিত্ত-মধূর পাঁরয় লাভ 
কার। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহনী ও উদাহরণ বেছে নিয়ে মা আমাদের 
উপর সেই সব শাসন, উপদেশ আর নাঁতাশিক্ষার বিষয় সূচতুর ভাবে প্রয়োগ 
করতেন । এইসব উপলক্ষ্যে শিক্ষা আর শাসন পাশাপাশি চলত । 
প্রত্যহ বৈকালে মা, আমাদের সবত্বে পারপাঁটর্পে সাজিয়ে দিয়ে বাড়ীর 
বাইরে রাস্তায় দাঁড় কাঁরয়ে রাখতেন__িতাকে আঁফস হতে বাড়ী ফেরবার সময় 
অভ্যর্থনা জানাবার জন্য । আমার পিতা “বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে” নামক 
তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানীর সহ-সভাপাঁতির সমতুল্য পদে 
আঁধম্ঠিত ছিলেন। কাষেপিলক্ষে তাঁকে নানা দেশ ভ্রমণ করতে হত । এতে করে 
আমার শৈশবকালে আমাদের পাঁরবারবর্গকে 'বাভন্ন শহরে বাস করতে হয়েছিল । 
দুঃস্ছ লোকেদের অভাব মোচনে মা সর্বদাই মুন্তহস্ত ছিলেন। শ্পিতার 
অন্তঃকরণও দয়ালু ছিল ; কিন্তু তাঁর সংসারখরচ, দানধ্যান প্রভৃতি ব্যয়ের 
একটা 'নির্দন্ট ধারা বেয়েই চলত । মা একবার দরিদ্রনারায়ণের সেবায় 
পক্ষকালের মধ্যেই পিতার একমাসের আয়ের চেয়েও বেশী খরচ করে ফেলে- 
ছিলেন। তাই একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, “দেখ, তোমায় আমি শুধু 
এই' কথাটুকু বলতে চাই যে, তোমার দানধ্যানগুলো যেন একট, ন্যায়সঙ্গতভাবে 
চলে।” িতার এই মৃদু ভর্সনাটুকুও মায়ের অন্তরে প্রবল আঘাত 
দিয়োছল । ছেলেদের কাছে 'পিতার সঙ্গে মনান্তরের কথা বিন্দুমান্র উল্লেখ না 
করে মা তখনই এক ভাড়াটে গ্রাড়ী ডাকালেন। তারপরে একেবারে সেই 
সুপ্রাচীন চরমপন্্"“আজ আম বাপের বাড়ী চললুম |” 
আমরা ত অবাক হয়ে কান্না জুড়ে দিলুম। মাতুল মহাশয়ও অকস্মাৎ 
সেখানে ঠিক সময়মত এসে উপাঁচ্ছত হলেন, আর স্বামী-্তীর মধ্যে পুনার্মলন 
ঘটাবার উদ্দেশে 'কিৎ সুপ্রাচীন উপদেশও পিতার কর্ণে চুপে চুপে প্রয়োগ 
করলেন। ফল্ল এই হল যে, পিতার সঙ্গে কতকগুলো আপোসসূচক কথা- 
বার্তর পর মা প্রসন্নচিত্তে গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন । যাই হোক্‌ পিতামাতার 
এই রকম মতান্তরের বিন্বাট যা আম কেবল একাঁটবার মান্র ঘটতে দেখেছিলুম, 


যোশিকঘামৃত 


তার সন্তোষজনক নিষ্পাত্ত হল। কিন্তু আর একবার উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ 
বাদানুবাদের একটা কথা আজ মনে পড়ছে । সেইটা এবার বলি। 

পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম মা বাবাকে বলছেন, “দেখ, একাট বড় 
দুঃঁখনী মেয়ে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে । বেচারীর বজ্ডই অভাব । গোট। 
দশেক টাকা তার এখন নিতান্তই দরকার |” মেয়েটির দুঃখ দূর করবার 
চেষ্টায় মায়ের হাসিমুখে আরাঁজ পেশ করাতে পিতার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার 
করল । তবুও পিতা বললেন, “দশটাকা কেন? এক টাকাই ত যথেম্ট।» 
তারপর আত্মপক্ষস্মর্থনের উদ্দেশ্যে তান শুরু করলেন, “দেখ, ষখন আমার 
বাবা আর ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা হঠাং মারা যান, তখন আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে 
প্রথম পরিচয় । একটি মান্র ছোট্র কলা খেয়ে মাইলের পর মাইল হেটে স্কুলে 
যেতুম। শেষে বহুকষ্টে ইস্কুল থেকে ইউনিভার্সাটতে প্রবেশ কার। 
পড়াশুনা চালাবার জন্য অর্থের অভাবে এক ধনী জজের কাছে মাসক একাঁট 
মাত্র করে টাকা সাহায্য চাইতে যাই । “একটা টাকাই কি কিছু কম না কি? 
বলে কিছু না 'দিয়েই তিনি আমায় বিদায় করে দেন | 

মায়ের করুণার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল যুস্তর উদয় হওয়াতে 
প্রত্যুত্ত্রে তিনি বললেন, “সেই একটি মান্র টাকা হতে বণ্চিত হবার তিন্ত স্মৃতি 
আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছ ! আর তুমিও কি মেয়েটির এই দারুণ অভাবে 
তাকে দশাট টাকা সাহায্য না করে ফারয়ে দিয়ে সেই রকম তার মনে আঘাত 
[দিতে চাও ? 


“নাঃ তুমিই জিতলে দেখছি,”_এই বলে বাক্যযুণ্ধে স্বামীদের সনাতন 
পরাজয়ের মুখভাব অবলম্বন করে মানব্যাগ খুলে পিতা বললেন, “এই নাও 
দশ টাকা । আমার শুভেচ্ছাও এই সঙ্গে তাকে দিয়ে এস 1 

নতুন কোন প্রস্তাব উপা্ছিত হলেই পিতার প্রথমতঃ, “না' বলে বসার দিকে 
ঝোঁক ছিল । এই দুঃথনী অপাঁরচিতা নারাঁটর প্রাত মায়ের হৃদয় স্নেহ- 
[বগগালিত হওয়া সত্বেও পিতার আচরণ তাঁর স্বভাবাসদ্ধ সাবধানতার পারুচায়ক । 
কোন বিষয়ে হঠাৎ সপ্মাঁত প্রদান করার প্রাতকূলতা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, 
“যথোচিত বিবেচনা” নাতির অনুসরণ মানত । পিতার আচরণ সর্বদাই ন্যায়- 
সঙ্গত এবং তাঁকে বিচারাবিবেচনায় সর্বত্র সমদর্শী দেখতুম । যদি আমি আমার 
নানারকমের আবদার-অনুরোধ তাঁর কাছে বেশ একটা প্রবল য্যাস্তর সঙ্গে সমর্থন 
করে দেখাতে পারতুম, তা হলেই তান আমায় সেই বাছিত,বস্তুটি পাবার 
সুযোগ ঘাঁটয়ে দিতেন-_তা, সে ছুটিতে দেশ ভ্রমণই হোক আর একটা নতুন 
মোটর সাইকেলই হোক্‌।, 


যোশিকথামত 
র্ঝু শু 


িতুদেব তাঁর সন্তানদের শৈশবকালে কিন 'নিয়মানন্ঠা পালন করাতেন। 
তাঁর নিজের আচার ব্যবহারও আঁত কঠোর তপস্বীর ন্যায় ছিল । তার প্রমাণ 
এই যে, জীবনে তান কখনও থিয়েটার দেখেন নাই । তাঁর আমোদ-প্রমোদ বা 
অবসরাবনোদনের জন্য তান আধ্যাত্বক সাধনা বা গ্ীতাপাঠেই আনন্দ লাভ 
করতেন। সর্বপ্রকার ভোগাঁবলাস পাঁরহার করে তান একজোড়া পুরান জুতা 
যতাঁদন পর্যস্ত না একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত, ততার্দন পর্যন্ত 
তাই 'দয়ে চালাতেন । মোটরগাড়ী জনাপ্রয় হয়ে উঠলে ছেলেরা একটা গাড়ী 
কেনে । কিন্তু তান রোজ ট্রামে চড়েই আঁফসে যাতায়াত করে সন্তুষ্ট থাকতেন । 

্ষমতালাভের জন্য ধনসণয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। একবার কলকাতা 
আর্বান ব্যাক গড়ে তুলতে সাহায্য করার পর তিনি ঈনজের লাভের জন্য তার 
শেয়ার কেনা বা তা ধরে রাখা সমীচীন বোধ না করে, তা প্রত্যাখ্যানই 
করোছলেন। অবসরকালে তিনি জনকল্যাণের জন্য এইরূপ পৌরকর্তব্য পালন 
করেই সন্তুষ্ট থাকতেন । 

1পতা চাকার হতে অবসর ও পেন্সন নেবার বহু বৎসর পরে বিলাত থেকে 
একজন ইংরেজ 'হসাব পরীক্ষক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর হিসাব 
পরাক্ষা করতে এলেন । তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, পিতা তাঁর 
বহদাদনের প্রাপ্য বোনাসের জন্যে কোম্পানীর কাছে কখনও কোন আবেদনই 
করেন 'ন। 

শপিতা তিনজন লোকের কাজ একাই চালাতেন বলে হিসাব পণীরক্ষক সাহেব 
রেলকর্তৃপক্ষের নিকট মন্তবা করেন। তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, তাঁর 
বাকী বেতনের প্রাপ্য অর্থের পাঁরমাণ দাঁড়াচ্ছে একলক্ষ পশচশ হাজার টাকা । 
কোষাধ্যক্ষ পিতাকে এঁ পাঁরমাণ টাকার একট চেক পাঠিয়ে দেন । এ বিষয়ে এত 
অল্পই 'তাঁনি মনে ঠাই দিয়েছিলেন যে, সংসারে এর কথা উল্লেখ করতে ভুলেই 
গিয়েছিলেন । পরে বহুদিন বাদে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ ব্যাচ্কে এতগুলো 
টাকার একটা বড় রকমের জমার হিসাব পেয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে। 

পিতা 'িফুকে উপদেশচ্ছলে বললেন, “পার্ঘব লাভে উল্লাসত হও কেন? 
সুখে দুঃখে মন যার আঁবচলিত, সে লাভে উল্লাসত বা ক্ষাতিতে শ্রিয়মাণ হয় 
না। সেজানে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কপর্দকহীন হয়ে আর যায়ও 
কপর্দকহীন হয়ে 1৮ 

বিবাহত জীবনের প্রারম্ভেই পিতামাতা কাশীর যোগাবতার লাঁহড়ী 
মহাশয়ের শিব্যত্ব গ্রহণ করেন। এই যোগাযোগ পিতার স্বাভাবিক তাপস 
্বভাবকে দ্‌ঢ়ুতর করে তুলেছিল । মা আমার বড়াঁদাঁদ রমার নিকট এক অন্ভুত 


৬ যোগিকথানৃত 


কথা প্রকাশ করোছিলেন, “তোমার বাবা ও আঁম বৎসরে কেবল একবার মানত 
স্বামী-স্ত্রীর সম্বম্ধ পালন কার, তাও বংশরক্ষাকারী সন্তানলাভের জন্য 1, 

লাহড়ী মহাশয়ের সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাংলাভ হয় আবিনাশবাবুর সাহায্যে । 
ইনি বেল নাগপুর রেলওয়ের একজন বর্্মচারী ছিলেন । আবনাশবাবু আমার 
কিশোর বয়সে ভারতের বহু সাধুসন্তের চিন্তগ্রাহী নানা কাহনী শোনাতেন । 
সেসব কাহনীর পাঁরসমাঁ্চ ঘটাবার সময় তিনি সর্বদাই তাঁর নিজগুরু 
লাহিড়ী মহাশয়ের মহত্তর মহিমার প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন বরে গল্প শেষ করতেন । 

গ্রীসের এক অলস অপরাহে আবনাশবাবু আর আমি যখন বাড়ীর 
আঁঙ্গনায় বসে গঞ্পগুজব করাছি তখন তান এই কৌতুহলোদ্দীপক প্রন্নাঁট 
করে বসলেন, “মূকুন্দ, তোমার বাবা কি আশ্চর্য পারস্থিততে লাহিড়ী 
মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন তা কি কখনও শুনেছ ৮ আমি হেসে মাথা নেড়ে 
তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল্‌ম । 

আঁবনাশবাবু বলতে শুরু করলেন, “তোমার জন্মাবার অনেক বছর আগে 
আমাদের উপরওয়ালা অর্থাং তোমার বাবার কাছে, কাশীতে আমার গুরুদেবকে 
দর্শনের জন্যে আঁফস হতে এক সপ্তাহের ছাট চাইলুম । তোমার বাবা ত 
আমার মতলবাঁট হেসেই উড়িয়ে দেবার চেম্টা করে বললেন, ধর্ম ধর্ম করে 
পাগল হবে নাক ? চাকাঁরতে যদ উন্নাতি করতে চাও ত অফিসের কাজকর্মে 
ভাল করে মন দাও ।” 

“অত্যন্ত বিষপ্ন মনে সোঁদন অ।ফস হতে বাড়ী ফিরুছ । দুধারে গাছে 
ঘেরা ছায়ায় ঢাকা রাস্তার মাঝখান 'দিয়ে দে'খ যে, তোমার বাবা পালাক চড়ে 
চলেছেন । চোখে চোখ পড়তেই তান পালাক থেকে নেমে পড়লেন আমার 
সঙ্গে বাড়ী ফিরবার জন্যে। পালাঁক আর বেহালাগুলোকে দায় করে দিয়ে 
আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন । সান্ত্বনা দেবার ছলে তোমার বাবা পার্থব 
উন্নাতর চেম্টাতে যে নানা স্াাঁবধা আছে সে কথা আমায় বুঝাতে লাগলেন । 
উদাসীনভাবে তাঁর কথাগুলো শুনে চলোছলুম । অন্তর কিন্তু বারবার কেদে 
উঠে বলতে লাগল, “লাহিড়ী মশায়, লাহিড়ী মশায়, আপনাকে না দেখতে পেলে 
আমি আর বাঁচব না ।, 

“তোমার বাবা আর আঁম হে*টেই বাড়ীর "দিকে ?িরতে শুরু করলুম। 
রাস্তা ধরে আমরা একাট প্রশস্ত মাঠের ধারে এসে পড়লুম । শেষ অপরাহেরর 
সূর্যাকরণ তখনও দঈর্ঘ তরঙ্গায়ত বন্য তৃণদলের অশ্রভাগগ্চুল রাঁজত করে 
তুলাছল । অবাক বিস্ময়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম সেই মনোরম শোভা 
দেখবার জন্যে । সেই শুন্য মাঠের মাঝখানে মাত্র কয়েকগজ দ্‌রেই আমার 


যোখিকথামৃত ণ 


পরমারাধ্য গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ সশরীরে আবিভ্ভত হলেন !* তাঁর 
বাণী আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ শ্রবণে এসে ধ্বানত হল, 'ভগবতণ, তুমি তোমার 
কর্মচারীদের উপর বড়ই নির্দয় যেমনি অচ্ভুতভাবে তান আঁবভূত হলেন, 
তেমনি আশ্চর্যভাবে তিনি অন্তর্ধনিও করলেন । তখনই নতজানু হয়ে আম 
প্রাণভরে ডাকতে লাগলুম, 'লাহড়ী মশায়, লাহিড়ী মশায় তোমার বাবা 
স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছক্ষণ নিশ্চল ভাবে সেখানে দাঁড়য়ে রইলেন । 

“তোমার বাবা তখন বললেন, “আবিনাশ, তোমাকেই শুধু ছুটি দিচ্ছি তা 
নয়, কালই তোমার সঙ্গে কাশী যাধার জন্য আমি নিজেও ছুটি নিচ্ছ। 
তোমার সাহায্যের জন্য 'যান ইচ্ছামান্রই মৃর্তিপারগ্রহ করে আবিভ্ত হতে 
পারেন, সেই যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশযকে আমি দেখবই । আমি সম্ীক এই 
মহান গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর সাধনপথে দীক্ষা নেব। তুমি আমাদের তাঁর 
কাছে নিয়ে যাবে কি ?” 

“আমি বললম, নিশ্চয়ই ভগবতীবাবু, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব আমার 
প্রার্থনা এই রকম অলৌফিকভাবে পূরণ হয়ে যাওয়াতে এবং ঘটনার দ্রুত আর 
অনুকূল পাঁরবর্তনে মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল 1” 

“পরদিন সন্্যাবেলা তোমার বাবা, মা আর আম কাশীর গাড়ীতে চড়ে 
বসলুম । তার পরের দিনই কাশীতে পেশছে ঘোড়ার গাড়ী করে অনেকটা 
দূর গিয়ে এক জায়গায় এসে নেমে পড়লম । তারপর একটা সরু গালর 
[ভিতর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেটে এসে গুরুদেবের নিরালা বসতবাটিতে গিয়ে 
পেঈছল্‌ম । তাঁর ছোট বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখা গেল যে, যোগাবতার 
লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অভ্যস্ত পদ্মাসনে বসে আছেন ; ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম 
করলুম । অধেম্মীলিত চক্ষুদুট খুলে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃম্টি তোমার পিতার 
উপর চ্ছাপন করে লাহিড়ী গহাশয় বললেন, 'ভগবতা, তুমি তোমার কম্মচারীদের 
উপর বড়ই নিয় ।” 

“দুদিন আগে রেল আফস হতে িরবার সময় সেই ঘাসে ঢাকা মাঠে 
আঁবিভূত হয়ে 'তাঁন ঠিক এই কথাগুলো 'দিয়ে ঠিক এনাঁনভাবেই তোমার 
বাবাকে মৃদু ভর্ঘসনা করোছলেন। তারপর 'তাঁন বললেন, 'আজ আমার 
বড় আনন্দ যে, তুমি আবনাশকে আমার কাছে আসতে 'দিয়েছ, আর তুমি নিজেও 

সস্ধীক এখানে এসেছ ।” 


এ 


* মহান গুরুদের অলৌকিক শান্তর বিষয় ০০শ পারচ্ছেদ “অলৌকিক ঘটনার 'নিয়মগতে 
বার্ণত হয়েছে। 


৮ যোগিকঘানৃত 


“তোমার বাবা ও মা সেই মহান: গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগের* আধ্যাত্বক 
সাধনায় দীক্ষা লাভ করে অপাঁরসীম আনন্দ লাভ করলেন । তোমার বাবা 
আর আম-দুই গুরুভাই, লাহিড়ী মহাশয়ের সেই অবিস্মরণীয় আধিভাবের 
দিন হতেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হলুম। তোমার নিজের জন্মবিষয়েও লাহিড়ী 
মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করোছলেন। তোমার জীবন নিশ্চয়ই সেই 
মহান গুরুর জশীবনের সঙ্গে সংযু্ত হয়ে থাকবে । সদগুরুর আশীবর্দ কখনও 
বিফল হয় না।» 

আমার এ সংসারে আসবার কিছুকাল পরেই লাঁহড়ী মহাশয় ইহজগৎ 
পাঁরত্যাগ করেন। পিতা যখন যে সব শহরে বদলি হতেন, সেই সব শহরে 
আমাদের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে অলঙ্কৃত ফেমে বাঁধান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি 
নিত্যপ্‌জার জন্য রাখা থাকত । প্রায় প্রত্হই সকাল ও সন্ধ্যায় মা আর 
আমি, একাঁট সদ্যোরচিত বেদীর উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি চন্দনাসন্ত পৃষ্পে 
সাঞ্জত করে ধ্যানে বসতুম । ধূপ ধূনা আর গুগলের সঙ্গে মাতা ও পুত্রের 
'মালিত ভন্তধারায় আমরা দেবত্বের পূর্ণাবকাশ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাত 
আমাদের অন্তরের ভান্ত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম । 

লাহিড়ী মহাশয়ের ছবাট কিন্তু আমার জীবনে অপাঁরসীম প্রভাব বিস্তার 
করোছিল। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগরাজের বিষয়ে চিন্তাও আমার বাড়তে 
লাগল । ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, তাঁর ফটোগ্রাফের মার্ত 
ছবির ছোট ফেম থেকে বোরয়ে একাঁট জীবন্ত মূর্তি পাঁরগ্রহ করে আমার 
সামনে এসে বসেছে । যেমান সেই জ্যোতির্ময় দেহের চরণ স্পর্শ করতে হাত 
বাড়াতুম, অমনি তখাঁনই তা বদলে গিয়ে আবার ফটোন্রাফের ছবি হয়ে দাঁড়াত। 
শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হরে দেখল, যে, গা1হডী মহাশয় আমার মনে 
ফেমে আটা একটা ছোট ছাঁব থেকে একাট জীবন্ত ভাবসগ্চারী সঙ্ময় পারণত 
হয়েছেন । সঙ্কটকালে ও বাদ্ধিবপর্যয়ে আম প্রায়ই তাঁর 'নিকট প্রার্থনা 
করতুম আর অন্তরে তাঁর সান্ত্বনাদায়ক অভয়বাণীর নিরেশ পেতুম । 

তিনি সশরাঁরে বর্তমান না থাকাতে প্রথম প্রথম বড়ই দুঃখ বোধ করতুম । 
কিন্তু পরে যখন তাঁর গুঢ় সর্বব্যাঁপত্ব আমার কাছে প্রকাশ হতে শুরু হল, 
তিখন আর আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। তাঁর দর্শনের জন্য আত 
* ইন্দিয়ের দ্বার রহদ্ধ করে মানবকে ক্রমবর্ধমান 'বি*্বাতীত চৈতন্মের সাঁহত সাধূজ্য- 


লাভের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য লাহড়ী মহাশয় নির্দেশিত যৌগিক প্রণালণ । হ্৬শ 
পারচ্ছেদ দুণ্টব্য )। 


যোগকথামৃত ৯১ 


উৎসৃক শিষ্যাদগকে তান প্রায়ই লিখতেন, “দেখ, তোমার্দের কটচ্ছের 
(আধ্যাত্মক দর্শন) মধ্যেই যখন আম সর্বদা রয়েছংতখন এই হাড়মাংসের 
খাঁচাটা আর দেখতে আসা কেন ?” 

প্রায় আটবছর বয়সের সময় লাঁহড়ী মহাশয়ের ফটোগ্রাফের কৃপায় আমার 
একবার অত্যাশ্চর্যভাবে রোগমনীষ্ত ঘটোছল। এই ঘটনা আমার তান্তকে আরও 
গাঢুতর করে তুলোৌছল । বাংলা দেশে একবার আমাদের পৈতৃক ইছাপ্রের 
বাড়ীতে থাকার সময় আমি দারুণ এঁসয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হই । জাঁবনের 
আর কোন আশাই রইল না। ভান্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। 
রোগশ্যার পাশে বসে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙান লাহিড়ী 
মহাশয়ের ছবির দিকে ইঙ্গিতে আমার দৃম্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রাণপণে 
উন্মত্তের মত চেস্টট করতে লাগলেন ॥ 

তিনি জানতেন, আম এত দুর্বল ষে প্রণাম করবার মত হাত তোলবার 
ক্ষমতাও আমার নাই । তাই বললেন, “মনে মনে প্রণাম কর । মাঁদ তোমার 
আন্তাঁরক ভান্ত থাকে, আর মনে মনে তাঁকে সাম্টাঙ্গে প্রণাম কর, তা হলেই তুমি 
প্রাণে বেচে যাবে ॥৮ 

আম ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইলুম । হঠাৎ দেখলুম, সেখানে এক 
চোখঝলসান উত্জ্বল আলো, আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছেয়ে ফেললে । 
আমার বাঁমর ভাব আর অন্যান্য প্রবল উপসর্গসকল একেবারে অন্তাহ্ত হল । 
আম বেশ সমস্থ হয়ে উঠলুম। গুরুর প্রাত গায়ের অপরিমেয় বিশ্বাসের 
পাঁরিয় পেয়ে নীচু হয়ে হাত বাঁড়য়ে মায়ের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে যথেষ্ট 
শান্তও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলুম । মা বারম্বার সেই ক্ষুদ্র ছবিটিতে 
মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, “হে সর্বব্যাঁপ গুরুদেব, আপনার জ্যোতিঃই 
আমার সন্তানকে রক্ষা করেছে, আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম 1” আম 
বেশ বুঝতে পারলুম যে, তিনিও সেই অত্যু্জবল জ্যোতির বিকাশ লক্ষ্য 
করোছলেন, যার দ্বারা আম সেই সাংঘাঁতক করাল ব্যাধ হতে সদ্যসদ্য 
মুন্তলাভ করতে পেরোছল.ম । 

আমার সবাপেক্কা অমূল্য সণ্য়গুলির মধ্যে হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফটি । 
পৃণ্যস্পন্দ সেই প্রাতকীতাঁট লাঁহড়ী মহাশয় স্বয়ং ?পতাকে 1দয়েছিলেন। 
ছঁবাটর একটি অলৌকিক কাহিনী ছিল। পিতার গুরুভাই শ্রীকালীকুমার 
রায় মহাশয়ের, কাছ থেকে আমি গল্পটি শুনেছি । 

মনে হয়, লাহিড়ী মহাশয় তাঁর কোন ফটোগ্রাফ তুলতে দিতে একান্ত বিরূপ 
ছিলেন । তাঁর আপাতত সন্ববেও শ্রীকালীকুমার রায় সমেত একদল 'শিষ্যের সঙ্গে 


২ 
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তার একটা গ্রুপ ছবি একবার তোল হর । ফটোগ্রাফার মহাশয় 'বিন্ময়ে 
স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, প্লেটে যাঁদও অন্যান্য শিষ্যদের ছাবগুলো বেশ স্পচ্ট 
হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে যে স্থানে তান লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকাত 
স্বভাবতই দেখবেন বলে আশা করেছিলেন, সে স্থানটি একেবারে শ্‌ন্য, কিছই 
নেই । এই অদ্ভুত ব্যপার নিয়ে ত বহু সোরগ্েল চলল । 

গাঙ্গাধর বাব ছিলেন তাঁর শিষ্য এবং একজন সনদক্ষ ফটোগ্রাফার । তান 
সর্কে ঘোষণা করলেন যে, লা€হড়্ী মহাশয়ের পলাতণ মনর্ভ এবার আর তার 
হাত এাড়রে যেতে পারবে না। ভার পর্ীদন সকাল বেলায় গুরুদেব যখন 
পিছনে পর্দা টাঙান একটা কাঠের বোঞতে পদ্মাসনে উপাবন্ট, গঙ্গাধরবাবু তখন 
তাঁর সাজসঃঞ্জাম সমেত এসে উপস্থিত হলেন । সাফল্যলাভেন্র জন্য সবীবধ 
সতর্কতা অবলম্বন করে সোৎসাহে তিন বারাট গ্লেট একে একে একসপোজার 
দিলেন। আশ্চর্য ! প্রত্যেকটাতেই তান দেখলেন বে, কাঠের বো ও পর্দার 
ছাপ উঠেছে, কিন্তু এবারেও তাদের কোনটাতেই গুরুদেবের মার্ত নাই । 

দর্পচূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাধর বাবু ত সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে 
পড়লেন । বহুক্ষণ পরে নিস্ভব্খতা ভঙ্গ করে লাহিড়ী মহাশয় অর্থপূর্ণ 
বাণীতে বললেন, “আমিই সেই আত্মা । তোমার ক্যামেরা ক যা সর্বব্যাপগ 
আর যা দৃম্টরও অগোচর, তা'র ছাঁব তুলতে পারে ? 

“তাইত দেখাছ-_পারে না'ইত বটে! কিন্তু ঠাকুর, আপনার দেহ- 
মন্দিরীটন্র একটি ছাঁব পেতে যে আমার বড্ডই ইচ্ছে করছে । সাঁত্যিই আমার 
দৃষ্ট ানতান্ত ক্ষুদ্র--ঘাঁদ না আজ বুধতে প্ারতুম যে সেই বিরাট আত্ম! 
পারপূর্ণভাবেই আপনার মধ্যে বিরাজমান |» 

“তাহলে কাল সকালে এসো, ভোমার জন্য আমি বসব্‌।” আবার 
ফটোগ্রাফার মহাশয় ছবি তুললেন । এবার কিন্তু সেই পণ্যমার্তি রহস্যময় 
অদৃশ্যাবরণ থেকে মুন্ত হয়ে প্লেটের উপর আতি সংস্পন্টভাবে প্রকাশিত হল । 

ফটোগ্রাফাটি এই পুস্তকে সাননবেশত হয়েছে । সর্বজনোচিত সুঠাম 
গঠন, লাহড়ী মহাশয়ের গৌরবর্ণ সংস্দর আক'ত কোন্‌ জাতির, তা সহসা 
বুঝে উঠা কাঠন। ঈন্বরসঙ্গলাভের আনন্দ তাঁর রহস্যময় মৃদু হাসিতে ঈবং 
প্রকাশিত । তাঁর নয়ন দুটি অর্ধেন্মীলিত অবস্থায় বাহর্জগতের ?দকে নাম 
মান্র নিবদ্ধ, আবার ভূমানন্দলাভে নন গভীর অনুভবের দ্যোতক-_মর্ধানমশীলতও 
বটে। পার্থব জগতের তুচ্ছ আব্্ষণ সম্পণভাবে বিস্মৃত হয়ে, তাঁর 
কৃপাপ্রার্থী সমাগত নরনারীদের আধ্যাজ্ক সমস্যার সমাধানে তিনি কিন্তু 
সর্বদাই জাগরুক ছিলেন ।. 


যঘোগিকথামৃত ১৬ 


লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকীতির অলৌকিক শান্তপ্রভাবে আরোগ্যলাভের 
অন্পকাল পরেই আমার এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ হয় । 

একদিন সকাল বেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক জাগর স্বপ্নে 
মগ্ন হলুম । “বদ্ধ চক্ষুর অন্ধকারের অন্তরালে কি আছে”, এই মর্মসন্ধানী 
প্রনই মনের গহনে প্রবল ভাবে উদয় হল । সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চক্ষুর সামনে এক 
বিরাট জ্যোতির স্ফুরণ হল। পর্্বতগহার মধ্যে ধ্যানে উপাবষ্ট সাধু- 
সন্তদগের দিবামূর্তিসকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার 
দ্লুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মত প্রতিভাত হল । 

উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলুম, “আপনারা কে?" উত্তর এল, “আমরা সব 
হিমালয়ের যোগী ।” সে স্বগাঁয় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে 
পুলাঁকত হয়ে উঠল । 

বললুম, “আমারও অন্তরের একাম্ত বাসনা যে, হিমালয়ে বগয়ে আপনাদের 
মত যোগী হই ।” দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রজতরশ্মিরেখা 
ক্লমবর্ধমান বৃক্সকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে পড়তে লাগল । 

প্রন করলুম, “এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের 2” মেঘমন্দ্রধ্ানতে 
উত্তর এল, “আমিই ঈ“বর,* আমিই জ্যোতিঃ 1” বলল:ম “আমি তোমার সঙ্গে 
এক হয়ে যেতে চাই!” তারপর সেই স্বগী় আনন্দ ধারে ধীরে মিলিয়ে 
যেতে লাগল । তার ভিতর থেকে আমি ঈণবরানূসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার 
চির উত্তরাধিকার খজ পেল্‌ম । “তিনি শানবত, তান চিরনবীন আনন্দ !” 
-এই স্মৃতি, সেই পরমানন্দ লাভের দিন হতে বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল । 

গং ক রঃ মা 

আর একটি কৈশোরের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জাজ্জবল্যমান, 
কারণ আজ পযন্তও ভার ক্ষতচিহ্ছন আমি অঙ্গে বহন করে বেড়াচ্ছ। 

আমার জ্যেন্ঠা ভগনী উমাঁদাঁদ আর আম একাঁদন সকালে আমাদের 
গোরক্ষপুরের বাড়ীর উঠানে এক নিমগাছের তলায় বসে আছি। নিকটস্থ 
টিয়াপাখাঁদের পাকা নিমফল খাওয়া দেখার ফাঁকে ফাঁকে একটা বাংলা শিশুপাঠ্য 
পুস্তকের সাহায্যে তার কাছে আমার পাঠাভ্যাস চলছিল । পায়ে ফোড়া 
হয়েছে বলে উমাদিদি একটা মলমের শিশি আনলো । মলমের খানিকটা 

আঙ্গুলে নিয়ে আমও আমার হাতের উপর লাগিয়ে দিলুম । উমাদিদি বললে, 

* ঈমবরহ-ঈশ আবঁধপত্য করা)--বর। স্ান্টাম্থাতিপ্রলয়ের কতা । হিন্দংশাস্তে 
ঈশ্বরের হাজার নাম আছে, প্রত্যেকটাই "বাঁভন্ন দাশীনক অথে'র হীঙ্গত বহন করে । ঈশ্বর 
হচ্ছেন তিনি, যাঁর ইচ্ছায় কালচক্রে আবার্তত সূষ্টিচ্ছীতপ্রুলয় সংঘটিত হয়। 
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“শুধু শুধু সুস্থ হাতে মলম লাগান হচ্ছে কেন?” বললুম, “দেখ দাদি, 
আমার মনে হচ্ছে কাল আমার হাতে একটা ফোড়া বের হবে । যে জায়গায় 
ফোড়াটা বেরোবে, সেইখানে তোমার মলমটা লাগিয়ে দেখাঁছি !” 

“ধ্যেং িথাক কোথাকার !” 

“দাদ, খবরদার আমায় মিথ্যুক বোলো না ; আগে দেখ যে, কাল সকাল 
বেলা কি হয়” ক্রোধে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 

উমাদাদর মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হল না। উপরন্তু বার তিনেক 
ত আমায় টিটকার দিলে । স্বরে দড় সৎকল্প প্রকাশ করে ধীরে ধীরে বললুম, 
“আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশান্তর জোরেই আম বলাছ যে, কাল আমার হাতে 
ঠক এই জায়গাঁটতেই বেশ বড়গোছের একটি ফোড়া 'বেরোবে, আর তোমার 
ফোড়াঁটি এই সাইজের ঠিক ডবল হয়ে ফুলে উঠবে, দেখো |» 

সকাল বেলায় দেখা গেল, ঠিক নাঁদর্ট চ্থানটিতে আমার একটি সুপন্টট 
ফোড়া উঠেছে আর উমাঁদাদর ফোড়াটির আকার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়য়েছে । চিৎকার 
করে 'দাঁদ ত মাকে বলতে ছুটল যে, মুকুন্দ একটি যাদুকর হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
মা সব দেখে শুনে গম্ভীরভাবে আমায় বারণ করলেন ঘাতে করে আম কারও 
কোন ক্ষাত করবার জন্য যেন বাক্যের শান্তর কখনও অপব্যবহার না কাঁর। 
আঁমও তাঁর উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখে আজ পর্যন্ত তা পালন করে এসোছ। 

আমার ফোড়াঁটিতে অস্ত্রোপচার করতে হল । ডান্তারের অস্ত্র প্রয়োগের 
সস্পন্ট চিহ্ন আজ পর্যন্তও আছে । মানুষের কেবল মান্র বাক্যের শন্তির নিত্য 
স্মারক স্বরূপ সেই ক্ষতচিহ্ছ আমার দক্ষিণহস্তের উপর বিরাজমান । 

উমাদাঁদর প্রাত এ সব সরল আর আপাতনিদেষি কথাগুলি গভীর 
একাগ্রতার সঙ্গে উচ্চাঁরত হবার সমর অন্ভার্নীহত শাস্তবলে বোমার মতন 
বিস্ফোরণ ঘাটয়ে, ক্ষাতকর অথচ নিশ্চিত ফল প্রসব করেছিল। পরে অবশ্য 
আম বুঝেছলুম যে, বাক্যের ভিতরকার বিস্ফোরক ষ্পন্দনশান্ত, স্মাববেচনার 
সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবনকে আপন্মুন্ত করুতে পারা যায়, আর 
তার ব্রিয়াপ্রকাশের জন্য ক্ষতাঁচহ্ছ উৎপাদন বা তার জন্য ভর্খসনালাভ, কিছুরই 
প্রয়োজন হয় না।* 


* ওঠকারধ্ান হতেই শব্দের অসম শীল্তর উৎপাত্ত । এই প্রণব ঝঙ্কারই হচ্ছে সকল 
আগাঁবক শান্তর মধ্যে নীহত মহাব্যোমের স্পন্দনশন্তি । কোন বাক্য সুস্পন্ট উপলাধ্ধ আর 
গভীর একাগ্রতা বলে উচ্চারিত হলে-_-তার একটা প্রত্যক্ষ ফললাভ দেখা «যায় । কোন 
ভাবোদ্দীপক বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে বা নীরব আবৃত্তি যে ফলপ্রসূ, তা মানসাঁচাকৎসা প্রণালীতে 
দেখা গেছে। এর গ:প্তরহস্য হচ্ছে মনের স্পন্দনশন্তির গতিবেগের ক্রমাববর্ধন । 


[গকথামৃত ১৩ 


আমাদের পাঁরবারের সকলে পাঞ্জাবের লাহোর শহরে চলে গেল । সেখানে 
আমি মা কালীর* একখানি পট সংগ্রহ করে নিলুম । সোঁটকে আমাদের বাড়ীর 
বারান্দায় কুল'ঙ্গর মত ছোট একটা পূজার জায়গায় শ্াপন করলুম ॥। আমার 
মনে তখন এই অখন্ড বিশ্বাস হল যে, সেই পণ্যপীঠে যে প্রার্থনাই উচ্চারণ 
কাঁর না কেন, তা নিশ্চয়ই সফল হবে । 

একদিন সেখানে উমাদাঁদর সঙ্গে দাঁড়য়ে আছ । দেখলুম যে, সামনের 
খুব সরু গাঁলর বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দুটো ছেলে ঘড় 
উড়াচ্ছে। 

উমাঁদদি আমায় একটা ঠোনা দিয়ে বললে, “কগো, তুমি এত চুপচাপ 
কেন 2” বললুম, “আমি কেবল ভাবছি যে কি আশ্চর্য্য বল দেখি, মা কালীর 
কাছে আমি যা-ই চাই না কেন তাই পাব ।” 

ভগিনী ত ঠাট্টার হাসি হেসে বললে, “মা কালী তোমায় বোধহয় এঁ ঘড় 
দুটিও পাইয়ে দেবেন |” 

“তাই বা হবে নাকেন? বলে ঘড় দুট পাবার জন্যে নীরবে প্রার্থনা 
শুরু করে দিলম | 

ভারতবর্ষে ঘ'দাঁড়র সুতায় বোতলচুর আর িরিশের মাঞ্জা দিয়ে প্যাচ 
কাটাকাটি খেলা হয় । একপক্ষ অপরপক্ষের ঘুড়ি প্যাচ কেটে ফেলে 'দতে 
চেস্টা করে। সুতাকাটা ঘুশড়, ছাদের উপর 'দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় আর 
তা ধরে ফেলাতে প্রচুর আমোদ । যেহেতু উমাঁদাদ আর আম ছাদে ঢাকা একটা 
বারান্দার কোণে ছিলুম, সেহেতু প্যাচকাটা ঘুড়ি যে আমাদের হাতে এসে পড়বে, 
তা একরকম অসম্ভব বলেই বোধ হল- কারণ স্বভাবতঃই তার সূতা ছাদের 
উপরই ঝুলতে থাকবে । 

গাঁলর ওপাশের লোকগুলো ঘ:ুশড়র প্যাচ কাটাকাটি শুরু করে দলে । 
একটার সূতা কাটা যেতে তংক্ষণাৎ সেটা আমাদের 'দিকে ভেসে এল । হঠাং হাওয়া 
থেমে যাওয়াতে সেটা মুহূর্তেক স্হির হয়ে বিপরীত 'দিকের বাড়ীর ছাদের উপর 
একটা ফণীমনসা গাছে তার সুতা বেশ শন্তভাবে জাঁড়য়ে গেল, আর আমার 
ধরবার জন্য বেশ চমৎকার একটা লম্বা ফাঁসও তৈরী হয়ে গেল। উমাঁদাঁদকে 
ঘ*ুড়ীট উপহার দিলুম । 

উমাদিদি বললে, “এ একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা, এ তোমার প্রার্থনার ফল 
নয়। এ ুড়িটাও যাঁদ তোমার কাছে আসে তবেই আম তা বিশ্বাস করতে 


* কালী__অনন্তরুপিণা প্রকাতির মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রভীক । 


১৪ যোশিকঘামৃত 


পারব ।” কথার চেয়ে তার কালো চোখ দাটতে আরও গভীরতর বিস্ময় ফুটে 
উঠল । 

আমি গভীরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম । অপর লোকাঁট সজোরে টান 
দিতেই হঠাৎ তার ঘ'ুড়িটার সুতা ছি'ড়ে গেল । হাওয়ায় নাচতে নাচতে ঘাঁড়টা 
আমার দিকেই ভেসে এল । আমার সহায় সেই ফণীমনসার গাছটি, যাতে করে 
আম ধরে ফেলতে পারি, এমন ভাবে ঘুড়ির স্তায় ফাঁসাট বানিয়ে' সেটাকে 
গাছে আটকে ফেললে । এবারেও আমার দ্বিতীয় বিজয়চিহ্নটি উমাদাদিকে উপহার 
দলুম । 

“সাত্যই ত মা কালী তোমার কথা শোনেন ! ওরে বাবা, এসব যেন ভেজিক- 
বাজি !” বলে ভয়ন্্ম্তা হরিণীর মতই 'দাঁদ ছুটে পালাল । 


২য় পরিচ্ছেদ 


আমার মাতাবয়োগ ও মন্ধপূত কবচ 


মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমার জোম্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন । “হায় রে, 
কবে অনন্তর বৌয়ের মুখ দেখে মরতে স্বর্গসুখ দেখতে পাব 1” বংশরক্ষার 
প্রবল আগ্রহে মাকে প্রায়ই এই নকম করে খেদ প্রকাশ করতে দেখতুম । 

অনন্তদার পাকা-দেখার সময় আমার বযনন বছর এগার । মা কলকাতার 
পরমানন্দে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত । কেবল পিতা আর আমি তখন উত্তর 
ভারতের বোরলণী সহরে আমাদের বাড়ীতে ছছিলুম । বছর দুই আগে পিতা 
ওখানে লাহোর থেকে বাল হয়ে এসছেন । 

পূর্বে আমি আমার দুই জ্যেষ্ঠা ভগনী রুগা ও উশাদাদর বিবাহে খুব ঘটা 
দেখোছিলুম । কিন্তু বাড়ীর জোন্ঠপুত্র বলে অনন্তদার বিবাহের আয়োজন সত্যই 
থুব বিরাট গোছের হয়েছিল । প্রত্যহই দুরদ:রাণ্তর হতে নানা আত্মীয়কুটুদ্ব 
পাঁরজনেরা সব এসে পড়ছেন । তাঁদের আদর আপ্যায়নে মা খুবই ব্যস্ত । &০নং 
আমহার্্ট স্ট্রটে সদ্যসংগৃহীত একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁদের আরামে থাকবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল । িবরাট ভোজের নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দাদা যে চতুর্দেলায় 
চড়ে কনের বাড়ী ধাবেন- সেই চতুদে'লা, রঙীন আলোর সার, প্রকাণ্ড প্রকান্ড 
কাগজের হাত ও উট প্রভাতি, ইংরেজী, স্কাঁটিশ ও দেশী ব্যান্ড বাজনা, 
পেশাদারী গাইয়ে বাঁজয়ের দল, ববাহ অনু্ঠানের জন্য ব্রাঙ্মণাদি সবই প্রস্ভুত । 

পিতা ও আমি উৎফুল্ল মনে, বিবাহ উৎসবে ঠিক সময়মত বাড়ীতে গিয়ে 
হাঁজর হব বলে স্থির করোছলুম । কিম্তু সেই বিবাহ দিবসের অব্যবাহুত 
পৃবেই আমি একটা অমঙ্গলসচক স্বপ্ন দেখলুম | 

বোরলীর বাংলো বাড়ীর বারান্দায় পিতার কাছে ঘুমাচ্ছি। রাত তখন 
দুপুর । বিছানার উপর মশারির গায়ে তখন একটা অদ্ভূত ঝট-পটান্র শব্দ 
শুনে জেগে উঠলুম ॥ মশারির পাতলা কাপড় সরে গেল, দেখতে পেনুম, 
সেখানে মায়ের স্নেহময় মুখখানি ! 

ফিস্‌ 'ফিস্‌ করে তিনি বললেন, __“মুকুন্দ, তোমার বাবাকে এক্ষুণি ডেকে তোল 

-“আর আমায় যাঁদ শেষ দেখা দেখতে চাও তো ভোর চারটের গাড় ধরে কলকাতায় 
শশগগ্ির রওনা হয়ে পড়।” বলেই ছায়ার মত মূতিশট অদৃশ্য হয়ে গেল । 


১৬, ঘোগিকখানমৃত 


“বাবা, বাবা, মা যে মারা যাচ্ছেন!» আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে 
তখনই জাগিয়ে তুললো । কাঁদতে কদতে আমি তাঁকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ 
জানালুম । ৰ 

এই নূতন পারস্থিতিকে স্বভাবসিদ্ধ ভাঙ্গতে অগ্রাহ্য করে তিনি বললেন, 
“ও তোমার মনের ভুল, কিচ্ছ্‌ ভেব না, তোমার মা বেশ ভালই আছেন । 
যাঁদই বা কোন খারাপ খবর আসে, তবে কালই আমরা বোঁরয়ে পড়ব 1” 

“এন্দদণ না বেরোলে আপাঁন নিজেকে কোন কালেও ক্ষমা করতে পারবেন 
না।” মানাঁসক যন্ত্রণা ও ক্ষোভে আম রাগের চোটে বলে ফেললুম, “আঁমও 
আপনাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না|” 

বিষাদাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল সুস্পন্ট সংবাদ বহন করে এসে উপাঁচ্ছিত-_“মাতা 
সাংঘাঁতক পর্ীড়ত, বিবাহ চ্ছাগত, এখনই চলে আসুন ৮ 

তা আর আম পাগলের মত রাস্তায় বোরয়ে পড়লম । পথে গাড়ী বদল 
করবার সময় আমার এক খুল্লতাত মহাশয় দেখা করতে এলেন। দেখ যে, 
একটা ্রেন একাঁট ক্ষীণ বিন্দু হতে বিরাট আকার ধারণ করতে করতে বজ্জগর্জনে 
আমাদের দিকে ছুটে আসছে । মনের ভিতর দারুণ 'বিশ্লবের মধ্যে হঠাৎ 
একটা দৃঢ় সংকজ্পের উদয় হল যে, এবার রেল লাইনের উপর লাফিয়ে পাড় । 
আমার মনে হতে লাগল যে, মাকে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ অন্তঃসার- 
শুন্য পাঁথবী আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। এ জগতে 
মাকেই আমি আমার সবার চেয়ে প্রয় সাথী বলে ভাবতুম । তাঁর স্নেহকোমল 
সান্্বনামধূর কালো চোখ দুটি আমার শৈশবের তুচ্ছ ব্যথাবেদনার পরম 
আশ্রয়স্থল ছিল। 

খুড়ামহাশয়কে একটি মান্র শেষ প্রশ্ন দিজ্জাসা করবার জন্য দাঁড়িয়ে বললুম, 
“মা কি এখনও বেচে আছেন ?৮ আমার মুখে দারুণ হতাশার ভাব লক্ষ্য 
করতে তাঁর বিন্দুমান্ও বিলম্ব হয় নি। তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনাচ্ছলেই বললেন, 
পনশ্চয়ই, 'তিনি বেচে আছেন বই কি।” আমি কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করতে পারলুম না। 

কলকাতার বাড়ীতে পা দিতেই হৃদয়স্তম্ভক মৃত্যুরহস্যের সামনা-সামনি 
এসে দাঁড়ালুম । আমি ত একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লুম । 
মনের স্বাভাঁবক চ্র্যয আবার ফিরে আসতে আমার বহুবৎসর কেটে গিয়েছিল । 

স্বর্গের দুয়ার ভেদ করেই যেন আমার আর্তকরন্দন অবশেষে জগন্মাতার 
চরণপ্রান্তে গিয়ে পৌশ্ছাল। মনের রঙ্তধরা ক্ষতস্থানে কে যেন পরম শাম্তির 
স্নদ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিলে । জগন্জননীর অভন্নবাণী কানে এসে পৌছাল-_ 
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“বহু জনমের বহু জননীর স্নেহের ভিতর দিয়েই আম তোমার উপর দৃষ্টি 
রেখে এসেছি । এ জনমের তোমার মায়ের পুন্দর কালো চোখ দুটি, যা তুমি আজ 
হারিয়ে ফেলেছ, চেয়ে দেখ, আমারই দ্ান্টতে তুমি তাকে আবার খুজে পাবে 

পরম স্নেহময়! জননীর শ্রাদ্ধশাশ্তির পর, পিতা আর আমি আবার 
বোরলীতে রে গেল্ম । আমাদের বাংলোর সামমে যেখানে সোনাল? 
সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠের উপর একাঁট বড় শিউলি গাছ ছায়া বিস্তার 
করে রয়েছে, প্রত্যহ সকালে সেখানে যেতুম শোকের পঃণ্যস্মীতিত্থ 
দর্শনের জন্য । কবিকমপনায় মনে হত, যেন শুভ্র শেফালিগুচছ ম্বতঃ 
উৎসারত ভন্ত নিবেদনে নিজেদের উৎসর্গ করে তৃণবেদীর উপর ছড়িয়ে 
পড়ছে! শিশিরের সঙ্গে অশ্রুকণার মিলনে আম দেখি পেতুম যে, অন্য 
জগতের একটি অপরূপ আলো যেন উবার অরুণান্চল হতে ঝরে পড়ছে । 
ঈশ্বরলাভের দারুণ আকাঙ্ষার গভীর আকুলতা আমায় অভিভূত কনে ফেলত । 
হিমালয় যেন আরও প্রবলভাবে আমায় আকর্ষণ করছে অনুভব করতুম । 

পুণ্য হিমাচলপ্রদেশ ভ্রমণ শেব করে, আমার এক জ্ঞাতিভাই বোঁরলীতে 
আমাদের বাড়ীতে এসে উপাঁচ্ছত হলেন । যো'গ-স্বামদের” আবাসম্থল 
তুঙ্গশীর্ধ সেই সব পার্বত্য প্রদেশের অপরুপ কাঁহনী সকল আম তাঁর কাছ 
থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শুনতুম । 

আমাদের বোরলণর বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে দ্বারকাপ্রসাদের কাছে একাদন 
প্রস্তাব করলুম, চিল, 'হমালয়ে পালান যাক 1” কিন্তু সেতো সে খথা 
কানে তুললেই না, বরং উলটে বড়দার কাছে আমার সব মঙলব ফাঁস করে 
দিলে । বড়দাদা তখন পিতাকে দেখতে বোঁরলীতে এসেছেন । নতান্ত ক্ুদ্র 
বালকের এইসব অসম্ভব পাঁরকল্পনা একটু লঘুভাবে হেসে উীঁড়য়ে দেবার 
পাঁরবর্তে অনন্তদা আমাকে ঠাট্টা করবার মতলবেই বললেন, “ভোমার গেরুয়া 
বসন কোথায় হে ? এশ্া,-ওছাড়া ত” তুমি আর সম্ন্যাণী হতে পার না 

কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর এই কথাগুলেতে আঁমকিন্তু এক অবর্ণনীয় 
আনন্দে রোমাণ্ডিত হয়ে উঠলুম । কথাগুলো একটা সংস্পন্ট ছবি ফুটিয়ে 
তুললে ; আম যেন সম্নযাসীবেশে ভারত পাঁরভ্রমণে রত। বোধ হয় তাতেই 
আমার অতাঁত জীবনের একটা হারানো স্নৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল । 
যাই হোক আম দেখতে পেলুম যে, কত সহজে আর কত শীঘ্র আম প্রাচীন 
সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন গোরকবসন ধারণ করবার সুযোগ পাব । 





* জ্বামখ-ক্ব (আত্মা ) 1 মিন, যিনি আত্মার সাহত এক । 
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একদিন সকালে দ্বারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পেলুম যে, ঈশ্বর- 
প্রেমের বন্যা যেন আমার অন্তরে মহাস্লাবনের বেগে নেমে আসছে । বাক্যালাপের 
উচ্ছনসে আমার সঙ্গীর মন তখন আংাশক সাম্নাব্ট- আমি কিন্তু সে সময় 
অন্তরে কান পেতে কার যেন নীরব বাণী শুনছিলুম । 

সেই দিন বৈকালেই আম হিমালয়ের পাদদেশে নৌনিতাল শহরে পলায়ন 
করলুম। অনন্তদাও দূঢ় সংকল্প নিয়ে আমার পিছ পিছু এসে আমায় 
ধরে ফেললেন । বিষগচত্তে বেরিলীতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলুম । 
একমান্ন তীর্থভ্রমণের সুযোগ ছিল, আমার সেই অভ্যস্ত 'শিউালিতলায় ভোর- 
বেলায় বেড়াতে যাওয়া । আপন জননী আর জগজ্জননী এ দুজনকেই আজ 
হারিয়ে আমার অন্তর কেদে কেদে ফিরতে লাগল । 

মায়ের মৃত্যুতে পারিবারিক বন্ধনে যে শুন্যতা এল তা অপূরণীয় | পিতা 
তাঁর জীবনের অবাঁশন্ট প্রায় চাল্লশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দারপারগ্রহ 
করলেন না। দেখা গেল যে, তাঁর ক্ষুদ্র সন্তানদলের একাধারে পিতামাতার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে, তিনি আরও স্নেহকোমল, আরও সহজলভ্য হয়ে উঠলেন। 
ধাঁরতা ও গভনীর অন্তদর্শষ্টর সাহায্যে তানি বহু পারিবারিক সমস্যার সমাধান 
করে ফেলতেন। আঁফস হতে ফিরবার পর তান 'নজের ঘরে ঢুকে কঠিনব্রত 
তাপসের মত একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে ক্রিয়াযোগানূশীলনে রত হতেন। 
মায়ের মত্যুর বহুকাল পরে পিতা যাতে জীবনে আর একট; আরাম পান, 
আর একট; স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন, সে জন্য তাঁর সুখসুবিধার খুটিনাটি 
ব্যবচ্ছায় একটু লক্ষ্য রাখবার জন্য একজন ইংরেজ নার্ঁ রেখে দেবার চেষ্টা 
করোছিলুম । পিতা কিন্তু মাথা নেড়ে তা বারণ করলেন । 

জীবনব্যাপী সুগভীর প্রাঁতিতে ্নিগ্ধ তাঁর দৃঁণ্ট সুদ্‌রে প্রপাঁরত করে 
[তান বললেন, “তোমার মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও সেবা যত 
নেবার আগ্রহ সব ঘুচে গেছে । আর আম অন্য কোন স্লীলোকের পারুচ্া 
গ্রহণ করব না।” 

মায়ের স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে জানতে পারলুম যে, ঘা আমার 
জন্য একাঁট বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলে গেছেন । অনম্তদা তাঁর মৃত্যুশষ্যা- 
পারবে উপাস্হিত ছিলেন এবং 'তানই সেই কথাগুলো 'লিখে রেখেছেন ॥ যাঁদও 
মা বছরখানেকের মধ্যেই আমার কাছে এঁ কথাগুলো প্রকাশ করে বলতে বলে- 
ছিলেন, কিন্তু অনন্তদা তা করেন নি, দোর করছিলেন । বিলন্তু এবার তাঁকে 
শীঘ্ই বৌরলী ছেড়ে কলকাতায় *যেতে হবে--মায়ের সেই পছন্দকরা মেয়োটিকে 
বিবাহ করবার জন্য ; কাজেই একদিন সম্ধ্যার সময় আমায় কাছে ডেকে বললেন, 
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“মুকুন্দ, আম তোমায় এ অদ্ভূত খবরটা দিতে আনচ্ছুকই ছিলুম 1” তাঁর 
স্বরে হতাশা ও নির্যপায়ের ভাব,--“আমার বড় ভয় ছিল যে, এতে তোমার 
বাড়ী থেকে পালানর মতলব আবার জেগে উঠবে । কিন্তু যাই হোক, মন 
তোমার এখন দৈব উদ্দীপনায় পূর্ণ । হিমালয়ের রাস্তা থেকে সম্প্রাত তোমায় 
যখন পাকড়ে আনলুম, তখনই মন একেবারে চ্ছির করে ফেললুম । এবার 
আমি আমার গুরু প্রতিজ্ঞা পুরণ করতে আর বেশী দেরী করব না।” এই 
বলে অনন্তদা আমার হাতে একটি ছোট বাক্স দিলেন। মায়ের কথিত 'বিবরণের 
সম্পূর্ণ লেখাটি তার মধ্যে ছিল । 

মা বলৌছলেন, “আমার প্রিয় পূত্র মুকুন্দ! এই কথাগুলোই তোমার 
কাছে আমার শেষ আশীবদি । তোমার জন্মের পর কতকগুলো অলোৌকক 
ঘটনা ঘটেছল, তা বলবার এখনই সময় এসেছে । আমার কোলে যখন তুমি 
[নিতান্ত ছোট্র শিশুটি ছিল তখনই তোমার জন্যে নির্দিষ্ট পথ যে কি, তা আমি 
প্রথম জানতে পার । সে সয় আম তোমায় একবার কাশীতে আমার 
গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই । 

“যোগরাজ লাহিড়ী মশায় তখন গভশর ধ্যানে বসে আছেন । চাঁরাদকে 
বহ: শিষ্য তাঁকে ঘিরে আড়াল করে,_ভাঁত অ্পই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল । 
কোলে শুইয়ে তোমায় চাপড়াচ্ছি আর মনে মনে 'নবেদন করাছ, গুরুদেব 
যেন তোমায় দেখতে পেয়ে তোমায় তাঁর আশীবদি দেন । আমার নীরব 
প্রার্থনা গভীর থেকে গভীরতর হতে তান চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন 
আর তাঁর কাছে যেতে হীঙ্গত করলেন । সকলে তখন আমায় রাস্তা করে দিতে, 
আম গিয়ে তাঁর সেই পুণ্যপদ্তলে প্রণাম করলুম । আমার গুরুদেব তখন 
তোমায় কোলে বাঁসয়ে আধ্যাঁত্বক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে 
বললেন,-মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগ হবে, আর আধ্যাতবক 
ইপঞ্জনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে ।” 

“সবন্দ্শী গুরুদেব আমার গোপন প্রার্থনা পূর্ণ করায় আমার হৃদয় 
আনন্দে নেচে উঠল । তোমার জন্মাবার কিছু আগেই কিন্তু তিনি আমায় 
বলোছুলেন যে, তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে । 

“তারপর বাছা, তোমার দাদ রমা আর আমি তোমার সেই বিরাট 
জ্যোতঃদর্শনের কথা জানতে পাঁর। কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় 
ণবছানার উপর নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলুম ; তোমার ছোট 
মুখখানি স্বীয় জ্যোতঃতে উম্ভাঁসত। ঈশবরলাভের জন্য হিমালয়ে যাবার কথা 
বলবার সময়, দেখলুম যে, তোমার কণ্ঠম্বরে লৌহকঠিন সম্কজ্পের দন প্রকাশ ! 


২০ যোঁগিকঘানূত 


“এই সব কারণে বাছা, আমি টের পেয়েছিলুম যে, তোমার জীবনের পথ 
এই সব পার্ঘব বাসনাকামনা হতে বহুদ্‌রে । আর তা ছাড়া আমার জীবনে 
সবচেয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা এ বিশ্বাসকে দূঢ়তর করে তুলোছল । বটনাট 
এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মূত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা জানাতে 
বাধ্য হাচ্ছ! 

“সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে একটি সাধুর দর্শনলাভ । লাহোরে তখন 
আমাদের 'পাঁরবারের সঞ্লেই রয়েছেন। একদিন সকালে বাড়ীর চাকরটা 
হঠাৎ আমার ঘরে এসে বললে, "গাল্নিমা, এক অদ্ভূত গোছের সাধ্‌* আমাদের 
বাড়ীতে এসেছেন। তিনি বলছেন যে, তান মূকুন্দর মা'র সঙ্গে দেখা 
করতে চান ॥ 

“এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলো কিন্তু আমার হ্ৃদয়তন্নীতে 
গাভীর ভাবে আঘাত করল । তৎক্ষণাৎ আমি সাধূটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য 
এগিয়ে গেলুম । পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেই টের পেলুম-_আমার সামনে 
এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়য়ে । 

“ৃতনি বললেন, “মা, পিদ্ধপুরুষ মহাগুরুগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান 
যে, পৃথবীতে তোমার অবস্থান আর বেশীদিন নয় । এর পরের অসুখই হবে 
তোমার শেষ অসুখ 1১** তারপর এল এক গভীর নিস্তব্ধতা, তার মাঝে আমি 
এক প্রগাঢ় শান্তির স্পন্দন ছাড়া কোন ভয়ই আর টের পেলুম না। অবশেষে 
[তান পুনরায় আমায় বললেন, তোমার কাছে একটি রুপোর কবচ গচ্ছিত 
থাকবে । এ কিন্তু তোমায় আম আজ দিয়ে যাব না। আমার কথার সত্যতা 
প্রমাণ করবার জন্য, কাল যখন প:়জোয় বসবে, কবচটি তখন আপনাআপানিই 
তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যারে । তোমার মৃত্যুশষ্যায় তোমার বড়ছেলে 
অনন্তকে কিন্তু আত অবশ্য বলে যাবে যে, কবচটি এক বছর তার কাছে রাখবার 
পর সে যেন তোমার দ্বিতীয় পত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মূুকুম্দ 
এর মর্ম মহাপুর্ষদের কাছ হতেই জানতে পারবে । পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা 
সব ত্যাগ করে সে যখন ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত, প্রায় সেই 

* সাধ্‌_ সন্ন্যাসী, যান আধ্যাত্মক সাধনার পথ অবলম্বন করেন। 

+* এই কথাগীলর মধ্যে যখন আমি আঁবকার করল:ম যে, মা তাঁর স্বম্পায়ূর কথা 
গোপনে জানতে পেরোছলেন, তখনই আম সর্বপ্রথম বৃঝতে পারল্‌ম যে, কেন তানি 
অনঞ্তদার 'ববাছের সব আয়োজন তাড়াতাঁড় শেষ করবার জন্যে তংপর হয়ে উঠোঁছলেন। 
যদিও বিবাছের পৃবেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবুও তাঁন্প মত্হদয়ের *বাভবক আকাংক্ষা ছিল-_. 
1ববাহ উতসবাঁট দেখবার জন্য । 


যোগিকথামৃত ২১ 


সময় নাগাদ সে এটা পেয়ে যাবে । কবচট কিছুকাল ধারণ করবার পর, তার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই কবচাঁটও অন্তধান করবে ৷ যতদ্‌র গোপনীয় হ্থানেই 
লুকিয়ে রাখা হোক্‌ না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই আবার 
ঠিক ফিরে যাবে ।, 

“আমি সাধুঁটিকে ভিক্ষাদান করে পরম ভান্তভরে প্রণাম করুলুম । কিন্তু 
'ভক্ষা গ্রহণ না করেই তিনি আশীবাদ করে প্রস্থান করলেন । তার পরের দিন 
সন্ধ্যাবেলায়, হাত জোড় করে ধ্যানে বসোঁছ, এমন সময় ঠিক সেই সাধুর 
কথামত একটি রুপোর কবচ আমার হাতের মাঝখানে এসে গেল, তা টের 
পেলম, বেশ একটা ঠাণ্ডা আর মোলায়েম স্পর্শে । দ'বছরেরও বেশী আম 
কবচাঁটকে আত সন্তর্পণে রক্ষা করে এসোছ। এখন অনন্তর হাতে দলুম । 
আমার জন্য শোক কোরোনা মূকুন্দ। গুরুমহারাজ আমায় অনন্তের কোলে 
নিয়ে যাবেন । চললুম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন |” 

কবচটি পেয়ে খেন অন্তরে জ্ঞানাশ্নাশখা প্রজ্জবালত হয়ে উঠল । বহু 
সুপ্ত স্মৃতি জাগাঁরত হল । গোলমত পুরান সেই অন্ভুতধরণের স্ম্দর কবচটির 
উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল । আমি জানতে পেরোছলুম 
যে, যাঁরা অদৃশ্যভাবে আমার জীবনপথে আমায় পারচালত করাছলেন, সেই সব 
পূর্বজীবনের গ্রুমহারাজদের কাছ থেকেই সৌঁট এসোছল । এর অন্য একটা 
উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবচের* ভিতর যে কি আছে তা কেউ 
সম্পূর্ণ প্রকাশ করে বলে না। 


০৫০ 


* কবচাঁট অলৌকিক উপায়ে প্রস্তুত হয়ৌছল । ক্ষণস্হায়ী পদার্থে গঠিত এরূপ দুব্- 
সকল আমাদের এ পাঁথবী হতে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্যই হয়ে যায় । (৪৩ পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । 
কবচাঁটর উপর কতকগাল মল্ত্ খোঁদিত ছিল । শব্দ এবং বাক অর্থাং মানব কণ্ঠস্বরের 
শান্ত সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যেমন গভগর পাশ্ডিতাপূর্ণ গবেষণা হয়োছিল, এমন আর কোথাও 
হয় নি। মহাবিশ্বের মধ্যে নিয়ত বজ্কৃত প্রণবধবানর € বাইবেলের “শব্দ” অথবা “বহু 
সমহদ্রের গর্জন” ) মধ্যে সৃষ্টি, চ্হিতি ও প্রলয় এই তিনগন্ণের প্রকাশ (তৈত্তিরীয় উপানযদ: 
2৮ )। মানবের প্রত্যেকবার শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণবধ্যনির এই 'তিনাঁট গুণের 
একটি ক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষ যে সর্বদা সত্যকথা বলবে, সকল শাদ্ধাবাধর এই হচ্ছে 
বাঁধসঙ্গত কারণ । 
কবচের উপর খোঁদত সংস্কৃত মন্দ, শুক্ধরূপে উচ্চারত হলে আধ্যাত্মিক হিতকর স্পন্দন- 
শান্তাবাঁশষ্ট হয় । আদর্শগঠন পণ্চাশাট বর্ণের সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকাঁট বরণের একাঁট 
করে স্মানা্ষ্ট, আর অপাঁরবর্তনীয় উচ্চারপ আছে। ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজণ বর্ণমালা, 
যাতে ছাব্বশাট অঙ্গরের শব্দভার বহনের নিস্ফল চেষ্টা দেখা যায়, তার শব্দগত দৈন্যের 
উপর জর্জ বাণার্ড শ একটি স্চন্তিত ও সরস প্রবচ্ধ লিখোঁছলেন । মিঃ শ তাঁর অভাস্ত 


২২ যোগকখামৃত 


কেমন করে কবচঁটি অবশেষে আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার 
মধ্যে অন্তর্ধন করলে, আর কেমন করেই বা এটি হারানতে আমার গুরুলাভের 
সূচনা হল, এই পারচ্ছেদে তার কথা এখন বলা যায় না। আর তা বলবার 
সময়ও এখন আসে নি। 

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কিশোরাঁট 'হমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বার্বার বাধা 
পেলেও, কবচের পক্ষবিস্তারের সাহায্যে প্রত্যহ সে বহু দূরদূরান্তেই উড়ে 
বৌড়য়ে আসত । 


নির্মম পাঁরহাসের সঙ্গে (“ইংরেজ ভাষার জন্য একটি ইংরেজ বর্ণমালার প্রচলনে যাঁদ গৃহ- 
বিবাদ শুরু হয়......তা হলেও আমার কিছ,মাতর দুঃখ নাই” ) বলেন যে বিয়াঙ্জিশ বর্ণের 
একাঁট বর্ণমালা গ্রহণ করা উাঁচত (উইলসন সাহেব খত “দি মিরাকিউলাস- বার্থ অফ: 
ল্যাঙ্গোয়েজ” নামক প:দ্তকে তাঁর লেখা মুখবন্ধ দুণ্টব্য)। এর্প একট বর্ণমালা সংস্কৃতের 
স্বরসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পেশছতে পারে"-'যার পঞ্চাশাট বাভন্ন বর্ণে ভুল উচ্চারণের কোন 
সম্ভাবনা নাই । 

[সম্ধ উপত্যকায় কয়েকটি শলমোহর আবিহ্কারে কয়েকজন পণ্ডিত, ভারতবর্ধ যে তার 
সংস্কৃত বর্ণমালা সেম্টিক মূল থেকে “খণগ্রহণ"” করেছে, বর্তমানে প্রচলিত এই মতবাদ 
পারত্যাগে উদ্যত হয়েছেন । মহেঞ্জো-দাড়ো ও হরস্পার কাছে কয়েকাঁট বিরাট 'হন্দুনগর 
আঁবদ্কৃত হওয়াতে এমন একটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যার “ভারত- 
ভূমিতে এমন একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস ছিল যা আমাদের সেই যুগে পেখছে দেয়, 
যে যুগের বিষয় কেবলমানর ক্ষাঁণভাবে অন্মান করা যেতে পারে ।” (সার জন: মার্শলি কৃত 
'মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধু সভ্যতা, ১৯৩১ )। 

এই প্াাথবীতে মানবজাতির সভ্যতার নিরাতশয় সপ্রাচখনত্ব সম্বন্ধে যাঁদ হিন্দ; মতবাদ 
সত্য বলে গৃহাঁত হয়, তা হলে পৃথিবীর মধ্যে সবাপেক্ষা প্রান ভাষা সংস্কৃত সবঙ্গিসূন্দর 
কেন, তা ব্যখ্যা করা সম্ভ্রপর হয় । 'গসয়াটিক সোসাইটির প্রাতিত্ঠাতা, সার উইলিয়াম 
জোনুস€ বলেন, “সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন যাই হোক না কেন এর গঠন আত অদ্ভুত--গ্রীকভাষা 
অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, ল্যাটিন অপেক্ষা শব্দসমন্ধে, আর উভয়ের অপেক্ষা আত সষ্ঠরূপে 
সমাঁজত ।” 

এনসাইক্লোপিডয়া আমোরকানাতে লিখিত আছে, সবেতিম শিক্ষা ও সভ্যতার 
পুনরুজ্জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (প্রতীচা পাঁ্ডতগণের দ্বারা ) সংস্কৃতভাষার 
পুনরাবহ্কারের মত এত বড় একটা ঘটনা কৃষ্ট ও সংস্কীতর ইতিহাসে আর দেখা ধায় নি। 
ভাষা-বজ্ঞান, তুলনাত্মক ব্যাকরণ অথবা পুরাণতন্তৰ, ধর্মীবজ্ঞান"“' '* হয় তাদের সম্পূর্ণ 
অস্তিত্বই সংস্কৃতভাষার পুনর্লাবিৎকারের উপর নিভ“র করে অথবা এর চচরি দ্বারা তারা 
গভগরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে |» 


৩য় পরিচ্ছেদ 
দই দেহধারণ সাধ 





পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা বাবা, আম যাঁদ বিনা ধরপাকড়ে 
বাড়ী ফিরবার কথা দিই তা হলে কি একবার কাশী বোঁড়য়ে আসতে পার 2 

[পতা অবশ্য আমার দেশভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ষাকে বাধা দিতেন না। 
অল্পবয়স্ক বালক হলেও তানি আমায় বহু শহর; তীর্থস্থান প্রভাতি বেড়াতে 
অনূমাতি দিতেন । প্রায়ই দুচার জন বন্ধু আমার সঙ্গে যেত। িতারই 
সংগৃহীত প্রথম শ্রেণীর পাসে আমরা আরামে বেড়াতুম । পিতা একজন রেলের 
উচ্চপদন্ছ কম্মচারী হওয়াতে আমাদের পাঁরবারের ভ্রমণবিলাসীদের খুবই 
সুবিধা হয়োছল । 

পিতা আমার অনুরোধ যথোচিত বিবেচনা করে দেখবেন বলে অঙ্গীকার 
করলেন । তার পরাদন পিতা আমাকে ডেকে বেরেলী হতে কাশণ যাতায়াতের 
একখানি পাস, কিছ; টাকা আর দুখানি চিঠি দিয়ে বললেন, “কাশীতে গিয়ে 
আমার বন্ধু কেদারনাথবাবুকে একটি কাজের কথা বলতে হবে । দ.ভাগ্যক্রমে 
আঁমি তাঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলোছ। কিন্তু আমার মনে হয়. আমাদের 
দুজনের বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের মারফতে তুমি এই চিঠ্ঠিখানা তাঁর কাছে 
পৌঁছতে পারবে ৷ স্বামীজী আমার গুরুভাই, খুব উচ্চ আধ্যাত্বক অবস্থা 
লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গলাভ করে তোমার উপকারই হবে । আর এই দ্বিতীয় 
চিঠিখান হচ্ছে তোমার পারুয়পন্ত্র ৮” পিতা তারপর একটু হাঁস হাঁসি চোখে 
বললেন, “কিন্তু মনে থাকে যেন, বাড়ী থেকে তোমার আর পালান হচ্ছে না, 
বুঝলে ? 

দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রবল উৎসাহ ?নয়ে আম বোরয়ে পড়লুম ( যাঁদও 
কালে আমার নতুন দৃশ্য, নতুন মুখ দেখবার আনন্দ ও উৎসাহ কিছুমাত্র হাস 
করতে পারে নি )। বেনারসে পৌঁছেই আমি ম্বামীজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর 
হলুম । সামনের দরজা খোলাই ছিল ; সেখান 'দিয়ে তেতলার একটি লম্বা 
হলের মতন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। কিং দ্কুলকায়, কটিবাসমান্রপারহিত 
স্বামীজী ঈষদচ্চ এক চৌকির উপর পদ্মাসনে উপাবন্ট । তাঁর মাথা আর 
বাঁলরেখাহীন মুখমণ্ডল বেশ পারিকারভাবে কামান । স্বগী় হাঁস তাঁর 


২৪ যোঁগকথামৃত 


ওগ্ঠপ্রান্তে খেলা করছে । আমার অনাঁধকার প্রবেশের সচ্কোচ দূর করবার জন্য 
[তান চিরপাঁরচিতের মত আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, “বাবা, আনন্দ !” 
শিশুসুলভ স্বরে তাঁর আন্তারক স্নেহসম্ভাষণ । নতজান্‌ হয়ে তাঁর পাদষ্পর্শ 
করে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলুম,--“আপাঁনই কি স্বামী প্রণবানন্দজী 2 তান 
মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ” । তারপর পকেট থেকে পিতার চিঠিখাঁন বার 
করবার পূর্বেই তিনি বললেন, “তুমি কি ভগবতীবাবুর ছেলে ? অত্যন্ত 
আশ্চর্য হয়ে তাঁকে আমার পারুচয়পন্রটি দিলুম, কিন্তু তা তখন একেবারে 
নিরর্থক বলে বোধ হল । 

স্বামীজী তখন তাঁর অতীন্দ্রয় দর্শনশান্তর সাহায্যে আমাকে পুনরায় 
আশ্চাম্বিত করে দিয়ে বললেন-_“দাঁড়াও, কেদারনাথবাবুকে তোমার জন্য 
খ*জে বার করাছি।» তারপর চিঠিখানার দিকে একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে 
1পতার বিষয় কয়েকবার প্রীতিভরে উল্লেখ করে বললেন, “জান, এখন আমি 
দুটি পেন্সন ভোগ করাছ। একটি তোমার বাবার সুপাঁরশে, যাঁর জন্য 
এককালে আমি রেল আঁফসে চাকার পেয়োছলুম ; আর একটি বিশ্বে্বরের 
কৃপায়, যাঁর জন্য আমি এ সংসারে জীবনের কর্তব্যসকল ঠিকভাবে শেষ করতে 
পেরোছি।» 

আমার কাছে তাঁর এ উীস্ত অত্যন্ত দুবেধ্য ঠেকল। জিজ্ঞাসা করলুম, 
“আজে, কি রকম পেন্সন আপানি বিশ্বেশবরের কাছ থেকে পান মশায় ? 
[তানি কি আপনার কোলে টাকার তোড়া এনে ফেলে দেন ? শুনে তিনি ছেসে 
উঠে বললেন, “আমার পেন্সন্‌ মানে সুগভীর শান্তি । আমার বহুবছরের 
গভীর ধ্যানধারণার পুরকার । এখন আমার অর্থের প্রাতি আর কোন লালসা 
নাই। আমার সাংসারিক প্রয়োজন আতি অজ্পই, -তা পরাপ্ত ভাবেই মিটে 
যায়। এখন নয়, পরে তুমি দ্বিতীয় পেন্‌সনের মানে বুঝতে পারবে 1 

হঠাৎ কথাবাতাঁ বম্ধ করে দিয়ে স্বামীজী গম্ভীর ও নিষ্পন্দ হয়ে পড়লেন । 
একটা গে রহস্যময় ভাব যেন তাঁকে ঘিরে রইল । প্রথমতঃ তাঁর চোখ দুটি 
অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠূল, যেন দুরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছু দেখছেন, 
তারপরেই তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল । আম তাঁর বাকস্বপতাতে একটু যেন 
অপ্রাতভ হয়ে পড়লুম। এখনও পর্যন্ত তিনি আমায় এমন কিছুই বলেন নি, 
যাতে করে পিতার বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে। ঈষং চণল হয়ে 
কেউই নেই। আমার অলস দৃষ্টি তন্তাপোষের নীচে তাঁর খড়ম জোড়ার উপর 
গিয়ে নিবন্ধ হল। 


যোগিকথামৃত ৫ 


বললেন, “ছোটো মহাশয়,* কিচ্ছু ভেবো না । তুমি যাঁকে দেখতে চাও, 
তান আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে এসে হাজির হচ্ছেন” যোগিবর আমার 
মনের কথা সব যেন পড়ে 'নাঁচ্ছলেন ; যাঁদও তা সে সময় বিশেষ কিছু কঠিন 
ছিল না। 

আবার তান এক দুক্জেয় স্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। ঘাঁড়তে 
দেখলুম তখন আধ ঘন্টাটাক মান্র কেটেছে । 

স্বামজী জেগে উঠে বললেন, “কেদারনাথবাবু বুঝি দরজার কাছে 
এলেন ?” 'সশড় দিয়ে কেউ যেন উপরে উঠে আসছে শুনতে পেলুম । একটা 
অদ্ভুত আঁবশ্বাসের ভাব হঠাং মনের মধ্যে উদয় হল। বাঁক্ষপ্ত চিন্তা সকল 
মনের মধ্যে বিশজ্খলভাবে ধাবিত হতে লাগল । ভাবলুম, “লোক না পাঠিয়ে 
পিতার বন্ধুকে এখানে কেমন করে ডেকে আনা সম্ভব হল? আমার আসার 
পর স্বামীজণ ত আমি ছাড়া আর কাউকে কোন কথাই বলেন নি!» 

1বনা লৌকিকতায় সেই ঘর ছেড়ে সিশাড় বেয়ে নেমে পড়লুম । অর্ধপথে 
একটি ক্ষীণদেহ গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাং হল । দেখে বোধ 
হল আঁত দ্রুতবেগেই তিনি আসছেন । 

“আপানিই কি কেদারনাথবাবু ?” উত্তেজনায় আমার স্বর তখন কাঁপছে । 

[তনি সস্নেহে হেসে বললেন, “হ্যাঁ, তুমিই না ভগবতীবাবুর ছেলে ; আমার 
সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ ?” 

“আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু মশায়, আপনি এখানে এলেন ক করে? এশ্যা ?” 
তাঁর রহস্যময় উপচ্থিততে আমি একেবারে হতবৃদ্ধি হয়ে 'িয়োছিলুম । 

1তাঁন তখন বলতে লাগলেন, “আজ দেখাঁছ যে সবই অদ্ভুত ! ঘণ্টা 
খানেকেরও কিছু কম হবে এই খানিকক্ষণ আগে, গঙ্গায় সবেমান্ন স্নানাটি সেরে 
উঠোঁছি, এমন লময় স্বাম” প্রণবানন্দজী আমার কাছে গিয়ে উপাস্হত.! আমি 
ত কঙ্পনাই করতে পার নি, আম যে তখন সেখানে ছিলুম, তা তিনি 
জানলেন কেমন করে £ প্রণবানন্দজী বললেন, ভগবত বাবুর ছেলে তোমার 
জন্য আমার ঘরে অপেক্ষা করছে । সঙ্গে আসবে নাকি? আমি সানন্দে 
রাজণ হলূম ৷ হাত ধরাধার করে চলেছি ; খড়মপায়েই কিন্তু স্বামীজী আমায় 
আশ্চর্য ভাবে ছাড়িয়ে এগয়ে চললেন, পায়ে যাদও আমার তখন এই মজবুত 
জুতোজোড়াটা পরা ।৮ 

প্রণবান্নদজণ হঠাৎ দাঁড়য়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার ওখানে 
পেশছতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?” 

* বহু ভারতীয় স।ধ্‌সন্ন্/সী আমার এই বলেই সম্বোধন করতেন । 


ত্৬ ঘোগিকথামৃত 


“ প্রায় আধঘস্টা | “আমার এখন একটু কাজ আছে । বলে তিনি 
একটি রহস্যময় দূষ্টি নিক্ষেপ বরে বললেন, “তোমায় ফেলেই আমায় এখন 
এগোতে হবে । তুমি আমার বাড়ীতে এসো, সেখানে ভগবতাীবাবুর ছেলে আর 
আম তোমার জন্যে অপেক্ষা করাছ ।, 

“আম কোন কিছু আপাত্ত তোলবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে 
ছাঁড়য়ে গিয়েই ভিড়ের মধ্যে একেবারে অদশ্য হয়ে গেলেন । আম তারপর 
এথানে যত শীগগির সম্ভব তাড়াতাঁড় চলে এসেছি ।” 

এই কৈফিয়তে আমি ত আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম । জিজ্ঞাসা করলুম, 
তান স্বামীজণীকে কতদিন ধরে জানেন । 

বললেন, “গেল বছরে বারকতক দেখা হয়েছিল মাত্র । কিন্তু সম্প্রতি 
নয়। যাই হোক স্নানের ঘাটে তাঁকে আজ আবার দেখতে পেয়ে ভার আনন্দ 
হল 1 

শুনে বললুম, “কানকে ত বিশ্বাস করা যায় না! আমার মাথা কি 
গুলিয়ে যাচ্ছে, এ'যা 2 আপাঁন কি তাঁকে স্বপ্নে দেখোছলেন, না সাঁত্য সাঁত্যই 
তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; তাঁর হাত ধরে ছিলেন বা পায়ের শব্দ 
শুনতে পেয়েছিলেন ?” 

তান এবার একেবারে চটে উঠে বললেন, “তুমি কিযে বলছ, তা বুঝতে 
পারিনে! তোমার কাছে মিথ্যা বলাছনে, তা জেনো । আর এও কি তুঁমি 
বুঝতে পারছ না যে, একমান্ন স্বামীজী মারফত না হলে কি আমি কখনো জানতে 
পারতুম যে তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ ? 

“ক আশ্চর্য ! ডান, স্বামী প্রণবানন্দজী কিন্তু আমার এখানে ঘণ্টা খানেক 
আগে আসার পর থেকে এক মূহতের জন)ও কোথাও নড়েন 'নি বা আমার 
চোখের আড়াল হন নি।” বলে ত আম সব ব্যাপারটা এবং স্বামীজীর সঙ্গে 
আমার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে ফেললুম | 

তিনি চক্ষু 'বস্ফাঁরত করে বললেন, “এগ্যা, আমরা কি এই পাঁথবীতে 
বাস করছি, না স্বপ্ন দেখাছ ? জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা দেখব বলে ত 
কখনও আশা কারন ! ভেবেছিল:ম যে স্বামীজী নিতান্তই একজন সাধারণ- 
গোছের মানুষ মাত্র! এখন দেখতে পাচ্ছ যে, তানি আর একাটি স্বতন্ত্র দেহ 
ধারণ করতে পারেন আর তা 'দিয়ে কাজও করতে পারেন।” দুজনে আমরা 
সাধুজীর ঘরে প্রবেশ করলুম ॥ কেদারনাথবাবু তন্তাপোষের তলায় খড়ম 
জোড়াটির দিকে অঙ্গ;ল নির্দেশ করলেন । ৃ 

তারপর ফিস্‌ িস্‌ করে, বললেন, “দেখ, দেখ, এঁ খড়মজোড়াটাই পরে 


যোগিকথামৃত ৭ 


তিনি ঘাটে গিয়োছিলেন। আর এখন গুকে যেমন দেখাঁছ, ঠিক অমানই তাঁর 
কৌপান পরা ছিল 1” 
কেদারনাথবাবু তাঁর সামনে এসে প্রণাম করতেই তিনি হেশ্মালির হাসি হেসে 
আমায় বললেন, “তোমাদের এতে একেবারে স্তাঁম্ভত হয়ে যাবার কি আছে, বল 
তঃ? সাঁত্যকারের যোগীদের কাছে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে সক্ষম 
এঁক্যের সম্বন্ধ কিছমান্র লুকোন নেই। আম এখান থেকে মুহর্তিমধ্যে 
পারি, আর তারাও ইচ্ছামান্ত্র এইভাবে সব রকম জড়বাধা আতিক্রম করতে পারে ৮ 
সম্ভবতঃ স্বামীজী আমার তরুণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে 
তোলবার জন্যেই তাঁর যোগবলে দূরদর্শন আর দূরশ্রবণের শক্তির বিষয় অনগগ্রহ 
করে প্রকাশ করে বলেছিলেন ।* কিন্তু উৎসাহবোধের পাঁরবর্তে আমার ভান্তর 
সঙ্গে ভয়েরও সগ্তার হল । যেহেতু আমার ভাগ্যলাপ ছিল যে, আমার ঈশ্বর- 
লাভের সাধনায় সহায় হবেন এক বিশেষ গুরু- শ্রীষুঞ্কেবর গিরিজী মহারাজ, 
যাঁর দর্শনলাভ আমার এখনও ঘটেনি, সেই হেতু প্রণবানন্দজীকে গুরুরূপে বরণ 
করতে তখন আমার মনে কোনরুপ ইচ্ছার উদয় হল না। আম সাঁন্দশ্ধনয়নে 
তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম যে, সত্য সত্যই 'তীন স্বয়ং অথবা তাঁর প্রাত- 
রূপ আমার সামনে রয়েছে । ্‌ 
স্বামীজী তাঁর প্রাণজাগান দৃষ্টিতে আর তাঁর গুর্দর বিষয় উদ্দীপনাময়ী 


*যোগীরা মনোবিজ্ঞান বলে যে সমস্ত বিধানয়ম আঁবিৎ্কার করোছলেন, জড়বিজ্ঞান নিজেই 
সে সমস্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মান্ষের 
যে দূরদর্শনের শান্ত আছে, সে'বষয় ১৯৩৪ সালের ই৬শে নভেম্বর রোমের রয়্যাল 
ইউীনভাঁসণটতে প্রদার্শত হয়েছিল । স্নায়াবক-মনোবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গ্যিসেপ 
ক্যাঁলগাঁরস, একটি লোকের শরণরের কতকগুলি স্থান টিপে ধরলে লোকটি একট দেওয়ালের 
[বিপরীত দিকে অবশ্ছিত অন্যান্য লোক বা জিনিষ সকলের 'িববরণ পুঙ্খানপঙ্খর্‌পে বর্ণনা 
করে। ডাঃ ক্যালগারিস অন্যান্য অধ্যাপকদের বলেছিলেন যে চর্মের উপর যদি স্ছানীবশেষ 
বিক্ষোভিত করা যায়, তা হলে তার এক রকম ইন্দিয়াতশত অনুভ্যৃত হয়, যাতে করে সে 
এমন সব জিনিষের দর্শন পায়, যাসে অন্য কোন উপায়েই পেতে পারে না। দেওয়ালের 
ওপঠে সব জিনিষ দেখতে পাবার জন্যে অধ্যাপক ক্যালিগারস তাঁর পরীক্ষার িষয়ঈভূত কোন 
বান্তর দেহের দাক্ষণ দিকে একটি জায়গা পনের মিনিট ধরে টিপে ধরোছলেন। ডাঃ 
ক্যালগাঁরস বলেছিলেন যে, যাঁদ শরীরের কোন কোন স্থান এরকম ভাবে টিপে ধরা যায় 
তা হলে সে আগে কখনও কোন 'জানষ দেখে না থাকলেও, যে কোনও দূরত্ব হতে সেই সব 
জানষই দেখতে পায় । 


২৮ যোঁগিকঘামৃত 


ভাষায় অবতারণা করে আমার অস্বস্তি দূর করবার চেষ্টায় বললেন, “লাহিড়ী 
মশায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী আর আমার জানা নেই । তিনি নরদেহে দেবতা ।” 

ভাবলুম-_-শিষ্যই যাঁদ ইচ্ছামাত্র একট স্বতন্ত্র রন্তমাংসের দেহ ধারণ করতে 
পারেন, তবে তাঁর গুরুর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের সাঁত্যই আর কি বাধা থাকতে 
পারে ? 

তিনি বলতে লাগলেন, “গুরুর সাহায্য যে কি অম্‌ল্য, তা আর তোমায় 
ক বলব। তাঁর অপর একটি শিষ্যের সঙ্গে রোজ রাত্রে আমি ধ্যানে বসতুম । 
ধ্যান চলত আট ঘণ্টা ধরে । দিনের বেলায় রেল আঁফসে আমরা কাজ করতুম । 
কেরাণীর কাজে আমার অসুবিধা হয় দেখে, আমি সব সময়টাই ভগবাঁচ্চন্তায় 
আঁতবাহত করব বলে মনস্ছ করলুম । আটবছর ধরে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
অর্ধেক রাত পর্যন্ত ধ্যান করতুম । ফল পেলুম অন্ভুত! বিরাট আধ্যাত্মিক 
অনুভূতিতে মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । কিন্তু সেই অখণ্ড সাচ্ছদানন্দ আর 
আমার মাঝখানে বরাবরই একটা ছোট্র আড়াল রয়ে গেল । এমন দি আতিমানবিক 
প্রচন্ড চেষ্টার পরও দেখল:ম যে, সাযুজ্যলাভ আর আমার অদৃস্টে ঘটে 
উঠল না। 

“একদিন সব্ধ্যাবেলা লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দৈবাৃপা 
প্রার্থনা করলুম । সনির্বদ্ধ অনুরোধ আমার সারারাত ধরেই চলল । বললুম, 
'গরুদেবতা, ঈশ্বরলাভের আকাক্ক্ষায় মনের যন্ত্রণা এত বেশী দাঁড়য়েছে যে, 
সেই প্রাণের ঠাকুরকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে, আর আম বাঁচতে 
পারব না! 

“বললেন, “তা আর আমি কি করব বল? তুমি আরও গভীরভাবে ধ্যান 
কর। বললহম, “তোমার চরণে নিবেদন করাছ, হে মহাগুরু ভগবান, তুমিই যে 
জড়দেহে আমার সামনে বর্তমান ; এই আশাবদি কর ঠাকুর, ষেন তোমাকেই 
আমি তোমার অনন্তরুপে দেখতে পাই | 

“লাহিড়ী মহাশয় প্রসম্নভাবে অভয় হস্ত প্রসারিত করে বললেন, “যাও, 
এখন ধ্যান কর গিয়ে । তোমার হয়ে আম ব্র্ের« কাছে জানিয়োছ ।, 


ক্তঘ-বৃহ+মন-অতি মহৎ বা বৃহৎ, ঈশ্বরের সৃষ্টা রূপ । ১৮৪৭ সালে 
“আটলোন্টক মন্হলি” নামক পান্ুকায় যখন ইমার্সনের “বর্ষ” নামক কাঁবতাটি প্রকাশিত 
হয়, তখন আঁধকাংশ পাঠকই বিভ্রান্ত হয়ে পড়োছলেন। হইমার্সন মনে মনে একট; হেসে 
বলোছিলেন, ওদের '্রদ্ষের' পারবতে' শজহোভা' বলতে “্ঘল, তাহলেই বুঝতে আর কোন 
গোলমাল হবে না ।” 


ঘোগকথামৃত ২৯ 


“মনের বিরাট প্রসন্নতায় অপারিমেয় আনন্দে উল্লাসত হয়ে বাড়া ফিরল্‌ম । 
ধ্যানে বসে সেই রান্রে আঁম সারাজীবনের সাধনার চরম সাধ লাভ করলম। 
এখন আমি আধ্যাত্মিক সাধনার 'নিরবাচ্ছপন পেনসন্‌ ভোগ করাছ । সেই দিন 
থেকে পরামানন্দময় জগতস্ন্টা আমার চোখের আড়ালে আর কোন মায়ার আবরণে 
লাঁকয়ে রইলেন না।” 

প্রণবানন্দজীর বদনমণ্ডল স্বীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন 
অন্য এক জগতের শান্ত আমার অন্তরে প্রবেশ করল ৷ সব ভয় দূর হয়ে গেল। 
প্রণবানন্দজী আর একটি গোপন কথা ব্যন্ত করোছিলেন । সোঁট এই, 

“মাসকতক পরে আমি লাঁহড়ী মশায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তরি অপাঁরসীম 
দানের কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলুম । সে সময় কিন্তু আমার আর 
একটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে হল । 

“ গুরুদেব, আমি যে আর অফিসের কাজকর্ম করতে পারিনে । দয়া করে 
আমায় রেহাই দিন । ব্রক্ষানন্দপানে মন সদাই বিভোর ॥, 

“ “তোমার অঁফস থেকে পেন্সন: নাও ।, 

“ এত অল্পাঁদনের চাকরী, কি কারণ দেখাব, বলুন 1" 

“ যা মনে হয়, তাই বোলো ।, 

“তার পরাঁধন ত দরখাস্ত করে দিল:ম ৷ ডান্তার আমার অসময়ে অবসর 
গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, কাজ করতে করতে মেরুদণ্ডের ভিতর 
দয়ে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড টান উপর 'দিকে ঠেলে উঠছে বলে মনে হয়, আর 
সেটা সারা শরীরে ছাঁড়য়ে পড়ে আমায় একেবারে অকেজো করে দেয় ।%* 

“আমায় আর 'দ্বতয় প্রন না করে ডাক্তার খুব ভালভাবে আমার জন্য 
পেন্সনের নুপারিস করে দিলেন । আর তা শীগগিরই পেয়ে গেলুম । আম 





গাভীর ধ্যানেতে প্রথম ব্রক্মানুভাঁতর আবিভবি হয় মেরুদণ্ডের বেদীতে, তারপর হয় 
মান্তত্কের ভিতর । সে পরমানন্দের মহাপ্লাবনের বেগ দানবার কিন্তু যোগশী তার বাহঃ- 
প্রকাশের সংযম শিক্ষা করেন। 

আম।দের সাক্ষাতের সমগ্ন প্রণবানদ্দজী প্রকৃতই একজন পূর্ণজ্ঞানী সদগুর; ছিলেন 
িপ্তু তাঁর কর্মজীবনের অবসান বহবছর পৃবেই ঘটেছিল । তখনও তান “নাবকল্প 
সমাধ'তে সংপ্রাতন্ঠিত হতে পারেন নি। পণজ্ঞানের সেই আঁবচালত অবস্থায় প্রাতাণ্ঠিত 
থেকে যোগণ তাঁর যে কোন জাগতিক কত'ব্যপালনে কোনই অস্যাবধা ভোগ করেন না। 

অবসর গ্রহণের পর প্রণবানন্দজী “প্রণবগণতা”-নামে শ্রীমন্ভগবদগণীতার একখানি গভশর 
পাণ্ডিত্যপ্‌ণ" টীকা রনা করেন । বাংলা আর হহিন্দীতে প্রাপ্তব্য। 


৩০ যোগিকথামত 


জানি যে লাহিড়ী মহাশয়ের দৈব ইচ্ছাই ডান্তারের ভিতর আর তোমার 'পিতা 
প্রভাত উচ্চপদন্ছ রেলকর্মচারীদের ভিতর 'দয়ে কাজ করাছল । তাঁরা সেই 
মহাগুর্র দৈবানরদেশ স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে পালন করে, সেই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে 
অথণ্ড 'মিলনানন্দ সম্ভোগের জন্যে আমার জীবনে মনুন্তি এনে দিলেন ।” 

এই অপূর্ব ঘটনা প্রকাশ করবার পর প্রণবানন্দজী সংদীর্ঘকাল ত.ঞীম্ভাব 
অবলম্বন করে বসে রইলেন । ভান্তভরে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে 'বিদায় 
নেবার সময় তিনি আশীবদি করে বললেন, “তোমার জাবন ত্যাগ ও যোগমার্গ 
অবলম্বন করবার জন্য । তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে পরে আবার আমার 
দেখা হবে ।” কিছুকাল পরে তাঁর এ দুটি ভাঁবয়্যদ্বাণীই সফল হয়োছল । 

কেদারনাথবাবু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমার পাশে পাশে চলতে 
লাগলেন । পিতার পন্রখানি তাঁর হাতে দিতে, তিনি সোঁট রাস্তার আলোয় 
পড়ে বললেন, “তোমার বাবা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের রেল 
কোম্পানীর কলকাতার আঁফসে আমি একটি পদ গ্রহণ করি । স্বামণ প্রণবানন্দজ? 
যে সব পেন্সন্‌ ভোগ করছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা হলেও তা কত না 
আরামের হত, বল ত! কিন্তু তা ত আর হবার নয়, সে যে অসম্ভব, আম যে 
বেনারদ ছেড়ে যেতে পারি না। হায় রে, আমার ত আর দুটো শরীর এখনও 
হয় নন ।» 





একাঁধক শরীরে আঁবভ্ত হওয়া একপ্রকার সিঙ্গধি (যোগ শান্ত ) যা পতঞজালর 
যোগসুতে ডীজ্লাখত হয়েছে । উভয়ন্ত্ প্রকাশের ঘটনা যুগধুগাল্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের 
জীবনেই প্রদার্শত হয়েছে । 


৪র্থ পরিচ্ছেদ 


আমার হিমালয় পলায়নে বাধা 


“ঘা হোক একটা তুচ্ছ আঁছলা করে ক্লাস থেকে সরে পড়বে, আর একটা 'ঠিকে 
গাড়ী ভাড়া করে এনে গাঁলর মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়াবে যাতে আমাদের বাড়ীর 
কেউ যেন না তোমায় দেখতে পায়, বুঝলে ?” 

এই বলে ত অমর "মন্ত্রক আমার পাকা মতলব বাতিলে 'দিলুম । সে ছিল 
আমার স্কুলের বন্ধু আর 'হমালয়ে পলায়নের আমার সঙ্গী হবারও মতলব 
এ*টেছিল। '্মির হয়েছিল পরের দিন আর্মরা দুজনে পলায়ন করব । 

সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ অনন্তদার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত 
স্তর্ক। পালাবার মতলব যে আমার মনে অত্যন্ত প্রবল, তা ঠিকই তিনি 
সন্দেহ করেছিলেন । তাই সেটাকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য তান বদ্ধপাঁরকর 
হলেন। কবচাঁটর প্রভাব, আধ্যাত্বক বাঁজের মত নীরবে আমার মধ্যে কাজ 
করে চলোছিল | দ্বণ্নে যাঁর মুখ প্রায়ই দেখতে পেতুম, সেই গুরুকে হিমালয়ের 
তুষারের মধ্যেই খুজে পাব বলে মনে আশা হয়োছল। 

পাঁরবারের সকলেই এখন কলকাতায় বাস করছেন, কারণ পিতা এখন পাকা- 
পাকিভাবে এখানে বদাল হয়ে এসেছেন। আমাদের ৪নং গড়পার রোডের 
বাড়ীতে থাকবার জন্য অনন্তদা তাঁর নতুন বৌকে নিয়ে এলেন । সেখানে একাঁট 
গিলেকোঠায্ন আম নিত্যনৌমীত্তক ধ্যানধারণা আর ঈশ্বরলাভের সাধনায় মনকে 
1নয়োজিত করে রাখতুম ৷ 

অশুভ বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্মরণীয় প্রভাত এসে উপাচ্ছত হল। 
রাস্ভায় অমরের গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে আম তাড়াতাঁড় একটা কম্বল, এক- 
জোড়া খড়ম, লাহড়ী মহাশয়ের ছাঁব, শ্রীমদ্ভগবষ্গীতা, একছড়া জপের মালা আর 
গোটাদুই কৌপীন একটা প'টালতে বেধে নিলুম। পণ্টালটা তিন তলার 
জানালা গলিয়ে নীচে ছ*ড়ে ফেলে 'দিয়ে তাড়াতাঁড় স”ড় বেয়ে নেমে .পড়লুম | 
যাবার সময় খুড়োমশায়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হল, দেখলূম তান মংস্য 
কয়ে ব্যস্ত ! 

“আরে এত তাড়া কিসের, এখা 2 বলতে বলতে 'তাঁন তাঁর সন্দশখখ দুষ্ট 
আমার সর্বশরীরের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন । 


৩২ যোগিকথামৃত 


[ছু না বলে আম 'নতান্ত নিরীহভাবে হেসে গালর 'দিকে এগিয়ে 
পড়লুম । পশ্ুটালাট সংগ্রহ করে আম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অমরের কাছে 
শিয়ে হাঁজর হলুম । তারপর গাড়ীতে করে ধর্ম তলায় নানা 'বিরুয়পণ্যের কেদ্দু 
চাঁদনী চকে 'িয়ে উপাচ্থিত হলুম । 

মাসের পর মাস ধরে আমরা সাহেবী পোষাক কেনবার জন্য জল খাবারের 
পয়সা বাঁচিয়ে আসাঁছলুম, কারণ আমার অত্যন্ত চালাক জ্ম্ঠন্রাতাঁট পাকা 
পডটেকাঁটভের মত আমাদের ধরে ফেলবেন ভেবে মনে করোছলুম যে, সাহেব 
পোষাকেই তাঁকে ঠকান যাবে । 

স্টেশনে যাবার পথে আমার খুড়তুতো ভাই, যতীন ঘোষের জন্য দাঁড়ালুম । 
তাঁকে ঘতাঁনদা বলে ডাকতুম । তিনিও এ পথে নূতন এসেছেন, হিমালয়ে গরু 
খোঁজবার জন্য তাঁরও বাসনা । আমাদের সদ্যসংগৃহীত নূতন সুট একটা 'তাঁন 
পাঁরধান করলেন- আশা হল, ছন্মবেশ খুব ভালই হয়েছে । একটা গভীর তৃপ্ত 
আর উল্লাসের মলয় বাতাস মনের মধ্যে বইতে লাগল । 

“এখন চাই কেবল একজোড়া ক্যাম্বসের জুতো” এই বলে তাদের একটা 
রবারের জুতোর দোকানে নিয়ে গেলুম । “চামড়ার 'জীনষ, যা সব কেবল 
জীবহত্যা করেই তৈরী করা হয়, সে সব এ প.ণ্যষাত্রায় সঙ্গে থাকা উীঁচত নয়,” 
বলে রাস্তায় দাঁড়য়ে পড়ে গাঁতা হতে চামড়ার মলাট আর 'বাঁলতী তৈরী সোলার 
টুপীগুলো হতে চামড়ার ক্ট্যাপ সব খুলে রাস্তায় ফেলে দল্‌ম । 

স্টেশনে গিয়ে বর্ধমানের টিকিট কেনা হল ; সেখানে হিমাচলপদাশ্রত 
হঁরিদ্বার যাবার জন্যে গাড়ী বদল করবার মতলব করোছলুম । ট্রেন যখন 
আমাদের মনের গাঁতর মতই দৌড়তে আরম্ভ করলে, সুযোগ বুঝে তখন আঁম 
সঙ্গীদের কাছে আমার মনের ভিতরকার গুটিকতক উত্জবল আশা ব্যস্ত করতে শুরু 
করলুম । বলল্ম,'ভাব দোঁখ, গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমরা কেমন 
বুঙ্ষানন্দ উপভোগ করব ! আর আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটা চৌম্বকশান্ত 
জম্মাবে, যাতে করে হিমালয়ের জঙ্গলের হিংপ্র পশুগুলো পর্যন্ত নিতান্ত 
পোষমানা জন্তুদেরই মত আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। বাঘগুলো বাড়ীর 
গনরীহ বিড়ালদের মত আদরের লোভে আমাদের কাছে এসে বসবে ॥» 

এই রকম মন্তব্যে, বাস্তব ও রুপকের একটি লোভনীয় আশার মনোরম চিত 
অঞ্কনে, অমরের মুখে একটা উৎসাহব্যঞ্ক হাঁসি ফুটে উঠল। কিন্তু বতানদা 
তাঁর দূম্টি এীঁড়য়ে জানালার ভিতর 'দিয়ে বাইরে দ্ুত অপাত্রয়মাণ প্রাকীতিক 
দূশ্যাবলীর মধ্যেই দৃষ্টি 'ন্বদ্ধ করে চুপচাপ বঙ্গে রইলেন । 

সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে যতীনদা কিছুক্ষণ বাদে এই প্রদ্তাবাঁট করে 
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বসলেন, “এস, এখন টাকাটা 'তিনভাগে ভাগ করে ফেলা যাক্‌ ! বর্ধমান 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের টিকিট গকনব, তা হলে স্টেশনে কেউ আর সন্দেহ 
করতে পারবে না যে, আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছ ।৮ 

বন্দুমান্র সন্দেহ না করে আম তখনই রাজী হয়ে গেলুম । সন্ধ্যার সময় 
আমাদের ট্রেন বর্ধমানে এসে থামল । যতাীনদা টিকিট ঘরে ঢুকলেন ; অমর 
আর আম স্ল্যাটফর্মেই বসে র্ইলুম । 'ানট পনের অপেক্ষা করবার পর 
যতানদাকে আর ?ফিরতে না দেখে তাঁর বিদ্তর খোঁজাখুঁজ আরম্ভ হল । 
চাঁরাঁদক খোঁজবার পর 'নম্ষল হয়ে আমরা ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে যতীনদার নাম ধরে 
বার বার চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম । আর যতীনদা ! যতানদা ততক্ষণে 
সেই স্টেশনের অন্ধকার অজানার মধ্যে একেবারে বেমাল্‌ম অদৃশ্য হয়ে গেছেন । 

ব্যাপার দেখে ত আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে অবশ হয়ে এল । 
হায় রে, ভগবান পর্যন্ত এরকম চালাকির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন, তা ফি আর 
জান? তাঁর জন্যই ত আমার এই প্রথম বিচিত্র পলায়ন, আর সেই উদ্দেশ্যে 
আমার সযত্বরচিত এই প্রথম পলায়নের রোমাণ্চকর উপলক্ষ্য এই রকম নিষ্ঠুর- 
ভাবেই মাঠে মারা গেল ! 

ছোট ছেলেদের মতন তখন কান্না জুড়ে পিয়েছি, বললুম,_-“অমর, চল, 
আর কি হবে, বাড়ী ফেরা যাক্‌! যতীনদার এ রকম নিষ্ঠুরভাবে সরে পড়াটা 
একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ । এবারকার যান্রা নিষ্ফল হতে বাধ্য ।৮ 

“এই বুঝি তোমার ভগবানের উপর টান ? একটা বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীর এই 
ছোট্ট পরীক্ষাটুকু আর বরদাস্ত করতে পার না ? 

অমর এই ব্যাপারটাকে ভগবানের একটা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করাতে আমার 
মন কতকটা শান্ত আর শ্ছির হল ৷ বর্ধমানের প্রাসদ্ধ মিষ্টান্ন সীতাভোগ আর 
মিহদানা সংযোগে ত জলযোগটা তখন সেরে নেওয়া গেল । ঘণ্টা কতকের 
ভিতরেই আমরা বেহিলী হয়ে হরিম্বারে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসলুম । তার 
পরাঁদন মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করতে হল । নেমে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা 
করবার সময় একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেল । 

বললুম, অমর, শীগাঁগরই হয়ত রেলের লোকেরা আমাদের ধরে দারুণ 
জের শুরু করে দিতে পারে । দাদার বাদ্ধির দৌড় যে খুব খাট, তা আঁম 
আদৌ মনে করি না! তাযা হয় হোক, মিথ্যে আমি কিছুতেই বলাছনে 1” 

“মুকুন্দ, যা বলি তা শোন, তুমি চুপ করে থেকো । আমি যখন কথাবাতা 
চালাব, খবরদার তুমি যেন তখন হেসে ফেল না বা দাঁত বের কোরো না, 
বুঝলে ?” সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউরোপায় রেল কর্মচারীর সেখানে আঁবিভ্বি 
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হ'ল! হাত নেড়ে একটা টেলিগ্রাম দেখাতে তার মানে বুঝতে আর বাকী 
রইল না। 

প্রশ্ন হ'ল, “তোমরা কি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ ৮” তার ঠিক 
এ কথাগুলোর উত্তরে সজোরে “না” বলতে পেরে অত্যন্ত ম্বাস্ত বোধ করলম । 
কারণ আম ত জান যে, “রাগ” নয়, “সংসার বিরাগ”ই আমার এইরূপ 
অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ ! 

কম'চারীট অমরের দিকে ফিরল । তাদের বাদ্ধর যুদ্ধ এখন যা শুরু 
হল, তাতে করে আমার বহদু-উপাঁদষ্ট উদাসীন গাম্ভীর্য বজায় রাখা নিতান্ত 
কঠিন হয়ে দাঁড়াল । 

লোকটি বেশ মুর্াব্বয়ানার সুরে বললে, “দেখ, যা জিজ্ঞসা কার, সাঁত্য 
করে সব বলবে, বুঝলে 2 আচ্ছা, তৃতীয় ছেলোট কোথায় এখন বল দেখি ?” 

“মশায়, আপাঁন ত দেখাঁছ চশমা পরে রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন না কি 
যে, আমরা কেবল মাত্র দুজন ?” অমর একট, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 
“আম ত আর যাদুকর নই যে, ভেজ্িকর জোরে তৃতীয় জনাটিকে এনে হাজির 
করে দেবো ?” | 

এই ওধ্ধত্যপ্রকাশে সে চেন্টা ব্যর্থ হওয়াতে কর্মচারীট আরুমণের আর 
একটি নতুন পন্থা আবন্কার করে বললে,_ 

“তোমার নাম কি?” 

“আমার নাম টমাস, মা ইংরেজ, বাপ দীক্ষিত ভারতীয় 'শ্রিস্টান |” 

“তোমার বম্ধুটির নাম কি ?” 

“ওকে টমসন বলে ডাঁক !” 

এই সময় মনের মধ্যে আমার হা।স চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল । সৌভাগ্য 
কলমে ট্রেন তখন ছাড়বার জন্য বাঁশী দিচ্ছে দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে ট্রেনের দিকে 
সোজা এগিয়ে গেলুম । অমর কর্মচারীটির পিছু পিছু চলল । লোকটা কিন্তু 
সব কিছু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভদ্রুতাসহকারে আমাদের একটা ইউরোপায় কামরায় 
বাঁসয়ে 'দিয়ে গেল । দুজন ফারঙ্গী ছেলে নেটিভদ্র কামরায় যাচ্ছে দেখে, তার 
মনে হয়ত ক্ষোভেরই সণ্চার হয়ে থাকবে ৷ তার সাঁবনয় বিদায়গ্রহণের পর আঁম 
তো বৌণ্তে ঠেস 'দিয়ে বসে এক চোট প্রাণভরে খুব হেসে নিলম । অমরও 
একজন পাকা ইউরোপাঁয় কর্মচারীকে বৃদ্ধির জোরে হারিয়ে দিয়েছে ভেবে বেশ 
একটা সানন্দ পারতৃণ্তর ভাব প্রকাশ করলে । 

প্ল্যাটফর্মের উপর আম টেলিগ্রামাট লুকিয়ে পড়ে নেষাম় চেষ্টা করে- 
িলুম। দাদার কাছ থেকে এসেছে-_-তাতে জেখা ছিল, “মোগলসরাই হয়ে 
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হারদ্বারের দিকে সাহেবা পোষাকপরা তিনাট বাঙ্গালী ছেলে বাড়ী থেকে 
পালাচ্ছে । অনঃগ্রহ করে আমার না পেশছান পর্ধস্ত তাদের আটকে রাখুন । 
আপনার কাজের জন্যে প্রচুর পুরকার দেওয়া হবে ।৮ 

সকোপকটাক্ষে আম বললুম, “অমর, তোমায় না বাড়ীতে দাগদেওয়া টাইম 
টেবলগুলো ফেলে রেখে আসতে বারণ করেছিলুম ? দাদা নিশ্চয়ই সেখানে 
একটা পেয়ে থাকবেন ।” 

বন্ধূবর 'নিতান্ত নিরীহভাবে আঘাতাঁট পারপাক করলে । বোরলীতে অঙ্প 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু সেখানেও দাদার টেলিগ্রাম নিয়ে দ্বারকা 
প্রসাদ*্* আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল । দ্বারকা খুব সাহস করে আমাদের 
আটকে রাখতে চেম্টা করলে । আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমাদের যাল্লা 
শুরু হয়েছে, ছেলেমানাষ করবার জন্য নয়। তাকে সঙ্গে যাবার জন্য 
অনুরোধও করলুম । কিন্তু আগের মতন এবারও দ্বারকা হিমালয় পলায়নে 
আমাদের আহ্হান প্রত্যাখ্যান করল । 

সেই রাত্রে একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আর আমও আধঘূমে । একটা 
রেলের কর্মচারী অমরকে জাগিয়ে তুলে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে দিলে । 
সেও “মাস টসসনের বর্ণসঙ্করের ভাঁওতায় পড়ে ঠকে গেল। ট্রেনাট 
[বিজয়গর্বে আমাদের বহন করে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে পেশছল ভোর বেলায় । 
আমাদের সাদর আহ্বান জানাবার জন্যেই যেন দুরে উত্তঙ্গ পর্বতমালা আত্মপ্রকাশ 
করলে । স্টেশন হতে তাড়াতাঁড় বেরিয়ে পড়েই আমরা সহরের স্বচ্ছন্দবিহারা 
জনতার মধ্যে মিশে গেলুম । তারপর আমাদের প্রথম কাজ হল, দেশী পোষাক 
পরে ফেলা, কেননা অনন্তদা কোনও রকমে আমাদের সাহেবী পোষাকে 
ছদ্নবেশের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলেন । ধরা পড়বার একটা ভাবী অমঙ্গল 
আশতকায় মনটা কিম্তু বরাবর ভারা হয়েই রইল । 

হরি'বার আবলদ্বে পারত্যাগ করা যযস্তিযুস্ত ভেবে, আমরা আরও উত্তরে 
যোগিখাষপদরজঃপূত হৃধীকেশ যাবার জন্য টিকিট কিনে ফেললুম। আমি 
ই[তমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছি, আর অমর প্লাটফর্মের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
একটা পুলিশের লোকের চিৎকারে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল । অবাঞ্ছিত খবরদার 
সেই পাীলসের কর্মচারীট আমাদের সটান থানাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে 
টাকাকাঁড় আর যা কিছু সব কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন । অত্যন্ত 
[িনয়সহকারে তিনি জানালেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আমার বড়দাদা সেখানে না 
পেশছান পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখা । 


*৯৭ পৃঙ্ঠায় উঁ্লীখত । 
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এই পলাতক দুটি কিশোরের গম্চ্ছল হিমালয় শুনে তিনি তখন এক 
অদ্ভুত কাহনী শোনাতে বসলেন-__ 

“তোমরা দেখাছ যে সাধু-সন্নযাসীদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছ । 
তবে একটা ব্যাপার বাল শোন । এই সবে মাত্র কালকে আমি যা দেখোছ তার 
চেয়ে বড় সাধু আর তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না, বুঝলে; আমার এক 
সহকর্মী আর আম এই দিন পাঁচেক আগে তাঁর দর্শন পাই । এক খুনী 
আসামীকে পাকড়াবার জন্য গঙ্গার ধারে খুব কড়া নজর রেখে আমরা পাহারা 
দয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলম । আমাদের উপর হুকুম ছিল, জ্যান্ত কি মরা যেমনই 
হোক, তাকে ধরবার জন্য । লোকটা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চুরি করবার উদ্দেশ্যে 
সাধুর ছদ্মবেশে ঘূরে বেড়াচ্ছে, কেবল এইট;কুমান্র জানা ছিল । আমাদের ঠিক 
সামনেই অজ্পদূরে একটা চেহারা দেখা গেল, ধা সেই আসামীর বর্ণনার সঙ্গে 
মেলে । চিৎকার করে তাকে দাঁড়াতে বললুম। লোকটা কিন্তু আমাদের 
থামবার হুকুম না মেনেই হন্‌ হন করে চলতে লাগল । আমরা তাকে 
পাকড়াবার জন্যে দৌড়তে শুরু করলুম। ধরতে না পেরে তার পিছন 'দিক 
দিয়ে গিয়েই প্রচণ্ড জোরে তার উপর কুড়ুলের এক কোপ বাঁসয়ে 'দিলুম । 
ব্যাস! লোকটির ডান হাতাঁট তার ধড় হতে প্রায় সম্পূর্ণ বাচ্ছ্ন হয়ে এল । 

“কিছুমাত্র চিৎকার বা সেই ভীষণভাবে কাটা হাতের উপর দৃকপাতমান্র 
না করেই সেই অজানা লোকটি আশ্চর্যভাবে তাড়াতাঁড় চলতে শুরু করলে । 
আমরা ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । আসামী ভেগে যায় দেখে লাফয়ে গিয়ে 
তার সামনে দাঁড়াতেই অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তভাবে সে বললে, তোমরা যে 
খুনীকে খুজছ আম সে লোক নই । 

আমি ত এক দেবপ্রাতম সাধুর অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলোছি দেখে, অন্তরে গভনীর 
মম্সন্তুদ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলুম । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণতলে দণ্ডবৎ হয়ে 
পড়ে তাঁর কাছে কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলুম, আর তাঁর ফিন্‌কি "দিয়ে 
পড়া রন্তপ্রোতে বন্ধ করবার জন্যে পাগড়ীর কাপড় খানিকটা ছিড়ে নিয়ে ক্ষত- 
জ্ছানাট বাঁধতে গেলুম । 

“সাধুটি তখন অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে বললেন, “বেটা, দেখাঁছ যে তোমার 
একটা সাত্য সাঁত্য ভুল হয়ে গেছে । তা যাক, তুমি যাও, মনে কিছু ক্ষোভ 
কোরো না। মা জগদম্বাই আমায় দেখছেন। তারপর তান ঝুলে পড়া সেই 
কাটা হাত ঠ*টা জায়গার উপর বসিয়ে দিতেই-_আশ্র্য ! সেটা একেবারে 
বেমাল্দম জুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রন্তপড়াও আশ্চর্যভাবে বন্ধ হয়ে গেল। 

“সাধ্দাট বললেন, "ত্ন দিন বাদে এ গাছতলায় আমার কাছে এসো, দেখবে 
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আমি একদম সেরে গোছ। তা হলে তোমায় আর কোন রকম অনুশোচনা 
করতে হবে না।" 

“কালকে আম আর আমার সেই সহকম্ীট অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সেই 
'নার্দস্ট স্থানাটিতে গিয়ে উপস্থিত হলুম । সাধূটি সেখানে বসোৌঁছলেন, হাতাঁট 
বাঁড়য়ে আমাদের দেখতে দিলেন--তাতে কোন রকম কাটা বা আঘাতের চিহ্ন 
পর্যন্তও নাই ! তারপর তান আমাদের আশীবাদি করে বললেন, এবার আম 
হৃবীকেশ হয়ে হিমালয়ের কোন নিন ছ্থানে চলে যাব", বলেই তাড়াতাঁড় তিনি 
প্রন্থান করলেন । আমি নিশ্চয়ই জেনেছি ষে, তারই পণ্যপ্রভাবে আমার জীবন 
উন্নত হয়ে গেছে ।” আন্তাঁরক ভান্তভরে এই কথাগুলি বলে তানি তাঁর কাহন' 
শেষ করলেন। 

এটা ঠিকই যে, এই আভভজ্ঞতা প্রকৃতই তাঁর মনের গভীরতর স্তর আলোড়িত 
করে তুলোছিল। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে 'তাঁন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই অলৌকিক 
ব্যাপারের একটা “কাটিং” আমার হাতে দিলেন। সংবাদপত্রে লোমহর্ষণ 
ব্যাপারের বর্ণনা সব সাধারণতঃ যেমন অঙ্গহীন বা বিকৃতর্পে প্রকাশিত হয়, 
(হায়রে! ভারতবর্ষেও এর অভাব নেই ! ), সংবাদদাতার এ 1ববরণাটও সেই 
রকম চিৎ আতরাঞ্জত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ছিল যে, সাধুর 
মাথা ধড় হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছল। 

অমর আর আম, সেই পরম যেগীর-“ষাঁন তাঁর উৎপাঁড়ককেও মহাপুরুষ 
যীশুঁথিস্টেরই মত ক্ষমা করতে পারেন_ দর্শন লাভে বাত হয়ে অত্যন্ত 
দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলুম । গত দুইশত বৎসর ধরে এ্রাহক বিষয়ে 
দাঁরদ্র হয়ে পড়লেও, ভারতবর্ষে এখনও দৈব সম্পদের অফুরুত ভান্ডার আছে । 
নেহাতই সংসারের কীট এই সব পুলিস কর্মচারীর মত লোকেদের এখনও মাঝে 
মাঝে পথের ধারেই আধ্যাত্মক জগতের গগনচুদ্বী বিরাট ব্যান্তত্তবের দর্শন মেলে । 

এই অপূর্ব কাহনীটি শুনিয়ে আমাদের সময় কাটানর একঘেয়োম দূর 
করবার জন্য আমরা পুলিস কর্মচারীটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম । খুব 
সম্ভবতঃ 'তাঁন বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান । 
সম্ভবতঃ বিনা আয়াসে তিনি এক পরমজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধুর দর্শন লাভ করতে 
পেরেছেন, আর আজ আমাদের ব্যাকুল অনুসন্ধান শেষ হয়েছে কোনো সদগুরু- 
পদাশ্রয়ে নয়, নিতান্তই শ্ছুল এক পুলিশের থানায় ! 

হিমালয় এত কাছে অথচ আটক থেকে আজ তা থেকে আমরা কত দূরে ! 
অমরকে জানালুম, মুক্তিলাভের জন্য মনে এখন দূগুণ জোর এসে গিয়েছে । 

উৎসাহসক হাসির সঙ্গে বললুম, “দেখ, সুযোগ পেলেই এবার সরে পড়া 
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যাক, কি বলঃ আর পৃণ্যতীর্থ হাষীকেশে আমরা পায়ে হে'টেই যেতে 
পারব ৮ 

আমার সঙ্গীটি কিন্তু আমাদের কাছ হতে অর্থবল অপসারিত হতে 
দেখে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, বললে, “যাঁদ আজ আমরা 
এই বিপব্জনক জঙ্গলের দেশে যাত্রা শুর করি, তা হলে আমরা সাধু- 
সম্যাসীদের আস্তানায় না পৌছে, পেশছব একেবারে সটান বাঘের পেটের 
ভিতর গিয়ে ।৮ 

অনম্তদা আর অমরের দাদা তিনদিন বাদে এসে পেশছলেন । অমর ত 
মুক্তির আনন্দে কলকণ্ঠে তার দাদাকে অভ্যর্থনা করলে । আমার কিন্তু মতলব 
টল্‌্ল না। অনন্তদার আমার কাছ থেকে দারুণ ভঙ্খসনা ছাড়া আর কিছুই 
লাভ হল না। 

“তোমার মনে যে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পাচ্ছি” দাদা সান্ত্বনাকোম্ল 
স্বরে বলতে লাগলেন, “শুধু তুমি একাঁটবার কাশীতে চল। সেখানে আমার 
সঙ্গে গেলে তোমার একাঁট সাঁত্যকারের সাধুর দর্শন লাভ হবে । তারপর 
কলকাতায় গিয়ে 'দিনকতকের জন্য বাবাকে দেখে আসবে! মনে মনে তিনি 
বড়ই কন্ট পাচ্ছেন। তারপর না হয়, আবার এখানে এসে গুরু অন্বেষণ শুরু 
করে দিও |” 

আমাদের কথাবাতরি মাঝখানে অমর এই সময়ে প্রবেশ করে বললে যে, 
আমার সঙ্গে হরিদ্বারে ফিরবার আর তার বোনই ইচ্ছা নাই। পারিবারক 
স্নেহরসের মধুর উষ্ণতা সে তখন অত্যন্ত পাঁরিতৃপ্তর সম্পে উপভোগ কন্পুছল। 
আমার মনে কিন্তু বরাবরই ঠিক ছিল যে, গুরু অন্বেষণ আমি কখনই পাঁরত্যাগ 
করব না। 

যাই হোক আমাদের দলাঁট ত অবশেষে কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসল । 
কাশীতে পেশছে, আমি আমার প্রার্থনার একটি অদ্ভুত আর প্রত্যক্ষ ফল সদ্য- 
সদ্যই পেয়ে গেল্ম । 

অনন্তদার কিন্তু একাঁট আত সচতুর ব্যবস্হা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল । 
হাঁরদবারে এসে আমাকে পাকড়াবার আগেই তানি কাশীতে নেমে জনৈক শাস্নজ্ঞ 
পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করে এসোছলেন । পণ্ডিতপ্রবর 
এবং তস্যপুত্র আমাকে সম্ব্যাসের* পথ হতে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টার নাকি 
প্রাতশ্রতও দিয়োছলেন । 





* সম্যাস--সমািনি অস্‌: ক্ষেপণ করা )। সর্বকর্ম ও কর্মফল ভগবাপে অর্পথ। 


যোগিকথামৃত ৩৯ 


যাক্‌, অনন্তদা ত আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন । 
পূত্ররতুটি অঙ্পবয়সের আর কি্গিৎ উচ্ছবাসপ্রবণ । উঠানে দাঁড়য়েই আমাদের 
অভ্যর্থনা করলে । তারপরে আমার সঙ্গে এক ল্বা দারশানক তর্ক জুড়ে 
দিলে । আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিব্যজ্ঞান তাঁর আছে এই ভাণ করে সে আমার 
সন্যাসী হওয়ার মতলব দমিয়ে দেবার জন্য শুরু করলে, “দেখ, তোমার সংসারের 
কর্তব্য সব ছেড়েছুড়ে দেবার জন্যে যদি জিদ কর, তা হলে তোমায় অনবরত 
দুঃখই পেতে হবে, আর তা ছাড়া ভগবানকেও পাবে না, বুঝলে ? সাংসারিক 
কর্তব্য সম্পাদন না করলে কখনও তোমার প্রান্তন কর্মক্ষয়* হবে না, তা 
জেনে রেখো |” 

প্রত্যু্জরে শ্রীমদ্ভগবগ্ীতায় উত্ত শ্রীকের অমরবাণী আমার মুখে এসে 
পড়ল. 

“যদি কোন ব্যন্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা 
করে, তাহা হইলে সে সাধু বালিয়াই পাঁরগঁশত হয় ; কারণ তাহার অধ্যবসায় 
আতি শোভন । সে ব্যন্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় এবং 'নত্যশান্তি লাভ করে । হে 
কৌন্তেয় ! তুম ইহা নিশ্চয়ই জানও যে, আমার ভন্ত কখনও বিনাশ প্রার্থ 
হয় ন।।শাঁ 

ন্তু সেই ঘুবকটির প্রবল ভাঁবষ্য্বাণী আমার বি“বাসের মূল তখন 'কিণ্গিং 
শিথিল করে 'দয়েছিল। অন্তরে অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে আমি নীরবে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, “দয়াময়, আমার মনের সকল সংশয় 
ছিন্ন করে, সব দ্বিধাদ্বন্দৰ দূ:র করে, এখানে এখনই উত্তর দাও যে, তোমার ইচ্ছা 
কি, সন্ন্যাসজীবন যাপন করব, না সংসারে প্রবেশ করব ?” 

দেখলুম যে একটি সৌম্যমৃর্ত সাধু পণশ্ডিতজীর বাড়ীর সীমানার ঠিক 
বাইরেই দাঁড়য়ে আছেন । তানি সেই স্বয়ংসিদ্ধ ভবিষ্যদবস্তা আর আমার মধ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে যে সব কথাবার্তা চলাছল, তা বোধ হয় শুনতে পেয়োছলেন, কারণ 
অপাঁরচিত হলেও তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন । দেখলুম, তাঁর প্রশান্ত 
নয়নম্বয় হতে এক প্রচণ্ড শান্ত নির্গত হচ্ছে । 

বললেন, “বৎস, এই পশ্ডিতমূর্খের কথা কখনো শুনো না। তোমার 
প্রার্থনার উত্তরে ঠাকুর তোমায় এই বলে আমায় আশ্বাস দিতে বললেন যে, 


*কর্ম--ইহজন্ম বা পৃবজন্মের কর্মফল । সংস্কৃত ক ধাতু হতে উৎপন্ন । 
1 ১ ৩০-৩৯ 
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সন্ত্যাসই তোমার এ জীবনে একমাত পথ 1” বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় এই পরম 
আম্বাসবাণীতে আমি স্বাস্তির আনন্দে তখন হাসলুম । 

উঠান হতে তখন পণ্ডিতমর্খাট আমায় ডাকাঁছলেন, “চলে এসো, চলে 
এসো, ও লোকটার কাছ থেকে সরে এসো ৮» আমার জীবনের পথপ্রদর্শক সেই 
সাধুব্যান্তীটি হাত তুলে আমায় আশীব্দি করে ধারে ধীরে প্রচ্থান করলেন । 
পক্ককেশ পাণ্ডতপ্রবর তখন এই চমৎকার মন্তব্যাট প্রকাশ করলেন যে, “এ সাধ্যাট 
তোমারই মত মাথাপাগলা ।” তিনি ও তাঁর পুত্ররত্বাট তখন আমার দিকে 
সখেদে তাকাচ্ছিলেন, বললেন, “শুনেছি, এ সাধুটিও বৃথাই ঘর ছেড়ে 
বোরিয়েছে, ঈ“বরলাভের জন্যে ।৮ 

আমি ফিরে চললুম । অনন্তাকে বললুম যে, আমি আর এদের সঙ্গে 
কোন বৃথা তর্ক করতে চাইনে । এবার চলুন বাড়ী ধাওয়া ধাক। 'নিরুৎসাহ 
দাদাও তৎক্ষণাৎ ফিরতে রাজী হয়ে গেলেন, আমরাও শীঘ্রই কলকাতার দ্রেনে চড়ে 
বসলুম। 

বাড়ী 'ফিরবার সময় কিন্তু আমার অদম্য কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে 
[জিজ্ঞাসা করে বসলুম,_-“ডটেকাঁটভ মশায়, কি করে জানলেন যে, আম দুজন 
সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছি ?” 

দুষ্ট হাসি হেসে দাদা বললেন, “তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, 
অমর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি । তার পরাদন সকালে তাদের 
বাড়ী গিয়ে একটা দাগ দেওয়া টাইম টেবল আবিদ্কার করলুম । অমরের বাবা 
সেই সময় গাড়ী করে বেরুচ্ছিলেন, আর সখেদে কোচম্যানকে বলছিলেন, ছেলেটা 
আজ আর আমার সঙ্গে গাড়ী করে ইস্কুলে যাবে না। সে বাড়ী থেকে 
পালিয়েছে ।, 

“কোচম্যানটা তখন বললে, "শুনুন বাবু, আমাদের দলের একটা 
গাড়োয়ানের কাছ থেকে শুনলুম যে, সাহেব পোষাকপরা আপনার ছেলে এবং 
আর দুটি বন্ধৃতে মিলে হাওড়া ইন্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে চড়েছে। যাবার সময় 
তাদের চামড়ার জুতোগুলো কিন্তু তারা গাড়োয়ানটাকে বকাশশ দিয়ে গেছে 

“এতে করে আমি তিনটি স্তর পেলুম-টাইম টেবল, তোমাদের তিনমাার্ত 
আর সাহেবী পোষাক 1” 

অনন্তদার রহস্যোপ্বাটন আমি মিশ্রত আমোদ আর 'বিরান্তর সঙ্গে শুনাছলুম। 
দেখা গেল, গাড়োয়ানের প্রাতি আমাদের বদান্যতা কিনি অপান্রে নাস্ত 
হয়েছে । 

“অবিশ্যি অমর টাইম টেবলে যে সব শহরের নামের তলার দাগ দিয়েছিল 
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সেই সব জায়গায় ষ্টেশন মান্টারদের কাছে তখনই টৌলগ্রাম করতে ছুটলুম । 
বোৌরলীর গায়েও দাগ দেওয়া ছিল, কাজেই সেখানে তোমার বন্ধু দ্বারকাকে তার 
করলুম । কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম 
যে খুড়তুতো ভাই যতীনদা একরান্র অনুপস্থিত, কিন্তু তার পরাদন সকাল- 
বেলায় সাহেবী পোষাকে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে । তাকে খুজে বার 
করে আমি তাকে বাড়ীতে খাবার নেমন্তম্ন করলুম । আমার বন্ধৃত্বপূর্ণ 
ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে সে নেমন্তম্বে এল। রাস্তায় কোন রকম 
সন্দেহ না জাগিয়ে আমি তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে তুল্লুম । গোড়া থেকেই 
জনকতক ভয়ঙ্কর গোছের চেহারার পুঁলশের লোক আম বেছে রেখে 
এসোঁছলুম । তারা তাকে ?নয়ে ঘিরে বসল । তাদের ভীষণ চাউান দেখে 
যতীনদা ভড়কে গিয়ে তখন তার রহস্যজনক আচরণের কৈফিয়ং 'দিতে 
রাজী হল । 

“যতঈনদা বললে, “একটা হাল্কা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে হিমালয়ের পথে 
বোঁরয়ে পড়েছিলুম । গুরুলাভের আশায় মন উৎসাহে নেচে উঠোছল । কিন্তু 
মুকুন্দ যেই বললে, “হমালয়ের গুহার মধ্যে যখন ধ্যানে মজে বসে থাকব, 
সেখানকার বাঘগুলো তখন মন্তরমুণ্ধ হয়ে পোষা বিড়ালের মতন এসে আমাদের 
চারধারে বসবে । তখনই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রন হল, কপালে ফোঁটা 
ফোঁটা ঘাম দেখা দিল । ভাবলুম, “আমাদের যোগবলে যাঁদ বাঘগুলোর হিং 
প্রত সব না বদলায় তা হলে ফি হবে, এখ্যা? তারা কি তবুও আমাদের 
কাছে বাড়ীর পোষা মেনাবড়ালাটির মতই শান্তশিস্ট হয়ে বসে থাকবে 2 
মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, একেবারে পুরো ধড়টা না হলেও, _হাতপাগুলোর 
এক একটা কিন্ত পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই আমি একটি বাঘের পেটের ভিতর 
ডুকে গোঁছ !” 

যতীনদার অদৃশা হওয়াতে ষে রাগ হয়েছিল, তা চলে গিয়ে আমার অত্যন্ত 
হাসি পেল । ট্রেন হতে সরে পড়ার এই হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়তে, তিনি আমায় 
যে মনঃকম্ট দিয়েছিলেন, তা সব দূর হল । যতানদাও পীলশের হাত এড়াতে 
পারেননি বলে, মনে যে কিং তীপ্তর ভাব এসেছিল তা অবশ্য স্বীকার করতেই 
হবে। 

হাসি পাচ্ছিল আবার ভয়ানক রাগও হচ্ছিল, বললুম, “অনন্তদা, আপাঁন 
দেখাঁছ জাত ডিটেকটিভ । যাই হোক যতীনদাকে আমি বলব যে, অবিশি 
বিশ্বাসঘাতকতা করবার মতলবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবশেই যে তান 
এ কাজ করে ফেলেছেন, এতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই ।” 

১] 
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কলকাতার বাড়ীতে পেশছলে পিতা অন্ততঃ স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ না 
হওয়া পর্যন্ত কোথাও পা না বাড়াতে কাতর অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে 
আমার অনুপস্থিতিতে পিতা শাস্রজ্ঞ সাধুপাণ্ডিত স্বামী কেবলানম্দজকে* 
আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত আসার ব্যবস্থা করে রেখোঁছলেন ৷ 'পিতা এবার 
পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, “এই সাধু পাণ্ডিতমশায়ের কাছে এবার থেকে তুমি 
সংস্কৃত পড়বে ।” 

পিতা আশা করেছিলেন যে, আমার ধর্মাকাম্ষা একজন পশ্ডিতের 
শাস্নোপদেশেই পারতপ্ত করবেন। কিন্তু তার বপরীত ফল ফল্ল আত 
সক্ষমভাবে । আমার নব নিয্ন্ত শিক্ষকাঁট, বৌদ্ধিক শুজ্কতার পাঁরিবর্তে আমার 
অন্তরের ঈশ্বরাকাম্ষার আঁখ্নতে পবন সণ্ার করলেন। পিতার কিন্তু জানা 
ছিল না যে, স্বামী কেবলানন্দজী লাহড়ী মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য । 
সেই আদ্বতীয় গুরুর অমোঘ দৈবশান্তর চৌম্বকপ্রভাবে সহন্্র সহম্ত্র শিষ্য তাঁর 
দিকে নীরবে আকৃষ্ট হয়োছিল। পরে আমি শুনেছিলুম যে লাহিড়ী মহাশয় 
কেবলানন্দজীকে প্রায়ই খাঁষ আখ্যায় আভাহত করতেন। 

কেবলানন্দজীর সুন্দর মুখখানি কেশাকড়ান চুলে ঘেরা । তাঁর কালো 
চোখ দুটি শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল । তাঁর সুকুমার দেহের গাঁত একটা 
প্রশান্ত গাচ্ভীর্ষের দ্বারা সংহত । চিরশান্ত ও স্নেহময় 'তিনি আত্মজ্ঞানে 
সুসমাহিত । গভীর ক্রিয়াষোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে 
কাটত। 

সনাতন ধর্মশাস্তে কেবলানন্দজী সুপাঁণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গভীর 
পাশ্ডিতোর দরুণ তিনি “শাস্ত্রী মহাশয়” এই উপাধি লাভ করোছলেন এবং 
সচরাচর 'তিনি এই নামেই আঁভীহত হতেন । কিন্তু সংস্কৃতে আমার উন্নীত 
1বশেষ উল্লেখযোগ্য হয় নি । আমি সর্বদাই সুযোগ খ*ুজতুম 'কি করে নীরস 
ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে, যোগ আর লাহিড়ী মহাশয়ের আলোচনা শুরু করা 
যায়। শাস্বী মহাশয় একাদন তাঁর গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু অংশ 
বিবৃত করে আমাকে কৃতার্থ করেন। 


*আমাদের সাক্ষাতের সময় কেবলানন্দজণ তখনও সন্ন্যাস অবলম্বনে “স্বামী” উপাধি ধারণ 
করেননি আর তান সাধারণতঃ “শাস্ত্র মহাশয়” নামেই আভহিত হতেন । “লাহিড়ী 
মহাশয়" আর “মান্টার মহাশয়' (নবম অধ্যায়) এই দুই নামের সঙ্গে গোলমাল এড়াবার জন্যই 
আমি আমার সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে তাঁর পরবন্তর্ঁ সন্ন্যাস জীবনের নামে স্বামী 
কেবলানন্দজ বলেই উদ্লেখ করোছ ॥। সম্প্রাত এ'র দ্রবণ? বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । 
পূবাশ্রমে তাঁর নাম 'ছিল শ্রীআশুতোষ চট্রোপাধ্যায় । 


ঘোঁগিকথামৃত ৪৩ 


শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, “বহু পণ্যের ফলে আমার লাহিড়ী মশায়ের কাছে 
বছর দশেক থাকবার অশেষ সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল । তাঁর কাশীর বাড়ীতে প্রায় 
রোজই' রান্রে যেতুম। দোতলার উপর সামনের বৈঠকথানায় তানি সর্বদাই 
থাকতেন। একটা তন্তাপোষে তান পদ্মাসনে বসে থাকতেন, আর শিষ্যবর্গ 
মালার মত অর্ধবৃত্তাকারে বস্ত। তাঁর উদ্জবল চোখ দুটি স্বর্গায় আনম্দে 
উদ্ভাসিত ; অর্ধনমাঁলত থেকে সেই দুটি চোখ অন্তরের সুদ:রপ্রসারী দৃষ্টি- 
মন্ডলের ভিতর "দিয়ে শা*বত আনন্দময় রাজ্যে গিয়ে নিবন্ধ হয়ে থাকত । 
কদাচিৎ তিনি বেশী কথা বলতেন। কখন কখন কোন জিজ্ঞাস্‌ শিষ্যের উপর 
গিয়ে তাঁর দৃষ্টি সংহত হত । তাঁর মধুমাখা প্রাণারাম কথাগুলি তখন জ্যোতিঃ- 
প্রপাতের মত ঝরতে শুরু হত। 


'গুরুদেবের দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে এক অপূর্ব শান্তি ফুটে উঠল । যেন 
একটি অনন্ত পদ্মের ভিতর থেকে তার অবর্ণনীয় অমৃতানিঃষ্যন্দী আনন্দসৌরভ 
আমার সকল সত্তার উপর পাঁরপর্ণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল ৷ তাঁর সংসর্গ, এমন 
কি দিনের পর দিন কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেও আমার সম্পূর্ণ সত্তার 
মধ্যে একটা আমূল পাঁরবর্তন এনে দিয়েছিল ! যাঁদ কোন অদম্টপূর্ব বাধা 
আমার মনঃসংযমের পথে এসে দাঁড়াত, তাহলে আম গুরুপদতলে বসে ধ্যান 
শুর করতুম । সেখানে নিতান্ত জাঁটল আর দুর্লভ অবস্থাও আমার কাছে 
ভত্যন্ত সরল আর সহজ হয়ে আসত । পরবতাঁ স্তরের গুরুদের কাছে এইসব 
অনুভ্বীতগুলি বোঝা কঠিন ছিল। গুরু ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবানের জীবন্ত 
মন্দির-_তাঁর অন্তরদ্বার সকল শিষ্যদের কাছে ভন্তির জোরেই উন্মৃস্ত হত। 

“লাহিড়ী মহাশয় পুথগত বিদ্যার জোরে শাস্ৰ ব্যাখ্যা করতেন না । বিনা 
আয়াসে তিনি “এম্বারক জ্ঞনভাশ্ডারে প্রবেশ লাভ করোছলেন । তাঁর সর্বজ্ঞতার 
উৎস হতে বাণীর ফেনোর্ম আর চিন্তার ধারা সহশ্রধারে উৎসারিত হয়ে উঠত । 
যুগযুগান্ত পূর্বে বেদের মধ্যে নিহত গভীর দার্শানক তত্বসকল নিরপণ 


* সনাতন চতুবেদের একশতেরও উপর প্রন্থান গ্রন্হ এখনও বর্তমান । ইমার্সন তর 
“অর্দালে” নিম্নালাখত ভাবে বোদিক চিগ্তা ধারার প্রাত শ্রচ্ধা নিবেদন করেন £ “ইহা উত্তাপ, 
রান আর প্রশান্ত, তব্খ ও নিস্তরঙ্গ সম্রের মত মহান ও গাঁরমময় ॥ প্রত্যেক উন্নত 
কাঁবাচত্তে পষয়িক্মে যে সকল উচ্চ ও মহান নীতি ও ধর্মভাব আসে তাদের সবগহলিই এতে 
আছে, .....*.*,এই পক্তকাটি সারয়ে রাখার কোন অথ হয় না; বাঁদ কোন বনে অথবা 
পর্ফারণীর উপর নৌকায় আমার নিজের প্রাত সাঁত্ই কোন আস্থা থাকে তাহলে প্রকতি 
আমাকে সদ্য সদ্য ব্রাঙ্মণ করে দেয়; সীমাহীন প্রয়োজন, অথণ্ড ক্ষাতপ্রণ, অপায় শান্ত 
আর অখণ্ড নীরবতা ....... **এই তার নত । তার বাপণ হচ্ছে শান্তি, পাবত্রতা আর 
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করবার অন্ভুত কৌশল তাঁর চমৎকারভাবে জানা ছিল । প্রাচীন শাস্বে আত্মজ্ঞানের 
'বাভন্ন স্তরের বিষয় বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে, তিনি একটু হেসে বলতেন, 
“দাঁড়াও, আম এঁ সব অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, এখুনিই আমার অনুভাত- 
গুলো তোমাদের সব বলে 'দচ্ছি।”» 'তাঁন ছিলেন সেই সব গুরুদের সম্পর্ণ 
বিপরীত, যাঁরা কেবলমান্র শাস্ত মুখন্ছ করে অনুপলব্ধ বিষয়গুলোর 
অজীণেশ্গারই করতে পারতেন, আর কিছ নয় । 

“নিকটস্থ কোন শিষ্যকে সেই স্বজ্পভাষী গুরু প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন, 
“শ্লোকগ্লোর মানে তোমার কাছে যেমন বোধ হয়, তেমনি ভাবে তাদের ব্যাখ্যা 
কর। আমি তোমার চিন্তা পারিচালিত করব, যাতে করে তোমার ব্যাখ্যা 
নিভু হয় ।, 

“এমনি করে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু অনুভূতিলব্ধ বিষয় তাঁর নানা 
শিষ্যদের বহুল ব্যাখ্যাসমেত 'লাঁপবদ্ধ হয়েছিল । 

“গুরুদেব কখনও অন্ধ 'বি"বাসে উপদেশ দিতেন না। তান বলতেন, 
“কথাগুলো কেবল খোসামান্র, ধ্যানেতে নিজ আনন্দবোধরূপে ঈ*বরোপলব্ধির 
প্রমাণ গ্রহণ কর ।” 

পশষ্যের যা” কিছু সমস্যাই উপচ্ছিত হোক না কেন, তান তার সমাধানে 
ক্রিয়াযোগ সাধনেরই উপদেশ 'দিতেন। বলতেন, যখন আমি এ শরীরে আর 
তোমাদের দোঁখয়ে দিতে উপগ্থিত থাকব না, যৌগিক সমাধান তখনও তার 
উপযোগিতা হারাবে না। একটা কানপাঁনিক প্রেরণার মত এর অভ্যাসের কৌশল 
কখনও রুদ্ধ, অবহেলিত, বা বিস্মৃত হবে না। ক্রিয়ার সাহায্যে তোমার মোক্ষ- 
পথে আঁবরত এর অভ্যাস করে যাও, তাতেই তোমার শন্তি বৃদ্ধি হবে ।» 

কেবলানন্দজী তারপর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'দিয়ে শেষ করলেন যে, “সেই 
অনন্ভপুরুষের সন্ধানে আত্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত আজ পর্যন্ত যে সব মুক্তির 
উপায় বোরয়েছে, তা'র মধ্যে এই ক্রিয়াযোগই হচ্ছে আমার মতে সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রদ। এর অভ্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সর্বশন্তিমান পরমেশ্বর সকল জীবের 
মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও, লাহিড়ী মশায় আর তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্যদের 
দেহে প্রত্যক্ষভাবে রূপ পাঁরগ্রহ করোছিলেন 1” 

কেবলানন্দজীর সাক্ষাতে লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বারা এক অলৌকিক ব্যাপার 
ঘটেছিল। এক 'দিন সেই ব্যাপারটি বলতে শুরু করলেন-দৃস্টি তখন তাঁর 
টোঁবলের ওপর রাক্ষত সংস্কৃত প*ুথি ছাড়িয়ে অনেক, অনেক দূরে নিবন্ধ । 
পাঁরপূর্ণ আত্মসমর্পণ-স্এই সকল সর্বরোগহর 'বিষয়গাীলই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে 
আর তোমাকে সেই অদ্টদেবতার পরমানন্দের কাছে উপনীত করে।” 


ঘোগিকথানৃত ৪৫ 


“রামু নামে তাঁর একটি অন্ধ ভন্ত-শিষ্য ছিল। তার অবস্থা দেখে মনে 
বড় দয়া হল। ভাবলুম, যাঁর মধ্যে এঁশীশাশ্ত পারপূর্ণভাবে বিদামান, সেই 
আমাদের গুরুদেবকে যখন সে আম্তাঁরক ভাবে সেবা করছে, তখন কি তিনি ওর 
জন্যে কিছুই করবেন না? যাই হো'ক একদিন সকালে আম রামুর সঙ্গে এ 
বিষয়ে কথাটা পাড়লুম । একটা তালপাতার হাতপাখা নিয়ে রাম্‌ তখন অত্যন্ত 
ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গুরুদেবকে বাতাস ক'রে চলোছিল ৷ রামু 
যখন উঠে পড়ল, তখন আমি তার পিছু নিলুম । জিজ্ঞাসা করলুম,-- 

“ রামু, কতদিন তুমি অন্ধ হয়েছ ? 

“ 'জন্মাবাঁধ মশাই, সূযেণর আলো কখনও চোখে দেখি নি ।, 

“ আমাদের সর্বশান্তমান গুরুদেব ত, তোমায় সাহায্য করতে পারেন । 
তাঁর চরণে একাদন তোমার কথাটা নিবেদন করেই দেখ না কেন” 

“তারপর দিন রামু খাঁনক ইতস্ততঃ করে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উপাচ্থিত 
হল বটে, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মক এঁ*বর্ষেটর কাছে সামান্য দেহসম্পদ ভিক্ষা করতে 
রামু ষেন একটু লাঞ্জত হয়েই বললে, “গুরুদেব, সারা জগতের আলো যোগান 
[ষনি, তিনি ত' আপনার ভেতরেই রয়েছেন । আপনার কাছে শুধু এইটুকু মান্র 
ভিক্ষে ষে, তাঁর আলো আমার চোখে ফুটিয়ে দিন, যাতে ক'রে আমি এ জগতের 
সর্ষের আলো, যদিও সে আলোর কাছে তুচ্ছ, তা” ষেন দেখতে পাই ।» 

গুরুদেব বললেন, “রামু, এসব কথা তোমায় কে বলেছে; আমাকে 
ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে কিচ্ছু না জেনেই তোমায় কেউ এ সব কথা বলেছে । 
আমার ত"” রোগ সারাবার কোন ক্ষমতা নেই, রামু ! 

রামু বললে, “গুরুদেব, আপনার ভেতর অনন্ত শান্ত যিনি রয়েছেন, 
তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভাল করে-তুলতে পারেন । 

“ “সে আবিশ্যি আলাদা কথা রাম । ভগ্গবানের অনন্ত শান্ত, তার কোথাও 
সীমা নাই। যানি তারায় তারায় আলো আর শরীর কোষে প্রাণের জ্যোতিঃ 
জবালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চোখে দৃষ্টির জ্যোতিঃও ফুটিয়ে তুলতে 
পারেন ।' এই বলে গুরুদেব রামুর কপালে দুই জর মাঝখানে* স্পর্শ করে 
বললেন, “তোমার মন ঠিক এ জায়গায় লাগয়ে রাখ আর সাতাঁদন ধ'রে অবিরাম 
রামনামা জপ কর, সূযেের আলোর নতুন অরুণোদয় আবার তোমার চোখে 
হবে। আশ্চর্য্য ! এক হপ্তার মধ্যে তাই'ই হল । জীবনে এই প্রথম রামু 








* তৃতীয় বা যোগনেরের চ্থান ৷ মৃত্যুকালে মানুষের চৈতন্য সাধারণতঃ এই পাব 
স্থানেই আকৃষ্ট হয়--আর সেই হচ্ছে মৃতের উদ্রধে দৃত্টির কারণ । 
1 সংস্কৃত মহাকাবা রামায়ণের পৃতচারনর | 


৪$ যোঙিকঘামূত 


প্রকাতির সুন্দর মুখ দেখতে পেল! সর্বদর্শী তিনি শিষ্যকে নির্ভুলভাবে 
রাম নাম জপ ক'রতে দিয়েছিলেন, যার চেয়ে 'প্রয় আর কোন নাম তাঁর কাছে 
ছিল না। রামুর মনের জমিতে ভান্তর চাষ দেওয়া ছিল, যাতে গুরুদত্ত রোগ 
নিরাময়ের মহাবাঁজ পড়ে অচিরেই তা অক্কুরিত হয়ে উঠল ।” মূহূর্তেক চুপ 
ক'রে থেকে কেবলানন্দজী পুনরায় গুরুপ্রসঙ্গ শুরু করলেন £ “লাহড়ী 
মহাণয়ের যা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটত, তাতে তিনি নিজের কীতত্ব দাবা 
করে কখনও কোন অহঙ্কারের* প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর আত্মনিবেদনের 
পরাকাণ্ঠায় তান রোগাঁনরাময়ে সেই আদ্যাশীল্তকে নিজের মধ্য দিয়ে অবাধে 
পাঁরালিত করতে পারতেন । 

“সংখ্যাতীত মানবদেহ, ঘা লাহড়া মহাশয়ের এঁশী শান্তর দ্বারা চমকপ্রদ- 
ভাবে আরোগ্য লাভ করেছিল, আবিশ্যি শেষ পর্যন্ত তাদের চিতার আগুনেই 
পুড়ে ছাই হতে হয়েছে, কিন্তু যে নীরব আধ্যাত্মক জাগরণ 'তানি সংসাধিত 
করেছিলেন, যে সব শিষ্য তিনি তৈরী করোছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর আবিন"্বর 
কীর্ত।” 

সংস্কৃত 'বিদ্যায় আমার পাশ্ডিত হওয়া কখনও ঘটে উঠে নাই বটে, কিন্তু 
আধ্যাত্বক বিদ্যায় কেবলানন্দজী আমায় আরও উচ্চতর এ*বারক পদ্ধাততে 
শিক্ষা দান করেছিলেন । 


* অহঙ্কার হচ্ছে ঈ্বৈতবাদ অর্থাং মানব ও তার সুত্টার মধ্যে আপাতদৃথ্টিতে 'বিভেদের 
মূল কারণ। অহন্কারই মানুষকে 'মায়াধীন' করে যাতে করে বিষয়ই কতু বলে মিথ্যা 
উপসান্ধি হয়। সম্ট জীবেরা নিজেদেরই সুষ্টারূপে কল্পনা করে। 


নৈব কিং করোমশীতি যহুক্তো মন্যেত তন্তববিং । 


ইন্দিয়াণশীল্দুয়াথেধ; বন্ত ইতি ধারয়ন: ॥॥ (৫2৮৯) 
প্রকৃত্যৈর চ কর্মাণ ক্রিয়মাপানি সর্বশঃ | 

যঃ পশ্যাতি তথাত্মানমকতারং স পশ্যাত || (১৩36০) 
অজোহাপ সন্ববায়াত্মা ভু'তানামশশ্বরোহাপ দন্‌ | 

প্রকৃতিং স্বামাঁধঞ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ॥ (৪8৬) 

দৈবী হ্যা গুণময়শ মম মায়া দুরত্যয়া । 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (৭3 ১৪) 





৫ম পরিচ্ছেদ 


গান্ধবাবার অলোৌকক ঘটনা প্রদশ'ল 


ভি ০ সপ পা শনির, স্পা পার: আর 


“পৃথিবীতে সব ব্যাপারেরই একটা 'নিার্দ্দষ্ট কাল গার সব কাজেরই একটা 
উপযস্ত সময় আছে 1”* সলোমনের এই মহাজন বাকা আম আমার আশ্বাস- 
লাভের জন্য পাইনি । বাড়ী থেকে কোন জায়গায় গেলেই আমার সন্ধানীদ-ষ্টি 
বেশ সজাগ ও সতর্ক রাখতুম, যাঁদই বা আমার ভাগ্যে না্ষ্ট গুরুর মুখাঁট 
কোনো জায়গায় চোখে পড়ে । 'কন্তু আমার ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ না হওয়া 
পর্ষন্তি তাঁর দর্শন কোথাও মেলে নি । 

অমরের সঙ্গে হমালয়ে পলায়ন আর শ্রীযুক্কেশবর গারিজীর আমার জশবনে 
আ'বভাবের সেই পরম পণ্যাদনাটির মাঝখানে দুবছর কেটে শিয়েছিল। এর 
মধ্যে আমি অনেকগুলি সাধুমহাত্মাদের দর্শন লাভ করোছিলুম : গগম্ধবাবা”, 
সোহহং স্বামী, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়, মান্টার মহাশয় এবং জগতাবখ্যাত 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক শ্রীগগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় । গন্ধবাবার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাতের দুটি পূর্বভাস ছিল, একাঁট ছিল সুসঙ্গত আর একটি বেশ 
কৌতুকজনক ! 

“ঈএবরই সরল আর সবই জাঁটল । আপৌোঁক্ষক প্রাকাতক জগতে কোন 
পরম মান খুজতে যেয়ো না।»” মান্দিরাঙ্ছত কালীমূর্তির* সামনে দাঁড়য়ে 
আছ, এমন সময় এই সব দার্শীনক চরম তত্বসকল মৃদুভাবে আমার কর্ণকুহরে 
এসে প্রবেশ করল । 'িছন ফিরে তাকিয়ে দৌঁথ যে, একটি দীর্ঘকায় পুরুষ 
যার পাঁরছদে, অথবা বলতে গেলে তার অভাবে, তাঁকে পাঁরব্রাজক সাধু বলেই 
বোধ হল । 

আমি সকৃতজ্ঞভাবে হেসে বল্‌লুম, “সাঁত্যই আপনি আমার মনের জল 


পাজি 








* বাইবেল-_একপ্লাসয়াত্টাজ, ৩:১৯ 

1 কালশ-_প্রকাঁতির অনন্ত সম্ভার মূত্ত প্রতক । পরম সত্তা অর্থা শিবের অর্থশায়ত 
ম্যার্তর উপর দণ্ডায়মান চতুভূর্জা দেবীমৃর্তরূপে শাস্তীয় ভাবে 'চাব্ুত ; কারণ এই 
প্রপন্তময় বিশব বা প্রকৃতির সপ্ত ক্রিয়াই নিগুণ বর্ম হতে উৎপন্ন । তাঁর চতুভূর্জ এই 
মৌলিক গুণগাঁলর প্রতাঁক-দটি মঙ্গলপ্রন্ম আর দুটি বিনাশকারণী ; জড় বা সৃষ্টির 
মৌলিক দ্বৈতভাব ৷ 
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চিন্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন । প্রকৃতির রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুই 
ভাব মূর্ত হয়েছে কালীপ্রতিমার মধ্যে কিন্তু তাদের বৈপরাত্য আমার চেস়্ে 
অনেক জ্ঞানী গুণীদেরও বাদ্ধ বিপর্যয় ঘাঁটয়েছে 1” 

[তিনি বল্লেন, “আঁতি অন্পলোকই আছেন, যাঁরা তাঁর রহস্য ভেদ করতে 
পারেন । শুভাশুভ এই দুই ভাবের দুভেদ্য প্রহে'লকাময় মানুষের জীবন যেন 
স্ফংসের মত সকল লোকের বুদ্ধির কাছে এক বিরাট রহস্যের সাঁন্ট করে! 
এর সমাধানের কোন চেম্টা না করে আঁধকাংশ লোক তাদের জনবন বৃথাই ব্যয় 
করে। মান্ধাতার আমল হতে, এমন কি আজ পর্যন্তও লোকে সেই দণ্ডই 
দিয়ে আসছে । এক আধজন হয় ত” তাদের বিরাট ব্যান্তত্বের জোরে কখনও 
পরাজয় মানতে চায় না। দ্বৈত মায়াবাদের* মধ্যে হয়ত বা সে অদ্বৈতবাদের 
অখণ্ড সত্যের সন্ধান পায় ।” 

“আপনার কথাগুলি খাঁট সাত্য, মশাই |” 

“বহুদিন ধরে অকপটভাবে জ্ঞানরাজ্যে অন্তর্দর্শনের অনুশীলন করে 
দেখোছ, প্রবেশের পথ দারুণ কঠিন। আত্মপরীক্ষা আর চিন্তার শুদ্ধির 
কচ্ছুসাধনায় কঠিন আর দারুণ আভজ্ঞতা জন্মে । প্রবল আত্মীভমান এ চর্ণ 
করে দেয়। সাঁত্যকারের আত্মীবশ্লেষণেই কিন্তু স্ানাশ্চিত ভাবে সত্য্রম্টার ভাব 
আনয়ন করে । আত্মপ্রকাশের ধারা বা ব্যন্তিগত মত পোষণ শেষ পর্যন্ত 
তাদের আত্মন্ভারই করে তোলে এই ধারণায় যে, ঈশবর ও সূষ্টির ব্যাখ্যায় 
তাদেরই ব্যান্তগত অধিকার আছে ।» 

আলোচনাটি বেশ ভালই লাগছিল, বল্‌্লুম, “এ রকম উদ্ধত মৌলিকত্বের 
কাছ হতে কিন্তু সত্য নীরবে সরে যায়, তাতে আর সন্দেহ নাই ।” 

“মানূষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যান্তুগত সংস্কার হতে মুন্ত হতে পারে, 

* মায়া--মা ( পাঁরমাণ করা )+য +আপ। মায়া হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে এক অলোকিক 
শান্তর প্রকাশ যাতে করে অপারমেয় আর অভেদের মধ্যে সীমা আর ভেদের আপাতভাব দ্ট 
হম়। 

ইমাসন 'মায়া' নামে নি'নালাখত কবিতাটি রচনা করোছিলেন £-_ 

“অভেদ্য মায়ার লীলা ব্যাপ্ত সর্বকালে, 
বয়ন কাঁরয়া চলে সংখাতণত জালে ; 
মানস মোহন দ্য নানা মায়াছাৰ 
একের উপরে আঁস' ঢাকা দেয় সাব । 
মায়াবীরে সেইজন সত্য বাল মানে, 
যেজন রাত হতে চায় মনে প্রাণে ॥” 
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ততক্ষণ পর্যন্ত সে শাশ্বত সত্য উপলাব্ধ করতে পারে না। মানুষের মন বৃখ 
যুগাম্তব্যাপী সংস্কারের পাঁলমাঁটিতে আবৃত, সংখ্যাতীত জগতমায়ার অধীন 
নিরানন্দ জীবনের 'নি্ষলতায় পাঁরিপূর্ণ। মানুষ খন তার অন্তঃশতুর সঙ্গে 
লড়াই শুরু করে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ লড়াই তখন তার কাছে [নত।ন্তই 
আঁকণিংকর হয়ে যায় । দু্ধর্ধ শারাঁরক শান্তিতে পরাজত হবার মত মরজগতের 
শু এরা নয় । সর্ব্ই সজাগ দৃষ্টি, নরতর নিরলস থেকে মানুষকে স্বশ্নও 
এরা অনুসরণ করে ফেরে । ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অন্ব্শস্তে গুগ্চভাবে 
সাঁক্জত হয়ে অন্ধ কামনার এই সব সৈন্যের দল আমাদের হত্যা করবার সুযোগ 
অনবরত খুজে বেড়ায় । অনন্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, তার আদর্শের 
অপমত্তযু ঘটায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য বইীক! তাকে অক্ষম, নীরস আর 
ঘণ্য ছাড়া আর কিছ; বোধ হয় কি ?” 

“মশায়, এই সব ভ্রান্ত হতভাগ্াদের জন্যে কি আপনার একটুও সহানুভরত 
নেই ? 

সাধুটি মূহর্তের জন্যে ক্ষান্ত হলেন, পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 
“স্বগুণাধার অপ্রত্যক্ষ ঈবর আর প্রত্যক্ষ মানুষ, যার প্রায় কিছুই গুণ নেই 
বল্‌লেই চলে, এই দু'জনকে সমান ভাবে ভালবাসা অভাবনীয় বই কি! কিন্তু 
এ রহস্যেরও একটা সমাধান আছে । অন্তরের মধ্যে খুজে দেখলে, মানুষের 
মন যা ম্বার্থবৃদ্ধজাড়ত, তার মধ্যেও একটা এঁক্যের ভাব শীগাঁগিরই খুজে 
পাওয়া যায় । এক হিসেবে অন্ততঃ মানুষের বিশ্ব-্রাতৃত্বের পারচয় মেলে । 
এই সাম্যভাবের আঁবন্কারে, মানুষের ক্ষুদ্র ও ভীত মন স্তম্ভিত হয়ে যায় । 
এইভাবে মানুষের ওপর মানুষের দরদ সৃষ্ট হয় । বকাশোন্মহখ মানবাত্মার 
[নিরাময় শান্তর বিষয়ে যে মন অন্ধ ছিল, তা একটা উদার 'দব্যদূষ্টি লাভ করে।” 

“সকল যুগের সাধৃসন্তরা তো আপনারই মতন জগতের দুঃখে কাতর 
হয়েছেন ।» 

“কেবল মান্ত স্বার্থপরায়ণ লোকেরাই অপর লোকেদের জীবনের দুঃখ-ঠান্যের 
প্রতি সহানুভাত হারায়, কারণ তাদের নিজেদেরই দাঁমিত দুঃখকন্টের মধ্যে 
তাদের মন ড্‌বে থাকে ।” সাধূটির গম্ভীরবদন বেশ সুস্পষ্ট কোমল হয়ে এল ॥ 
বলতে লাগলেন, “যে ছুরি দিয়ে চেরার মত আত্মব্যবচ্ছেদ করে দেখে, সেই 
বিশ্বানুকম্পার বিস্তার অনুভব করতে পারে । আর তার অহঙ্কারের উচ্চনাদও 
থেমে আসে । এই সব জমিতেই ভগবং প্রেমের ফুল ফোটে । অবশেষে জীব 
আর কিছু না হোক, মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার সযান্টকর্তার দিকে তাকিয়ে 
বলে, “আর কেন প্রভু, আর কেন? আর যে পার না। দারুণ দুঃখের 
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কশাঘাতে জর্জ আর তাঁড়ত হয়ে মানুষ শেষে সেই অসাম সত্তার 'দিকেই 
ধাব্তি হয়, যাঁর একমান্র অনুপম রুপের মাধুরীই তাকে তাঁর নিকটে আকর্ষণ 
করে ।৮ 

সাধুটি আর আমি বলকাতার 'িখ্যাত কালাঘাটের মান্দরে কালীমায়ের 
অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্যে গিয়েছিলাম । আমার ক্ষণপারিচয়ের 
সার্থাট তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে মান্দরের কারুকার্ধও শোভাকে বোন গুরুত্ব না 
দিয়ে বলে উঠ্‌লেন,_- 

“ই*টকাঠে মনে কোন সাড়া জাগে না, হৃদয় কেবল প্রাণের সুরেই উন্মুক্ত 
হয়।» সর্ষের কিরণ তখন বেশ 'মিঁন্ট লাগছিল, আমরা দরজার 1দকে অগ্রসর 
হলুম । মাদ্দরে ভন্ত প.জার্থীর দল তখন যাওয়া আসা করছল । 

সাধূঁটি আমায় চিন্তিতভাবে নির'ক্ষণ করে বললেন, “তুমি শিশু, ভারতবর্ও 
শিশু ! প্রাচীন মুনি খাঁষরা* আধ্যাতক জীবনের অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে 
গেছেন। তাঁদের সনাতন প্রথা অধুনাতন দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপয্দ্ত ৷ 
জড়বাদের মোহে আচারভ্রষ্ট আর বিকৃত না হয়ে সেই সব ধঞ্মনিশাসন বা তার 
উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে । হাজার হাজার বছর ধরে 
ব্পির্যস্ত-বুদ্ধি পাশ্ডতেরা যার মূল্যায়ন করতে পারেননি, সন্দেহ প্রবণ সেই 
কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরুপিত হয়ে গেছে । এইটেই তোমার 
উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ কোরো 1৮ 

পরম বাগ্মী সেই সাধুটির কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করবার সময্ন তান এক 
ভাঁবষ্যম্বাণী করে বসূলেন £ “এখান থেকে যাবার পরই কিন্তু তোমার একট 
অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে দেখো |” 

মাম্দর সীমানা ছেড়ে আম উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম । 
এবটা বাঁক ঘুরতেই বহুদিনের পারিচিত একটি লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে 
গেল। ইনি হচ্ছেন সেই সব মহাপ্রভুদের একজন, যাঁদের একবার আলাপ জূড়লে 
আর হ্ছানকালের কোন মান্রাজ্ঞান থাকে না। 

আমি কিন্তু তখন তার হাত এড়িয়ে তাড়াতাঁড় সরে পড়বার মতলব 
করছিলুম দেখে সে বললে, “আচ্ছা, তোমায় আমি শীগএগরই ছেড়ে দিচ্ছ 
দাঁড়াও, কিন্তু আমাদের এই দুবছর ছাড়াছাঁড়র ভেতর যা িছু ঘটেছে, তা সব 
একে একে বল দোঁখ !” 


* খাঁষ- থয: (গমন করা )+ ই। স্গরণাতত কালে রাঁচত বেদের মন্ত্র 
রু্য়তা। 


যোগিকথাদত &১ 


বল্লুম, “ক মুস্কিল ! আরে আমাকে যে এখানিই ষেতে হবে ।” কিন্তু 
হলে কি হয়, কে বা শোনে কার কথা । সেতো আমার হাতাঁট পাকূড়ে যত 
সবট্যীকটাঁক খবর একে একে বার করে নিতে লাগল । মজা মন্দ নয়! 
যতই আমি বলি, ততই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আরও খবরের সন্ধানে 
লালায়ত হয়। মনে মনে আম মা কালীর কাছে, ধাতে আম চট: করে 
পালাতে পারি, তার একটা উপায় বার করে দেবার জন্যে প্রার্থনা শুরু 
করলুম । 

লোকটি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল । একটা মুস্তর নিঃ*বাস ফেলে 
দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে দদলুম এই ভয়ে ষে, আবার তার বক্বকানর পাল্লায় 
যাতে না পড়তে হয় ॥। পশ্চাতে দ্রুত পদধ্বান শুনতে পেয়ে আমিও গাঁত বৃদ্ধ 
করুলুম। পিছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না। কিন্তু এরই মধ্যে একটি 
লশ্প্রদানে বম্ধৃবর খুব ক্ফার্তর সঙ্গে আমার কাঁধাট ধরে এসে দাঁড়াল । তার 
পরেই শুরু হল,-- 

“আরে, আম যে তোমায় গন্ধবাবার কথা বলতে একেবারেই ভুংল 
গিয়েছিলুম । উন এ সামনের বাড়ীতেই থাকেন ।৮ বলে সেগজ কয়েক দূরে 
একটা বাড়ী দৌখয়ে দিলে । তারপর বললে, “গুঁকে দর্শন করে যেয়ো কিন্ত, 
বুঝলে? ভার অদ্ভূত লোক |! তুম অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ওথানে দেখতে 
পাবে । যাই হোক, এখন আঁম চললুম তবে 1» বলে এবার কিন্তু সাত্য সাঁত্যই 
সে চলে গেল । 

তার এই কথায় কালীঘাটের মান্দরের সেই সাধুটির ভাঁবষ্যদ্বাণীর কথা তখন 
আমার মনে পড়ে গেল। কৌতুহলের বশবর্তাঁ হয়ে সেই বাড়ীতে "গিয়ে 
ঢুকলুম। ঢুকে দেখ, একটি বেশ প্রশদ্ত বৈঠকখানায় একটা গেরুয়ারঙের 
পুরু গাদলচার ওপর বহু লেক এখানে ওখানে বসে রয়েছে । গিয়ে বসতে 
একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের চাপা িসাঁফসান আমার কাণে এসে ঢুক্ল-- 

“এ দেখ, গন্ধবাবা বাঘছালের ওপর বসে রয়েছেন । উন ষে কোন গম্ধহীন 
ফুলের ভিতর স্বাভাবক সুগন্ধ এনে দতে পারেন। তা ছাড়া, কোন 
শৃক্‌নো কুশড় ফুটিয়ে তুলতে অথবা কারুর গা থেকেও আঁত মনোরম গন্ধ বার 
করতে পারেন ।” 

শুনে সাধুটির দিকে আম সোজা তাকাল্ম । সাধুৃটিরও চণ্ল দৃদ্টি আমার 
উপর স্হির হয়ে দাঁড়াল । শ্যামবর্ণ নধর দেহটি, শ্মশ্রাবাশিচ্ট, চক্ষু দুটি বেশ 
বড় বড় আর উজ্জবল। বললেন, 'বাবা, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। 
কি চাও বল; কোন কিছু গন্ধ চাই ?” 


৫২ যোগিকথান'ত 


মনে হল, কথাগুলো যেন ছেলেমানুষের মত। জিজ্ঞাসা করলহুম, 
শক জন্য 2, 

বললেন, "অলৌকিক উপায়ে গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে পাবে 1” 

“ভগবানকে গন্ধ তৈরী করার কাজে লাগান নাক ?” 

“তা'তে কি হয়েছে? ভগবানই ত" গন্ধ তৈরী করেন ।” 

“তা বটে! তবে 'তাঁন ফুলের নরম পাপাঁড়র ভিতরেই গম্ধ তৈরী করেন, 
সদ্যসদ্য ব্যবহারের পর ফেলে দেবার জন্যে। আপাঁন ফুল তৈরী করতে 
পারেন কি ? 

“হ্যাঁ, তবে সাধারণতঃ আমি কেবল গন্ধই তৈরী কারি।” 

“তাহলে গন্ধ তৈরীর কারখানা ৩” সব উঠে যাবে 1৮ 

“আরে না, না, তাদের ব্যবসা সব ঠিক বজায় থাকবে । আমার নিজের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈ“বরের শান্তর 'কিৎ পাঁরিয় দেওয়া মান্র, আর কিছু নয় 
বুঝলে 2 

“মশায়, ঈশ্বরের প্রমাণের কোন দরকার করে নাকি 2 তান কি স্বন্র সকল 
[বিষয়েই অলৌকিক ব্যাপার দেখাচ্ছেন না, বলহন: ?” 

“হ্যা, কিন্তু তাঁর অনন্ত সং্টবোচিতোর মধ্যে আমরাও তো সামান্য কিছু 
দেখাতে পার ।” 

“কতদিন আপনার এ বিদ্যায় পারদর্শাঁ হতে লেগেছে ?” 

“বার বসর 1” 

“এই অলৌকিক উপায়ে গন্ধ তৈরী করার জন্যে! পূজনীয় সাধুজী, মনে 
হয় যে, কোন গন্ধবিক্লেতার দোকান থেকে গোটা কতক টাকার বদলে আপানি যা 
পেতে পারেন, তার জন্যে বৃথাই আপাঁনি এই বায়োটা বছর ঝয় করেছেন 1৮ 

“গন্ধ ত' ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায় 1, 

“হ্যাঁ, কিশ্তু গন্ধ ত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও চলে যায় । শুধু মানত দেহের 
তীপ্তর জন্যে আমি তা চাইব কেন ?” 

“দার্শীনকপ্রবর ! তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলুম । নাও, তোমার 
ডানহাতাট বাঁড়য়ে দাও তো দেখি,” বলে আশীবাদচ্ছলে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত 
করলেন । 

গণ্ধবাবার কাছ থেকে আঁম গজকতক দূরে বসৌঁছলুম । আমার গা 
ছু*য়েও কোন লোক সেখানে বসে ছিল না। আমি হাতাঁট বাঁড়য়ে দিল্‌ম 
মোগিবর তা কিন্তু ্পর্শও করলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি 
গন্ধ চাই ?” 


বযোগকথামৃত 6৩ 


“গোলাপ ।» 

“বেশ, তাই হবে ।» 

অপারসীম বিস্ময়ে দেখলুম যে, গোলাপের মনোরম সৌরভ আমার 
করতলের মধ্যপ্থল হতে তীব্রভাবে ফুটে বেরুচ্ছে । আম একটু হেসে কাছের 
ফুলদানী থেকে একটি গন্ধহীন ফুল তুলে নিয়ে বলল্‌ম, “এই ফুলাঁটতে 'ি 
যু*ইফুলের গন্ধ হতে পারে ? 

“তাই হবে ।” 

ফুলের পাপাড়িগুঁল থেকে তখনই ঘু'ই ফুলের গন্ধ ভর ভর করে বেরুতে 
লাগল । এই অপূর্ব ইন্দ্রজালের স্াম্টকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁর একাঁট 
শিষ্যের পাশে গিয়ে বসলুম । তান বললেন যে, গন্ধবাবা, যাঁর আসল নাম 
স্বামী বশদ্ধানন্দ, গতব্বতে এক গুরুর কাছ থেকে যোগের নানা আশ্চর্য 
প্রক্রিয়া শিক্ষা করে এসেছেন। তিব্বতী যোগাঁটর বয়স শুনলুম হাজার 
বছরেরও ওপর । 

শিষ্যাট গরুর বিষয়ে বেশ একটু গর্ব প্রকাশ করে বললেন--তাঁর শিষ্য 
গম্ধবাধা । আপানি এইমান্র যে রকম দেখলেন, তেমাঁন যখন তখন ডান শুধু 
কথা বলে গন্ধ তৈরী করেন না। আঁবাশ্য মেজাজ অনূযায়ী গুর কাজের অনেক 
তারতম্য হয় । গর অদ্ভুত শান্ত ! কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যাস্ত গর 'শষ্যদের 
1ভিতর আছেন । 

আম মনে মনে ঠিক করলুম, আম আর এ*দের দল বাড়াব না । একেবারে 
আক্ষারক অর্থে “অলৌকিক শান্তশালী গুরু আমার ঠিক মনের মত নয় । 
গম্ধবাবাকে বিনম্স ধন্যবাদ প্রদান করে সেখান হতে প্রচ্ছান করলুম । বেড়াতে 
বেড়াতে বাড়ী ফেরবার সময় সৌদনকার 'তিনাট 'বাচত্র বিষয়ের কথা ভাবতে 
লাগ্লুম । 

বসতবাড়ীর দরজায় পা দিতেই উমাঁদদির সঙ্গে দেখা । বললে, “বড়ই 
চাল বেড়ে গেছে দেখছি, আবার সুগাম্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপার কি 
বল দোঁখ ?” 

বনা বাক্যব্যয়ে হাতটি বাঁড়য়ে দিদিকে তা শু'্কৃতে ইসারা করলুম । 
শু*কেই চেচিয়ে বলে উঠল, “আঃ কি চমংকার গোলাপের গন্ধ, আর কি 
অস্বাভাবক রকমের উগ্র!” “সাত্যই ব্যাপারটা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক” 
ভেবে নিঃশব্দে তার নাকের কাছে সেই অলৌকিক উপায়ে সগন্ধকরা ফুলটি 
ধরলুম ! 

“ওঃ ধইফুল আমি বড্ড ভালবাসি ।” বলেই সে ফুলটি ছানয়ে নিলে । 


€$৪ যোগিকধাদত 


কারণ দাদ খুব ভাল রকমই জানত যে, ও ধরণের ফুল একেবারই গন্ধহীন, 
কিন্তু, তা থেকে যু*ইফ.লের গন্ধ বারুবার শুকৃতে শু"কৃতে তার মুখের উপর 
একটা হাস্যকর 'িবপণদ্ধতা প্রকাশ পেলে । দিদির উপর গন্ধের প্রাতক্রিয়াতে 
আমার এ সন্দেহটা দূর হল যে, হয়ত বা গন্ধবাবা আমার উপর আত্মসদ্মোহত 
অবস্হা আনাতে আঁমই কেবল গন্ধটা টের পাচ্ছিলুম । 

পরে আমি আমার বন্ধু অলকানন্দের কাছ হতে গন্ধবাবার আর একটি 
অলৌকিক শাস্তর কথা শুনেছিলুম-যা শুনে আমার মনে হল যে, হায় রে, 
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষের আজকে যাঁদ তা থাকত ! 

অলকানন্দ বললে, “বর্ধমানে গন্ধবাবার আস্তানায় এক উৎসব উপলক্ষ্যে 
শতাঁধক অভ্যাগতের মধ্যে আঁমও উপাচ্ছিত। বিরাট আনন্দোংসব, অনেকেই 
এসেছেন । যোগিবরের শুন্য থেকে জিনিষ তৈরী করবার কথা শুনে আম 
একটু হেসে কিছু অসময়ের ট্যাঞ্জারিন্‌ কমলালেবু তৈরী করবার কথা বল্‌্লুম । 
সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতের ওপর পাঁরবেশন করা লুচিগুলো বেশ ফুলে উঠল । 
প্রত্যেকটি লুচির খোলের ভেতর একটি করে খোসা ছাড়ানো ট্যাঞ্জারন কমলালেবু! 
আমারাটতে তো ভয়ে ভয়ে কামড় 'দিলুম ৷ কিন্তু দেখলুম, তা আঁত চমৎকার !» 

বহ, বংসর পরে আমি আত্মোপলব্ধিবলে জানতে পেরেছিলুম, কি করে 
গম্ধবাবা এ সব তৈরী করতেন। কিন্তু হায়! এই প্রিয়া চিরকালই 
জগতের ক্ষুৎপীঁড়ত মানবগোষ্ঠীর আয়ত্বের বাইরে থেকে যাবে । বিভিনব 
হীন্দ্রয়গ্রাহ্য উত্তেজনা, যা মানুষের ওপর প্রীতীক্রিয়া প্রকাশ করে_ শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ-_তা সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের স্পন্দন তারতম্যে উৎপন্ন হয় । 
এই স্পন্দনগলি আবার প্রাণ অর্থ “লাইফ্ষ্রন” দ্বারা নিয়ন্বিত হয়। এই 
“লাইফট্রন”ই হচ্ছে সক্ষম প্রাণশান্ত, অথবা পারমাণাবক শান্ত অপেক্ষাও সক্ষমতর 
শান্ত, সুকৌশলে পণ্চতদ্মান্রের উপর প্রাতাষ্ঠিত । 

গন্ধবাবা কতকগ্যাল যৌগক প্রক্রিয়াবশেষের বলে নিজেকে এই বিশ্বপ্রাণ- 
শান্তর সঙ্গে একসুরে বেধে এই সব “প্রাণকণিকা”্গুঁলর স্পন্দনশীল গঠনকার্ষে 
পাঁরবর্তন সাঁধত করে, তাদের ইচ্ছামত রূপ 'দয়ে অভীশ্সিত ফললাভ করতে 
পারতেন। তাঁর গন্ধ বা ফল তৈরী বা অন্যান্য আশ্চর্য ব্যাপার সকল এই সব 
জাগাঁতক স্পন্দনেরই বাস্তব রূপ প্রদান, আর তা সম্মোহত অবচ্হায় কোন 
আভ্যন্তরীণ অনুভাতি নয় !* 








পপ পারার 


* প্রতীচযের মনোবিদ্‌দের সংবং চেতনার অনুধ্যান প্রধানতঃ অল্তজ্ঞনি মন এবং মানস- 
রোগ সকল যা মনোরোগাঁবদ্যা আর মনঃসমণক্ষণ দ্বারা 'চাকৎীসত ছয় সেই সব বিষয়ের 


যোগিকথামৃত ৫৫ 


যে সব লোকেদের অবেদক প্রয়োগে বিপদ ঘটতে পারে, তা'দের ছোটখাট 
অস্যোপচারে চৈতন্যাবসাদক ক্লোরোফরম 'হপাবে ডান্তারেরা সম্নোহনাবদ্যা প্রয়োগ 
করেন। কিন্তু যাদের বারবার এ রকম অবদ্হা উৎপাদিত হয়, তা'দের উপর 
সম্মোহন শান্তর প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষতকর, কারণ এর ফলে পরে এমন একাঁট 
তামাঁসক মনস্তাত্বক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যাতে করে, কালে কমে কলমে ম'স্তচ্কের 
কোষগুলির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব এনে ফেলে। সন্মোহনবিদ্যা হ'চ্ছে 
অপরের চিত্তভ্মতে অনধিকার প্রবেশ । এর সামায়ক ব্যাপার ঈ'বরানুভাত- 
সম্পন্ন ব্যন্তিদের কার্যকলাপের তুল্য কথনই নয়। ঈশ্বরে উন্বদ্ধ প্রকৃত 
সাধুসন্তরা, এই 'নীখল বিশ্বস্জনকারী যে একজন স্বপ্দদ্রন্টা আছেন, তাঁরই 
ইচ্ছার সঙ্গে একসরে বাঁধা তাঁদের ইচ্ছাশীন্তবলে এই স্বস্নজগতে নানা পাঁরবর্তন 
সাধত করতে পারেন । 

গাখবাবা প্রদার্শত অলৌকিক কার্যাবলী দেখতে অবশ্য খুবই আশ্চয'চজনক 
বটে, 'িন্তু আধ্যা'ক্মক ভাবে সে সব একেবারেই 'িরর্থক । একমান্র আনন্দাবধান 
ছাড়া তাঃর আর কোনও সার্থকতা না থাকাতে এরা গভীর ঈ বরানুসন্ধিংসার পথ 
থেকে লক্ষ্যন্র'্ট করে। 

প্রকৃত গুরুরা কিন্তু অসাধারণ শান্তর অযথা ও সাড়ম্বর প্রদর্শন আদৌ 
পছন্দ করেন না। 

পারস্য দেশের মরমী, আবু সৈয়দ কিন্তু একবার এই জল, স্হল ও 
অন্তরীক্ষের উপর ক্ষমতালাভে দষ্ত কতকগীল ফ?করকে মৃদু ভরসনাচ্ছলে 
বলে'ছলেন,-- ব্যাং জলে বাস করে, সেইটাই তার স্বাভাবক স্হান, কাক-শকুন 
আত সহজেই হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় । পর্ব পশ্চমে সয়তান য.গপৎ বর্তমান । 
সাঁত্যকারের খাঁট মানুষ কিন্তু সেই, যে তার স্বজনাঁদগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার 
করে-_ভবের হাটে যার বেচাকেনা চলে, কিন্তু মূহূর্তেকের তরেও সে ভগবানকে 
ভোলে না।* আর এক উপলক্ষ্যে পারস্যদেশের সেই মহান: শিক্ষাগুরু ধর্ম 
জীবন সম্বন্ধে এই রকম উপদেশ দিয়েছিলেন, 


অননসগ্ধানেই সীমত । স্বভাব মানস অবস্থাসমূহ আর তাদের প্রক্ষোভক আর এ্রীচ্ছক 
দ্যোতনা সকলের উৎপান্ত আর মৌলিক গঠনের বিষয় আত অজ্পই গবেষণা হয়েছে--সাঁতাই 
এ এমন একটা মৌল বষয় যা ভারতখয় দর্শনও উপেক্ষা করোন । সাংখ্য আর বোগদখনের 
মধ্যে স্বামত মানস্গঠনের তার়তম্যের মধ্যে বাভিন্ন সংযোগ আর বধ, অহঙ্কার ও মনের 
বিশেষ বাত্তসমূহের যথাযথ শ্রেণণীবন্যাস হয়েছে । 

+*,...».বেচকেনা চলে গকল্তু মূহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভোলে না” এই ভীন্তর মধ্ে 


৫৬ ঘোগিকথামৃত 


“তোমার মাথার ভেতর যা" সব চুকে আছে (স্বার্থপর চিন্তা আর নানা 
দুরাশা ) তা সব দূর করে ফেল, তোমার হাতে যা আছে, তা সব অকুণ্ঠভাবে 
বিতরণ কর। আর দুঃখের আঘাতে কখনও মুড়ে পোড়োনা |” 

কালীঘাটের সেই নিরপেক্ষ সাধু, বা ?তব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী, কেউই 
আমার গুরু অন্বেষণের আকাক্ক্ষায় পাঁরতীপ্ত এনে দিতে পারেন নি । 


কিস 


মূল আদর্শাট হল এইযে বুদ্ধ এবং হূদয় সুসমঞ্জস ভাবে কাজ করবে । কয়েকজন 
পাশ্চান্তয-লেখক বলেন যে 'হন্দুর জীবনাদশ হল ভখরুর পলায়নবাদ অর্থাৎ কর্মহাঁনতা এবং 
সমাজ বারোধ? আত্মসঙ্কোচন | বস্তুতঃ বোদক চতুরাশ্রম ব্যবস্হা হল সাধারণের পক্ষে প্রকৃত 
সুসমঞ্জস ব্যবস্হা, যাতে জীবনের অধে'ক অংশ অধ্যয়ন আর গাহচ্হয দায়ত্ব পালনের জন্য 
সার অপর অর্ধেক অংশ চিন্তা ও ধ্যানাভ্যাসের জন্য নিদি্ট । 
আত্জ্ঞানে প্রাতাত্তত হওয়ার জন্য নির্জনতা আবশ্যক 'কম্তু (1সম্ধ ) গুরুগণ অতঃপর 
ভ্রগংকে সেবা করবার জন্য সেখানেই ফিরে আসেন। এমন কি সন্তরা কোনও বাহ্যক 
কমনি্ঠানে নিয়োজিত না হয়েও তাঁদের সংচিল্তা এবং পাঁবত্র স্পন্দনের দ্বারা জগতের এমন 
মহা উপকার সাধন করেন যা আত্মানুভাঁতশূন্য ব্া্তদের বহু আয়াসসাধ) মানাঁবক 
কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যেতে পারে না। মহাত্মাগণ প্রায়ই তশব্র বিরোধিতা সন্ডেবও গ্ব স্ব 
পনহা অনুসারে নিঃস্বার্থভাবে অনবাত'গণকে অন:প্রাণত ও উন্নত করতে চেথ্টা করে যান। 
হিন্দুর কোনও ধমর্ধয় বা সামাজিক আদশই নোতমৃূলক নয় । মহাভারতে যে আহংসাকে 
“সকলো ধর্মঃ” বলা হ'য়েছে সেই আহংসা হল 'বাধমূলক উপদেশ কারণ আহংসা সম্ব্ধে 
এই ধারণা যে, কারও সাহায্য না করলেই পরোক্ষ ভাবে তাকে “হিংসা” করা হ'ল ( অর্থ 
আহংসা হল শুধ্; হিংসার নিষেধ নয় কিন্তু সাহায্যের বাধ )। 
শ্রীমদ ভগবদ গীতাতে (৩।৪-৮) বলা হয়েছে যে, কর্ম-প্রবৃত্তি মান্ষের প্রকাতি এবং 

আলস্য হল অকর্ম বা ভ্রান্ত কম“ । 
ন কম্মণামনারম্ভামৈৎকম্মং পুবযোহমনতে । 
ন চ সংনাসনাদেব সাদ্ধং সমাধগচ্ছাতি ॥8॥ 
ন হি কাশ্চং ক্ষণমাঁপ জাতু তিথ্ঠত্যকম্ম'কৃং। 
কার্ধতে হাযবশঃ কর্ম সন্বৈ+ প্রকৃতিজৈগ্ণৈঃ 0&1। 
কর্ম অনুষ্ঠান না কাহনু তোমারে, কর্মশন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে । 
কমের আসীন্ত পাথ নাহ বাঁদ যায়, শুধু কর্মত্যাগে 'সাঁম্ধ কেহ নাহ পায়। ৪ 
কম্ম" ছাড় ক্ষণকাল থাকা নাহ যায়, ম্বাভাঁবক গুণে কম্মণ আপান করায় । ৫ 

কম্মোন্দুয়াণি সংম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 

হীন্দিয়ার্থান বিমডরাত্া মধ্যাচারঃ স উচাতে 11৬ 

যাঁস্তবান্দ্িয়াণ মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জ-ন | 

কমোম্দুয়ৈঃ করম যোগমসন্ত্রঃ স বিশিষাতে 11৭) 


যোগিকথামত &৭ 


আমার অন্তরে তাঁর পার্চিয়ের জন্যে কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়নি, 
আর সেখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ বাণীর প্রাতিধ্যান প্রবলতর হয়ে উঠত 
কারণ তার বিরল আবিভবি ঘটত নীরবতার মধ্য হতে । শেষ পর্যান্ত যখন 
আঁম আমার গুরুর সাক্ষাৎ পেলাম তখন একমাত্র তাঁর মাহমময় আদর্শের মধ্যেই 
প্রকৃত মানুষাঁটর পাঁরিচয় পেলাম--আর কিছুরই দরকার রইল না। 


1নয়তং কুর? কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকমণণঃ । 

শরশরযান্রীপ চ তে ন প্রাসম্ধ্যোদকমণঃ 0৮) 

ইন্দ্রিয় সংযত রাখ, ইীন্দ্িয় বিষয়, স্মরণ ষে করে মূ, কপট সে হয়। ৬ 

ইন্দ্রিয় সংযত কার কম্ম” করে যেই, অনাসন্ত শুদ্ধাচত প্রশংাঁসত সেই | ৭ 

অবশ্য কর্তব্য যাহা কর সে সকল, কম্্মত্যাগ হতে কম্ম করাই মঙ্গল । ৮ 
( সুধাকর কৃত অনবাদ-_ শ্রীমদ্ভগবদ-গ্রীতা-৩য় অধ্যায় ) 


৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সোহহং স্বাম? 


স্কুলের বন্ধ, চণ্ড' একাঁদন এসে এই মনোরম প্রন্তাবাট করে বসল, ওহে, 
সোহহং স্বামীর ঠিকানাটি এবার খুজে বার করোছি- চল, কাল তাঁকে দর্শন করে 
আসা যাক ।৮ 

সন্ব্যাস নেবার আগে তানি শুধু হাতে বাঘ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করতেন 
বলে, সাধুটিকে দেখবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এ রকম দঃঃসাহাসিক 
আর অসাধারণ শীন্তর আঁধকারীকে দেখবার জন্যে মনে বালকোঁচিত উৎসাহ 
অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল । 

তারপর দিন সকালে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে । বন্ধু চণ্ডী আর আঁম কিন্তু 
খুব স্ফূর্তির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম । কলকাতার ভবানীপুর কিছুক্ষণ 
বৃথা খোঁজাখশুজর পর খানিক বাদে ঠিক বাড়ীটা পেয়ে গেল্ম। বহদক্ষণ 
প্রচণ্ডশন্দে কড়া নাড়বার পর বাড়ীর ভৃত্যমহাশয় গদাই লস্করী চালে বৌরয়ে 
এসে সহাস্যবদনে দন দিলেন । তার সেই বিদ্রপাত্মক হাসিতে বেশ বোঝা 
গেল যে, এত দার্ণ শব্দ সৃষ্টি করেও আগন্তুকেরা সাধ, মহারাজের আস্তানার 
নীরবতা ভঙ্গ করতে অক্ষম ! 

যাই হোক, তার নীরব তিরস্কার ত" হজম করে, আমরা দু'্জনে বৈঠকখানায় 
গিয়ে বসতে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলম । বহূক্ষণ ধ'রে সেখানে বসে অপেক্ষা 
করতে গিয়ে মনে নানা রকম অদ্বাস্তকর ভাবের উদয় হতে লাগল । সাধ, 
মহারাজেরা ইচ্ছে করেই হয়ত তাদের দর্শনের জন্য ঠিক কতটা আগ্রহ আছে, 
তা দেখবার জন্যে এই রকম পরীক্ষা করেন । পাশ্চমে কিন্তু ডান্তার আর দন্ত- 
চিকিৎসকদের দ্বারা এই ধরণের মনস্তাত্বক পরীক্ষা কৌশল অবাধে প্রয়োগ চলে । 

অবশেষে ভত্যবর এসে আমাদের আহথন জানাতে চণ্ডী আর আম একাঁট 
ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলম- দেখা গেল সেোঁটি একাঁটি শোবার ঘর। খ্যাত 
সোহহং* স্বামণ বিছানার ওপর বসে ছিলেন। তাঁর বিরাট বপ দর্শনে আমাদের 
অদ্ভুত ভাবান্তর উপাচ্হত হ'ল । কিনয়াবক্ষারত নয়নে আমরা  নির্বকভাবে 





* সন্যাসজশবনের নাম সোহহ্‌ং | 'ব্যাঘ: স্বামণ' নামই কিল্ছু তানি আধক পারাঁচত। 


যোখিকথামতত ৫৯ 


দাঁড়য়ে রইলম। এ রকম বিরাট বক্ষংস্হল বা ফুটবলের মত হাতের গুল 
আমরা জীবনে কখনো দেখি নি। প্রকাণ্ড ঘাড়ের ওপর স্বামজর ভীষণ অথচ 
শান্ত মুখ ঘন গোঁপদাঁড় আর বাবারচুলে ঘেরা । কালো চোখে তার একাধারে 
পারাবতের শান্তকোমল আর ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি! পেশীবহুল কোমরে একটা 
বাঘছাল জড়ান ছাড়া পাঁরধানে আর কিছুই ছিল না। 

গলার স্বর ফ্‌টলে, বন্ধুটি আর আম, বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর অপর্ব 
শৌর্ষের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও প্রণাম করে বল্‌লুম, “আচ্ছা স্বামীজী, আজ দয়া 
করে একটু বলুন না জঙ্গলের যে সবচেয়ে ভয়ত্কর জানোয়ার, সেই রয়েল বেঙ্গল 
টাইগারদের শুধু খাঁল হাতে কেমন করে “কাবু করে ফেলা? সম্ভব ?” 

“বাবা, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই নয়। দরকার হলে 
আম আজই লেগে যেতে পার 1৮ শিশুর মত সরল হাসতে মুখখানি তাঁর 
ভরে গেল, বললেন, “তোমরা বাঘকে বাঘ বলেই দেখ, আমি কিন্তু ওদের শুধু 
মেনী বেড়াল বলেই ভাব ।” 

“স্বামীজী, মনে হয়, অবচেতন মনে এ চিন্তা ঢোকালেও ঢোকাতে পাঁর যে 
বাঘেরা মেনীবেড়াল মান্ন, কিন্তু বাঘেদের কি তা বিশ্বাস করাতে পারব ?” 

“আঁবাশ্য শান্তরও প্রয়োজন আছে ! একটা শিশু, বাঘকে বাড়ীর পোষা 
বিড়'ল বলে ভাবে বলেই দি আর তার কাছ থেকে বাঘকে লড়াইয়ে হারান আশা 
করা যেতে পারে, বল? আমার এই মজবূত হাত দহটই হচ্ছে আমার 
উপযুক্ত অস্ত!" 

তারপর তান আমাদের দালানের 'দকে নিয়ে চললেন । সেখানে গিয়ে 
একটা দেওয়ালের ধারে একাঁট ঘু'ঁস মারতেই একটা ই'ট সোজা খুলে বেরিয়ে 
মেঝেতে পড়ল আর সেই দেওয়ালের হর ভিতর দিয়ে আকাশ সংস্পন্টভাবে 
উক দল । হতভম্ব হয়ে ত আম ফ্যাল ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলম। 
ভাবলুম, একাঁট ঘুশীবর ঘায়ে 'যাঁন নিরেট দেওয়াল থেকে চণসুরকি 'দয়ে 
পাকাপোন্ত করে গাঁথা ইস্ট খাসয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই তান বাঘের দতিও 
খাঁসয়ে দিতে পারেন ! 

্বামীজণ বললেন, কতকগুলো লোকের আমার মত গায়ে জোর আছে 
বটে, 'কন্তু মনে তাদের দৃঢ় বিম্বাস নেই । যারা শরীরে খুব মজবুত কিন্তু 
মনে তেমন নয়, তারা কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হিং জন্তুর স্বাধীনভাবে উল্লম্ষন 
দেখামান্ই মূচ্ছ্বা যেতে পারে । স্বাভাবিক হিংস্রতা আর বাসস্হানের মধ্যে বনের 
বাঘের সঙ্গে আর আফিম থাওয়ান সাকাসের বাঘের সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ । 

“ভীমের মত প্রচন্ড শস্তিশালী হওয়া সত্বেও অনেক লোক একটা রয়েল 


৬০ ঘোগিকথামৃত 


বেঙ্গল টাইগারের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে দারুণ ভয়ে একেবারে কাব? হয়ে 
পড়েছে, এও দেখা গেছে । কারণ এই রকম বাঘেই মানুষকে তার নিজের মনের 
গিতরেই পোষা বিড়ালের মতন ভীরু আর নিরুপায় করে তোলে । বেশ সবল 
আর দ্‌ঢ় শরীর আর তার সঙ্গে অসীম মনের জোর যার ভিতর আছে, সে উল্টে 
বাঘকেই পোষা বিড়ালের মতন আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে ফেলতে পারে । ঠিক 
এঁ রকমই আঁম যে কতবার করোছ, তার আর ঠিক নেই ।» 

আমার সামনে ষে ভীমমর্তট, তা বাঘকে যে একেবারে পোষা বিড়াল 
বানিয়ে ফেলতে পারে, তা বিশ্বাস করতে আম সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম । তাঁর এই 
কৌতূহলোদ্দীপক কাঁহনীর মধ্যে কিণ্টিং উপদেশ বিতরণও ছিল, আর তা চণ্ডী 
আর আম সসম্ভ্রমে শুনতে লাগলুম, মনই আমাদের দেহের সব পেশ' চালনা 
করে। হাতুড়ীর ঘা-_-তাতে কতটা শান্ত প্রয়োগ করা যায়, তার উপর নির্ভর করে। 
মানুষের শরীরষন্দের দ্বারা যে শাস্তির প্রকাশ হয়, সেটা তার আক্রমণের জন্যে 
মনের দৃঢ়তা আর সাহসের উপর নির্ভর করে । শরারটা প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই 
সূন্ট ও পুস্ট। অতাঁত জীবনের সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই শান্ত অথবা 
দুর্বলতা মানুষের চেতনার উপর ধারে ধারে সন্মারত হয়। প্রথমতঃ তারা 
অভ্যাসরূপে দেখা দেয়, তারপর তারা অভ্শীপ্সত বা অনভ্ীপ্সত দেহ গঠন করে । 
বাইরের দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মনে । িপরাীত অবচ্হায়, অভ্যাসে গড়া শরীর 
মনের প্রাতবন্ধক হয় । মানব যাঁদ চাকরের হুকুমে চলে, তা হলে চাকরই 
শেষকালে স্কেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে । মনও সেই রকম- শরীরের হুকুমের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে তার দাস হয়ে পড়ে 1” 

আমাদের সাঁনর্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর নিজের জীবনের অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক আর হৃদয়গ্রাহণ ঘটনা থেকে কিছু বলতে শুরু করলেন,-- 

“ছেলেবেলা থেকেই আমার জণীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ষা ছিল, বাঘের 
সঙ্গে লড়াই করা । আমার ইচ্ছা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু শরীরটা ছিল নিতান্তই 
দুর্বল 1” 

বিস্ময়ে আমার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল মান! এই ব্যঢ়োরদ্ক 
বৃষস্কম্ধ' লোকটিকে দেখে দুর্বলতা যে কি, বা কোনকালে তিনি কিছু জানতেন, 
সেটা আঁবম্বাস্য বলেই বোধ হল । 

“্বাস্হ্য ও শান্তলাভের চিন্তায় অদম্য অধ্যবসায় বলে, আম সে অস্াবধা 
দূর করতে পেরোছিলুম । মনের প্রচন্ড জোরই হচ্ছে আসল জোর, আর তা 
'দিয়েই যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও হারাতে পারা যায়, এ অত্যান্ত করার আমার 
ঘথেন্ঠ কারণ আছে ।” 


যোগিকখামৃত ৬১ 


“পুজনীয় স্বামীজী, আপাঁন কি মনে করেন যে আম কোনও কালে 
বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারব ?” এই উদ্ভট চিন্তা অবশ্য সেই প্রথম আর 
শেষবারের মতই আমার মনে উদিত হয়োছিল। 

মৃদু হেসে বললেন, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে বাঘ অনেক রকমের আছে, 
বুঝলে? তাদের মধ্যে কতক আবার মানুষের কামনাবাসনার জঙ্গলে ঘুরে 
ফিরে বেড়ায় । জঙ্গলের পশুদের ঘৃসর ঘায়ে অজ্ঞান করে ফেলে ত কোন 
আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। তার চেয়ে অন্তরের মধ্যে যে সব হিংস্র জন্তু ঘুরে 
ফিরে বেড়ায়, তাদেরই জয় করবার চেস্টা করো 1” 

“তা হলে মশায়, বুনো বাঘ বশ করা থেকে, এই সন্গ্যাসের পথে এসে 
পড়লেন কি করে, একটু দয়া করে শোনান যাঁদ !» 

সোহহং স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। অতীতের স্বপ্নদর্শনে 
তাঁর দৃষ্টতে সদরের আভাস । আমার অনুরোধ রাখবেন ?ক না, তা তখন 
তাঁর মনে ঈষৎ তোলাপাড়া চলছিল সেটা বেশ লক্ষ্য করলুম । অবশেষে 'তাঁন 
সম্মাতসূচক হেসে বলতে আরম্ভ করলেন,__ 

“যশের উচ্চাশখরে পৌছে আমার মনে একটা গর্বের উন্মাদনা এল। 
স্হির করলুম, শুধু যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব তা নয়,_তাদের নিয়ে নানারকম 
খেলাও দেখাব । আমার উচ্চাকাক্ক্ষা ছিল যে, বুনো জানোয়ারদের পোষমানা 
প্রাণীদের মতন চলতে শেখান । আঁম লোকেদের সামনে খুব কীতিত্বের সঙ্গেই 
খেলা দেখাতে লাগলুম । 

“একাদন সম্ধ্যেবেলা পিতা খুব চিন্তিত মনে ঘরে ঢুকে বললেন, “বাছা, 
তোমায় গু'টিকতক কথা বলে সাবধান করে দিতে এসেছি,-তোমার কর্মফলের 
দর্যন ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে হবে । 

পজজ্ঞসা করলুম, “বাবা, আপনি দি অদন্টবাদী ? কুসংস্কারকে কি আমার 
শান্তশালী কম“স্তরোত আবিল করে তুলতে 'দিতে হবে ? 

“তান বললেন, “বাছা আমি অদম্টবাদী নই; শাস্তের বিধানে, কর্মের 
প্রাতফলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। বুনো জানোয়ারদের 'ভিতর 
তোমার ওপর যা রাগ জমে আছে, তা যাঁদ জানতে ! একাঁদন না একাঁদন 
তোমায় জীবনের মূল্যে তা পাঁরশোধ করতে হবে ।, 

“বাবা, আপনি আমায় অবাক্‌ করলেন! আপাঁন ভালরকমই জানেন যে, 
বাঘেরা কি রকম প্রাণী-স্ন্দর বটে কিন্তু ভীষণ হিংস্র। কোন হতভাগ্য 
প্রাণীকে 'বরাট ভোজে লাগাবার পরক্ষণেই হয়ত আবার নতুন শিকার দেখলে 
তার প্রার্ণাহংসা প্রবল হয়ে ওঠে। হয়তো বা.জঙ্গলের ঘাসের ওপর একটি 
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আনন্দচণ্জল হারণ লঘুপদে নেচে বেড়াচ্ছে । তাকে ধরেই তার নরম গলাটা 
ফুটো করে সেই 'হংস্র পশুটা তার একটুখানি রক্ক চেখেই আবার খুশীমত চলতে 
আরুভ করে। ৃ 

“বাঘগুলো হচ্ছে জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ! কে জানে, 
হয়তো বা আমার গোটাকতক ঘু*স তাদের মোটা মাথায় খানিকটা বাাদ্ধীববেচনা 
ঢাঁকয়ে দিতে পারে ! ভব্যতা শেখাবার জন্যে জঙ্গলের শেষ ইস্কুলে আমিই 
হচ্ছ হেডআন্টার ! 

“বাবা, আপাঁন জানবেন, আমার কাজ হচ্ছে বাঘকে মারা নয়, পোষ মানান । 
আমার এই অত্যন্ত সাধুসহ্কল্পে কি করে যে অমঙ্গল আসতে পারে, তা আঁম 
কিছুতেই ভেবে পাইনে ! আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ বাবা যে, 
আমার জীবনের গাঁত যাতে বদলে যায়, এমন কিছু আমায় আদেশ করবেন না |» 

চণ্ডী আর আমার এ একই রকম সঙ্কটের কথা মনে উদয় হওয়াতে কথা- 
গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিলুম, কারণ ভারতবর্ষে ছেলেরা ত কখনও বাপের 
কথা লঘৃভাবে অমান্য করে চলতে পারে না। 

“একটা নীরব ওদাসীন্যে পিতা আমার কৈফিয়ৎ শুনলেন । উপায়াম্তর না 
দেখে অবশেষে তিনি গম্ভারভাবে আমায় বললেন,--শেষ অবাধ তোমায় সব 
কথা খুলেই বলতে হল দেখছি । তবে শোন, কাল যখন বারান্ডায় আম ধ্যানে 
যেমন বাঁস তেমান বসোছি, এমন সময় একাঁট সাধূ সেখানে এসে উপাঁস্হত 
হলেন। এসেই বলতে লাগলেন, “বন্ধুবর, আপনার লাঁড়য়ে ছেলের জন্যে 
একাঁটি কথা বলে যাচ্ছি। বাঘকে পোব মানান বা তাদের সঙ্গে লড়াই করা 
প্রভৃতি তার এই সব হিংস্র আর বিপব্জনক কাজগুলো এখ্যীনই থামাতে বলুন । 
নইলে এর পরের বারেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে এমনি ভয়ানক রকম জখম 
হতে হবে যে, মরণাপন্ন হয়ে পড়ে থেকে, ছ"ট মাস ধরে তাকে ভুগতে হবে। 
তার পরেই তার একটা পারবর্তন আসবে, তখন সে এ সব চালচলন ছেড়েছুড়ে 
দিয়ে একেবারে সম্যাসী হয়ে যাবে !, 

“এই কাহিনীতেও কিন্তু আমার মনে কোনও রেখাপাত হল না । মনে হল, 
পিতা এক ভ্রান্ত উন্মাদের পাল্লায় পড়ে এই সব বিশ্বাস করে বসেছেন 1, 

সোহহং স্বামীর এই স্বীকারোন্তিতে অধীরভাব প্রকাশ ষেন কোন 'নব্্্ধতার 
প্রাতি। 

অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে থাকতে বোধ হল যেন, আমরা যে 
বসে রয়েছ তা একদম ভুলে গেছেন। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত চাপাস্বরে গল্পের 
ছাষসূত ধরে আবার শুরু করলেন, 
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“বাবার সাবধান করে দেবার খুব অষ্প 'কছ্দন পরেই আমি কুচাবহার 
রাজ্যে গগয়ে'ছলুম |. প্রাকঠতক সৌন্দর্যপূর্ণ দেশটি আমার পক্ষে নূতন । 
এতে বিশ্রামের জন্যে বেশ একটা পাঁরবর্তনও হবে বলে আশা করলুম। সবর্প 
যেমন, সেখানেও তেমনি কৌতূহলী জন্তা রাস্তায় বেরুলেই আমার পিছু 
নিত। মাঝে মাঝে এই ধরণের ফিসীফসানি আলাপের টুকরো একটু আধটু 
আমার কানে এসে পেশছুত,_- 

“ এই লোকাঁট বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন ! 

“ “3 গুলো গুর পা, না গাছের গুশড়, এশ্যা ? 

«“ আরে, আরে, গুর মুখটা একবার দেখ, যেন জ্যান্ত বাঘের রাজা !, 
এই সব আর কি। 

“তোমরা জান ত" ফে» গাঁয়ের ছোকরারা সব এক একটা চলন্ত টাটকা খবরের 
কাগজ !. আর মেয়েদের মুখেও তারপরের খবর সব কি রকম তাড়াতাঁড় বাড়ী 
বাড়ী বালি হয়ে যায় । ঘস্টাকতকের মধ্যেই আমার উপাচ্ছ?ততে সহরের মধ্যে 
একটা প্রবল সাড়া ও উত্তেজনা দেখা দিল । 

“সন্ধ্যে বেলায় আমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করাছ, এমন সময় ঘোড়ার খুরের 
শব্দ শোনা গেল। শব্দটা এসে আমার বাসাবাড়ীর সামনে থামল । পর 
মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল একদল লম্বা, জোয়ান, পাগড়ীধারী পুলিশ |» 

“আম ত অবাক হয়ে গেলুম! ভাবলুম, মান্ষের আইনের এই সব 
স:ঘ্টিদের কাছে সবই সম্ভব ! হয় ত' বা আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত কোন 
1বষয়ের জন্যে বাড়ী বয়ে আমায় ধমকাতে এসেছে ! দেখলুম কিন্তু তা" নয় । 
লোকগুলো বেশ মোলায়েম ভাবে অসাধারণ 'বিনয়নম ভাব প্রকাশ করে অ'ভবাদন 
করবার পর বললে, হুজুর, কুচাবহারের যুবরাজের তরফ হতে আমরা 
আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এসোৌছ । কাল সকালে 'তনি তাঁর প্রাসাদে 
আপনাকে 'নমন্দ্ূণ করেছেন ।, 

“এ ব্যাপারের সম্ভাবনা কি হতে পারে, তা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ ধরে মনে 
মনে চিন্তা করলুম। কোন আনর্দেশ্য কারণে আমার এই নিশ্চিন্ত ভ্রমণে 
বাধা পেয়ে মনে বড়ই অস্বাঁস্ত বোধ হল । কিম্তু কি কার, পুলিশের লোকেদের 
কাকু'তাঁমন্গততে অবশেষে যেতে রাজী হতে হল । 

“তার পরাদন সদর দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিরাট চৌদঁড় ! খুব 
জশকজমকের সঙ্গে ত আমায় তুলে নিয়ে চলল । আম একেবারে বিহব্ল হয়ে 
পড়লুম ৷ সর্ষের রোদ তখন খুব প্রচণ্ড- আড়াল করবার জন্যে সাহস মাথার 
ওপর ঝালর দেওয়া কার্কার্যময় একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলে ধরল । সহর আর 
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তার বনাকীর্ণ সহরতলীর ভিতর 'দিয়ে এমন 'নিশ্চদ্ত আরামে গাড়ী চড়ে 
বেড়ানটা পরম উপভোগ্য বলেই 'বোধ হচ্ছিল। রাজপনন্র ম্বন্নং আমায় রাজ- 
প্রাসাদের দুয়ারে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দণ্ডায়মান । ভিতরে 'নিয়ে গিয়ে তাঁর 
নিজের সোনার কার্ুকার্ধকরা আসনাঁটতে আমায় বসালেন- আর নিজে একট৷ 
সাধারণ গোছের চেয়ারেই বসলেন । 

“উত্তরোত্তর বিস্ময় আমার বেড়েই চলল । ভাবলুম, এই সব খাতির 
দেখাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমায় নিশ্চয়ই কোন কিছ একটা করতে হবে । 
সেটা কি? সেটাকি? ভাবাছ- দেখলুম রাজকুমারের মতলব দু একটা 
সাধারণ কথাবাতরি পরই বোৌরয়ে পড়ল । বললেন, “সারা সহরে রটে গেছে যে, 
আপান শুধু হাতে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়তে পারেন ? সাঁত্য নাক ? ৮ 

“বললুম "খুবই সাঁত্য । 

“ 'বলেন 'ি মশাই আমার যে বিম্বাসই হয় না! আপা কালকাতার ভেতো 
বাঙ্গালী-_-সহরের লোকেদের মত সাদা চাল খেয়েই মানুষ ! আচ্ছা মশাই, সাঁত্য 
করে ধলুন দোখ, আপাঁন কি ঘত সব কোমরভাঙ্গা, আফিম-খাওয়ান, 'বাময়েপড়া 
বাঘগুলোর সঙ্গেই কেবল লড়েন, না ? স্বর তাঁর কাচ চড়া, আর 'টিটকারি 
দেওয়া-তাতে কিছু প্রাদৌশকতার টানও আছে । 

“তাঁর এই রকম অপমানজনক প্রশ্নে আম কোন উত্তরই 'দিল্ম না। চুপ 
করে বসেই রইল. । 

“শকছুক্ষণ পরে আবার তানি শুরু করলেন, -শুনুন মশায়, জঙ্গল থেকে 
একটা ভীষণ বাঘ সদ্য ধরা পড়েছে-_নাম দিয়োছ তার “রাজা বেগম” ।* 
তার সঙ্গে লড়াই করতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করাছ, বুঝেছেন ? যাঁদ আপান 
তাকে ঠেকাতে পারেন, আর তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেধে রেখে এসে 
সঙ্ঞানে খাঁচা থেকে বোরয়ে আসতে পারেন, তবে আপাঁন এই রয়েল বেঙ্গল 
টাইগারাঁটকে ত” পাবেনই, তা ছাড়া হাজার কতক টাকা আর অন্যান্য পুরুকারও 
বিস্তর পাবেন। কিন্তু তার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যদ আপাঁন পিছিয়ে 
যান, তবে আমি সারা রাজ্যে ঢাক পটিয়ে দেব যে, আপাঁন একজন পাকা 
ধাপ্পাবাজ ! | 

“তাঁর আস্পধরি কথাগুলো যেন একঝাঁক গুলির মত এসে আমার গায়ে 
বিধল। আমি রেগে তখুনিই তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলম। শুনে ত' তানি 
উজ্জেজনায় অর্ধেক লাফিয়ে উঠে একটু দে'তোহাসি হেসে আবার ধপ: করে বসে 


বার 





গ্যাজা যেগম--একাধারে ব্যাঘ ও ব্যাঘবীর সংবন্ত হিংস-তার জন্য প্রদত্ত নাম । 


বোগিকথাম-ত ৬৫ 


পড়লেন । রোমসম্টদের কথা মনে পড়ল- খারা ধ্রাম্টানদের হিং প্রাণীর 
আদ্তানার মধ্যে ছেড়ে 'দয়ে আনন্দ পেতেন ! 

“বললেন, “আজ থেকে একহঞ্চা বাদে লড়াই হবে । কিন্তু আগে থেকে 
আপনাকে বাঘটা দেখতে দেবার অনুমাত না 'দতে পেরে আম অত্যন্ত 
দুঃখিত ! 

“রাজকুমার কি ভয় পেয়ে গিয়েছেলেন যে- হয়ত বা আম বাঘটাকে 
ধিপ্‌নটাইজ করে ফেলব কিম্বা আ'ফমই খাওয়াব, তা জানি না! 

“রাজপ্রাসাদ থেকে তারপর বোৌরয়ে এলুম । মজা দেখলুম যে, এবার আর 
আগেকার মত রাজছত্র বা চৌঘুড় প্রভূত কিছুই নেই । 

“পরের সপ্তাহে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে আমি শরীর আর মন দুইই 
শনয়ামতভাবে তৈরী করতে লাগলুম । আমার চাকরের মারফতে নানা আজগ্যাব 
খবর সব কানে এসে পেশছ্‌তে লাগল ৷ পিতার 'িনকটে সেই সাধুটটির অশভ 
ভাঁবষ্যদ্বাণী কোনও রকমে বাইরে প্রচার হয়ে পড়োছিল--তা সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই 
চলোছল ॥। বহু সরল গ্রামবাসী সাঁত্যস'ত্যই বিশ্বাস করোছল যে, একটা দুষ্ট 
আত্মা ঈ'বরের আভিশ।পে বাঘের রূপ ধারণ করে জন্মেছে, রািবেলায় নানা রকম 
ভীষণাকার রাক্ষসের মার্ত ধারণ করে আর 'দিনের বেলায় ঠিক বাটি হয়ে 
থাকে । লোকে অনুমান করোছল ষে আমায় সায়েস্তা করবার জন্যে এই রাক্ষস 
বাঘটাকেই পাঠান হয়োছল । 

“আর একটা অদ্ভুত গুজব রটে "গয়েছিল যে, বাঘেরা তাদের স্বর্গরাজ্যে 
কাতর প্রার্থনা পাঠাতে, এই “রাজা বেগমের আকারে তার উত্তর এসেছিল । 
গোটা বাঘজাতটার পক্ষে অত্যন্ত মানহানিকর এই দু'পেয়ে মানুষের আস্পর্ধাকে 
শাস্ত দেবার সেটাই হবে ব্্ষাস্্ । হায় রে নখদন্তলোমাবিহীন একটা মানুষ, 
নখদস্ত বিশিন্ট মজবৃতহাড়ের একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও সাহস পায় ! 
গ্রামবাসীরা সরবে ঘোষণা করল, যুদ্ধে পরাজিত ব্যাপ্রবরদের পুঞীভূ্ত 'হংসার 
গতবৃদ্ধিতে গৃপ্ত আভশ।প ফলে গিয়ে এই গার্বত বাঘের খেলোয়াড়াটকে এবার 
রশীতমত আক্েল 'দয়ে দেবে । 

«আমার চাকরাট এসে আরও একটু খবর 'দিয়ে গেল যে, রাজকুমারাট 
হচ্ছেন আসল বাঘে মানুষে লড়াইয়ের ব্যাপারে একজন উদ্যোস্তার মতো । এমনি 
সব কত কথাই তখন শনলুম। যাই হোক অবশেষে দেখা গেল যে রাজকুমার, 
কয়েক হাজার লেক ধরতে পারে আর ঝড়ে না উড়ে যার এমন একটা বেশ 
মজবুত মণ্ডপ তৈরী করান শংরু করলেন। এর মাঝখানে একটা প্রকান্ড 
লোহার খাঁচায় “রাজা বেগন'ক' রাখা ছিল-_তার বাইরের খাঁনকটা জায়গাও বেশ 

গড 


৬৬ যোগিকখাদত 


নিরাপদ করে ঘিরে রাখা হয়েছে । খাঁচায় বম্ধ করা ব্যাঘ্র মহাপ্রভু অনবরত যা 
গর্জন ছাড়ছিলেন, তা শুনে গায়ের রন্ত জমাট হয়ে যায়, এমনি ভীষণ ! এর 
উপর তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা হত, তার দারুণ হিংসার আগুনে প্রচন্ড 
ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্যে । যোড়শোপচারে আয়োজন সম্পূর্ণ করার 
ব্যবন্হা হচ্ছিল আর রাজপুত্র বোধ হয় “রাজা বেগমের জয়ের পুরস্কার্বরূপ 
আমাকেই তার ভোজের ব্যবস্হা বলে আশা করে ছিলেন ! যাই হোক, দিন তো 
ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসতে লাগল । 

“এদিকে হয়েছে কি, স্টেট থেকে চারিদিকে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া 
হল যে, বাঘে মানুষে অদ্ভুত লড়াই হবে । তাই না শুনে, সহর আর তার 
আশেপাশের নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক সহরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের 
সঙ্গে তামাসা দেখবার জন্যে টিকিট কিনতে লাগল । এত টিকিট বিক্রি হয়োছল 
যে, লড়াইয়ের 'দিনে জায়গার অভাবে শতশত লোককে ফিরে যেতে হল ! 
অনেকে বিনা 'টিকিটেই তাঁবুর ফাঁক 'দয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল, অথবা গ্যালারির 
তলায় যেটুকু জায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে ঢুকে ভিড় করে দাঁড়াল” 

সোহহং স্বামীর গজ্পের সঙ্গে সঙ্গে আমারও উত্তেজনা চরম সীমায় উপস্হিত 
হল। চশ্ডী ত ভাবাবেগে একেবারে 'নিবকি ! 

“রাজা বেগমের কানফাটান গর্জনের সঙ্গে ঈষং ভীত জনতার কোলাহলের 
মধ্যে নীরবে এসে দাঁড়ালুম । কোমরে সামান্য কাপড় ব্যতশত গায়ে আর অন্য 
কিছু আবরণ ছিল না। বাইরের 'দিকের নিরাপদ ঘরটার হুড়কো খুলে ভিতরে 
ঢুকে ধারে ধারে সেটাকে আমার পেছন থেকে এটে দিলুম । রাজা বেগম' 
রক্তের গন্ধ পেল । লোহার রোলঙের ওপর বাজের মত আছড়ে পড়ে ব্যান্ররাজ ত 
আমায় ভাঁষণ অভ্যর্থনা জানালেন । দারুণ ভয়ে, দর্শকবৃম্দ একেবারে নির্বাক 
নিশ্চল হয়ে বসে রইল । কারণ ক্লোধে উন্মত্ত, জঙ্গল হতে সদ্যধূত সেই ভীষণ- 
দর্শন ব্যান্রবরের সম্মুখে আমাকে তখন একটি নিতান্ত নিরীহ মেষশাবকের মতই 
দেখাচ্ছল ! 

“চোখের পলকের মধ্যে আমি খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়লুম । দরজাটি 
বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'রাজা বেগম" বিদাঃংগাঁতিতে আমার ওপর সোজা 
এসে ঝাঁপয়ে পড়ল। সে আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে ডান হাতটি আমার 
ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নররন্ত বাঘের কাছে পরম উপাদেয় কন্তু। 
ভীষণভাবে তা হাত থেকে ঝরে পড়তে লাগল । সাধুৃটির ভাঁবব্যদ্বাণ্ণী এবার 
বুঝি ফলে গেল দেখাছ ! 

“আমি কিন্তু দারুণ আঘাতের প্রথম ধাকাটা তখুনি সামলে নিলুম। 


ঘোঁগকথান-ত ৬৭ 


রন্তমাধা আঙ্গুলগুলো কে।মরের কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে চোখের সামনে থেকে 
লুকিয়ে ফেললুম । তারপর বেশ করে বাগিয়ে বাম হাত দিয়ে বন্মৃদ্টিতে 
একটি ঘুশস লাগালুম । বাঘটা আর টাল সামলাতে না পেরে খাঁচার পিছন 
দিকে একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে 
এসে সামনের দিকে আবার একটা লাফ মারল । লাঁফয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমার দারুণ ঘুশসর বৃষ্টি তার মাথার ওপর পড়তে শুরু হল। 

পকম্তু নররন্তের স্বাদ, বহুদিনের পিপাসা নেশাখোরের প্রথম মদের চুমুকের 
মতো রাজা বেগমকে” একেবারে পাগল করে তুলোছল । মাঝে মাঝে বুকের 
রন্তুহমকরা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণ ব্রমশঃই ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে 
উঠতে লাগল । 'কিম্তু একটা মান্র হাতের দ্বারা অপ্রতুল আত্মরক্ষা করতে গিয়ে, 
আমায় তার নখদন্তের আক্রমণের কাছে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়তে হল । যাই 
হোক, শেষপর্যন্ত তাকে ঘুশীসর চোটেই ঠাশ্ডা করে আনলুম । দুজনেরই জয়ের 
আশায় মরণ বাঁচনের লড়াই চলতে লাগল । লড়াইয়ের চোটে চারধারে যেমনি 
রন্তু 'ছাটয়ে পড়তে লাগল- বাঘটারও তেমনি গলার ভেতর থেকে যন্ত্রণার তদব্র 
গর্জনে আর তার সাক্ঘাতক আক্রমণচেষ্টায় খাঁচাটা যেন একেবারে নরককুণ্ড 
হয়ে দাঁড়াল ! 

“দর্শকদের মাঝখান থেকে চিৎকার উঠল, “গুলি কর, গুলি কর, বাঘটাকে 
মেরে ফেল, সাবাড় করে দাও 1 বাঘেমানুষে লড়াই এত দ্লুতগাঁততে চলাছল যে, 
সেখানকার রক্ষ'দের রাইফেলের গুলি পর্যন্ত লক্ষ্যষ্ট হয়ে গেল ! এবার আম 
আমার সকল ইচ্ছাশীস্ত একন্ন সংগ্রহ রে ভীষণ চিৎংকারের সঙ্গে প্রচস্ড একটা 
ঘৃুশষ মারলুম । বাস ! বাঘটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে শুয়ে পড়ল । আর তার 
কোন নড়নচড়ন নেই 1” 

আম মাঝপথে বলে উলুম, “ঠক মেনাবিড়ালের মতো আর কি !” 
স্বামাজ। পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর আবার 
কৌতূহলোদ্দীপক গঞ্পাঁট শুরু করলেন,_- 

“যাক--শেষ অবাধ ত “রাজা বেগম" হারল । তার রাজগর্ব একেবারে চর্ণ 
হয়ে গেল। ক্ষতাঁবক্ষত হস্তে সদর্পে তার চোয়ালটা ফাঁক করে ধরে নাটকাঁয় 
ভাঙ্গতে আমি মূহর্তেকের জন্যে সেই হাঁ-করা মরণের ফাঁদের মধ্যে মাথাটা 
গাঁলয়ে দিলুম--তারপর একটা শিকলের জন্যে চারাঁদকে চাইল্‌ম । মেঝের 
ওপরে ছিল একটা 'শিকলের থাক্‌, তার ভিতর থেকে একটা শিকল টেনে এনে 
বাঘটার গলা খাঁচার ডান্ডার সঙ্গে বেশ করে বেধে ফেললুম। তার পর বজরগর্বে 
দরজার দিকে আমি অগ্রসর হলুম । 


তু, যোগিকখামত 


শকন্তু জীবন্ত সয়তান সেই “রাজা বেগমের'-_কাঁজ্পত রাক্ষস-ভূতেরই মত 
দারুণ শন্তি ছিল। একটা অদ্ভুত ঝটকা মেরে সে শিকলটা ছি*ড়ে ফেলে আমার 
পিঠের ওপর আচাম্বতে ধাঁপিয়ে পড়ল । কাঁধটা আমার প্রচণ্ড জোরে কামড়ে 
ধরতেই, আঁম হুমাঁড় খেয়ে সামনে পড়ে গেলুম ৷ কিন্তু পলকের মধ্যে আম 
তাকে উল্টে ফেলে আমার পায়ের তলায় চেপে ধরল্‌ম । নিদারুণ ঘুশসর 
চোটে সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা আবার অর্ধচেতন অবস্হায় এলিয়ে পড়ল । 
এবার কিম্তু আম তাকে আরও সাবধানে খুব শন্ত করে বেধে ফেললুম । 
তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা ছেড়ে বাইরে বোরিয়ে এল.ম । 

“এইবার 'কিম্তু একটা নতুন চিৎকার শোনা গেল- সেটা প্রচণ্ড উল্লাসের। 
সেই বিপুল জনতা হতে প্রবল আনন্দে যে বিকট চিৎকার বৌরয়ে এল, তা যেন 
একা মানত বিরাট গলার ভিতর থেকে ! দারুণভাবে ক্ষতাঁবক্ষত হলেও আমাকে 
িম্তু লড়াইয়ের তিনটিথ্পর্ত পূরণ করতে হয়েছিল, এক-_বাঘটাকে অজ্ঞান করে 
ফেলা, দুই--তাকে শিকল 'দয়ে বে'ধে ফেলা, আর 'তিন-_কার্র সাহায্য না 
নিয়ে একলা বোরয়ে আসা । উপরন্তু আমি সেই জানোয়ারটাকে এমন দারুণ 
ঠেঙিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম যে, সে তার মুখের 
মধ্যে আমার মাথাটি আত সখাদ্যের মতন পাওয়ার সুযোগটাও উপেক্ষা করে 
স্হর হয়ে পড়োছল । 

“আমার ঘা গুলোর প্রার্থীমক চিকিৎসার পর,_-আমায় মালা পাঁরয়ে 
সম্মানিত করা হল। শতশত সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে বৃণ্টির মত 
এসে পড়তে লাগল । সারা সহরে তখন উৎসবের জোয়ার বয়ে গেল । সব 
চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভীষণ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে আমারই যে জিত হয়েছে, 
তা নিয়ে চারাদকে অফুরুত আলোচনা চলছে শোনা গেল। প্রাতজ্ঞারক্ষার 
জন্যে রাজা বেগমকে আমায় ষে উপহার দেওয়া হল তা পেয়ে কিন্তু আমার 
মনে কোন উল্লাস বোধ হল না। অন্তরে তখন 'কি রকম একটা আধ্যাত্মক 
পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল । মনে হল, খাঁচা থেকে আমার এই শেষ বারের মতন 
বোৌরয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল পার্ঘিব উচ্চাশা আর আকাক্ষারও দরজা 
যেন চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে এলুম ! 

কঃ গু ০ গু 

“তারপর এল দুঃখের পিন ! রন্তদুষ্টির জন্যে ছ'মাস ধরে জীবনমরগ 
দোলায় দুলতে লাগলুম ॥। কুচবিহার হতে বের্যবার মত একটু ভাল হতেই 
নিজের দেশে ফিরে এল্‌ম । 

“এই লড়াইয়ের পর মনে ষে বিশ্লব ঘটে গিয়েছিল, তাতে এ পথে আর 


যোগিকথামৃত ৬৯ 


পা বাড়াতে প্রবৃত্ত রইল না। পিতার কাছে গিয়ে সাবনয়ে নিবেদন 
করলুম, যে পুণ্যাত্মা সাধুটি আমায় সতর্ক করে দিয়োছলেন, এখন বুঝাঁছ যে, 
তিনিই আমার গুরু । আহা, আজ যাঁদ তাঁর দর্শন পেতুম ৮ আমার ইচ্ছা 
যে খুবই আন্তারক ছিল, তার প্রমাণ হাতে হাতেই পেয়ে গেলুম, কারণ 
তারপর অতি শাগাগর তিনি একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের কাছে এসে 
উপস্হিত হলেন । 

“তাঁকে প্রণাম করতেই আত স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, “তোমার 
বাঘকে পোষ মানান ত যথেন্ট হয়েছে হে। এখন আমার সঙ্গে এস, মানুষের 
মনের জঙ্গলে অজ্ঞান আবদ্যার ষে সব পশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের 'কি করে 
দমন করতে হয়, তা তোমায় আম শিখিয়ে দেব । এ জগতে ত প্রচুর উত্তেজনা 
আর আনন্দের খোরাক জুগিয়ে বহু দর্শকদের আনন্দ দিয়েছ, এবার তোমার 
যোগাভ্যাসের অদ্ভুত কৌশল দেখে স্বর্গবাসীরা তেমান উল্লাসত হোক, 
কি বল? 

“তারপর সেই সাধু গুরুজীর কাছে আমি আধ্যাঁত্বক পথে দীক্ষালাভ 
করলুম । আমার বহাদনের অব্যবহৃত অনমনায় মরচেধরা আত্মার সিংহদ্বার, 
যেন তান নিজহস্তে উন্মুন্ত করে দিলেন! তারপর--তারপর আর কি ? 
গুরুশিষ্য দুজনে হাত ধরাধার করে সাধনার জনো শীগাঁগরই হিমালয়ের পথে 
বোরয়ে পড়লুম |” 

চণ্ডী আর আম সাঁত্যই তাঁর এই রকম ঘার্ণিবাত্যাবিক্ষুত্খ বিচিন্ত্র জীবনের 
অপরুপ কাহিনীর প্রত্যক্ষ বর্ণনায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হলুম । 
যাই হোক, বেশ একটি চ্নিগ্ধ আর শান্ত পাঁরবেশের মধ্যে সুশীতল বৈঠকখানার 
ভিতরে, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পুরুকার তখন প্রচুর ভাবে 
পেয়ে গেল্ম বলেই মনে হল ! 


ণম পরিচ্ছেদ 
গামা [সিদ্ধ সা 


বন্ধুবর উপেম্দ্রমোহন চৌধুরী এসে একদিন বললেন, “ওহে, কাল রাতিরে 
একটি ধর্মসভায় গিয়ে হাজির হয়োছিলুম । গিয়ে দেখি, একটি যোগী ভশুই 
থেকে ফুটকতক উত্ভুতে শূন্যে অবচ্হান করছেন!” শুনে মনে একটা প্রবল 
কৌতূহলের সম্চার হল । 

উৎসাহব্জক হাসির সঙ্গে বললুম, “বোধ হয় তাঁর নাম আমি আন্দাজ 
করে বলতে পারি। আচ্ছা, তিনি কি আপার সারকুলার রোডের ভাদুড়ী 
মশাই ?” 

উপেন্দ্র নতুন খবর আমদানি করার কাঁতত্ব হতে বাঁণ্চত হয়ে একটু যেন 
ক্ষুগ্নী হয়েই স্বীকৃতিস্চক মাথা নাড়ল । সাধৃসম্যাসীদের সম্বন্ধে আমার 
কৌত্হল বম্ধুবাম্ধবদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই জানা ছিল, কাজেই নতুন 
কোন সাধুসন্ব্যাসীর সম্ধান পেয়ে আমাকে তা জানাতে পারলে তাদের খুব 
আনন্দই হত । 

বললুম, “উাঁন আমাদের বাড়ীর এত কাছে থাকেন, ষে প্রায়ই আমি গুকে 
দেখতে যাই ।৮ কথাটা শুনে উপেন্দ্রের মুখে বেশ একটা গভীর আগ্রহ ফদুটে 
উঠল দেখে আমি আরও খানিকটা বলতে শুর্য করলুম, 

“তার অনেক অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখেছি । পতগঞ্জলির* অন্টাঙ্গ 
যোগের মধো প্রাণায়ামের** বিভিন্ন প্রণালী 'তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত 
করেছেন । একবার তান 'ভস্ব্িকা প্রাণায়াম” আমার সামনে এমন ভয়ঙ্কর 
জোরের সঙ্গে করে দেখালেন যে, মনে হল যেন ঘরের মধ্যে সাঁত্যসাঁত্যই 
একটা প্রবল ঝড় উঠেছে । তারপর 'তাঁন ঝড়ের মত নিশ্বাস থামিয়ে উচ্চ 
সমাঁধতে নিমগ্ন হয়ে গিয়ে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন । ঝড়ের পর 
শাম্তির স্বীয় জ্যোতিঃর ছটা যা তাঁর বদনে দেখা গেল, তা ভোলবায় নম্প 1” 





* সর্বপ্রধান প্রাচীন যোগব্যাখ্যাতা । 
+* ধবাসপ্রম্যাস নিরন্ণের মাধ্যমে প্রাণশান্তির সংবমন । ভাঁ্প্িকা প্রাণায়ামে মন 'স্হর হয় । 
1১৯২৮ খেক্টান্দে অধ্যাপক জলে বোয়া বলেছিলেন যে রাস মনোবিদগণ গবেষণার 


যোগিকথামৃত 2৯ 


“শাুনোছ, সাধূঁটি নাকি বাড়ী থেকে কোথাও বড় একটা বেরোন না ৮” 
উপেন্দের স্বর যেন ঈষৎ সান্দগ্ধ। 


“সাঁত্যই তাই ! তিনি আজ কুঁড় বছর ধরে বাড়ণর ভিতরেই আছেন । 
কোথাও বড় একটা বেরোন না। পালপার্বণের সময়েই কেবল তাঁর এ নিয়মের 
কিছু ব্যতিক্রম ঘটে সে সময় হয়ত বা সামনের ফুটপাথে একটু বেড়ালেন 
মানত ! তাঁকে দেখলেই !ভাঁখারর দল সেখানে ছুটে যায়, কারণ সাধু ভাদুড়ী 
মশায়ের দয়া সকলের কাছেই সুপরিচিত | 

“আচ্ছা, এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শন্তি এঁড়য়ে, কি করে তিনি শ্‌ন্যে কূলে 
থাকেন, এ'যা 2 


“কতকগুলো প্রাণায়ামের প্রক্রিয়ার পর যোগীদের শরীরের জড়ত্ব একেবারে 
কেটে যায়, তাতে সেটা শন্যে ভেসে ওঠে অথবা ব্যাঙের মতন লাঁফয়ে উঠ্‌তে 
পারে। এমন কি সাধ্‌সন্ামীরা, যাঁরা যোগপ্রণালীর কোন ননার্দ্ট সাধনা 
আদৌ অভ্যাস করেন না, জানা গেছে যে, ঈ“বরের গভীর ধ্যানের সময় তাঁদেরও 
দেহ এমাঁনতর হান্কা হয়ে যায় |” 

“তা হলে স্ত, এ*র সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার দেখছি । আচ্ছা, 
রোজই কি তুমি সম্ধ্যার সময় সভায় যাও নাকি?” উপেন্দ্রের চোখ দুটি 
কৌতূহলে চকচক: করে উঠল । 

“হাঁ, আমি প্রায়ই সেখানে যাই । তাঁর জ্ঞানোপদেশের ভিতর সরসতা 
আমায় ভার তৃপ্ত আর আনন্দ দেয় । মৃশাঁকল এই যে মাঝে মাঝে আমার 
পর অতণীশ্দুয় জ্ঞানের বিষয় স্বীকার করেছেন, যা তার পাঁরপূর্ণ মহিম।য় হচ্ছে, “ফ্রয়েডের 
কাঞ্পত অল্তঞ্জণন মনের সম্পূর্ণ বিপরীত আর যার ব্ণান্তগূলি মানৃষকে প্রকৃতই মানুষ করে 
তোলে, কোন আতিজন্তু নয় ।৮ ফরাসী পণ্ডিতাঁট ব্যাখ্যা করোছিলেন যে উচ্চতর সংঁবদের 
উল্মেষের সঙ্গে “ক্যায়জম:" অথবা সংবেশনের ভুল করা উচিত নয় ॥ দার্শীনকভাবে অতশীন্দুয় 
মনের আঁস্তন্ব বহু দিন ধরেই স্বীকৃত হয়েছে, বস্তুতঃ যা হচ্ছে ইমার্সন কাঁথত পরমাত্মা_ 
তা কিন্তু কেবলমান্ত বর্ত'মানেই বৈজ্ঞ।নিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে ।” 

শদ ওভারসোল'এ ইমার্সন লিখেছেন, মান,ষ হচ্ছে মন্দিরের ?সংহদ্বার, যেখানে সবাঁকছু 
জ্ঞান, সকল কিছ; শুভ অবাস্হত । সাধারণভাবে আমরা যাকে মানুষ বাল, পানভোজনরত, 
জীবনে প্রাতাত্ঠত কাজের মানুষ, যষেরূপে তাকে জানি, তাতে করে নিজেকে সে প্রকাশ করতে 
পারে না, বরং নিজেকে ভূল করে প্রকাশ করে । তাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন কার না, 
কল্তু আত্মা, বার ষম্ম সে, যাকে তার কর্মের ভিতর দিয়েই সে প্রকাশ করে, তার কাছেই 
আমাদের নতঙ্জান: হতে হয় ।...ঈম্বরের সকল গৃণ বা আধ্যাত্মিক প্রকাতির গভশরতার দিকে 
আমাদের একটা 'দিক সর্বদাই উন্মুক্ত ।* 


৭২ ঘোগিকখানত 


একটানা হাসি বিল্তু সভার গান্ভীর্য নন্ট করে ফেলে । সাধৃঁটি তাতে 'কিছ? বরন্ত 
হন না বটে কিন্তু গুর শিষ্যরা ষেন তেড়ে মারতে আসে 1” 

সেদিন বৈকালে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ভাদুড়ী মশায়ের আশ্রমের 
পাশ দিয়ে আসতে আসতে একবার তাঁকে দর্শন করে আসব বলে মনস্হ কম্লুম । 
সাধারণ লোকেদের সেখানে প্রবেশলাভ দুরহ । একটি মান্র শিষ্য কেবল 'নিচের 
তলায় থেকে গুর্র নির্জনতা ধাতে ভঙ্গ না হয়, সে দিকে প্রথর দৃষ্টি রাখেন। 
শিষ্যাট দারুণ কড়া, সহজে কাউকে তাঁর কাছে ঘসতে দেন না। জিজ্ঞাসা 
করলেন, দেখা করবার কোন কথা আগে থেকে ঠিক করা আছে 'কিনা। তাঁর 
গুর্দেব কিম্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই এসে পড়ে, আমায় পন্রপাঠ বিদায়ের 
হাত থেকে বাঁচয়ে দিলেন । 

ভাদুড়ী মশাই চোখদুটি ?িট মিট করে বললেন, “মকুন্দর যখনই ইচ্ছে 
হবে ও তখনই আসবে । আমার নিজনে থাকবার ব্যবস্হা আমার নিজের 
আরামের জন্যে নয়, বাইরের লোকেদের জন্যে, বুঝলে 2 সংসারের লোক 
সরলতা চায় না, যাতে করে তাদের মোহ টুটে যায়! সাধুরা যে কেবল বিল 
তা নয়, দুবেধ্যিও ৷ শাস্বেও তাঁদের চালচলন একটু খাপছাড়া ধরণেরই বলে ।” 

আম ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে উপরতলায় তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে আস্তানায় 
গিয়ে পেশছলুম । সেখান থেকে কদাচিৎ তিনি কোথাও নড়তেন। সাধারণ 
পার্থিব সৃখদঃখের মিছিল সাধৃসম্তরা উপেক্ষা করেই চলেন। এ সব তাঁদের 
দৃষ্টির বাইরেই থাকে, যতক্ষণ পর্যস্ত না তা যৃগাঁসম্ধ হয়ে দাঁড়ায় । সাধু- 
খাষগণের সকল সমসাময়িকেরা এই স্কীর্ণ বত'মানেতে আবদ্ধ নন । 

বল্লুম, “মহর্ধ, আমার পরিচিত যোগাখাষদের ভিতর কেবল আপনাকেই 
দেখলম, 'যান সর্বদাই অন্তরালে থাকেন !” 

“ভগবান সময় সময় সাধুসব্যাসীদের একেবারে অপ্রত্যাশিত স্হানে এনে 
ফেলেন, বুঝলে? পাছে আমরা ভেবে বাঁস যে, তিনি একটা প্রাণহীন বাঁধ 
নিয়মের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নন !” 

ভাদুড়ী মহাশয় অতঃপর পম্মাসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর সত্তর বছর 
বয়সে, বার্ধক্যজনিত অথবা তাঁর স্হির শান্ত জীবনের অপ্রীতিকর কোন চিচ্ছুই 
দেখতে পেল্ম না। সৃপৃজ্ট দেহ, সরল মন, ধর্মপ্রাণ ভাদুড়ী মশায় সকল 
[বিষয়েই আদর্শ । শাস্ববর্ণত প্রাচীন মৃনিখাষদের মতই তাঁর প্রস্য আনন, 
আনন্দোজ্জবল প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি। উ্বত-দেহ, প্রচুর শ্সশ্রমশ্ডত মুখ, 
উধর্বধানবদ্ধ দৃষ্টি; তান সর্বদাই খজ ও দ়ভাবে আসনে উপাবন্ট ! 

আমরা দৃজনে ধ্যানে বস্লুম। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর মধুর শাম্তম্বরে 


গিকখামৃত ৭৩ 


আম জেগে উঠলুম | ধ্যানের চেয়ে ভগবানকে আরও বেশশ করে ভালবাসতে 
স্মরণ কারয়ে দেবার জন্যে বললেন, “প্রারই ত নীরবে ধ্যানে বস, বিন্তু কোন 
ছু 'অনুভব"* লাভ তোমার হয়েছে কি? 'সাম্খিলাভের প্রণালশট যেন ভুলো 
না কিন্তু ।» 

ধ্যান শেষ হবার পর তিনি উঠে পড়লেন, তারপর কয়েকটি আম আমায় 
খেতে দিলেন। গন্ভীর প্রকীতির মধ্যেও তাঁর সরস মনের পাঁরিয় মেলে । 
রসিবতা করে বললেন, “সাধারণ লোকেরা ধ্যানযোগের চেয়ে জলযোগের কথাটাই 
বেশী বোঝে, জানলে হে!” তাঁর এ “যৌ'গক' রাঁসকতা আমায় হাসিতে 
উচ্ছ্যাসত করে তুলল ॥ বললেন, “বাবাঃ, তোমার 'কি হাঁস ?” তাঁর দৃম্টিতে 
সকৌতুক স্নেহের দীপ্ত! তরি নিজের মুখ কিন্তু সদাই গম্ভীর, অথচ তাতে 
একটি স্বগাঁয় হাঁসর পরশ লাগা । তাঁর পদ্মলোচন, একাঁট অন্তগ্‌ দব্য- 
হাসিতে উদ্জবল। 

টোৌবলের উপর কতকগুলো মোটা খাম দৌখয়ে তান বলংলন, “সুদূর 
আমেরিকা হতে এই চিঠিগ্ুলো এসেছে । সেখানকার গোটাকতক স্ভাসামাতর 
লোকেদের সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে । দেখাঁছ তাদের সভ্যদের যোগ সদ্বন্ধে 
খুব আগ্রহ । বলম্বাসের চেয়েও তাদেব দিঙদির্ণয়ের জ্ঞান সংক্ষরতর ; এরা 
ভারতবর্ষকে নতুন করে আবার আঁবম্কার করছে । আম তাদের এ বিষয়ে 
সাহায্য করে খুব খুশী । অবারিত দিনের আলোর মত যোগের জ্ঞান যেই চায়, 
সেই বিনামূল্যে পেতে পারে । 

“মানুষের মাান্তর জন্যে মৃনিখাষরা যা একাম্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ 
করোছিলেন, সেটা প্রতীচ্যের লোকেদের জন্যে হাল্কা করে 'দিয়ে আর কাজ নেই । 
আত্মায় এক, কিন্তু বাইরের আঁভক্দ্রতায় ভিল্ন হলেও কি পশ্চিম, কি পর্ব কেউই 
কিছু উন্নাত করতে পারবে না, যদি না ঠিক কোন বিধি নিয়মানুযায়ী যোগ 
অভ্যাস করা যায় ।” 

সাধু মহাশয় তাঁর শান্ত ও স্নিখধ দৃষ্টি দ্বারা আমায় অভিষ্ত করলেন । 
আম তখন বুঝতেই পারনি যে, এইসব কথাগুলোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের 
এক গড ইঙ্গত 'নাহত রয়েছে । আজ এই কথাগুলো লিখতে বসে এখন বুঝতে 
পারাছ যে, সময় সময় আমায় 'তাঁন যে সব হীঙ্গত করতেন, তার পাঁরছ্কার মানে 
এই ছিল যে, হয় ত কোন দিন বা আমায় ভারতের সংস্কীতি আমোরিকায় বহন 
করে নিয়ে যেতে হবে । 


* প্রকৃত ঈশ্বর দশ'ন 
৬ 


3৪ বযোগিকখানত 


“মহার্ঘ, আমার বড্ড ইচ্ছে যে, আপনি জগতের উপকারের জন্যে যোগ 
সম্বন্ধে একটা বইটই কিছু লেখেন 1” 

[তান বললেন, “আমি শিষ্যদের সব তৈরী করাছ। তারা আর তাদের 
শিষ্েরাই হবে সব এক একটা জীবন্ত পুস্তক ॥ তারা হবে কালের স্বাভাবিক 
বিনাশ বা ক্ষয় অথবা সমালোচকদের অস্বাভাবিক সমালোচনার ক্ষাতর অতাঁত 1” 

সম্খ্যায় তাঁর শিষ্যেরা না আসা পর্যন্ত আম একলা তাঁর সঙ্গে বসে 
রইলুম । ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর এক অননুকরণীয় অপূর্ব প্রসঙ্গ সুরু করলেন । 
শান্তির প্লাবন বইয়ে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মানসিক জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে দিয়ে 
যেন ভগবানের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন । রূপকচ্ছলে নীতিকথা 'তিনি বেশ 
বিশুষ্ধ বাংলায় বলতেন । 

সোদন সম্ধ্যাবেলা ভাদুড়ী মহাশয় মীরাবাঈয়ের জীবনসংক্রান্ত 'বাঁবধ 
দার্শীনক তত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন । মধ্যযুগের রাজকুমারী মীরাবাঈ 'ছিলেন 
একজন রাজপূতানা, 'যাঁন সাধুসঙ্গলাভের জন্যে রাজৈন্বর্য পর্যন্তও ত্যাগ করে 
চলে এসেছিলেন । 

একজন খুব বড় সাধু, সনাতন গোম্বামণ প্রভু তাঁকে স্ত্রীলোক বলে দর্শন 
দিতে অস্বাঁকার করায় তিনি বলোছলেন,__“তোমার গুর্জীকে বোলো যে, এক 
ঈবর ছাড়া আর কেউ যে পুরুষ ( বিশ্বন্ষ্টা ) আছেন, তা আমি জানি না। 
তাঁর কাছে আমরা কি সবাই নারী (মায়া বা প্রকৃতি ) নই ?” জবাব শুনে 
সম্ন্যাসীপ্রবর মীরাবাঈয়ের পদতলে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা করলেন । 

মীরাবাঈ বহু ভঙ্তিরসাত্ক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন, সে সব ভারতের 
সরবত সাদরে গাঁত হয়ে থাকে । এখানে তারই একটি উদ্ধৃত হ'ল, 

নিত নহানে সে হার মিলে তো জলজন্তু হোই, 
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই । 
তুলসী পৃজন্‌সে হার মিলে তো মৈ" পৃজহ* তুলসী ঝাড়, 
পথ্থর পৃজনসে হার মিলে তো মৈ" পুজা পহাড় ॥ 
তুণ ভখন্‌সে হার মিলে তো বহুত মৃখী অজা, 
স্মী ছোড়নসে হরি মিলে তো বহৃত রহে হৈ খোজা ॥ 
দুধ পিনেসে হার মিলে তো বহৃত বৎস বালা 
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নম্দলালা ॥ 
ড়ী মহাশয় যেখানে যোগাসনে বসোঁছলেন, সেখানে তাঁর পাদুকার 
কাছে জন কয়েক শিষ্য কিছ প্রণাম রাখলেন ৷ এই শ্রদ্ধানবেদনের অর্থ এই 
যে, শিষ্য তাঁর পার্থিব সকল সম্পদ গুরুপদতলে অর্পণ করলেন । 


গিকখামত 3৫ 


কৃতজ্ঞ বম্ধুরা ভগবানেরই ছদ্মরুপ, তানি স্বরূপে সম্ধানেই 
ফেরেন। 

পতৃপ্রাতম সেই মহর্ষির নিকট হতে বিদায় তে গিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে 
চেয়ে তাঁর এক শিষ্য উচ্ছ্বাসত আবেগে বলে উঠলেন, “গুরুদেব, আশ্চর্য 
আপান ! ভগবানের খোঁজে আপাঁন আপনার আরাম, এশ্বর্য, সর্বস্ব ত্যাগ 
করে এসে আজ আমাদের জ্ঞান 'বিলোচ্ছেন, সাঁত্যই অদ্ভুত 1” সকলেই 
জানত যে, একান্ত মনে যোগমার্গ অবলদ্বন করবার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় 
বাল্যকাল হতেই তাঁদের বংশের বিরাট এব আঁতি অবহেলায় ত্যাগ করে চলে 
এসেছেন । 

সাধুপ্রবর মৃদু ভর্থসনার সঙ্গে বললেন, “তুমি ঠিক উল্টো কথা কইছ। 
আম সামান্য গোটাকতক টাকা বা তুচ্ছ কয়েকটা সংসারসুখ ত্যাগ করে চলে 
এসেছি বটে, কিন্তু তার বদলে কি পেয়েছি জান? অপার ভানন্দের অনন্ত 
সাম্রাজ্য ! তা হলে আম সব ত্যাগ করলুম কি করে, বল? আমি সেধন 
উপভোগের আনন্দ জানি । সেটা 'কি ত্যাগ হল? অদ্‌রদর্শা সাংসারক 
লোকেরাই ত্যাগী । কারণ তারা সামান্য গোটাকতক সংসারের খেলনার লোভে 
তাদের অতুলনীয় স্বর্গের এ্বর্ধ ত্যাগ করে বসে !” 


ত্যাগের এই অপরুপ ব্যাখ্যা শুনে আমি হাসতে লাগলুম । এ ব্যাখ্যার 
জোরে সাধুঁভখারীরা কুবেরের এ্রশ্বর্ধা পায় আর ধনগর্বঁ কোটাপাঁতিরা সব 
তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে আত্মদান করে। 


[তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, “জানলে, ঈ“বরের বিধানে, আমাদের 
ভবিষ্যতের জন্যে যে কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ে বেশ ভালভাবেই 
ব্যবন্হা করা আছে, তার আর কোন ভুল নেই ।” সাধক শ্রেষ্ঠের এই কথাগ্দাীল 
ছল তাঁর ব্যস্তিগত মতবাদের প্রত্যক্ষ উপলাব্ধজাত সত্য ৷ “বাইরের নিরাপত্তার 
[ববয়েই সংসারের সকল লোক অনিশ্চিত বিশ্বাসে খোঁজে । তাদের সংসার- 
জীবনের ক্লিস্ট চিন্তাসকল তাদের কপালে কাটা দাগেরই মতন ফুটে আছে । 
'যাঁন আমাদের প্রথম নিঃ*বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু, দুগ্ধ, মাতৃস্তন্য প্রভাতর 
ব্যবস্হা ক'রে রেখেছেন-_-তিনি তাঁর ভক্তদের দিনের পর দিন কি করে রক্ষে করে 
চলতে হয়, সে ব্যবন্হাও জানেন বই কি।” 


স্কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার প্রত্যহই যাতায়াত চলতে 
লাগল । নীরব উৎসাহঙ্গানে তিনি আমায় প্রত্যক্ষ অনুভব লাভে সাহাষ্য 
করতেন। একদিন তিনি আমাদের বসত বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে রামমোহন 


৭৬ যোগিকঘাদত 


রায় রোডে উঠে গেলেন । তাঁর ভন্তশিষ্যগণ সেখানে “নিগেন্দ্ু মঠ”* নামে একটি 
নূতন আশ্রম স্হাপনা করেছেন । 

যাঁদও এটা আমার এ কাঁহনীর কয়েক বছর পরের কথা, তবুও ভাদুড়ী 
মশায়ের শেষ কথাগুলো এখানে একবার উল্লেখ করব। পশ্চিমে যাবার 
অব্যবাহত পূর্বেই আঁম তাঁর কাছে বিদায় আশীবদি নেবার জন্যে নতজানু হয়ে 
বসতেই তান বললেন, “বাবা, আমোরকায় যাও ; ভারতের প্রাচীন গৌরবই 
হ'বে তোমার বিজয়বর্ম । স্পন্ট দেখতে পাচ্ছ তোমার কপালে 'বিজয়লেখা ৷ 
দূর দূরান্তের, দেশ বিদেশের বড় বড় মনীষীরা তোমায় সাদরে বরণ করে 
নেবেন, তা দেখে নিও 1» 





* তাঁর পৃরা নাম 'ছিল নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। 

থৃষ্টীয় জগতের লাঘমাসিম্ধ সাধূগণের অন্যতম ছিলেন, ১৭শ শতাব্দীর কুপেরতিনো 
শনবাসণ সেন্ট জোসেফ-। তাঁর কাঁতত্ব বহু-প্রত্যক্ষদশশ“র দ্বারা পরণীক্ষত | সেপ্ট জোসেফ: 
একপ্রকার জাগাঁতক অন্যমনস্কতা প্রদর্শন করতেন যা ছিল আসলে দিব্য স্মাতমান্ত। তাঁর 
সঙ্গী মঠবাসিগণ কখনও সাধারণ ভোজন স্হলে তাঁকে পাঁরবেশন করতে দিতেন না, তাহলে 
[তান সহসা পাঁরবেশনের পাতাদ সমেত শূন্যে উাঁখত হতেন । ভ্‌পুষ্ঠে একসঙ্গে দীর্ঘসময় 
থ।কার অক্ষমতা হেতু তান কোন জাগাঁতক কর্তব্য সাধনের অন্ভুতভাবে অনুপযোগণ 
ছিলেন। কোনও পাবঘমূর্তির দর্শন সেপ্ট জোসেফের উত্গাতর পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল । হঠাৎ 
দেখা যেত দুজন সম্ত--একজন প্রস্তর মাঁত'রণপে আর একজন রম্তমাংসের দেহে, পরস্পর 
সংলগ্ন হয়ে উদ্ব বায়ুমণ্ডলে ভাসছেন ॥। 

আধ্যাত্মক উদ্নাতি প্রাপ্তা আবিলার সেন্ট টেরেসা শারশীরক উধর্বগাঁতর জন্য বড়ই বিব্লত 
বোধ করতেন। প্রাতষ্ঠানের গুরু কর্ম্মভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকায় 1তাঁন শারাঁরিক উধ্বগাত 
রোধ করতে চেষ্টা করতেন--কিল্তু বৃথাই সে চেস্টা । তান লিখেছেন, “প্রভু বখন অন্যর্প 
ইচ্ছা করেন তখন তুচ্ছ প্রাতরোধ চেষ্টা নি্ফলই হয় ।” স্পেনের আকলবা নামক চ্ছানের 
গশজয়ি রাক্ষিত সেন্ট টেরেসার দেহ দশর্ঘ' ছার শতাব্দী যাবৎ প্যণ্পের অলৌকিক সৌরভ সহ 
আঁবকৃত অবস্থা প্রকট করে আসছে । এ স্থানাট বহহ অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে । 


৮ম পরিচ্ছেদ 


ভারতের সুৃবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
স্পজ্যার জগদ*শ চন্দ্র বস, 





“জগদীশ চন্দ্র বসুর বেতার আবিষ্কার মার্কীনর আগে হয়েছিল ।” এই 
চাণ্চল্যকর উীন্ত শুনে একটু এগিয়ে দেখলুম যে, ফুটপাথের উপর জনকতক 
অধ্যাপক বৈজ্ঞাঁনক তর্ক জুড়ে দিয়েছেন । তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানের 
আঁভিপ্রায় ঘাঁদ আমার জাতীয় গর্বপ্রণোদত হয়, তা হলে অবশ্য আম 
দুঃখিত ! ভারতবর্ষ শুধু দর্শনে কেন, পদার্থাবদ্যায়ও জগতে শ্রেষ্ঠ আসন 
লাভ করতে পারে । তার এই প্রমাণ প্রদর্শনে আম আমার প্রবল আগ্রহ দমন 
করতে পারলুম না। 

জিজ্ঞাসা করে বসল:ম, “তার মানে কি মশায় ?” 

অধ্যাপকটি অন্গ্রহ করে ব্যাখ্যা করে শোনালেন, “বসু মহাশয়ই হচ্ছেন 
বেতার সংসঞ্জক আর বৈদয্যতিকতরঙ্গ প্রাতসরণ নির্দেশক যন্ত্র আবিক্কারে প্রথম । 
িন্তু আমাদের এই ভারতায় বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কার ব্যবসায়ে অথোপার্জনের 
কাজে লাগান নি। শাীগ্গর 'কিম্তু তিনি অজৈব হতে জৈব জগতে তাঁর 
মনোযোগ 'নিবোশত করলেন । উদ্ভিদ-শারীরতত্বীবদ 'হসাবে তাঁর যুগান্তকারী 
আঁবচ্কার, এমন কি পদার্থাবদ হিসাবে তাঁর মৌলিক গবেষণাকেও ছাড়য়ে 


আমার ব্যাখ্যাতাকে আম বিনীত ধন্যবাদ 'দিতে তিনি বললেন, “বখ্যাত 
বৈজ্ঞানক বস্‌ মহাশয়, প্রোসডেন্সী কলেজে আমারই সহ-অধ্যাপক |” 

তার পরাদনই আম সেই খাঁষ জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্হিত হলুম। 
আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী! দূর থেকেই বরাবর 
আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলত । গম্ভীর, প্রশান্ত, সৌমামনার্ত বসু মহাশয় 
আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পণ্চাশের কোঠায়ও তাঁর স্ন্দর সৃঠাম দেহ, 
ঘন চুল, প্রশস্ত কপাল, চোখ দুটিতে স্বস্নদ্রদ্টার আবেশময় দৃষ্টি সুস্পচ্ট 
কণ্ঠস্বর, তাঁর জীবনব্যাপণ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পরিচায়ক । 

জগদীশ চন্দ্র বল্লেন, 

“আমি সম্প্রীতি পশ্চিমের বিজ্ঞান সভাগ্যীলতে যোগদান করে ফিরছি । 


৭৮ যোঁগিকঘ।নংত 


প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক অবিভাজ্য অখণ্ড প্রাণের এঁক্য প্রদর্শক 
আমার আঁবক্কৃত সক্ষত্র যন্ত্রগ্যালর বিষয়ে সভাগণ অসীম আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন।* জগদীশ বসুর আবিক্কৃত ক্েক্োগ্রাফ যন্মে আয়তন এক কোটি 
গুণ বড় দেখায় । অনুবীক্ষণযন্দে কেবলমাত্র কয়েক হাজার গুণ বড় দেখায় । 
তাইতেই এ জাবাবদ্যায় অত্যাবশ্যক অনপ্রেরণা এনে 'দিয়েছে। ক্রেক্কোগ্রাফ্‌ 
নানাদকে অগাঁণত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে ।” 

বললুম,-+“আপাঁন মশায় বিজ্ঞানের অদৃশ্য হাত দিয়ে পূর্ব পশ্চিমের দ্ুত 
মলন ঘটাতে যথেন্টই সাহায্য করেছেন ।» 

বসু মহাশয় সুরু করলেন, “কেম্তিজে আমার শিক্ষালাভ হয় । পশ্চিমের 
সব মতবাদেরই পৃঞ্থান্পুঙ্খ পরীক্ষামূলক সত্যনিধরিণ প্রণ।লীপ্রয়োগ 'কি 
সুন্দর ! এই রকম পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী অন্তদর্শষ্টর সঙ্গে ঙ্গাঙ্গভাবে 
জাঁড়ত। আর এইটাই আমার প্রাচ্যের উত্তরাধিকার ! মূক জড়প্রকাঁতর চিরমৌন 
অবশ্গশ্ঠন উন্মোচন করতে আজ তারাই একসঙ্গে আমায় সাহায্য করেছে । আমার 
ক্রেক্কোগ্রাফের** স্বতঃপ্রকাশ 'লাপগুলো দারুণ সন্দেহবাদীদের কাছেও প্রমাণ 
করে 'দিয়েছে যে, গাছেরও সৃখদুঃ$খবোধের সংবেদনশশল তীম্মকাতম্্ন আছে, 
এবং বাচত্র ভাবানুভাূতির জীবনও আছে । প্রাণজগতে যেমন, ডীদ্ভদ জগতেও 
তেমান সেই একই ধরণের ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, আনন্দ, ক্লেশ ও উত্তেজনা, 
মোহ প্রভৃতি আরও অসংখ্য রকমের উদ্জেজনার সংযোগে প্রাতক্রিয়ার যথোপযনন্ত 
ভাবানুভূতিও আছে ।” 

“অধ্যাপক মশায়, এই নিখিল বিশ্বসৃম্টির মধ্যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন, 
আপনার আবিভাঁবের পূর্বে কেবল কবিকষ্পনার মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। আম 
একটি সাধুকে জানতাম, যিনি কখনও ফুল তুল্‌তেন না। বলতেন, 'গোলাপ 
কুজকে তার সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে ফাণ্চিত করব কেন? আমার নিষ্ঠুর 
চয়নে কি এর মাহমার অপচ্ছব ঘটান উচিত হবে ৮ আপনার আবিষ্কার তাঁর 
এই দরাী কথাগুলির সত্যতাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে । 

“কাব্যসুষমামশ্ডিত সত্যের সঙ্গে কবির মধুর অন্তরঙ্গ পাঁরুয় হয় বটে, 


ন & 


“নব বিজ্ঞনই অতগীশ্দিয় জ্ঞানময়, তা না হলে তার আঁস্তত্ব থাকে না। উী্ডদাবদ্যাও 
যথা মত এখন গ্রহণ করছে-তরক্ষের অবতারবাদও সন্বরই প্রাকৃত ইতিবৃত্তের পাঠ্যপৃস্তকর্‌ূপে 
দেখা যাবে ।”--এমারসন । 

** জ্যাটিন শব্দ ক্োসকের বা বৃদ্ধি থেকে জাত। ক্রেছ্কোগ্রাফ ও তাঁর অন্যান্য 
আবিৎ্কারের জন্য জখদাশচল্ত ৯৯১৭ খ্ম্টাব্দে নাইট উপাধিতে ভাঁষত হন । 


যোঁগকথামৃত 5৯ 


কিন্তু বিজ্ঞানী সে পথে অগ্রসর হন স্হালভাবে । একদিন আমার ল্যাবরেটারতে 
এসে ক্রেক্কোগ্রাফের অবিসম্বাদিত প্রমাণ সব দেখে যাবেন |” 

সকৃতভ্ঞ চতে আম তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্হান করলঃম। পরে 
আমি শুনৌছলনম যে, উদ্ভিদূতত্বাবদ্‌ বস্দ মহাশয় প্রোসডেম্সী কলেজ পাঁরত্যাগ 
করেছেন এবং কলকাতায় একাঁটি গবেষণাকেন্দ্র স্হাপনের পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করেছেন। 

বসু বিজ্ঞন মান্দির প্রাতষ্ঠার সময় আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান 
করোছিলুম । শত শত উৎসাহী লোক সেই উপলক্ষ্যে মান্দরে গিয়েছিলেন । 
নূতন বিজ্ঞান মান্দরের অপূর্ব কারুকার্য আর তার আধ্যাত্মিক প্রতীকের দর্শনে 
আম মোহত হয়ে গিয়োছলৃম । সম্মুখের প্রবেশদ্বারে দেখা গেল- কোন 
সুদূর তীর্থক্ষেত্ত হতে আনীত বহু শতাব্দীর প্রাচীন এক স্মতিচিহ্ন ! 
পদ্মাকৃতি* ফোয়ারার 'িছনে মশাল হাতে এক খোঁদিত কল্যাণশীমূর্তি,_ 
আনর্বাণ জ্ঞানালোকবার্তকার চিরবাহিকা নারীর প্রাত ভারতীয় শ্রদ্ধার অপূর্ব 
নদর্শন ! উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মান্দর প্রকাতর লীলাতাীঁত অরূপের 
প্রতি উৎসূন্ট। বেদীতে কোন মার্ত প্রাতষ্ঠার অভাব, দেবতার অশরারী 
ভাবেরই সূচনা প্রকাশ করছিল । আজকের অন্ষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত জগদীশ- 
চন্দ্রের নিদ্নালাখত বাণী শুনে মনে হল যেন, ভাবানপ্রাণত প্রাচীন কোন 
খ্বাযর মুখ হতে তা' নিঃসৃত হয়েছে,_- 

“আজকের দিনে এই গৃহ আম মাত্র পরীক্ষাগাররূপে নয়, প্রকৃতই মান্দর 
রূপে উৎসর্গ করলুম 1” তাঁর শ্রদ্ধাপ্লত গম্ভীরবাণী, তখন সেই জনপর্ণ 
সভাগ্‌হের উপর এক অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করল । “আমার গবেষণার কাজ 
চালাবার সময় আমার অজ্ঞাতসারে আম পদার্থবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের সীমারেখায় 
উপস্হিত হয়ে পড়োছলুম । আশ্র্ষের বিষয় আমি দেখতে পেলুম যে, 
সীমারেখা ক্রমশঃ অদশ্য হয়ে যাচ্ছে আর জড় ও প্রাণের রাজ্যের সংযোগস্হল 
ধীরে ধারে প্রকাশ পাচ্ছে! অজৈব পদার্থ বোধ হল, যেন জড় ছাড়া অন্য 
িছু ;--বহ্‌ বিচিত্র শান্তর ক্রিয়া প্রকাশে এতে এক অপূর্ব পুলক শিহরণ ! 

“দেখলুম,_-একই সমান প্রক্রিয়ায় ধাতু, বৃক্ষ, প্রাণী প্রভৃতি সব একই 
সাধারণ নিয়মের অধীন । তারা সকলেই মূলতঃ একই রকমের ক্লাম্তি আর 


শে টা 

ঈপঞ্ম-ভারতবর্ষের প্রাচশন অধ্যাত্বপ্রতীক । এর উল্মপীলত দলগাাীল জাঁবাত্মার 
আধ্যাত্বক বিকাশের দ্যোতক ॥ পঞ্ক হতে উীণ্ভিন্ন পথকজের অনাবিল সৌন্দর্যের বৃঙ্ধিতে 
আধ্যাত্বক পদ্য প্রসাদের আন্বাস । 


৮০ যোগিকথাদত 


অবসাদ বোধ করে একই রকমের তাদের আরোগ্যলাভ বা আনন্দ শিহরণ অথবা 
মরণে একই রকমের 'চরচ্হায়ী 'স্হর নিস্পন্দ ভাব । এই বিরাট এঁক্যে বিস্ময়ে 
আভিভত হয়ে প্রচুর আশার সঙ্গে আমার পরীক্ষা প্রমাণ প্রদর্শন 'সিম্ঘ গবেষণার 
ফলগ্াল আম রয়েল সোসাইাটর গোচরীভত করি। কিম্তু সেখানে উপচ্হিত 
শারীরতত্ববিদেরা আমার পরীক্ষার ফলগুলি জড় জগতের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ 
রেখে আমায় 'নির্ত হতে উপদেশ দান করে বললেন যে, তাতেই আছে আমার 
নিশ্চিত সাফল্য এবং তাঁদের সংরাক্ষিত রাজ্যে যেন অনাঁধকার প্রবেশ না করি! 
আম হয় ত' আমার অজ্ঞতসারে এক রকমের জাতিভেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে 
বোধ হয় তাদের সভ্যতা লঙ্ঘন করে ফেলেছিলুম । 

“অজানিত একটা ধমের গোঁড়ামি গোছের জানষও সেখানে বর্তমান 'ছিল, 
যাতে করে বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞতার একটা বিশঞ্খলা আনে । এ আমরা প্রায়ই 
ভুলে যাই যে, যিনি চিরাববর্তনশশল সূষ্টিরহস্যে আমাদের ঘিরে রেখেছেন, 
তিনিই আমাদের অন্তরের মাঝে জিজ্ঞাসা ও উপলাব্ধর ইচ্ছাও সুপ্ত রেখেছেন । 
বহ্াঁদনের ভ্রাম্তির মধ্যে জানতে পেরেছিলুম যে, বিজ্ঞানীদের উৎসন্ট জীবন 
অলম্ঘনীয়ভাবে অন্তহশন সংগ্রামে পাঁরপূর্ণ । লাভ, ক্ষত, ফলাফল একই ভেবে 
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়, আবিচলিত শ্রদ্ধা নি-বদনে । 

“কালে পৃথিবীর 'বিশিট বিজ্ঞানসামীতগুলি আমার মতবাদ আর তার 
পরাক্ষার ফলগালও গ্রহণ করলেন আর বিজ্ঞানে ভারতের দানের প্রাধানাও 
স্বীকার করে নিলেন । সংকণর্ণ বা সীমাবদ্ধ কোন কিছু কি ভারতীয় মনে তৃঞ্ধ 
আনতে পারে ? বহু প্রচলিত জীবন্ত এতহ্য আর পুনরুজ্জীবনের প্রাণ- 
শন্তবলে এই ভারতভূমি বহু পাঁরবর্তনের ভিতর দিয়ে পুনঃ প্রাতাঙ্ঠিত 
হয়েছে । আপাতমনোহর আর সামাঁয়ক পুরুকারের আকর্ষণ দূরে ফেলে রেখে 
ভারতবাসীরা সবাই এগিয়ে চলেছে জীবনের সবেচ্চি আদর্শ উপলব্ধির 
সন্ধানে, আর তা নিক্কিয় ত্যাগে নয়, সক্রিয় সংগ্রামের ভিতর 'দিয়ে। যে 
দুর্বল, বে সংগ্রামকে অস্বীকার করে কিছুই পায়নি, তার ত্যাগ করবারও কিছু 
নেই। যুদ্খনিরত থেকে যিনি জয়লাভ করেছেন, তিনিই কেবল তাঁর বিজয়লম্থ 
আঁভজ্ঞতার ফলে জগৎকে সমন্ধ করতে পারেন। 

“জড়ের উপর প্রতিক্রিয়া এবং উ।ম্ভদ জগতে অপ্রত্যাশিত আবিজ্কারের কাজ 
যা বসু বিজ্ঞান মান্দরে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে-_সে সব কাজ পদার্থবদ্যায়, 
শারীরতন্বে, চিকিৎসা, কৃষি এমন 'কি মনোবিদ্যায়ও গযেষণার বিস্তৃত পন্হা 
উন্মুন্ত করে দিয়েছে । যে সব সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত অসাধ্য বলেই 
[বে চত হত, তারা আজ পরীক্ষামূলক গবেষণার সীমার মধ্যে এসে পড়েছে । 


যোগিকথাম-ত ৮৬ 


“কল্ত নিশ্চিত সত্য নির্ণয় ছাড়া ত আর চরম সাফল্য লাভ করা যায় না। 
কাজেই আমার পাঁরকাঞ্গত সুক্গমানূভূতিসম্পন্ন যন্ত্র সকলের সুদীর্ঘ শ্রেণী 
তাদের আধারের ভিতর প্রবেশ গৃহের মধ্যে আপনাদের সম্মখেই আজ রাখা 
হয়েছে । তারা হচ্ছে আপাতপ্রতীয়মান ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্য হতে, অদৃশ্য প্রকৃত 
সত্তাকে খুজে বার করতে আর মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধির সীমা আতক্রম করতে 
আঁবরাম ধৈর্য, শ্রম আর উপায় উদ্ভাবনের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সাক্ষী । স্রষ্টা 
বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আসল 
পরীক্ষাগার হচ্ছে মন, যেখানে মায়ার আড়াল হতে তাঁরা প্রকৃত সত্য বিধিগুলি 
খুঁজে বার করেন । 

“এখানে প্রদত্ত বন্তৃতায় কোন বিষয়ের চর্বিতচর্বন বা কোন অমৌল জ্ঞানের 
কেবলমাত্র পুনরাবৃত্ত হবে না। তারা ঘোষণা করবে সব নতুন আবিচ্কার যা 
এই মান্দরে আজ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে । মান্দরের গবেষণাকাষের বিবরণীর 
নিয়ামত প্রকাশে ভারতের এই সব অবদানগুঁল পূথিবীর সবর্তই পেশছতে 
পারবে, আর তা সর্বসাধারণেরই সম্পান্ত হবে । এদের উপর কখনও কোন 
পেটেন্ট নেওয়া হবে না। আমাদের জাতীয় কান্টর ভাব এই চায় যে, ব্যান্তগত 
লাভের জন্যে আমরা জ্ঞানের ব্যবহারের মদাহানি থেকে যেন চিরতরে 
মুস্ত থাক। 

“আর এও আমার ইচ্ছা যে, এই বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত সুযোগসুবিধা 
সকল দেশেরই কর্মারা যতদূর সম্ভব যেন লাভ করতে পারেন । এ বিষয়ে 
আমি আমাদের প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি । আড়াই হাজার 
বছর আগেও ভারতবর্ষ তার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সকল, নালন্দা ও তক্ষশীলায়, 
পৃথিবীর সর্বত্র হতে বিদ্যার্থাদের সাদর আহবান জানিয়েছিল । 

বিজ্ঞন যাঁদও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন দেশ বিশেষের নয়, বরং সর্বজনীনতায় 
এ আন্তজাতিক, তবুও ভারতবর্ষ জগৎকে তার 'বিরাট দানের জন্য বিশেষভাবে 
উপয্যস্ত ।* 





*প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পদার্থের আপাঁবক সংগঠন সুপাঁরাচিত ছিল। ভারতয় 
ষড়,দর্শনের মধ্যে বৈশোঁষধক একটি- সংস্কৃত “শবশেষ” অর্থৎ আণবিক বোৌশম্ট্য হতে এর 
ব্যৎপাত্ত । বৈশোঁধক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবন্তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ওঁল্‌ক্য,--যাঁন কণাদ 
( কণাভক্ষক ; তশ্ডুলের কণা ভক্ষণ করে জশীবন ধারণ করতেন ) নামেও পাঁরাচত ; তান 
২৪০০ বংসর পূবে জন্মগ্রহণ করেন । 

১৯৩৪ সালের “ইচ্ট ওয়েছ্ট" পান্ুকার় বৈশোঁধক দর্শনের বৈজ্ঞানক মতবাদের 
সংক্ষিপ্তসার নিম্পালাখতরপে প্রকাশিত হয়েছে ১ “ঘাদও আধানক আণাঁবক মতবাদ 


৮২ যোগকথামনত 


“ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্পনা, যা আপাতাবরোধী সত্যসকল হতে নতুন 
ধারাকে দঢ়রুপে প্রতিষ্ঠা করে, তা গভীর একাগ্রতার অভ্যাসে সংঘত । এই 
সংযম কিন্তু মনে অসাম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধানের শন্ত জোগায় 1” 

জগতাবখ্যাত বৈজ্ঞানকের এই শেষ কথাগ্চীলতে আমার চোখে জল এল । 
“ধৈর্য” কথাটা কি ভারতবর্ষ এই নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাঁড়ত নয়--যা 
কালের গাঁত অথবা এীতহাসকদের নাগালের বাইরে ? 

প্রাতষ্ঠাঁদবসের অঙ্গ কিছুদিন পরেই আমি আবার সেই গবেষণাকেন্দ্ 
দেখে এলুম | 

সুবিখ্যাত উীদ্ভদতত্ববিদ মহাশয়, তাঁর প্রাতশ্রুতি স্মরণ করে, তাঁর 
নিঃস্তব্ধ পরীক্ষাগারে আমায় নিয়ে গেলেন। তারপর একটা পরীক্ষা শুরু 
করে বললেন, “আম এই ফার্ণগাছের সঙ্গে আমার “ক্রেস্কোগ্রাফ” লাগিয়ে 
দাচ্ছ, এ বহুগুণ বাঁড়য়ে দেখায় । এ অনুপাতে যাঁদ শামূকের গাঁত বাড়িয়ে 
দেখান যায়, তবে তাকে এক্প্রেস ট্রেনের মত দৌড়তে দেখা যাবে |” 

পরদার উপর খুব বড় করে প্রাতফালিত ফার্ণ গাছের ছায়ার ওপর আমার 
সাগ্রহ দৃষ্টি গিয়ে আবদ্ধ হল। সক্ষম জীবনের স্পন্দন এখন বেশ স্পন্টই 


সাধারণতঃ বিজ্ঞানের নূতন উন্নাত বলেই ঠববোচিত হয়, কিন্তু এ বিষয়াঁট কণাদ কর্তৃক বহু 
পূর্বেই পাঁরপাটরুপে ব্যাখ্যাত হয়োছল । সংস্কৃত “অণ?, গ্রশকশব্দ এটমের (98€07008 
৮1909 ) বাচ্যার্থ “আঁবভাজ্য" রূপে সৃক্ঠুভাবেই অন্দিত হতে পারে । খষ্টপূর্ব যুগের 
বৈশোষক দর্শনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকলের মধ্যে আছে--৫৯) চুম্বকের দিকে সূচের 
গাঁত ৬১) বৃক্ষমধ্যে জলসংবহ (৩) আকাশ বা ইথর, জড় ও অবয়বহধন,--সূক্ষমশান্ত 
সণ্টারণের ভীত্ত (0৪) সৌরাগ্নি সর্বপ্রকার উত্তাপের কারণ ৫৫) উত্তাপই আণাঁবক গঠন 
পাঁরবর্তনের কারণ ডে) মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পাঁথবীর অপুমধ্যস্থ গুণ, বা তাদের নিম্নাভিমুখাী 
আকর্ষণ শান্ত দেয় (৭) সকল শান্জর গাঁতশীলতা- বার কার্কারণ সম্বচ্ধে শান্তর ব্যয় অথবা 
গতর পুনঃসংক্ছান 'নাহত। (৮) আগাঁবক বিজ্ফোরণে জগতের প্রলয় (৯) তাপ ও 
আলোর কিরণের 'বচ্ছঃরণ হচ্ছে, ক্ষদদ্রাতক্ষুদ্র সক্ষরকপার চতুর্দকে আবশ্বাস্য দ্লুতবেগে 
ধাবন (আধুনক “কসামক রে” বা মহাব্যোমরশ্মি মতবাদ ) 0৯০) দেশ ও কালের 
আপোক্ষিকতা ৷ 

বৈশোঁষক দর্শন, অণ্‌ই জগতের উৎপাত্তর কারণ বলে নিদেশ করেছে_ অনন্ত তাদের 
প্রকাত অথাঁধ তাদের চরম বৈশিষ্ঠ্য । এই অঞ্ুগ্ালি আবিরাম স্পন্দনগাঁতাঁবাশঘ্ট বলে 
[িবোঁচত হয়েছে । অপু যে একা ক্ষুদ্র সৌরজগৎ, এই নূতন আবিদকার প্রাচীন বৈশোঁধক 
দার্শনকদের কাছে কোন নূতন সংবাদ নয়। এরা সময়কেও তার গাঁখাঁতক ধারণায় 
কষুন্রাতক্ষুদ্র অংশে 'বিভন্ত করে, তার একককে 'কলা' বলে আঁভাঁহত করেছেন, আর তা 
হচ্ছে অপ্বর় নিজ একক অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে কেবল সেইটুকু সময় মান ।" 


যোগকথামৃত ৮৩ 


দেখতে পাওয়া গেল। আমার মুখ্ধ চোখের সামনে গাছটি আত ধীরে ধারে 
বাড়তে লাগল । বৈজ্ঞানক মহাশয় ফার্ঁণ গাছটির ডগার উপর একাঁট ছোট 
ধাতুখণ্ড দিয়ে ছুয়ে দিলেন ৷ নীরব বৃদ্ধর অঙ্গসগ্ঠালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ! 
দণ্ডাঁট সাঁরয়ে নিতেই আবার বাঁদ্ধর মুখর ছন্দ সরু হল। 

বস্দ মহাশয় বললেন, “দেখলেন 'ত, বাইরের সামান্য কোন বাধাও, সুবেদী 
কলাগুলির পক্ষে কি রকম ক্ষাতিকর । দেখুন, এবার আম ক্লোরোফর্ম" প্রয়োগ 
করব, তারপর এর প্রাতষেধকও দেব ।৮ 

ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ফলে গাছের বৃদ্ধ থেমে গেল, প্রাতষেধকের ক্রিয়াতে 
আবার তা পুনর্জ্জীবিত হল। বৃদ্ধর সময়কার স্পন্দনগঁল চলাচ্চন্রের 
প্লটের চেয়েও আমাকে একান্ত 'নাবন্ট করে তুলল । বসু মহাশয় (এ ক্ষেত্রে 
গসনেমার খল চাঁরন্রের স্হলে ) ফার্ণ গাছটার এক অংশের ভিতর একটা 
তীক্ষয অস্ম প্রবেশ কাঁরয়ে দিলেন । ঘন্ধ্ণাজানত আক্ষেপের স্পন্দন দেখা 
গেল। কাণ্ডের একাংশ দিয়ে ধখন 'তিনি একটা ক্ষুর চালিয়ে দিলেন, ছায়াটা 
তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল, অবশেষে মরণের কোলে ঢলে পড়ে আম্তম 
বিরাম লাভ করে স্হির হয়ে গেল। 

একটা সতুপ্ধ হাসির সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের কৌশল দেখাতে দেখাতে আচার্য 
জগদীশ বসু মহাশয় বললেদ, “একটা প্রকান্ড গাছকে প্রথমে ক্লোরোফর্স 'দিয়ে 
আম সাফল্যের সঙ্গে স্হানান্তাঁরত করতে পেরোছলুম । সাধারণতঃ এই রকম 
ধিরাট বনস্পাত চ্হানাম্তারত করতে গেলেই আত শীঘ্র মারা যায় । আমার 
সুক্ষ যন্ত্রের রেখাচিত্রগুলো- গাছেদেরও যে সংবহনতন্ত্র আছে, তা প্রমাণ 
করেছে। গাছেদের রসসণ্মালনাক্রিয়া ঠিক প্রাণদেহের রন্তসণ্চালনাক্রয়ারই 
অনুরূপ ॥। বৃক্ষরসের উধ্বগাঁত কৈশিক আকর্ষণেরই মত সাধারণ কোন যাঁন্ক 
কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্লোস্কোগ্রাফের দ্বারাই এর রহস্যের সমাধান 
হয়েছে । এটা সজীব কোষের ক্রিয়া বলে। গাছের তলা অবাঁধ নামান একটা 
গোলাকৃতি নল থেকে সার্পল গাঁতিতে ঢেউগুলো বেরোয় আর এইটাই আসলে 
হংপিন্ডের কাজ করে। যতই আমরা গ্রভীরভাবে উপলাব্ধ কর, ততই এ 
প্রমাণ অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, একটি এঁকাত্ম্য পারকম্পনা প্রকৃতির 
নানা বািচত্ররূপকে একসত্রে গেথে রেখেছে ।” 

বসু মহাশয় নিজের তৈরী আর একাঁট যন্ত্র দেখিয়ে বল্লেন, “এবার আম 
আপনাকে এক টুকরো টিনের ওপর কতকগুলো পরাক্ষা দেখাব । বাইরের 
উত্তেজনা প্রয়োগে ধাতুর ভিতরের প্রাণশন্তি অনুকূল অথবা প্রাতকূলভাবে ক্রিয়া 
প্রকাশ করে; কালির দাগেই 'বাভন্ন প্রাতক্রিয়ার ফল দেখা যাবে ।” 
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গভীর আঁভনিবেশের সঙ্গে আমি অণুপরমাণুর গঠনগুলির তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের 
রেখাচিগেছলো দেখতে লাগলুম । টিনে যখন আচার্য মহাশয় ক্লোরোফর্ম 
প্রয়োগ করলেন, স্পন্দনশশল লিখন তখনই থেমে গেল । ধারে ধারে ধাতুটি 
স্বাভাবিক অক্হা ফিরে পেলে, আবার সেগুলি শুরু হল । বস: মহাশয় 
খাঁনকটা 'িষান্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন । টিনের স্পন্দনশশল অংশের 
সঙ্গে সঙ্গে সচীলেখনীও নাটকীয় ভ।বে রেখাচিত্রের ওপর মত্যু পরোয়ানা 
লিখে দিল । 

বসু মহাশয়ের আবিক্কৃত যন্তুগ্ৰীলতে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁচি বা 
যন্মপাতিতে ব্যবহৃত ইস্পাতও ক্লাম্তির অধীন, আর তারা সামায়ক বিশ্রাম পেলে 
পুনরায় কর্মক্ষমতা লাভ করে। ধাতুর মধ্যে প্রাণস্পন্দন, বৈদয্যাতিক প্রবাহ বা 
প্রচণ্ড চাপপ্রয়োগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি লোপ পর্যন্ত পায়। 

অক্লান্ত কর্মকুশলতার মুখর নিদর্শনস্বরূপ গৃহ মধ্যম্ছ সেই অগাঁণত 
আবিচ্কারের যন্দ্রগুলো আমি চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম । 

বসু মহাশয়কে বললম, “মশায়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ষে, আপনার 
অদ্ভুত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পূর্ণতর সুযোগ নিয়ে কীষকার্ষে ব্যাপক উল্নাত 
আরও দ্রুত হয়ে উঠতে পারছে না। গাছের বৃদ্ধির ওপর নানারকম সারের 
প্রভাব দেখবার জন্যে, এদের মধ্যে কতকগুলোফে ল্যাবরেটরীতে চট্‌ করে 
পরাক্ষা করে দেখবার কাজে লাগান সহজে সম্ভব হবে নাকি ?” 

তিনি বললেন, “আপানি ঠিকই বলেছেন। ভবিষ্যতে বসু আবিষ্কৃত 
যন্মলোর ব্যবহারের অগ্গাণত উপার বৌরয়ে যাবে । বৈজ্ঞানিকেরা কদাচিৎ 
সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পাঁরশ্রমের পুরুকার পায় । স্জন প্রচেষ্টার আনন্দই 
তাদের পক্ষে যথেষ্ট ।” 

অক্লান্তকর্মী, নিরলস সেই খাঁষগ্রাতিম বৈজ্ঞানিকের প্রাত আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা 
আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে আম বিদায় নিলূম । ভাবলনম, “তাঁর আশ্চর্য 
প্রাতভার উদ্ভাবনগ শন্ত কখনও কি হাস পেতে পারে ?” 

কালের গাতর সঙ্গে সঙ্গে তার কখনও হ্রাস ঘটোন। 'য়েজোনেন্ট 
কার্ডওগ্রাফ' নামে একটি জটিল যন্ত আবিহ্কার করে জগদীশ চন্দ্র বন্দ মহাশয় 
নানাজাতীয় ভারতীয় বৃক্ষের বিস্তৃত গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় 
উঁধধের একটা বিরাট অনাবিষ্কৃত ভেষজতালিকা বোরয়ে পড়ল । কার্ডওগ্রাফ 
এমন নির্ভুল আর সঠিকভাবে তৈরী ষে, তাতে সেকেন্ডের শতাংশও রেখাচিন্লে 
আজঙ্কত হয়। বক্ষ, প্রাণী এবং মনষ্যশরীরের গঠনের সুক্ষমাতিসূঙ্ষম স্পন্দন 
সকল রেজোনেন্টে পাঁরমাপ হয় । স্বিখ্যাত ডীদ্ভদতত্বাবদ: বস্য মহাশর 


ঘোঁগকথাসত 86 


ভাবধ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর আঁবক্কৃত “কার্ডওগ্রাফ' ব্যবহারে প্রাণগণের 
পাঁরবর্তে বূক্ষেরও জীবচ্ছেদ পাওয়া যাবে । 

তান বল্লেন, “একই সময়ে একটা বক্ষ বা একটি প্রাণীকে একটা 
ওষুধ দেওয়াতে, পাশাপাঁশ লেখা প্রাতাঁলাঁপতে তাদের ফলের এক 
আশ্র্য রকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যা কিছু 
আছে, তার সব কিছুরই পূরবভাস গাছের ভিতরও আছে । উীদ্ভদ জম্মানর 
উপর পরীক্ষা, পশু ও মানবের অনেক দৃঃখকষ্ট দূর করতে সাহায্য 
করবে ।” 

তার পর কয়েক বৎসর বাদে বস্দ মহাশয়ের বক্ষ সম্বন্ধীয় প্রার্থামক 
আবিদ্কার সকল অন্যান্য বৈজ্ঞানকদের দ্বারাও সমার্থত আর স্বীকৃত হয়। 
১৯৩৮ সালে কলাম্বয়া 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষার বিবরণ নউইয়র্ক টাইমস্ত-এ 
নিদ্নীলখিতভাবে প্রকাশিত হয় £-_ 

“গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা স্হির নির্ধারিত হইয়াছে ষে, যখন তান্তকা 
সকল মাঁম্তদ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংবাদ বহন করে, তখন ক্ষুদ্র 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রবাহ সুক্ষ গ্যালভানোমটারে 
নিরুপত হইয়াছে- এবং আধুনিক পাঁরবর্ধনকারা যন্ সাহাযো লক্ষ লক্ষ গুণ 
পাঁরবার্ধতও হইয়াছে । জীবন্ত প্রাণী অথবা মানব দেহের তীশ্নকাতম্তুর মধ্য 
দিয়া শক্তিপ্রবাহ অনুসম্ধান কারবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন সম্তোষজনক 
প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, কারণ এই সকল শাস্তপ্রবাহ অত্যন্ত দ্ুতবেগে 
ধাবিত হয় ৷ 

“্ডান্তার কে, এস, কোল এবং ডান্তার এইচ, জে, কার্টস রপোর্ট প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন ষে, িঠাজলের ঝাঁঝ-_যাহা সাধারণতঃ লাল মাছের কাঁচের পানে 
ব্যবহৃত হয়, তাহাদের দণর্ঘ একাঁটি মাত্র কোষ তান্তিকাতন্তুর একটিমান্র কোষের 
সাঁহত কার্ধতঃ সমান। উপরন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন যে বাবর তন্তুগদুলি 
উত্তোজত হইলে বৈদন্যাতক তরঙ্গ উৎপাদন করে, যাহা একমাত্র গাঁত ভিন্ন, প্রাণা 
ও মানব তাঁদ্রুকাতন্তুর সাঁহত সর্বতোভাবে সমান । গাছের তন্নিকার বৈদন্যাতক 
প্রবাহ প্রার্ণীদগের অপেক্ষা বহু গুণে ্দগথ। এই আবিষ্কার কলন্বিয়া 
বশ্বাবদ্যালয়ের গবেষকগণ, তাঁন্বকার বৈদ্যাতিক প্রবাহের ধারগাঁতাঁচ্ন লইবার 
উপায় বাঁলয়া ধাঁরয়া লইলেন ।৮ 

“জড় ও মনোজগতের সীমারেখার সূরাঁক্ষত গৃগ্তরহস্যের দ্বার উদ্বাটনে 
এই বাঁবিই হয়ত কালে পরশ পাথর হইয়া দাঁড়াইতে পারে ।» 

কাবসম্্াট রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের এই আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিকের 


৮৪ ঘোগিকঘানত 


অন্তরঙ্গ বন্ধু 'ছিলেন। কবি, 'নম্নালাখত কয়েকটি ছন্ন তাঁর নামে উৎসর্গ 
করেছেন,_ 
হে তপাস্বি ডাকো তুমি সামমন্রে* জলদগর্জনে, 
“ডীক্তঠত ! 'নিবোধত 1” ডাকো শাম্ত অভিমানীজনে 
পাশ্ডিত্যের পন্ডতক* হতে । সবৃহৎ বিশবতলে 
ডাকো মূ দাম্ভকেরে । ডাক দাও তব শিষ্যদলে-_- 


ধ্রবীন্দ্ুনাথের কাঁবতায় উল্লিখিত “সামন্ত” চতু্বেদের মধ্যে একটি । অপর তিনাঁট 
হচ্ছে ধক, বজ?ঃ আর অথর্ব | হিন্দূদের এই ধর্মশাস্রে ভ্রন্মের সগুণভাব--সম্টারূপে 
ঈশ্বর, যান মানবদেহে জীশবাত্মার-পে প্রকাশিত, তাঁর স্বরূপ বার্ণত হযেছে । ব্রদ্ধ শব্দ বহে 
ধাতু হতে উৎপন্ন, মানে বিস্তার করা ; বোদিক অর্থে এর মানে হচ্ছে এ*বরিক শান্তর জ্বতঃ- 
প্রসারণ অথবা সচ্টিক্রিয়াশশলতায় সম্প্রসারণ । উর্ণনাভের উর্ণরি মত নিখিল 'বিশব তাঁর সত্তার 
বিবর্তন । বেদের সম্পূর্ণ অথ" হচ্ছে পরব্রদ্দের সঙ্গে আত্মার, জাবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
সজ্ঞান মিলন। 

বেদের সংক্ষিপ্তসার বেদান্ত বহু বড় বড় পাশ্চান্ত্য মনবীঁদের অন্প্রাণিত করেছে । 
ফরাসণ এীতহাসিক ভিন্তর কুজ্যা বলেছেন, “যখন আমরা প্রাচের---সব্বোঁপার ভারতবর্ষের 
দাশশনক গাঁরমার বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ কার, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে 
এমন সব গভশর সত্য আছে যে, যার পরিচয়ে আমরা প্রাচাদরশশনের সম্মুখে নতজানু হতে বাধ্য 
হই, আর দৌঁখ যে মানবজাতির এই ধারখগৃহেই সব্বেচ্চি দর্শনের জন্মভূমি ।৮ *লাীগেল 
মন্তব্য করেছেন যে “এমন কি ইউরোপের সহ্বেচ্চি দর্শন গ্রীক দারশশনিকদের দ্বারা প্রচারিত 
য্ান্তর আদর্শবাদ, প্রাচ্যের আদর্শবাদের প্রাণপ্রাচ্র্য আর শান্তর তুলনায় মনে হয়, যেন মধ্যাহ 
মারত'"ডালোকের প্রবল বন্যাপ্রবাহের কাছে প্রামাথয়হস কন্তুক আনীত অপ্নির একটি ক্ষীণ 
ক্ফদীলঙগমাত 1% (গ্রীক পুরাণে উদ্লাখিত আছে ষে প্রামাথয়ঃস, লূর্ষেরি কাছ থেকে আঁদ্নকে 
চার করে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে মর্তেয আনয়ন করেন । ) 

ডারতবষের বিরাট সাঁহত্যে বেদসকল (বিদ- ধাতু অর্থে জানা ) হচ্ছে এমন সব মূল 
রচনা, যাতে কোন রচাঁয়তার নাম আরোপ করা যায় না। খগ্বেদে (১০,৯০,৯) মন্দের 
উৎপাত্ত অপৌর্‌ষেয় বলে নাশ্পস্টি হয়েছে। খগ্বেদে বলে (৩,৩৯,২) যে তারা আত 
প্রাচীনকাল থেকে প্রচাঁলত হয়ে এসে নূতন ভাষার আচ্ছাদনে প:নরাচ্ছাদত হয়েছে৷ 
সতাদুষ্টা খাঁধদের নিকট যুগে যুগে এশপশভাবে প্রকাশিত বেদসকল ীনত্যত্ব” অজঙ্জন 
করেছে । 

বেদ সকল শ্রীত ঝলে পাঁরচিত--খাঁষরা যা শুনে শুনে মনে রাখতেন । মুলতঃ এ 
ঈতব ও আবৃত্তির সাহত্য । অতএব য্‌গবগান্ত ধরে বেদের এক লক্ষ শ্লোক 'লাখত হয়ে 
রাক্ষত হয় নি, ত্রাহ্মণ আচার্যদের চ্বারা মুখে মুখেই চলে এসেছে । প্রচ্তর কিম্বা কাগজ 
উভয়েই কালের বিলোপকারণ প্রভাবের অধীন । বেদ যে লোপ না পেয়ে বৃগে বাগে রক্ষিত 
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একক্লে দাঁড়াক তারা তব হোম-হৃতাশ্নি ঘারয়া ৷ 
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া 
ধনষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে, বসুৃক সে অপ্রমত্তাচতে 
লোভহীন দ্বন্দবহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে । 





হয়ে এসেছে, তার কারণ খাঁষরা বুঝোঁছলেন যে এর উপযায্ত প্রচলনের পক্ষে জড়পদার্থের 
চেয়ে মনই শ্রেম্ঠ । “মানসপটে” যা 'লাখিত থাকে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদান আর ি 
হ'তে পারে ? 

“আনুপূর্বঁ অর্থাৎ ক্রমাবশেষ যাতে বোদক শব্দসকল পাওয়া যায়, তা সংরক্ষণ করে, 
সান্ধপ্রকরণাঁদ ও অক্ষর সংযোজন প্রভৃতি ধানীবদ্যার কতকগ্যাল নিয়মের সাহায্যে আর 
গ্মৃতগ্রস্ত মূল পাঠের নির্ভু'লতা কতকগঠীল গাঁণাঁতক উপায়ে প্রমাণিত করে, ব্রাহ্মপয়া কোন 
সুদূর অতশত হতে বেদের আদম বিশুদ্ধ আত অপূর্ব উপায়ে সংরক্ষণ করে এসেছেন। 
বেদের প্রত্যেকটি অক্ষর গঢ়ার্থ প্রকাশক আর ফলপ্রস্; | 


৯ম পরিচ্ছেদ 


মান্টার মহাশয় 


এখন কথা বলছি ।৮ 

বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে আম নীরবে ঘরে প্রবেশ করলুম । মাম্টার মহাশয়ের 
দিব্য আকাঁত আমার চোখকে যেন রীতিমত ঝলসে দিল । রেশমের মত শ্বেত 
শমশ্রু০ আর উজ্জল বৃহৎ চক্ষু দুটিতে মার্ভমতী পবিভ্রতা যেন আশ্রয় 'নিয়েছে। 
তাঁর উধের্বাত্ীলিত আনন আর যুস্তকর দেখেই মনে হ'ল ষে, প্রথম সম্দর্শনের 
জন্যে তাঁর গৃহমধ্যে আমার প্রবেশ যেন তাঁর ধ্যানে কিণ্িং 'বিঘ সৃষ্টি 
করেছে। 

তাঁর সরল আন্তারক আহবান আমার মনের উপর অননুভূ্তপূর্ব একটা 
প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল ৷ মায়ের মৃত্যুর করুণ 'বিচ্ছেদে মনে করোছিলুম 
যে, আমার সকল দুঃখের সেটাই চরম পাঁরগাঁত। এখন কিন্তু জগন্মাতার 
অদর্শনে আমার মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ হাল। খিল্ন হৃদয়ে 
মেঝের উপর বসে পড়লুম । 

“ছোটো মহাশর শান্ত হও ।” বলে সাধু মহাশয় সহানুভূতিসচক দুঃখ 
প্রকাশ করলেন । 

নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হয়ে তাঁর চরণ দুটিই আমার উদ্ধারের একমানর 
উপায় ভেবে আঁকড়ে ধরে বলল.ুম, _“নাত্ন, আপনার সাহাষ্য বিনা আমার 
আর গাঁত নাই । মাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তাঁর করুণা পাব কি না!” 

সহজে এ আশ্বাস পাওয়া যায় না। মাণ্টার মহাশয় চুপ করে বসেই 
রইলেন। 

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলুম যে মাম্টারশায় মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা 
কইছেন । , ভাবতেও মনে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলেই বোধ হল যে আমার 
দৃষ্টি তাঁর প্রাত অন্ধ, যিনি এই ক্ষণেতেই সাধ্টির অমল দৃষ্টির সম্মুখে 
প্রতভাত। লল্জা ত্যাগ করে, তাঁর পা দুটা ধরে, তাঁর মৃদ; ভর্থসনায় 'কিছ- 
মানত কর্ণপাত না করে, বার বার তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে লাগল্ম । 

মান্টার মহাশয় মৃদু স্নিখ্ধহাঁস হেসে বললেন, “আচ্ছা গো, মায়ের কাছে 
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তোমার কথা জানাবো ।” তাঁর প্রসন্ন অঙ্গীকার সহান্ভাঁতর ধার শান্ত 
হাসিতে উজ্জল । 

বললহম, “মশায়, আপনার প্রাতজ্ঞা স্মরণ থাকে যেন ; মায়ের উত্তর পাবার 
জন্যে শীগ্গাগিরই আমি আবার ফিরে আসাছ।” মূহর্তেক পূর্বের দুঃখের 
উচ্ছ্বাসে অবরুদ্ধ আমার কণ্ঠস্বর আবার আশার আনম্দধ্বানতে মুখারত 
হয়ে উঠল । 

লম্বা 'সড় 'দিয়ে নিচে নেমে আসবার সময় অনেক কথাই মনে পড়ল । 
&০নং আমহার্্ট স্ট্রীটের এই বাড়ী, যাতে এখন মাম্টার মহাশয় থাকেন, এককালে 
সেটা আমাদেরই বসত বাড়ী ছিল। এই বাড়ী মায়ের মৃত্যুর করুণ স্মৃতি- 
িজাঁড়ত । এইখানে আমার মানবহদয় লোকান্তাঁরতা মাতার জন্যই ভগ্ন 
হয়োছিল, আর এইস্হানেই আবার জগন্মাতার বিরহে আমার আত্মা যেন ক্রুশ- 
বিদ্ধ ! পুণ্য-স্মৃতাঁবজাঁড়ত এই বাড়ীট আমার শোকের 'নদারুণ বেদনা ও 
তার চরম নিরাময়ের নীরব সাক্ষী । 

তাড়াতাঁড় গড়পার রোডের বাড়ীতে ফিরলূম । সোঁদিন রাত দশটা অবাঁধ 
আমার সেই নির্জন ছোট্ট চিলেকোঠায় আম ধ্যানে ডুবে বসে আছি। নিদাঘ 
নিশীথের অন্ধকার সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । 

দিব্যজ্যোতিঃর ছটাবিভূষতা জগম্জননী মা আমার সামনে দাঁড়য়ে ! 
মধুর হাসিতে ভরা তাঁর মুখখানি ম্বর্গাঁয় সুষমায় মাথা । স্পন্ট তাঁর বাণ 
কানে এসে প্রবেশ করল, বললেন-_-“তোমায় 'ত আমি চিরকালই স্নেহ করি আর 
সর্বদাই করব 1, 

স্বর্গঁয় সুর তখনও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, মা অন্তরিতা হলেন। 
তার পরাঁদন সূর্য তখন সবেমাত্র উশক দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আম 
মাম্টার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে আবার হাজির হলুম। বহু দুঃখের নানা 
স্মৃতি বিজাঁড়ত সেই বাড়ীর সিঁড় দিয়ে আম পাঁচতলার ঘরে গিয়ে ঢুকল্ম । 
ঘরের দরজা বন্ধ । বন্ধ দরজার হাতলে একটুক্রা ন্যাকড়া জড়ান । বুঝলম 
মান্টার মহাশয় এখন কারুর ভিতরে আসা পছন্দ করেন না। কি করব ভেবে 
না পেয়ে আনশ্চিতভাবে 'সিশড়র মাথায় দাঁড়াতেই, মান্টার মহাশয় সাদরে দুয়ার 
খুলে দিলেন । আমি তাঁর পৃণ্যপদতলে নতজানু হয়ে বস্লুম। দিব্য 
আনন্দের ভাব চেপে রেখে মৃখের উপর একটা ছচ্সগ্রাম্ভীর্যের আবরণ টেনে 
দিয়ে নিরীহ ভাবে ব্লুম, __“মান্টার মহাশয়, খবরটা জানবার জন্যে খুব 
সকাল সকালই এসে পড়লুম । নর রি রাস গলা 
বললেন নাক ?” 


৯০ যোগিকথামত 


“তুমি ভারী দুষ্ট ছোটো মহাশয় 1” শুধু এইটুকুমান্র বলে আর কিছুই 
(তিনি বললেন না। 

বাহ্যতঃ আমার কীন্তিম গাম্ভীষে তাঁর মনে কোনই রেখাপাত হল না। 

মহা মুশকিলে পড়লুম ; ফের জিজ্ঞাসা করলুম,_“আপনার এত 
হে'য়ালই বা কিসের, আর আমাকে এত এড়াতেই বা চাচ্ছেন কেন? সাধু- 
সন্্যাসীরা কি সোজাসুজি কোন কিছ? বলেন না নাকি?” বোধ হয় একটু 
অধৈর্ও হয়ে পড়েছিলুম । 

“তুমি কি আমায় পরাঁক্ষা করতে চাও নাক, বল ৮ তাঁর শাম্ত নয়নের 
দৃষ্টি অর্থপূর্ণ । “সেই করুণাময় জগজ্জননীর কাছ থেকে কাল রাত দশটার 
সময় যে আশ*বাস তুম স্বয়ং পেয়েছ, তার উপর কি আজ এই সকালে আমার 
আর একটাও কথা বলা চলে, বল ?” 

পুনরায় তাঁর চরণে আমি সান্টাঙ্গে প্রীণপাত করলুম । এবার আমার 
চোখ আর দুঃখে নয়, যেন অসহা সুখেই অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠ্ল। 

“তুমি 'কি মনে কর, তোমার ভান্ত মায়ের অসীম করুণাকে স্পর্শ করতে 
পারে নি? ঈশ্বরের মাতৃভাব,_-যা' তুমি মানবী আর দেবীর আকারে পুজো 
করে এসেছ, তা তোমার আকুল ক্রন্দনে সাড়া না দিয়েই পারে না।” 

কে এই সরল সাধু, যাঁর সামান্য অনুরোধটুকুও পরমাতআ্মার কাছে মধুর 
স্বীকৃতি লাভ করেছে? পৃথিবীতে তাঁর কর্মজীবন আত সামান্যই-_ আমার 
জানা আত দীনতম ব্যান্তরই মত। এই আমহান্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে মাস্টার 
মহাশয়* ছোট্ট একটি উচ্চ বিদ্যালয় চালান। ছেলেদের শাসনের জন্যে কোন 
রকম বকুনি তাঁর মুখ 'দিয়ে বেরুত না। কড়া শাসনের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম- 
কানুন বা বেতের শাসন তাঁর কাছে ছিল না। এই সব অত্যন্ত সাধারণ ক্লাস 
ঘরে, উচ্চতর অব্কশাম্্ শিক্ষা দেওয়া হত- আর শিক্ষা দেওয়া হত প্রেমের 
রসায়ন শাস্ত, যা কোন ইস্কুলের পাঠ্য বইয়েই নেই । তান দুবেধ্য নীত- 
শিক্ষার বদলে ধর্মভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান দান করতেন ॥ মা ভগবতার 
প্রাত অকীন্নম ভন্তির আগুনে পুড়ে তিনি এমন হয়েছিলেন যে, ছোট শিশ্দর 
মতই কোন বাহ্যক সম্মান প্রদর্শনের লৌকিকতা প্রত্যাশা করতেন না। 

[তানি আমাকে বলোছলেন, “আম তোমার গুরু নই ; 'তান কিছুকাল 
পরেই আসবেন। তাঁরই পথ প্রদর্শনে আর তোমার প্রেম ও ভপ্তির জোরে 


আত ১ 





*এইরুপ সম্মানস্‌চক উপাধিতেই তিনি সাধারণতঃ আভহিত হতেন । তাঁর আসল নাম 
শ্লীমহেন্্নাথ গুপ্ত । তাঁর রটনাবলণতে [তিনি “গ্রীন” এই সধাক্ষপ্ত নামেই স্বাক্ষর 'দিতেন। 


গিকখামৃত ১৯ 


তোমার যে সব 'দিব্যানূভাঁতি আসবে, তাতেই তাঁর গভীর জ্ঞান তোমার 
লাভ হবে ।” 

রোজই বিকালের দিকে একবার করে আমহার্ট ম্ট্রীটের বাড়ীতে যেতুম । 
মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ আমি প্রত্যহই কামনা করতুম ৷ তাঁর পাঁবন্র সহচর্ষোর 
আনন্দ আমার সকল সত্তাকে পারপ্লাবিত করে ষেন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে 
যেত। এত প্রগাঢ় ভস্তির সঙ্গে আম কখনও প্রণাম করি নি। মান্টার 
মহাশয়ের পদচিহ্ন যে ভূমি পাঁবন্র করেছে, সেখানে দাঁড়াতে পাওয়াটা একটা পরম 
সৌভাগ্য বলেই মনে কার। 

একদিন সন্ধ্যেবেলা একছড়া চাঁপাফুলের মালা হাতে করে এনে বল্‌লুম, 
“মান্টার মশাই, আজ এই মালাঁট পরুন, আপনার জন্যই এটি আঁম তৈরী করে 
এনেছি ।”» কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে বারম্বার অস্বীকার করে 
সসত্কোচে সরে গেলেন । তারপর আমার 'দিকে তাকিয়ে মনে আঘাত পেলুম 
ভেবে অবশেষে রাজী হলেন । বললেন, “আচ্ছা বেশ, আমরা দু'জনেই যখন 
মায়ের ভন্ত সন্তান, তখন মায়ের আবাস এই দেহমন্দিরে তুমি তাঁকেই অর্থা 
দিতে পার, আমাকে কিন্তু নয় ।” তাঁর নিরহত্কার ও উদার প্রকাতিতে আত্ম- 
শলাঘার কোন স্হান ছিল না। তারপর বল্লেন, “চল, কাল আমরা আমার 
গুরুস্হান পৃণ্যতপর্থ- দক্ষিণে*্বর কালী মন্দির দেখে আমি ৮” মাম্টার মহাশয় 
ঈবরকোটিক জগদগুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন । 

তার পরাদন সকালে নৌকা করে গঙ্গায় আমাদের চারমাইল ভমণ শুরু 
হল। দক্ষিণেশবরের ঘাটে পেশছে চাঁদনীর ভিতর 'দিয়ে আমরা নবচড়শোভিত 
কালীমন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলুম । মান্দরের ভিতর জগম্জননী ভবতারিণী 
দেবী ও শিব, উদ্জব্ল ও সুনিপুণ কারুকার্যশোভিত রৌপ্য নির্মিত সহস্্দল 
কমলের উপর বিরাজ করছেন দেখলুম ৷ মাল্টার মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠলেন। তারপর 'তিনি সেখানে বসে মায়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন । ধ্যানের 
পর মায়ের নামগান খন শুর করলেন, আমার আনন্দোচ্ছ্বসত হৃদয় তখন যেন 
সহম্ত্র ধারায় 'বিগালত হতে লাগল । 

তারপর আমরা সেই পুণ্যভূমি মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে 
একটা ঝাউগাছের ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ালুম । এই বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য যে 
রসনিঃসরণ, তা যেন মাস্টার মহাশয়ের পরিবেষ্টিত আধ্যাত্বক অমৃত ধারারই 
প্রতীক। তাঁর সেই প্রাণগলান মধুমাথা নাম গান সমান ভাবেই চলতে 
লাগল । আমি সেই ঝোপের পাশে গোলাপ? রঞ্ডের চামরের মত একটা 
গাছের পাশে ঘাসের ওপর স্হির হয়ে সোজা, বসে রইলুম । তখন মনে 


২ যোঁগিকঘামৃত 


হল, যেন সাময়িকভাবে দেহ থেকে বিষুস্ত হ'য়ে কোন স্বাঁয় ভাবরাজ্যে 
গিয়ে পড়েছি । 

এরপর সেই প.ণ্যাত্মা সাধু মান্টার মহাশয়ের সঙ্গে আরো বহয্বার দাঁক্ষণেশবর 
বোঁড়য়ে এসৌছ । তাঁর কাছ থেকেই ঈশ্বরের মাতৃভাবে আরাধনার মাধূ্য 
উপলাক্ধ করি। 'পিতৃভাবে ভজনা করার মধ্যে তিনি বিশেষ কোন আকর্ষণ 
অনুভব করতেন না। কঠোর আর খুব খশ্টিনাটভাবে নিখত হিসাব করে 
চলা তাঁর শাম্ত প্রকাতির বির্যদ্ধ ছিল । 

একাঁদন তান উপাসনায় বসেছেন, দেখে মনে হল যেন ইনি স্বর্গের দেব- 
দূতদের মর্তের প্রতিচ্ছবি । কোন 'বচার-বিতর্ক বা আভযোগ-অনুযোগ মনে 
বহন না করে, তিনি এ জগৎকে তাঁর চিরদিনের ক্ষমাসূন্দর চক্ষেই দেখতেন । 
তাঁর দেহ, মন, কথা, কাজ- সবই ছিল তাঁর অন্তরের সরলতার সঙ্গে একান্ত 
সহজ ভাবে সুন্দর আর সুসমঞ্জজ । কোন জ্ঞানোপদেশ বিতরণের সময় আত্ম- 
গাঁরমাকে দরে রেখে তানি প্রায়ই এই কথা বলে শেষ করতেন, “আমার গুরদরদেব 
এই কথা বলেছেন ।” শ্ীরামকৃষদেবের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এতদূর প্রবল 
ছিল যে, মাণ্টার মহাশয় কোন চিন্তা তাঁর নিজের বলে ভাবতেই পারতেন না। 

তাঁর জ্কুলবাড়ীর একটা অংশে একাঁদন সন্ধোবেলা আমরা হাত ধরাধাঁর করে 
বেড়াচ্ছি। একট পাঁরাচিত লোক সেখানে এসে উপাস্হত হলেন। লোকটি 
অত্যন্ত আত্মজ্ভরী । তাঁর আবিভাবে আমাদের আনন্দটুকু সব উবে যাবার 
জোগাড় হল। ভদ্রলোকটি একবার তর্ক শুরু করলে সহজে আর থামতে 
চাইতেন না। 

নিজের বন্তুতায় নিজেই 'িভোর-_ সেই মহাপ্রভুর কর্ণগোচর যাতে না 
হয়, এমনভাবে মাম্টার মহাশয় চুপি চুপি আমায় বললেন, “দেখাছ ষে এই 
লোকটিকে দেখে তুমি খুসী নও । যাই হোক মায়ের কাছে সব জানিয়েছি। 
[তাঁন আমাদের ফণযাসাদ বুঝতে পেরেছেন । মা বললেন, ষেই আমরা ওধারের 
এ লালবাড়ীটার কাছে পেশছাব, অমাঁন ওর একটা ভয়ানক জরুরি কাজের কথা 
মনে পড়ে যাবে ।” 

আমার চোখ দুটি সেই মু্তিতীর্ঘে আবদ্ধ হয়ে রইল। লালবাড়াটার 
দরজার কাছে পেশছতেই লোকটি অকারণেই 'ফিরে একেবারে প্রচ্হান করলে ; 
না শেষ করলে তার কথা, না নিলে বিদায় । ক্ষুব্ধ ও র্দ্ধ বায়? যেন শান্তর 
আম্বাসে ভরে উঠল । 

আর একদিন হাওড়া স্টেশনের কাছ দিয়ে একলাই চলোছি। ক্ষণেকের 
জন্যে সেখানকার একটা মাঁদ্দরের কাছে একটু দাঁড়য়ে পড়লুম । চুপচাপ 
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দাঁড়য়ে দেখছি, একটা ছোট্ট দল, ঢোলক আর করতালের সঙ্গে গ্রচশ্ড সুরে একটা 
গান শুরু করে দিয়েছে । ভাবলুম, “হায় রে, কি রকম কলের মত এরা 
ভগবানের নাম আউড়ে চলেছে! ভন্তির নাম গন্ধও নেই 1» বিস্ময়বিমূণ্ধ 
নয়নে চেয়ে দেখলুম, মাম্টার মহাশয় দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন । জিজ্ঞাসা 
করলুম, -“মান্টার মহাশয়, এখানে এলেন কি করে ৮ 

মান্টার মহাশয় আমার প্রশ্ন এাঁড়য়ে গিয়ে আমার যেন চিন্তার প্রত্যুতরেই 
বললেন “ছোটো মহাশয়, ঠাকুরের নাম কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলেরই মুখ থেকে 
কি শুনতে মধুর লাগে না?” বলে সস্নেহে তিনি এক হাত দিয়ে আমায় 
জাঁড়িয়ে ধরলেন । আমার মুখে আর কথাটি ফুট্ল না-_ আমি যেন তাঁর স্পর্শে 
হাওয়ায় ভেসে তাঁর সঙ্গে মায়ের দরবারে গিয়ে হাজির হলুম । 

একদিন বিকালে হঠাৎ তানি 'জজ্ঞসা করে বসলেন, “একটা বায়োস্কোপ 
দেখবে না কি?” প্রশ্নটা সংসার-বিরাগী মান্টার মহাশয়ের কাছ হতে 
বেরোতেই বেশ রহস্যময় বলেই বোধ হল । কথাটা তখন চলচ্চিত্র বোঝাতে 
ব্যবহৃত হত । আমিও তখাঁন রাজী হয়ে গেলুম, যেকোন উপলক্ষ্যে তার 
সঙ্গে থাকতে পাব বলে। যাই হোক দুজনে তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সামনে গোলদীঘতে এসে পৌণ্ছলুম । মান্টার মহাশয় 
সেখানে একটা বেগে বসতে হীঙ্গত করলেন । 

মাস্টার মহাশয় বল্লেন, “এস, মিনিট কতক এখানেই বাঁস । গুরুদেব 
সর্বদাই বলতেন কোন জলাশয় দেখলেই তার পাশে বসে ধ্যান করবে । 
এর নিস্তরঙ্গ রুপ, ঈশ্বরের বিরাট শান্তির ভাব স্মরণ কারয়ে দেয় । সব 
জানিষই যেমন জলে প্রাতাবাম্বত হতে পারে, তেমনি নাখল বি*বজগংও 
[বিশ্বচিতন্য সাগরে প্রাতিফলিত হতে পারে। গুরুদেব প্রায়ই এই কথা 
বলতেন ।” 

অন্প কিছুক্ষণ পরেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে প্রবেশ করলুম। 
সেখানে তখন একটা বন্তুতা চলছল। সেটা নীরস আর অত্যন্ত একদে়ে 
বলেই বোধ হল, যাঁদও একই রকমের একঘেয়ে ছাঁব দেখিয়ে মাঝে মাঝে 
বন্তুতার ভিতর বৈচিন্য আনবার চেষ্টা করা হচ্ছিল । 

ভাবলুম “তা হলে মাস্টার মহাশয় কি আমায় এই ধরণের বায়স্কোপ 
দেখাতে চেয়োছলেন না কি?” যাঁদও আমি অধীর হয়ে উঠোছলাম কিন্তু 
মুখে সে রকম ভাব প্রকাশ করে মান্টার মহাশয়ের সরল মনে কোন আঘাত 
দিতে আর আমার মন সরল না। কিন্তু তিনি সাগ্রহে আমার দিকে 
বকে পড়ে বলেন, “তবে ত' দেখছি, তোমার এই ধরণের বায়োস্কোপ আর 


৯১৪ ঘোগিকথামৃত 


মনে ধরছে না । মাকে জানালুম, বুঝলে, তিনিও আমাদের দুজনের জন্যে 
দুঃখিত । যাই হোক, তান আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এই হলের 
ইলেকাট্রিক আলোগুলো এক্ষাঁণ নিভে যাবে আর আমাদের এ হল থেকে বৌরয়ে 
পড়বার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তা নিভেই থাকবে, আর জ্বলবে না।” 

আশ্চর্য ! যেই মান্ন তাঁর কথা শেষ হল, অমান হলি একেবারে অন্ধকারে 
ড্‌বে গেল। অধ্যাপক মহাশয়ের সূউচ্চ কণ্ঠ বিস্ময়ে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল । 
তারপর 'তিনি ব'লে উঠলেন, “হলের ইলেকাট্রক্‌ লাইনগুলো সব একদম 
খারাপ 1৮ এর মধ্যেই মান্টার মহাশয় আর আমি নিরাপদে চৌকাঠ পেরিয়োছি। 
দালান থেকে পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে, হলঘরটি আবার আলোকিত 
হয়ে উঠেছে । 

“ছোটোমহাশয়, তুমি এ রকমের বায়স্কোপ দেখে খুশী হও নি দেখছি। 
যাক, তুমি এবার আর এক ধরণের বায়স্কোপ দেখে নিশ্চয় খুশী হবে বলে 
মনে হয় ।» 

ইউানিভাঁস্সাট বাঁচ্ডংএর ফ.টপাথের সামনে আমরা দাঁড়য়েছিলুম । 
তান আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে মুদুভাবে আঘাত করলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে একটা নীরব আর অদ্ভুত প্রবর্তন ঘটে গেল। শব্দমূখর 
সজীব চলন্ত দৃশ্যপট যেন এক মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। শব্দযন্ত্র হঠাৎ 
বিকল হয়ে গেলে আধুনিক “টি”্র কথাবলা ছবিগুলো যেমন এক মূহূর্তে 
শব্দহীন হয়ে যায়, তাদের হাত পা মুখ ঠোঁট নাড়াই শুধু কেবল ছাঁবতে 
দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না, তেমাঁন ঈ“বরের 
হাতে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে জগতের সব শব্দ যেন একেবারে 
থেমে গেল। পথচারীর দল, চলন্ত ট্রামগা্ডী, মে।৮4, গরুরগাড়ী, লোহার 
চাকাওয়ালা “ছ্যাকড়াগাড়ী”- সবই যেন নিঃশব্দ গাঁততে রাস্তা 'দিয়ে চলতে 
লাগল ॥ যেন একাঁট সর্বদর্শী চক্ষু; পেয়ে সামনে যেমনি- দুধারে আর 
পাশেও তেমান অত্যন্ত সহজ ভাবে সকল দশ্যই বেশ পাঁরম্কার ভাবে দেখতে 
লাগ্লূম । কলকাতার সেই ক্ষুদ্র অংশে কর্মচাগ্চল্যের সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার 
চক্ষের সম্মুখে পারপূর্ণ নিঃশব্দতার মধ্যে ঘটে যেতে লাগল । 'মাহ ছাইয়ের 
তলায় ঢাকা আগুনের মৃদু আলোকছটার মত একটা স্নিগ্ধ আলোর উত্জবলতা 
সেই সব পারদশ্যের উপর যেন ছাঁড়য়ে পড়োছল। 

আমার নিজের শরীরও সেই সব ছায়ামূর্তদের একটির চেয়ে আর বেশী 
1কছু বোধ হচ্ছিল না-_যাঁদও সেটা একেবারে নিশ্চল আর গাঁতহীন, আর 
বাকশগুলো সব ইতস্ততঃ নিঃশব্দ গাঁতিতে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছে । কতক- 
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গুলো ছেলে, আমারই সব বন্ধুর দল, কাছে এল আর চলে গেল । আমার 
উপর যাঁদও তাদের নজর পড়ল, কিন্তু তবু তারা মোটেই আমায় চিনতে 
পারল না। 

এই অপর্্ব মক দূশ্য মনের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় হযেচ্ছিাস এনে দিল । 
যেন কোন অনাস্বাঁদতপূর্ব আনন্দের ধারা গভীরভাবে পান করোছ। হঠাৎ 
মাম্টার মহাশয় আমার বুকে আবার সেই রকম মৃদুভাবে আঘাত করলেন । 
আবার আমার আ্চ্ছুক কর্ণদ্বয়ের মধ্যে রাজোর যত সব হট্টগোল হুড়মুড় 
করে এসে ঢুকে পড়ল । হঠাং যেন আমার মধুর আর সক্ষম স্বস্নজাল একটা 
রূঢ় আঘাতে 'ছিখড়ে যেতে, জেগে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম । সেই অতীন্দুয় 
ভাব মাঁদরার মোহঘোর কেটে গিয়ে একেবারে পাঁর্কার সাফ হয়ে গেল । 

“এবার দেখছি যে, দ্বিতীয় বায়স্কোপটি* তোমার বেশ ভাল লেগেছে, 
না?” মান্টার মহাশয় হাসছিলেন । কৃতজ্্রতায় আভভূত হয়ে নতজানু হয়ে 
পায়ের উপর পড়তে যাচ্ছি দেখে, তাড়াতাঁড় আমায় ধরে ফেলে বল্লেন, 
“আরে, আরে কর কি, কর ক-_ এখন আর তুমি আমায় ওটি করতে পারবে না। 
তুম ত" জান যে, ভগবান তোমার মন্দিরেও আছেন। আম জগম্জননীকে 
তোমার হাত দিয়ে ত আমার পা ছ'তে দিতে পারনে |” 

সেই জনতাবহুল ফুটপাথ হতে বিনয়নম্র, সরল মান্টার মহাশয় আর 
আঁম ধারে ধীরে চলে আসবার সময় কেউ যাঁদ লক্ষ্য করত, তা হলে নিশ্চয়ই 
তার সন্দেহ হত যে আমরা নেশা করে চলেছি । মনে হল, তখন আকাশে 
সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ঘন ছায়া যা নেমে আসছিল, তাও যেন আমাদেরই মত ভগবৎ- 
প্রেমমদিরা পানে বিহ্বল ! 

তাঁর এই প্রসন্ন মধুর উদারতার প্রাত ক্ষীণ ভাষায় সু'বিচারের চেষ্টা করতে 
গিয়ে আম এই ভেবে আশ্চর্য হ'চ্ছ যে, মান্টার মহাশর আর অন্যান্য যে সব 
গভীর তত্বদশর্ঁ সাধ্‌গণের সাক্ষাং লাভ করেছি, তাঁরা কি জানতে পেরোছলেন 
যে, বহু বৎসর পরে পশ্চিম প্রান্তে বসে আমি তাঁদের দিব্য ভস্তজনীবনের 
কাহিনী ?লখ্‌ব। তাঁদের ভবিষ্যদ্দ্ষ্টির ক্ষমতা ভেবে আজ আর আঁম আশ্চর্য 
হই না, আর আশা করি আমার পাঠকবর্গও হবেন না, যাঁরা আমার এ কাহিনীর 
সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসে পড়েছেন । 

সকল ধর্মেরই সাধুসন্তদিগের ঈ“বরের ধারণা হয়েছে সরল প্রেমভাব থেকে । 

ওয়েবটার নিউ ইনটারন্যাশ-নাল 'ডিজ্সনারতে (১৯৩৪) বায়মেকোপের এই অর্থ_ 
অসাধারণ হলেও--ত্দওয়া আছে, “'জগবনের দূশা, যা এরূপ দেখায়” । অতএব মান্টার 
মহাশয়ের নির্বাচিত কথাট সমঙ্ঠূভাবে প্রবৃত্ত । 


৯৬ ঘোগিকধামত 


যেহেতু পরা সত্তা বা নির্বিশেষ ত্রক্ধ হচ্ছে “নগ্গণ” এবং “আঁচন্ত্য”, তাই 
মানবচিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা এই সত্তাকে জগজ্জননণরুপে কজ্পনা করে ইন্টদেবতা- 
রূপে ব্যস্ত করেছে । ইন্টদেবতাতে মূর্ত আঁস্তক্বাদ আর অদ্বৈতবাদের 
সংযোগ, হিন্দুর ভগবচ্চিম্তার একটা প্রাচীন বৈশিম্ঠ্য-_বেদ ও ভগবম্গীতায় তা 
ব্যাখ্যাত হয়েছে । এই দুই শবপরাীতের সমন্বয়” যুন্ত ও ভাবের সামঞ্জস্য 
আনে। ভন্ত ও জ্ঞান মূলতঃ এক। “প্রপাত্”-- ঈশ্বরে আশ্রয় গ্রহণ আর 
“শারণাগতি”- ঈশ্বরানুকষ্পায় পাঁরপূর্ণ আত্মসমর্পণ বস্তুতঃ সবেচ্চি 
জ্ঞানেরই পথ । 

ঈশবরই যে একমাত্র প্রাণ আর তিনিই যে একমান্ন বিচারক এই ভাবের উপর 
পাঁরপূ্ণ 'নিভভরতা ( শেষত্ব ) হতেই মাম্টার মহাশয় আর অন্যান্য সাধূসন্তদের 
বিনয় আর নম্রতার উদ্ভব। কারণ ঈশ্বরের স্বরুপই হচ্ছে আনন্দময়, আর 
মানুষের সঙ্গে তাঁর একাতআ্মবোধে একটা সহজাত অসাঁম আনন্দলাভ হয় । আত্মা 
ও সংকল্গপের প্রথম ভাবাবেশ হচ্ছে আনন্দ ।”* 

সকল যুগের ভন্তরাই জগন্মাতার কাছে শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে এগিয়ে 
গিয়ে দেখেছেন যে তাঁদের মধ্যে সর্বদাই তাঁর লীলার প্রকাশ । মাম্টার মহাশয়ের 
জীবনেও এই দৈবলীলার প্রকাশ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা সময়েই ঘটত । 
ঈশ্বরের চক্ষুতে তো ক্ষুদ্রবৃহৎ কিছুই নাই । অণ্‌্পরমাণুর সক্ষমাতিস্ক্ষম 
গঠননৈপণ্য তাঁর না থাকলে কি আর আজ আকাশ অভিজিৎ ও স্বাতীনক্ষত্ের 
মত 'বিরাট দেহ বুকে ধারণ করে থাকতে পারত ? স্টিকার কাছে “প্রয়োজন” 
“অপ্রয়োজনের” বিভেদ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত পাছে একটা আলপিনের অভাবে সারা 
[িম্বসৃষ্টিটাই লোপ পেয়ে না বায়! 


+স্ন্টে জন অফ দি ক্রুস্‌--বিনয়নত কমনীয় এই থপপ্টিয় সাধ্টির মৃত্যু ঘটেছিল 
১৫৯১ খালন্টান্দে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাধি হতে শবোক্তোলন করে দেখা যায় যেতা 
আবৃত অবস্হায় রয়েছে । 

স্যার ফ্রান্সিস: ইয়ংহাস্ব্যাপ্ড ( এমাটলাশ্টিক দন্হাঁল, ডিসেম্বর সংখা, ১৯৩৬ ) ব্যক্তিগত 
আঁভজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “উল্লাস বা প্রাণণল আনন্দোচ্ছৰাস হতে ঢের ঢের বেশী 
একটা ভাব আমায় আঁভভূত করে ফেললে । আনন্দের গভশরতায় আম একেবারে আত্মহারা 
হয়ে গেলুম। আর শী অবর্ণনীয় আর প্রায় অসহ্য আনন্দের মধ্যে প্রকাশিত হল জগতের মঙ্গল 
সন্তা। সকল হ্বীন্ততকের্রে অতীত আমার এই. 'বশ্বাস দাঁড়াল বে, মানুষ অন্তরে সং, 
তাদের মধ্যে অসং বৃত্তিটা একটা বাহ্যবস্তু* | 





১০ম পরিচ্ছেদ 


আমার গুরুর সাক্ষাৎলাভ 
(শ্রীষ্যন্তেশ্বর গারজশ মহারাজ ) 


চনে 


“ঈ“বরে বিশ্বাস যে কোন রকম অসাধ্য সাধন ঘটাতে পারে বটে কিন্তু 
একটি মান্র বিষয় ছাড়া-_তা হচ্ছে, না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা ।” কথাগুলো 
পড়ে নিতান্ত বিরন্ত হয়েই অলস মুহূর্তে হাতে নেওয়া সেই “ভাবোদ্দীপক” 
পৃস্তকথান বন্ধ করলুম । 

ভাবলুম, “এই লাখয়ের বিপরীত উীন্ততে তাঁর বিশ্বাসের একান্ত অভাবহ 
দেখা যায়। বেচারার রাত জেগে পড়া তৈরীর উপরই ভরসা আছে দেখছি ।” 

শিিতার কাছে প্রাতশ্রুত ছিলুম যে আমি ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করব । 
পাঁরশ্রমী ছিলুম যে তা বলতে পাঁরনে। মাসের পর মাস ক্লাস ঘরের চেয়ে 
কলকাতার স্নানের ঘাটে কোন নির্জন স্হানেই আমার বেশী দেখা পাওয়া যেত। 
শনকটস্হ শমশানভূমি, বিশেষতঃ রান্রিকালে যা বিভীঁষকা উৎপাদন করে, 
যোগীদের কাছে তাই-ই পরম আকর্ষণীয় ৷ মৃত্যুহীন সত্তার খোঁজে যারা ফেরে, 
গোটাকতক মড়ার খল বা নরকক্কাল দেখে নিশ্চয়ই তারা ভাত হয় না। 
মানুষের অসম্পূর্ণতা নানা অচ্হি কঙ্কালের অন্ধকার আবাসেই প্রকট হয়ে ওঠে। 
তাই পড়ুয়াদের রাতজাগা থেকে আমার রাতজাগা একট. 'ভি্ব রকমের ছল । 

'হন্দু হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষার সময় দূত এঁগয়ে আসছিল । পরীক্ষার 
এই সময়টা শমশানভূমির ভয়ের মত একটা বহুপাঁরচিত ভয়ের সন্টি করে। 
তা সর্থেও আমার মনে একটা শাণ্ত ছিল। সাহস নিয়ে এই সব ভৃত প্রেতের 
রাজ্যে বিচরণ করে আমি এমন সব জ্ঞান আহরণে রত 'ছিলহম যা লেকচার হলে 
পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দের মত ক্ষমতা আমার ছিল না, যাতে 
দু? জায়গায় একই সময় আবির্ভূত হতে পারা যায়। আমার যুত্ত (হায়! 
হয়ত অনেকেরই কাছে এটা অযৌন্তক বলে মনে হবে ) ছিল যে ভগ্বানই আমার 
সমস্যা দেখে আমায় তার হাত থেকে উদ্ধার করবেন। বিপদ হতে উদ্ধার 
করবার হাজারো রকমের উদাহরণের অবোধ্য কারণ হতেই ভক্তের এইরকম 
যুস্তিহীনতা এসে পড়ে । 

একাঁদন বিকালে গড়পার রোডে একটি সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল । 

ণ 


৯৬ যোগিকখামৃত 


বন্ধুট বললে, “কিহে মুকুন্দ, আজকাল যে তোমার দেখা পাওয়াই ভার ।% 

তার প্রাতকোমল দৃষ্টির সম্মুখে আমার হৃদয়ভার উন্মুস্ত করে বল্‌লুম, 
“হ্যাঁ রে নন্টু, স্কুলে না গিয়ে আমায় বড্ডই মুশ্াকলে পড়তে হয়েছে ।” 

নম্টু ছিল খুব ভাল ছেলে, শুনে প্রাণ খুলে হাসল । অবশ্য আমার 
িপদেও হাঁসির খোরাক ছিল নাযেতানয়! বল্ল, “তোমার ফাইন্যাল 
পরীক্ষার জন্য তো কিছুমাত্র তৈরী হও নি। তা হলে তোমায় 'কিছু সাহায্য 
করা দরকার তো দেখাঁছি !” 

এই অত্যন্ত সহজ কথাগুলো কিন্তু আমার কানে দৈব আ*বাসবাণীর মতই 
এসে প্রবেশ করল। কাল বিলম্ব না করে বন্ধু'টির বাড়ীতে গিয়ে হাজির 
হলুম । মাম্টার মশায়দের কাছ থেকে যে সব প্রত্ন আসতে পারে, তার উত্তর- 
গুলো সব মোটামুটি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে ব্ধুবর বললে, _ এই প্র“্নগুলোই 
হচ্ছে সব টোপ-_-যাতে করে সরল বিশ্বাসী ছেলেগুলো পরীক্ষার ফাঁদে ধরা 
পড়তে পারে । আমার বাতলানো উত্তরগুলো সব মনে রেখো বুঝলে, তা হলে 
বিনা হাঙ্গামায় এ ফ্যাসাদ এাঁড়য়ে যেতে পারবে |, 

বাড়ী ফিরলুম যখন, রাত তখন অনেক । অসময়ে পড়া তৈরী করে 
অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে সেই সাংঘাতিক দিনগুলো 
পর্যন্ত পড়াগদলো মনে থাকে । নন্টু আমায় অনেক পাঠ্যবিষয়েই সাহায্য 
করেছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সংস্কৃতের বিষয়টা একেবারে ভুলে গিয়েছিল । 
ছি কার আর উপার নেই, কাতর প্রাণে আমি ভগবানের কাছে এই মারাত্মক 
ভুলের কথাটা নিবেদন করে রাখলম । 

যাক্‌, তার পরাদন 'ত সকাল বেলায় রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে 
পড়লুম-_পায়চারি করতে করতে আমার নবলব্খ বিদ্যা সব পাঁরপাক করবার 
জন্য । চলতে চল্‌তে হঠাৎ নজর পড়ল, রাস্তার একটা কোণে কতকগুলো 
আগাছার ওপর খানকতক ছাপা কাগজ পড়ে রয়েছে। কৌতূহলের বশবতর্ষ 
হয়ে সেগুলো তুলে নিতেই দেখা গেল, তাতে সব সংস্কৃত শ্লোক ছাপা রয়েছে । 
আমার কম্টকজ্পিত অর্থের সাহায্য নেবার জন্য, এক সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিতের কাছে 
গিয়ে হাজর হলুম । গম্ভীর উদাক্ত্বরে সেই প্রাচীন শ্লোকগুলির সুমধুর 
আবৃ্চি শেষ করবার পর তিনি সান্দগ্ধস্বরে বল্‌লেন,_“কম্তু এই অসাধারণ 
শ্লোকগ্লি তো তোমার সংস্কৃত পরাক্ষা় কোন কাজে আসবে বলে মনে 
হয় না।”* 

* সংস্কৃত অর্থ মার্জত বা স্ঢসম্পূর্ণ। সংস্কত ভাষা সকল ইন্দো-ইউরোপাঁয় ভাষার 
জ্যেম্ঠা ভগনীস্বরূপা । ইহার ধ্বানপ্রকাশক লাপর নাম--'“দেবনাগরগ” যাহার বাচ্যাথ দিব 
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এ বিশেষ শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যা বেশ ভাল ভাবে হদয়ঙ্গম করা থাকাতে, 
তার পরের দিনে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমার খুবই সাহাষ্য হল। 
নশ্টুর সাক্ষাৎ সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও আমি পাস মাক পেয়ে গেলুম । 

ইংরেজী স্কুলের পড়া শেব করে কথা রেখোঁছ দেখে বাবা অত্যন্ত খুশী 
হলেন। আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলুম, 
একমান্র যাঁর কুপাবলে আমি নশ্টুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলূম, আর জঙ্জালের উপর 
ছড়ান সেই সংস্কৃত শ্লোকছাপা কাগজের পাতাগুলো কুঁড়য়ে পেয়েছিল্ম | 
লীলাচ্ছলে তিনি ঠিক সময়মত আমায় সাহায্য পাঠালেন, দু দুবার বিপদ হতে 
উদ্ধার হবার জন্য ! 

আবার সেই পাঁরত্যন্ত বইটি খুলে দেখলুম, যাতে লেখক পরীক্ষার হলে 
ভগবংশস্তর প্রাধান্য অস্বীকারই করে গেছেন। মনে মনে আমি হাসি সংবরণ 
করতে পারলুম না, এই ভেবে যে, যাঁদ লেখক মহাপ্রভুকে বাল, শ্গশানে বসে 
ঈশ্বরের ধ্যানই হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করবার সহজ পথ, তা শুনে স্ত 
বেচারার মাথা একেবারে বিগড়ে যাবে ! 

যাই হোক, এই “নূতন গৌরব” লাভের পর আম প্রকাশ্যভাবেই বাড়ী 
ছেড়ে বেরোতে সঙ্গ করলুম ! আমার একটি যুবক বধু জিতেন্দ্ 
মজুমদারের* সঙ্গে কাশীধামের শ্রীভারত ধর্ম মহামশ্ডলের আশ্রমে যোগদান করে 
সেখানকার আধ্যাত্বক শিক্ষাগ্রহণ করতে মনস্হ করলুম । 

একাদন সকালবেলায় বসে বসে ভাবছি । মনে আত্মীয়-স্বজন 'বিচ্ছেদের 
ভাবনা এসে উপস্হিত হল । মায়ের মৃত্যুর পর আমার দুই ছোট ভাই সনন্দ 
আর বিষ? এবং ছোট বোন থামুর উপর আমার স্নেহ আরও গাঢুতর হয়ে 
উঠেছিল । আমার বহু কঠিন সাধনার*** স্হল সেই ছোট ঘরটটিতে দ্রুত গিয়ে 
আশ্রক্ গ্রহণ করলুম | প্রায় ঘণ্টা দুই অশ্রুবন্যায় প্লাবিত হবার পর আমার 
একটা অপর পরিবর্তন সাধিত হল, মনে হল যেন কোন রাসায়নিক প্রাক্রয়ায় 


পি 


[নিবাস। সংস্কৃত ভাষার গার্ণীতক এবং মনস্তাতিৰক শ্রেষ্ঠত্বের প্রাত প্রকারান্তরে শ্রদ্ধা 
প্রকাশ কাঁরতে যাইয়া প্রাচীন ভারতের শ্রেন্ঠ ভাষাতন্তবাদ মহার্ধ পাণানিকৃত ব্যাকরণ সম্বচ্ধে 
বল৷ হইয়া থাকে “"যাঁন আমার ব্যাকরণ জানেন [তাঁনই পদ্ষজ্ঞ ৮ যান এই ভাষার মূলে 
গমন করিতে পারবেন (তান সত্যই সর্বজ্তা লাভ করিবেন। 

"ইন যতীনদা (যতীন ঘোষ ) নন , হিমালয়ে পলায়নের পথে যাঁর সময়োচিত ব্যাপ্র- 
ভপাতির কথা পাঠকের স্মরণে আছে ॥ 


**ঈধ্বরলাভের পথ বা প্রাথামক উপায় । 
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আমার অন্তর ধুয়ে মুছে পার্কার হয়ে গেল । সব আকর্ষণ* দূরে চলে গিয়ে 
সকল বন্ধুর শ্রেন্ঠ বন্ধু একমাত্র ঈ“বরকেই অনুসন্ধান করবার প্রবল প্রচেষ্ট 
আমার অন্তরে পাথরের মত দঢ় হয়ে চেপে বসল। 

পিতার আশাবদি গ্রহণ করতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত মমহিত 
হয়ে তান বললেন-_-“আমার একাট শেষ কথা রেখো, মুকুন্দ ! তুমি আমাকে 
আর তোমার দুঃখাঁ ভাইবোনদের ত্যাগ করে যেয়ো না|» 

বললুম, “বাবা, আপনার প্রীতি আমার ভাস্তর কথা আর আম কি বলব ! 
কিন্তু যান আপনার মত আদর্শ পিতা আমাকে দান করেছেন সেই পরম পিতার 
জন্য আমার ভক্তি যে তার চেয়েও বেশী । আমাকে যেতে দিন বাবা, যাতে করে 
একদিন আমি আরও পাঁরপর্ণ শুদ্ধজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসতে পারি, 

পিতার আনচ্ছাপ্রদত্ত সম্মাত সংগ্রহ করে আম জিতেন্দ্রের সঙ্গে যোগদান 
করতে বৌরয়ে পড়লুম । সে হীতিমধ্যেই কাশীর আশ্রমে গিয়ে উপাচ্হত 
হয়েছিল । আমি উপস্হিত হতে আশ্রমের তরুণ অধ্যক্ষ গ্বামী দয়ানন্দ আমায় 
সাদরে গ্রহণ করলেন । দীর্ঘকায়, কুশ আকৃতি, চিন্তাশীল স্বামীজী মহারাজের 
প্রাত আমার মনে অনুকূল ধারণারই উদয় হল। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর 
বুদ্ধদেবের ন্যায় একটা ধ্যানাস্তামত গভীর প্রশান্তির ভাব। 

আমার নতুন আবাসেও একটি ছোট ঘর ছিল দেখে ভার খুশী হলুম। 
সেখানে আমি প্রত্যুষে এবং সকাল বেলায় 'নিরালায় কাটাবার সুযোগ পেলুম। 
আশ্রমবাসীরা ধ্যানধারণার বিষয় অঙ্পই জানত বলে ভাবল যে, আঁম সংগঠন 
কাজেই আমার সময়টা সব ব্যয় করব । সেইজন্য তাদের আফসের কাজেই আমার 
বৈকালিক সময়টা ব্যয় করবার জন্যে আমায় উৎসাহিত করল । 

একদিন সকাল সকাল সেই ছোট্ট ঘরাঁটর 'দকে চলোছি, একটি সহআশ্রম- 
বাসীর 'িদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এসে পেশছল, “ওহে; ভগবানকে এত জলদি 
পাকড়াতে চেণ্টা কোরো না ।” স্বামী দয়ানন্দের কাছে গেলুম, দেখি যে তিনি 
গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট ঘরাটিতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ! 

বললুম, “স্বামীজী, আমি এখানে যে কি কাজে লাগব, তা বুঝতে পারাঁছ 


*আকর্ষণ--হিন্দুশান্ত শিক্ষা দেয় পারিবারিক আসান্ত মোহজনক তা যাঁদ সাধককে-_ 
তার জীবনের কথা ছেড়ে দিলেও তার স্নেহশীল আত্ময়দ্বজনসমেত সর্বপ্রকার দানের দাতাকে 
সম্ধানের পথে বাধা উপস্হিত করে। যাঁশুখীষ্ট অনুরূপভাবে উপদেশ [দয়োছলেন, “যে 
আমার চেয়ে তার 'পিতা বা মাতাকে বেশী ভালবাসে, সে আমার উপযযস্ত নয় ।” বাইবেল £ 
ম্যাথউ-৮৯০$৩৭ । 


যোগিকথামৃত ৯১০১ 


না। আমি চাই ঈ*বরের সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করতে । তাঁকে ছাড়া, কোন 
সঙ্গ, ধর্মমত বা সদাচরণ কিছুতেই আম সম্তুষ্ট নই 

গেরুয়াবসন পরা সদানন্দ সেই সন্াসীটি সস্নেহে আমায় শুধু একটি 
মৃদু চপেটাঘাত করলেন । হাতের কাছে জনকতক শিষ্যকে পেয়ে (তিনি 
কৃত্রিম ভর্ঘসনার সুরে বললেন, “মুকুন্দকে তোমরা কেউ বিরক্ত কোরো না. ও 
আমাদের ধরণধারণ শীগাঁগরই শিখে নেবে ।» 

বিনয়ের আড়ালে আম আমার সন্দেহ গোপন করলুম । শিষ্যরা সব ঘর 
ছেড়ে চলে গেল, তিরস্কার লাভ করে বেশ কিছু অপ্রাভত না হয়ে। 
দয়ানন্দজীর আমাকে আরও কিছু বলবার বাকী ছিল। 

বললেন, মুকুন্দ! দেখছি তোমার বাবা তোমায় বেশ নিয়ামত টাকা 
পাঠাচ্ছেন। এ তাঁকে 'ফাঁরয়ে দাও, এখানে তা তোমার কিছুমান দরকার নেই । 
আর তোমার দ্বিতীয় সংযমাবাঁধ হচ্ছে, আহার বিষয়ে । ক্ষিদে পেলেও তা তুমি 
বোলো না ।” 

চোখে আমার ক্ষিদের আগুন জ্বল্ছিল কি না বলতে পার না, তবে 
আমার যে দস্তুর মতন ক্ষিদে পেয়োছল তা তখন ভালরকমই টের পাচ্ছিল্ম । 
বেলা বারটা নাগাদ আশ্রমে প্রথম আহার জুটত। নিজের বাড়ীতে কিন্তু বেলা 
নটার মধ্যেই বেশ বড় রকমের একট প্রাতঃরাশ খাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল। 

এই তিন ঘণ্টার ফাঁক কিন্তু দিনের পর দিনই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে 
লাগল । হায়রে! কলকাতার সে সব দিন চলে গেছে, যখন দশ মিনিট 
দেরী হয়ে গেলেই রাঁধুনী বামহনকে আমি বকেঝকে অনর্থ বাঁধয়ে তুলতুম । 
এখন আর কি কার, উপায় নেই দেখে অগত্যা ক্ষিদে বশ করবার চেষ্টা করতে 
লাগলুম । একদিন তো চাঁত্বশ ঘণ্টা উপোষ করেই পড়ে রইলুম । ফল এই 
হল যে, উদরের মধ্যে আশ্ন দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জব্লত হয়ে উঠল আর আম 
অধীর আগ্রহে তার পরাঁদন মধ্যান্থের প্রতীক্ষা করতে,.লাগলুম । 

ভগ্নদূত জিতেন্দ্র আমার ঘরে ঢুকে এই নিদারুণ সংবাদাঁট ঘোষণা করে 
গেল, “দয়ানন্দজীর ট্রেন আজ লেট, তাঁর না পেশছান পযশ্তি আমরা আজ 
আর খেতে বসতে পাচ্ছ নে।” প্রায় দঃ সপ্তাহ বাইরে থাকার পর দয়ানন্দজী 
আজ ফিরে আসছেন, কাজেই সেই উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী 
দয়ে তাঁর পাঁরপাটিরূপে সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবল ক্ষুধার উদ্রেককারা 
নানাবধ সুখাদ্যের সৌরভে বাতাস পাঁরপূর্ণ । মনের তখনকার যা অবদ্থা তা 
সহজেই অনুমেয়! কিছুই এখন না মিললে, কালকের উপবাসের দম্ভ ছাড়া 
আর এখন কি-ই বা নীরবে পাঁরপাক করা যায়? , 
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মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম, “তাড়াতাঁড় ট্রেনটি পেশছিয়ে দাও, 
ঠাকুর!” ভাবলুম, দয়ানন্দজ" যে সব বাধানষেধ আমার উপর আরোপ করে 
আমায় চুপ করিয়ে রেখোঁছলেন, তাতে তো ভগবানের কোন হাত 'ছিল না! তাঁর 
মন হয়ত সে সময় অন্য কোথাও ছিল ! যাই হোক, ঘাঁড়তে অত্যন্ত মন্হর 
গাঁতিতেই যেন ঘণ্টার পর ঘন্টাগুলো কেটে যেতে লাগল । স্বামণীজ? যখন 
আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন, তখন সম্ধ্যা নেমে আসছে । অকৃত্রিম আনন্দেই 
তখন আম তাঁকে অভ্যর্থনা করলুম । 

'িতেন্দ্র একটা মার্তমান পূগ্রহের মতন উদয় হয়ে এসে বললে, “এখনও 
খাবার দোৌর আছে হে! দয়ানন্দজী এখন "নান করবেন, করে ধ্যানে বসবেন, 
তারপর ধ্যান থেকে তাঁর উঠবার পর আমরা সব খেতে বস্‌তে পাব |” আমার 
ত" নাড়ী ছেড়ে যাবার উপরুম ! এ ধরণের রেশে অনভ্যস্ত আমার তর্‌্ণ উদর 
ক্ষুধার দারুণ দংশন যন্রণায় ক্লিস্ট হয়ে প্রবল আপাতত জানাতে লাগল | দুভি্ষি- 
প্রপশাঁড়িত লোকেদের কগ্কালসার ম্যার্তর ছাব আমার চোখের সামনে 'দিয়ে ষেন 
ছায়ামৃর্তর মতন ভেসে যেতে লাগল । 

ভাবলুম, “কাশীতে অনাহারে আর একটি মৃত্যু এই আশ্রমে এখনই ঘটল 
বলে।” যাক, রাত নষ্টা নাগাদ আসন্ন সে দণ্ড হতে অব্যাহতি পেলুম 
আহারের জন্য অমিয় মধুর আহ্বান বাণীতে । আহা! কি অমৃতবষাঁ সেই 
আহবান ! স্মৃতিপটে সে রান্রের ভোজটি জীবনের একাট পরিপূর্ণ মুহর্তরূপে 


আঁতকত হয়ে রয়েছে। 
ভোজে গভীর মনোযোগ দেওয়া সত্বেও আমার পক্ষে লক্ষ্য করতে কোন 


বাধা হল না যে, দয়ানন্দজী অন্যমনস্কভাবে আহার করে চলেছেন । বেশ 
বোঝা গেল যে, তিনি আমার স্হুল ভোজনানন্দের উর্দ্ধে ! 

পাঁরপূর্ণ ভোজনস্‌খের পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের পড়বার ঘরে গিয়ে উপাচ্ছিত 
হলুম। সেখানে তানি একলাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলূম, “স্বামীজণ, 
আপনার কি আজ ক্ষিধে ছিল না?” 

বললেন “হশ্যা নিশ্চয়ই, ছিল বই কি! গত চার দিন 'ত আমার কৌন 
রকম দানাপাঁন জোটে নি। তা ছাড়া তুমি ত জান, দ্রেনে আমি কখনও 
থাইনে । সেখানকার হাওয়া সংসারী লোকেদের নানা কামনাবাসনায় দু'ষত। 
আমাদের সম্প্রদায়ের সম্যাসীদের শাম্ত্রীয় বাঁধ নিষেধ সব আমি খাঁটভাবেই মেনে 
চাঁল। 

“আমাদের আশ্রমের সংগঠন কাজের কতকগুলো জাঁটল বিষয় মনের উপর 
চেপে বসে রয়েছে--তাই আজকের আশ্রমের ভোজে আর মন বসল না। আর 
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তাড়াতাড়ই বা কিসের হে? কালকেই না হয় পাঁরপা্টর্পে ভোজনে মন 
দেওয়া যাবে, কি বল ?” বলে উচ্ছ্বসত হয়ে হেসে উঠলেন । 

লঙ্জায় *বাসরুদ্ধ হবার উপরুম হল । কিন্তু কালকের দিনের কম্টের কথা 
'ত আর ভোলবার নয়, তাই সাহস সপ্চয় করে বলে ফেললম, “স্বামীজী, আম 
ত" ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। ধরুন, আপনার উপদেশ পালন করতে 'গিয়ে খাবার 
যাঁদ নাই বা চাইলুম, আর কেউ যাঁদ গিছু খেতেই না দেয়-তা হলে ত 
অনাহারে একেবারে মরেই যাব |” 

“মর তাহলে ।” এই নিদারুণ বাক্যে বায়মণ্ডল্‌ বিদীর্ণ করে গ্বামীজ? 
বললেন, “মরতে যাঁদ হয় তো মর মূকুন্দ! কখনও মনে ঠাই 'দিও না যেন, 
তুমি কেবল খাওয়ার জোরেই বে*চে আছ,__ঈ-বরের শান্ততে নয়! 'যাঁন সকল 
রকম পুছ্টির ব্যবস্থা করেছেন, যান ক্ষুধা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই দেখবেন, 
যাতে তাঁর ভক্তের প্রাণরক্ষা হয় । মনেও কোরো না যে, অন্নই তোমায় বাঁচিয়ে 
রাখে বা টাকাকাঁড় অথবা লোকজনই তোমায় রক্ষা করে । ভগবান যাঁদ তোমার 
প্রাণবায়ূটুকু টেনে নেন, তাহলে কি তারা আর তোমায় সাহায্য করতে পারবে? 
তারা হচ্ছে তাঁর সাহায্য করবার যন্ত্র মানত । তোমার উদরে যে অন্ন পাঁরপাক 
হয়, তাতে তোমার নিজের কোন কাতত্ব আছে না ক, বল? তোমার য্যান্তর 
তরবা'র ধর মূকুন্দ, কর্তৃত্ববূদ্ধির শৃঙ্খল কেটে ফেল, আর সেই পরম কারণকে 
অন্ভব করতে চেম্টা কর ।” 

তাঁর এই মমান্তিক মন্তব্য আমার মত্জার গভীরে প্রবেশ করল । বহু 
কালের ভ্রান্ত, যাতে করে দেহের দা'ব আত্মাকে ছাপিয়ে চলে, তার আজ নিরসন 
ঘটুল। সেই ক্ষণে, সেই মুহ্তেই আম আত্মার সবার্থীসাম্ধ উপলাব্ধ 
করলুম । পরবতাঁ জীবনে আঁবরাম ভ্রমণকালীন কত অপারাচত শহরে, 
কাশীর আশ্রমে প্রাপ্ত এই উপদেশের উপযোগতা প্রমাণ করতে কত উপলক্ষ্য যে 
এসে উপাচ্ছিত হয়োছল, তা আর কি বলব ! 

কলকাতা থেকে একটিমাত্র সম্পাত্ত যা সঙ্গে এনেছিলুম, তা হচ্ছে মায়ের 
দেওয়া সাধুর সেই রুপোর মাদ,লিটি। বহু বংসর এঁটকে সধত্বে রক্ষা করে 
এসেছি, এখন আশ্রমে এসে এটিকে অত্যন্ত স্তকর্তার সঙ্গে একটি নিরাপদ 
জায়গায় লুকিয়ে রাখলুম । কবচটির উপকাঁরতার কথা স্মরণ করে সোঁটকে 
একটু দেখবার আনন্দলাভের জন্যে একাঁদন সকাল বেলায় চাবি দিয়ে বাক্সাট 
খুলে ফেল্‌লুম। সাঁলকরা আধারটি কেউই ছোঁয় নি, কিন্তু কি আশ্চয*! 
কবচট তার ভিতর থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে । নিতান্ত ক্ষৃষ্থ হয়ে 
তার খামটা ছি*ড়ে ফেলে দেখলুম,-_সত্যিই, তার আর কোন ভুল নেই! 
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সাধৃটির ভাবষ্যদ্বাণী অনুসারে ষে শূন্য থেকে সেটা এসেছিল, সেই শুন্যেতেই 
সেটা মিলিয়ে গেছে ! 

দয়ানন্দজীর শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশই আরও অগ্রাতিকর হয়ে 
উঠতে লাগল । আমার দূড় নিঃসঙ্গতা দেখে সমস্ত আশ্রমকরা আমায় এাঁড়য়ে 
ঘেত। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত পার্থিব আশা আকাতক্ষা দূরে ফেলে 
রেখে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি, তার ধ্যানে আমার গভীর নিষ্ঠা কিন্তু 
চারাঁদক থেকে লঘু সমালোচনার সৃষ্টি করল । 

দারুণ যন্ত্রণায় অন্তরে ক্ষতাবক্ষত হয়ে একাঁদন সকাল বেলায় সেই ছোট্র 
ঘরটিতে প্রবেশ করল.ম প্রার্থনা করবার জন্যে যতক্ষণ না একটা নিশ্চিত কোন 
উত্তর মেলে । 

কে'দে বললুম,__“করুণাময়ী মা আমার, হয় তুমি স্বপ্নে আমায় দেখা দাও, 
না হয় কোন সদ্‌গুরু পায়ে আমায় দীক্ষা দাও |” 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল ; অত কেদে বলল্‌ম, তব্‌ও কোন 
উত্তর মিলল না। হঠাৎ মনে হল যেন আম অসাম শুন্যে ভাসাছ ! 

মহাশুন্য হতে যেন স্বর্গয় বামাকণ্ঠের একটি মধুর বাণী কানে ভেসে এল, 
“তোমার গুরু আজই আসছেন 1” 

একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা চিৎকার এসে পড়ে এই অতীম্দ্ুয় 
অনুভ্যাতিকে একেবারে ছিন্নাবাঁচ্ছন্ন করে দিল । নীচের তলায় রান্নাঘর থেকে 
একাঁট ছোকরা পূজারী-_ডাক নাম তার হাবু, সে আমার ডাকছিল । 

“মূকুন্দ, তোমার খুব ধ্যান হয়েছে, এখন নেমে এস, তোমায় এক জারগায় 
এক্ষুনি যেতে হবে 1১ 

অন্য্দন হয়ত আমার ধৈর্যচ্যাতি ঘটত, আর একটা কড়া গোছের উত্তরও 
দিতুম । আজ আর কিন্তু সে সব কিছু না করে, অশ্রুস্ফীত মুখ মুছে ফেলে 
অত্যন্ত নিরীহ ভাবে হুকুম তাঁমল কর্লুম । হাবুতে আর আমাতে বোরয়ে 
পড়লুম- একটু দুরে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার ভিতর একটা বাজারের দিকে । 
বাজারে কেনাকাটা করবার সময়, অকরুণ সূর্ধযদেব তখনও মধ্যগগনে আরোহণ 
করেন নি। আমরা তখন সধবা স্দরীলোক, পাণ্ডা, থানপরা বিধবা, গম্ভীর 
স্বভাব ্রাঙ্মণ, আর সব বিচরণশীল ধর্মের ষাঁড়ের বিচিত্র সমাবেশের ভিতর 
দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলুম । একটা অজানা গাঁলর মধ্যে ঢুকে পড়ে, 
সেটা ভয়ানক রকম ছোট দেখে, মাথা ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি 
--পাঁলর শেষ প্রান্তে গের্য়াকাপড় পরা এক মহাপুরুষ সম্্যাসী নিশ্চলভাবে 
দাঁড়িয়ে রয়েছেন । দেখামান্রই মনে হল যেন কত যুগবৃ্গান্তের পরিচয় তাঁর 


যোগকথামৃত ১০৫ 


সঙ্গে! ক্ষণেকের জন্য আমার তাঁষত দৃম্টি তাঁর উপর আবদ্ধ হল,_তারপর 
একটা সন্দেহ মনে এসে উপাঁস্হত হল। মনকে বোঝালুম, “মন, এই 
পাঁরব্রাজক সন্যাসীটিকে তোমার পারিচত কোন লোকের সঙ্গে ভুল করছ । ও 
সব কিছ নয় স্বপ্নবিলাসী, এগিয়ে চল ।” 

মিনিট দশেক পরে পা দু'টো ক্রমশঃ ভার হয়ে পড়ে যেন অসাড় হয়ে 
এল । যেন পাথর হয়ে পড়ে তারা আর আমাকে এক পাও টেনে নিয়ে যেতে 
চাইল না। আঁত কষ্টে আম রে দাঁড়ালুম, আশ্চর্য, অমান তক্ষুণ পা 
দুটো স্বাভাবক অবস্থা 'ফরে পেল! বিপরীত দিকে মুখ ঘুরয়ে দাঁড়াতেই, 
অমাঁন পা দুটো আবার অন্ভুতভাবে ভার হয়ে এল । সাধুঁটি আমায় কোন 
সম্মোহনশান্তর বলে আকর্ষণ করছেন, এই ভেবে আমি হাবুর হাতে 'জীনষপন্র- 
গুলো সব দিয়ে দিলুম । হাবু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার 
এলোমেলোভাবে পা ফেলা দেখাঁছল, এখন হো হো করে হেসে উঠল । 

জিজ্ঞাসা করলে--“তোমার কি হয়েছে বল »ত?2 মাথা খারাপ হল না 
'কি ?” 

মনে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ, মুখে কোন উত্তর যোগাল না। নিঃশব্দে এগিয়ে 
চললুম । 

সোঁদকে ফিরে যেন হাওয়ায় উড়ে সেই সরু গাঁলটার ভিতর 'গিয়ে 
পেশছলুম । চাঁকতদ্যা্টতে তাকাতেই সেই সৌম্যমৃর্ত নজরে পড়ল। 
দেখলুম, তখনও তান একদৃন্টে আমারই দিকে তাঁকয়ে আছেন । তাড়াতাঁড় 
কয়েক পা এগোতেই তাঁর চরণপ্রান্তে এসে পেশছলুম । 

“গুরুদেব !৮» সেই ম্ার্ত আমার হাজার স্বপনের মধ্যে পাওয়া তাঁর 
দব্যমর্ত ছাড়া ত আর কারুর নয় ! 

এঁ শাম্তীস্নগ্ধ দুটি চোখ, সিংহের মত উপ্চু মাথা, ছু'চলো দাঁড়, আর 
বাবার চুল-__এ ত প্রায়ই আমার নৈশদ্বগ্নের অন্ধকার ভেদ করে উশক মারত, 
আর কি যে হীঙ্গত করত, তা পুরোপ্ীর বুঝে উঠতে পারতুম না। 

আমার গুরুদেব আনন্দকাঁষ্পত স্বরে বার বার বলতে লাগলেন, "আমার 
কত আপনার তুমি, আজ আমার কাছে এলে । কত বছর ধরে যে আমি তোমার 
জন্যে অপেক্ষা করে আছি !» 

পারপূর্ণ নিস্তত্ধতার মধ্যে তখন আমরা দু'জনে এক হয়ে শোছ। কথা 
বলা যেন তখন নিতান্তই বাহুল্য মাত্র । গুরুর অন্তর থেকে শিষ্যের কাছে 
নীরব ভাষায় যেন বাকোর স্রোত আঁবরাম ভাবেই বয়ে যেতে লাগল । অস্ত্রাম্ত 
অন্তদ্ণাম্টর বেতারে জানতে পারলূম যে আমার গ্দরুদ ভগ্গবানকে লাভ করেছেন 


৮ 


৯১০৬ যোগিকথাম-ত 


আর আমাকেও তাঁর সাল্ধানে নিয়ে যেতে পারবেন । এ জীবনের অন্ধতামন্রা 
প্রাক্জীবনের স্মাতর মৃদু উষার আলোকে অন্তাহ্ত হল। একটা নাটকীয় 
মুহূর্ত! অতাঁত, বর্তমান আর ভাবষ্যৎ যেন এর ঘূর্ণমান দৃশ্যাবলী ! সেই 
চরণযুগলে যেন এই আমার প্রথম প্রণাত নয় । 

আমার হাত ধরে তান কাশীর রাণামহলে তাঁর বাসা বাড়ীতে আমায় নিয়ে 
চললেন। বাঁলঘ্ঠ সুগঠিত দেহ তার, দৃঢ় পদবিক্ষেপে তানি অগ্রসর হলেন । 

সেই সময় তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চ বংসর। দীর্ঘ খজু সুঠাম দেহ, 
ধূবকের ন্যায় কম্মঠি। বড় বড় কালো সুন্দর দুটি চোখ, অসীম জ্ঞানের 
জ্যোতিঃতে সমুজ্জবল । ঈবং কুণ্ণিত কেশ, দঢ়ুতাব্যঞজক আননে কোমলতা এনে 
1দয়েছিল। শান্তর সঙ্গে স্নিগ্ধ পেলবতার এক মৃদু সংমিশ্রণ ! 

বাড়ীটি গঙ্গার পাড়ে । দোতলার পাথরের বারান্দায় 'গিয়ে বসতে, সম্নেহে 
তিনি আমায় বললেন, “দেখ, আমার আশ্রম আর যা ছু আছে সবই তোমার 
গদয়ে দেব, বুঝলে ?” 

বললুম, “প্রভু, আম এসোছ জ্ঞানলাভ আর ঈবরোপলাব্ধর আশায়, 
আপনার এসব ধনরত্বগুলিরই উপর আমার লোভ, অন্য কিছুতে নয় 1৮ 

দূত ক্ষীয়মাণ গোধূলর আলো ক্লমশঃই নিভে এসে আধাঅন্ধকারের 
ক্ষাণছায়া বিস্তার করাছল। গুরুদেবের নয়নে অতল গভীর কোমলতা ॥ 
স্নেহমধুর কণ্ঠে তিনি আমায় বললেন, “তোমায় আমি আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা 
দিলুম ।” 

আঁময় মধুর অমূল্য এ বাণী । 'পশচশ বছর পরে আবার তাঁর এই রকম 
স্নেহের আর এক একটি বাচনিক প্রমাণ পেয়েছিলুম । অধরোচ্ঠে স্নিপ্ধ 
কোমল ভাব । হৃদয়ে সাগরের অতলস্পর্শা নীরবতা । 

শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে তান আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, _ তুমিও 'কি 
আমায় এ রকমই ভালবাসা 'দিতে পারবে_ বল | 

বললুম, “গুরুদেব, চিরকালই আমি আপনাকে ভীস্ক করব ।” 

নমমধুর স্বরে তিনি বললেন, _“সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা-বাসনা 
পারিতীপ্তর গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূজ দড় হয়ে থাকে। দ্বগায় 
ভালবাসা প্রাতদান চায় না, সে সীমাহণন বাধাবন্ধহশন, তার কোন পারবর্তন 
নেই। অনাবিল প্রেমের পরশমাঁণর ছোঁয়ায় মানব মনের আঁবলতা 'চরতরে 
দূর হয়ে যায় । আর দেখ, কখনও যাঁদ তুমি আমায় ভগবদবিচ্যুত হ'তে দেখ, 
তাহলে তুম প্রাতজ্ঞা কর যে, আমার মাথা তোমার কোলে নিয়ে আমাদের প্রেমের 
ঠাকুরের কাছে 'ফারয়ে আনতে চেঞ্টা করবে |» 


রি এ ৰ মানত ১০৭ 


তারপর সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে উঠে পড়ে তিনি আমায় ভিতরের 
একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ৷ বাদামের তন্ত, আম প্রভাত খাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কথাবার্তরি ভিতর 'পিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই 'তাঁন আমার প্রকাঁতির অন্তরঙ্গ 
পাঁরচয় দিয়ে বসলেন। অন্তরের 'বিনয়নম্ ভাবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের 'বিরাট 
এঁর্যা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । 

বললেন, - কবচের জন্যে দুঃখ কোরো না। তার কাজ ফাঁরয়ে গেছে, 
তাই সে চলে গেছে ।”» আমার সারা জীবনের প্রাতচ্ছায়া আমার গুরুদেব যেন 
তাঁর মনের 'দব্য আয়নায় প্রাতাঁবাম্বত দেখতে পেলেন । 

“আপনার সাক্ষাৎ দর্শন, গুরুদেব, দেবদর্শনের আনন্দের চেয়েও 
বেশী |” 

“আশ্রমে তুমি এখন খুবই অস্বম্তিতে আছ দেখাঁছ, কাজেই এখন তোমার 
তা বদলান দরকার ।৮ 

আমার জীবনের কোনো বিষয়ের আম কোন উল্লেখই করি নি। তা 
এখন নিতান্তই বাহুল্য বলে বোধ হল। তাঁর নিতান্ত সহজ সরল আর 
অত্যন্ত সাধারণভাবে বলার ধরণে বুঝল্দুম যে, ভাবষ্যদ্বাণী শুনিয়ে তিনি 
কাউকে চমক লাগয়ে দিতে চান না। 

তারপর তিন বললেন, “তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত । 
তোমার আত্মীয়স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম হতে বণ্চিত করবে কেন বল ?” 

তাঁর এই কথাতে আমার মনে কিন্তু ভয় এল! আমার পাঁরবারবর্ 
কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে আমায় অনবরত তাগিদ দচ্ছিলেন, যাঁদও 
চিঠিতে তাঁদের বহাবধ উপরোধ অনুরোধের আমি এ পর্যন্ত কোন উত্তরই 
দিই নি। 

অনন্তদা ট্রপ্পনী কেটে 'লিখোঁছলেন, “নতুন পাখী আধ্যাঁত্বক আকাশে 
এখন একটু উড়ুক। এর ভার হাওয়ায় তার ডানা শীগ্গিরই শ্রান্ত হয়ে 
আসবে । আর আমরাও দেখব যে সে নীড়ের দিকে ঝাঁপয়ে এসে পড়েছে 
আর পাখা গুটিয়ে আবার সে সংসারের দাঁড়ে ঠিক এসে বসেছে 1”; 

এইরকম উপমা যা দারুণভাবে মন দমিয়ে দিত-_-তা আমার মনে বরাবরই 
জাগ্রত ছিল, তাই কলকাতার দিকে আর “বঝাঁপয়ে” পড়ব না বলে মনে মনে 
স্হির করোছলুম । 

বললুম, “প্রভু, বাড়ীর দিকে আমি আর ফিরাছ না। কিন্তু আপনি 
যেখানে বলবেন, সেখানেই যাব । এখন আপনার নাম ঠিকানাটা একটু দয়া করে 


আমায় 'দিন।” 


১০৮ যোগিকথামৃত 


“স্বামী শ্রীষুক্কেবির গর । প্রধান আশ্রম, শ্রীরামপুর রায়ঘাউ। লেনে । 
এখানে দিনকতকের জন্যে মাকে দেখতে এসোছি 1৮ 

ভন্তের সঙ্গে ভগবানের গুলীলার পাঁরচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে 
গেলুম ৷ কলকাতা হতে শ্রীরামপ,র মান্ন বার মাইল, তবুও এঁ অগ্চলে আম 
আমার গুরুর ক্ষীণতম আভাসও পাই নি। আমাদের সাক্ষাতের জন্য লাহিড়ী 
মশায়ের পৃণ্যস্মাতপৃত প্রাচীন কাশীধাম পর্যন্ত দৌড়তে হল। অবশ্য 
এখানকার ভাঁমও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য* ও অন্যান্য যোগী মহাপুর্ষদের 
পদরজঃপৃত । 

“তোমায় ঠিক চার সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে আসতে হবে, বুঝলে ? 


*শ$করাচার্য--ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণ্ঠ দার্শানক ; গোঁবন্দযাঁতর শিষ্য ছিলেন । গোবিদ্দযাঁতর 
গুর্‌ ছিলেন গোঁড়পাদ । গোড়পাদকৃত মাণ্ড্ক্যকািকার একাট স্মাবখ্যাত ভাষ্যও তান 
রচনা করোছলেন ॥। শঞ্করাচার্য তাঁর অকাট্য য্যান্ত আর অপূর্ব প্রসাদগণের সঙ্গে বিশুদ্ধ 
অদ্বৈতভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করোছলেন । প্রাসদ্ধ অ্বৈতবাদশ শঙ্কর ভান্তপ্রেমমূলক 
কাঁবতাও রচনা করোছিলেন। তাঁর “দেব্যপরাধ ক্ষমাপণ" স্তোন্রের ধুয়া ছিল, '“কুপুুন্রো জায়েত 
কঁচদাঁপ কুমাতা ন ভবাঁত।* 

শঙ্করাঁশষ্য সনন্দন দাসূত্র-( বেদান্ত দর্শন )-শঙ্করভাষ্যের এক টীকা রচনা করেন। 
পাণ্ডালাপখান আগ্নদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু শঙ্করাচার্য (যান একবার মান্র প্তক" 
খানর মধ্যে চোখ বাাঁলয়ে গিয়োছলেন ) তাঁর শিষ্যের কাছে প্রাতাঁট পঙীঠীন্ত শব্দের পর শব্দ 
আব্াত্ত করে গিয়োছলেন । পণ্চপাঁদকা নামে সেই গ্রন্হ, আজ পর্যন্ত বি্বজ্জন কর্তৃক 
সঘর়ে অধাত হয় । 

[শষ্য সনন্দন একটি চমৎকার ঘটনার পর একটি স্ন্দর নাম পেয়োছিলেন । একদিন 
নদশত"রে উপাঁবষ্ট, শুনতে পেলেন গ;রয শরঙ্করাচার্য নদীর অপর পার হতে তাঁকে ডাকছেন । 
ডাক শুনেই সনন্দন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন । গুর্‌ শঙ্করাচাষ" তাঁর বি*বাস আর ভান্ত 
অট রাখবার জন্য এবং নদশর উপর 'দিয়ে পদররজে গমনের জন্য সেই ফেনোদ্বেল জলরাশির 
উপর কুবলয় শ্রেণীর শৃঙ্খল সৃষ্টি করলেন আর তার উপর দিয়ে হে*টে চলে গিয়ে সনন্দন 
গুরুর নিকট উপাস্হত হলেন । পদ্মের উপর পাদাবক্ষেপে গমন করাতে সনন্দনের নূতন 
নামকরণ হল “পচ্মপাদ” । 

পণ্চপাঁদকায় পদ্মপাদ তদীয় গুরুর প্রীত বহৃভাবে ভান্ত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন । 
আচার্য শঙ্কর স্বয়ং এই পঙন্তগীল 'লিখোঁছলেন, “নিভুবনে প্রকৃত সদগরুর কোন তুলনা 
খ'ুজে পাওয়া যায় না। স্পর্শমাঁণ যাঁদ সত্যই আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সে কেবল 
লোহাকেই সোনায় পাঁরণত করতে পারে, কিন্তু সে তাকে আর একটা পরশ পাথরে পাঁরণত 
করতে পারে না। পরমপূজা সদর; কিন্তু যে শিষ্য তাঁর চরণে আশ্রয় নেয় তাকে নিজেরই 
সমান করে তোলেন । সদ্গরহংতাই তুলনাবিহান, না--তাঁন লোকোত্তর ৷“ 


যোশিকথামত ১০৯ 


এই প্রথম শ্রীযুক্তেশবর গিরজীর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল । বললেন, 
“আমার অগাধ স্নেহ আর তোমায় পেয়ে আমার কত যে আনন্দ তা মুখ ফুটে 
বলল:ম বলেই বাাঁঝ তুম আমার অনুরোধ উপেক্ষা করছ ? এর পর তোমার 
সঙ্গে দেখা হলে তোমার উপর আমার আগ্রহ আবার জাগিয়ে তুলতে হবে । 
সহজে কিন্তু তোমায় আঁম শষ্য বলে গ্রহণ করাছনে । আমার কঠিন শিক্ষার 
কাছে বাধ্যতা স্বীকার করে, তোমায় পাঁরপূর্ণ ভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে হবে 1৮ 

তবুও আম 'নজের গোঁ ধরে চুপ করে বসেই রইলুম । গুরুদেব অবশ্য 
সহজেই আমার মুশাকিল বুঝতে পেরে বললেন, 

“তোমার বুঝ মনে ভয় হচ্ছে, তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমায় ঠাট্টা 
করবেন ?” 

“আম বাড়ী যাব না।» 

“আজ থেকে ঠিক 'তারশ দিনের মধ্যে তোমায় ফিরতেই হবে 

“কখনোই না” বলে ভীন্তভরে চরণে প্রণাম করে কথাবাতার ভাব নরম না 
হতেই গ্রচ্ছান করলুম । রাত তখন দ্বিপ্রহর চারাঁদকে অন্ধকার । আশ্রমের 
দিকে চলতে চলতে ভেবে আশ্চর্যয হলুম যে, আমাদের এই অদ্ভুত সাক্ষাতের 
কেন এ রকম সদৃশ পাঁরণাঁত ঘটল ॥ মারার তুলাদশ্ডে সুখের সঙ্গে সমান 
ওজনে আসে দুঃখ । আমার কিশোর হৃদয়, এখনও বোধ হয় আমার গুরুদেবের 
হাতে গড়ে তুলবার মত উপয্স্ত নমনীয় হয়ে ওঠোঁন ! 

তার পরাদন সকালেই লক্ষ্য করলুম যে, আশ্রমবাসীদের ব্যবহারে একটা 
শবর্দ্ধঘভাব বেশ বেড়ে উঠেছে । 'দিনগ্লো ক্রমশঃ আঁবিরাম কর্কশতায় রুক্ষ 
হয়ে উঠতে লাগল । তন সপ্তাহের ভিতর দয়ানন্দজী বোম্বাইয়ে একটা 
কনফারেন্সে যোগদান করতে চলে গেলেন । আমার মাথার উপর যেন আকাশ 
ভেঙ্গে পড়ল । কপাল মন্দ, মাথার উপর নানা দুর্বিপাক ঘনিয়ে এল । 

একদিন কানে এসে পেশছুল, “মুকুন্দ একটি গলগ্রহ, দিব্যি আরামে আশ্রমে 
আছে, প্রাতদানে কিছু দেবার নামটি পর্যন্ত নেই ।” শুনে আম সর্বপ্রথম 
অনুতপ্ত হলুম এই ভেবে যে-কেন আমি পিতার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার 
অনুরোধ রাখতে গিয়েছিলুম । অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আম আশ্রমে একমার 
বন্ধু জিতেম্দ্রকে খুজে বার করে বললুম, “জতেম্ত্র আমি চললনম । 
দয়ানম্দজণ ফিরলে তাঁকে ভন্ত প্রণাম জানিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। 
আর আমার এখানে থাকা পোষাবে না।” 

“আমও চলে যাব মুকু্দ! আমারও এখানে ধ্যানধারণার চেষ্টার 


১১০ যোগিকথামত 


সুযোগ তোমার চেয়ে যে বেশী কিছু মেলে, তা নয়।” জিতেদ্দের স্বর 


দ়ুতাবাজক । 
আম বললুম, ““জতেম্দ্র আমি এক ঈশ্বরকোটিক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি । 


চল, শ্রীরামপূরে তাঁকে দর্শন করে আস 1» 
তারপর--তারপর আর কি, সেই “পাখাঁটি” এবার বিপজ্জনক ভাবে 


কলকাতার সান্নধ্যে “ঝাঁপিয়ে” পড়তে প্রস্তুত হল ! 


১৬শ পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনে দ-ইাঁট কপদ্দদকহখন বালক 





“মুকুন্দ! বাবা যাঁদ তোমায় ত্যাজ্যপৃত্তর করতেন, তাহলেই ঠিক হত । 
দি বোকার মতন তুমি তোমার জীবনটাকে উীঁড়য়ে দিচ্ছ?” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই 
সুমধুর উপদেশ বাণীতে আমার কর্ণকুহর পারিতৃগ্ত হল । 

আগ্রায় তখন ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমোছ, সবঙ্গ ধূলায় ধূসাঁরত | জতেন্দ্ 
আর আম অনন্তদার বাড়ীতে এসে উঠলুম । অনন্তদা কলকাতা থেকে সম্প্রাত 
আগ্রায় বদল হয়ে এসেছেন । দাদা তখন গভর্ণমেম্টের পাবাঁলক ওয়াকস্‌ 
িপার্টমেপ্টের একজন সুপারভাইজিং একাউল্ট্যাস্ট। 

“অনম্তদা, আপাঁন ত ভাল রকম জানেন যে আমি সেই বিশ্বাপতার কাছ 
থেকেই আমার উত্তরাধকার খুজে বেড়াঁচ্ছ, আর কারুর কাছ থেকে নয় ।” 

“আরে টাকা আগে, টাকা আগে, তোমার ঈশ্বরটাঁ*্বর না হয় পরে আসতে 
পারেন! কে জানে বাবা, জীবনটা ত খুব দীর্ঘও হতে পারে 2 

“ভগবানই আগে,টাকা তাঁর দাস। কে বলতে পারে, জীবনটা তো অতি 
জ্বল্পন্থায়ীও হতে পারে ?” 

আমার উত্তরটা সেই মৃহতের প্রয়োজনে এসে জ-গিয়ে গেল, কোন 
ভবিষ্যন্দান্টির সড়নায় নয় । (হায়, অনন্তদার জাঁবনের পরিসমাপ্ত ঘটল তার 
অকালাবয়োগে )1৭ 

“মনে হচ্ছে, আশ্রমে থেকে তোমার বেশ টন্টনে জ্ঞানলাভ হয়েছে! যাক, 
দেখাঁছ যে শেষ অবাঁধ বেনারস ছেড়ে এসেছ 1৮» অনস্তদার চোখ দুটি বেশ 
কটা আত্মতৃঞ্ধর আনন্দে চক্চক্‌ করে উঠল । এখনও তিনি আমায় সংসার 
বন্ধনে বাঁধবার আশা করাছলেন। 

“বেনারস যাশ্া আমার বৃথায় যায় নি। প্রাণ আমার যা চাইছিল, সেখানে 
তাসবপেয়েছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সেটা আপনার সেই 
পণ্ডিত মহারাজ বা তার প্রত নয় ।” 

অনন্তদা, পূর্বকথা স্মরণ করে আমার সঙ্গে হাসূলেন। তাঁকে স্বীকার 
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করতে হল, কাশীতে যে “ভাবষ্যদ্বস্তা” তিনি যোগাড় করোঁছলেন, তাঁর 
ভবিষ্য্দ্ষ্ট একেবারেই ছিল না। 

“উপাচ্থছত ভবঘুরে ভায়ার ঘতলবটা কি, একটু শোনাও দোঁখ 1” 

“জতেনদা আমায় সঙ্গে করে আগ্রায় নিয়ে এলেন। এখানে তাজমহল 
দেখে পরে যাব শ্রীরামপুরে । নতুন গুরু আম খুজে পেয়েছি । তাঁর 
আশ্রম আছে শ্রীরামপুরে, সেখানে আম তাঁকে দন করতে যাব |» 

অনন্তদা অবশ্য আমাদের যথোচিত সখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন শ্ুটি 
করলেন না। সন্ধ্যার সময় বার কতক দেখলম, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর 
চিন্তিতভাবে নিবদ্ধ । মনে মনে ভাবলম, “তোমার ও দৃন্টি আমি খুব চান, 
[নশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আঁটা হচ্ছে ।” 

নাটকের শেষ অঞ্কের পাঁরণাতি ঘটল প্রাতভেজিনের সময় । অনন্তদা, 
কালকের কথাবার্তার সূত্র ধরে শুরু করলেন, “তাহলে তুমি বাপের বিষয় কিছুই 
প্রত্যাশা কর না?” দূষ্টি কিন্তু তাঁর অত্যন্ত নিরীহ । 

“ভগবানের উপরই আমার একান্ত 'ির্ভর, 'তাঁনই আমার একমান্র ভরসা ।” 

“বলা তো খুবই সোজা ! জীবনটাও এ পর্যন্ত যা হোক এক রকম 
আড়ালে আবডালে কাটিয়ে এলে । তোমার আহার আর আশ্রয়ের জন্য যদ 
তোমায় সেই ভগবানের অদূশ্য হস্তের দানের প্রত্যাশায় থাকতে হত, তাহলে কি 
দূর্দশাটাই না আজ হত, বল দেখি ? শীগাঁগরই তোমায় রাস্তায় রাস্তায় 'ভিক্ষের 
ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হত, বুঝলে ভায়া ?৮ 

“কখনোই নয় ! ভগবান ছাড়া রাস্তার লোকেদের উপর আমি কখনও 
ণিনভ'র করতুম না। ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া তাঁর ভন্তের জনা তান হাজারো 
রকমের উপায় ঠাউরে রেখেছেন, তাও জেনে রাখবেন ৮» 

“আরে খুব যে কথার বড়াই ! ধর, যাঁদ তোমার কথার বড়াই-এর দাম এই 
সংসারের কছ্টিপাথরে যাচাই করা যায়-_-তখন ?” 

খুব রাজ, আম খুব রাজি আছি। আপনি কি মনে করেন যে, 
ভগবান কেবলমান্ত কঞ্পলোকেই বাস করেন, এই কঠিন সংসারে আর তাঁকে 
পাওয়া যায় না ?” 

“আচ্ছা, বেশ তো দেখা যাবে । এখনই তোমার সুযোগ মিলবে । হন্ন 
তোমার না হয় আমার, কোনটা ঠিক মত, তা” আজই প্রমাণ হয়ে যাবে |» 

অনন্তদা যেন একটা নাটকায় মুহূভের জন্যে থামলেন, তারপর আবার 
ধীরে ধারে গণ্ভীরভাবে শুরু করলেন, “শোন, আম তোমাকে আর তোমার এই 
সতীর্থ জতেন্দ্রকে আজ সকালেই এই কাছে বৃন্দাবন শহরে পাঠাচ্ছি। তোমরা 
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সঙ্গে একটি পয়সাও নিতে পারবে না আর খাওয়াদাওয়া বা টাকাকাঁড়র জন্যও 
কারুর কাছে হাত পাততে পারবে না। তোমাদের দুর্দশার কথাও কাউকে 
জানাতে পারবে না, অথচ না খেয়েও থাকতে পারবে না বা বৃন্দাবনের রাম্তায়ও 
পড়ে থাকৃতে পারবে না। যাঁদ আমার পরাক্ষার এই সব শতগদুলোর একটাও 
না ভেঙ্গে রাত বারটার আগে আমাদের এই বাংলোয় ফিরে আসতে পার, তাহলে 
সাত্যই বুঝব যে, তোমার কথাই ঠিক 1” 

“আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম 1৮» আমার অন্তরে বা কথায় কোথাও 
বন্দুমান্র দ্বিধা ছিল না। তাঁর সদ্যকূপার সকৃতজ্ঞ স্মাতি মনের মধ্যে সহসা 
প্রদীপ্ত হয়ে উঠল । লাঁহড়ী মহাশয়ের ছবির কাছে প্রার্থনার ফলে আমার 
সাংঘাতিক কলেরা থেকে মুক্তিলাভ ; লাহোরে ছাতে বেড়ানর সময় লীলাচ্ছলে 
আমায় দুট ঘুড়ি প্রদান; আমার গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী বহন 
করে বোরলীতে সেই কবচটির আঁবিভবি ; বেনারসে সেই পাশ্ডিতপ্রভূর বাড়ীর 
উঠানের বাইরে সেই অপারাঁচত সাধুর 'নিভু্ল পথানদেশি ; জগন্মাতার 
আবিভব আর তাঁর স্নেহাসন্ত আময়মধূর বাণ ; আমার তুচ্ছ বিরতাবস্থায় 
মাণ্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তার ত্বারত প্রতীকার ; শেষ মৃহূর্তের সাহায্যে আমার 
স্কুলের পরাক্ষায় সাফল্যলাভ এবং তাঁর চরম দান-_সারা জীবনের স্বস্নকুহেলী 
ভেদ করে আমার জীবন্ত সদৃগুরুলাভ ! নাঃ, কখনই আম স্বীকার করব না 
ষে আমার “জীবনদর্শন»” সংসারের কাঁঠন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন লড়াইয়েরই 
উপয্স্ত নয়! 

“তোমার এতে আগ্রহ প্রশংসার কথা বটে ! তা বেশ, ভাল কথা তোমাদের 
আম এখুনিই ট্রেনে তুলে 'দাঁচ্ছ।» বলে অনম্তদা ব্যাদিতবদন জিতেম্দের 
দিকে ফিরে বললেন, “শোন 'জিতেন্দ্র, সাক্ষী হিসেবে তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে 
যাবে, আর কি বলব, খুব সম্ভব ওরই মত তোমারও ঠিক একই দ্দশা 
ঘটবে ।» 

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জিতেন্্র আর আম, আমাদের এই হঠাং ভ্রমণের 
একখান করে এক পিঠের গিকিট পেলুম ॥ দ্টেশনের একটা নির্জন কোণে 
আমাদের দু'জনকে দেহতল্লাসীতে আত্মসমর্পণ করতে হল । অনন্তদা শীঘ্রই 
টের পেয়ে নিরত হলেন যে, কোন কিছু লুকিয়ে বা বাঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে 
যাচ্ছিনে। আমাদের সাদাসিধে ধৃঁতিতে, ঘা নিতান্ত দরকার, তাছাড়া আর 
কোন কিছুই লুকানো 'ছল না। 

বিশ্বাস খন আর্ক ব্যাপারকে কঠিন আরুমণ করল তখন আমার বন্ধুটি 
প্রবল প্রাতিবাদসহকারে বল্‌লে, “অনন্তদ্ব, দুটো একটা টাকা আমাকে হাতে 
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রাখতে দেবেন, হঠাৎ দরকার হলে বা বোন ফ্যাসাদে পড়লে অন্ততঃ টেলগ্রাম 
তো করতে পারব ?% 

আম চেশচয়ে বকে উঠলুম, “জতেন্দ্র, টাকাকাঁড়রই উপর যাঁদ শেষ 
পর্যন্ত নির্ভর করে বেরুতে চাও, তাহলে আ'ম -এ পরাঁক্ষায় একদম যাব না, 
তা বলে রাখ।ছ।» 

“টাকার 'মান্ট বুলি প্রাণ ঠাশ্ডা করে হে, বোঝ তো ?” 

চোখ পাকিয়ে তাকাতেই £জতেন্দ্র একেবারে চুপ করে গেল । 

“মুকুন্দ, আম এবেবারে হৃদয়হীন নই 1” অনন্তদার কণ্ঠন্বরে একট; 
কোমল নগ্রতার আভাস ! বোধ হয় তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন কর'ছল, 
হয়ত দুটি 'নিঃসম্বল বালককে এবটা অপারাচিত শহরে পাঠাবার জন্যে অথবা 
তাঁর নিজের ঈ“বরে বি*বাসের অভাবের জন্যে, তা কে জানে ! তাই তান হঠাং 
বলে বসলেন, “যাঁদ কোন স্‌যোগে, বা ধর যাঁদ ভগবানের দয়াতেই তুমি 
বৃন্দাবনের পরীক্ষায় উৎরে আস্তে পার, তা হলে আম তোমার শিষ্য হব ।” 

এই রূবম একটা অপ্রত্যাশত উপলক্ষ্যের সঙ্গে এই ধরণের প্রাতজ্ঞার কোথায় 
যেন একটা অসঙ্গতি ছিল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে ত কোথাও কখন 
মাথা নীচু করেন না। পিতার পরই জ্যেষ্চভ্রাতার প্রাত সম্মান ও আনুগত্যের 
স্হান ১ কিন্তু আমার আর তখন কোন মন্তবা প্রকাশের সময় ছিল না, ট্রেনের 
সময় হয়ে গেছে । 

ঘ্রেন ক্লোশের পর ক্বোশ আতিক্রম করে ছুটে চলেছে । 'জিতেন্দ্র একটা বিষন্ন 
নীরবতা অবলম্বন করেই বসে রইল । শেষে একটু নড়ে চড়ে বসে আমার উপর 
কূ*কে পড়ে শরীরের এক স্হানে একট প্রবল চিমৃঁটি কেটে ব্যথা দিয়ে বললে, 
“ভগবান ষে এর পর 'ি করে আমাদের আহার জোটাবেন তার কোন হাঁদসই *ত 
খু'জে পাচ্ছি নে।» 

“চুপ চাপ বসে থাক, ভগ্গবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 'ফরছেন, তা জান ?” 

“আচ্ছা চটপট 'তাঁন যাতে করেন, তার কোন ব্যবস্হা করতে পার ? 
এর পর যা অবচ্হা দাঁড়াবে, তা ভেবেও এরই মধ্যে ক্ষিদেয় আধমরা হয়ে গোঁছ ! 
কাশশ ছেড়ে বৌরয়োছিলুম মমতাজের কবর দেখতে, নিজের কবরে ঢোকবার 
জন্যে নয় !» 

“আরে ঘাবড়াও কেন 'জতেন্দ্র ? পুণ্যধাম বৃন্দাবংনর কি চমৎকার দৃশ্য 
সব আজ আমরা দেখতে পাব, বল ত? ভগবান শ্রীকৃফের পদরজঃপ.ত লীলা- 
ভূমিতে আজ আমাদের বেড়াতে পাবার সৌভাগ্য হবে বলে কি ষে আমার আনন্দ 
হচ্ছে, তার আর কি বলব 1” 
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আমাদের কষ্পার্টমেন্টের দ্বার খুলে গেল। দুটি লোক 'ভিতরে এসে 
বসল । পরের স্টেশনেই আমাদের নামতে হবে । 

“ওহে ছোকরারা, বৃম্দাবনে তোমাদের কোন বম্ধূটম্ধু আছে না কি হে?” 
বলেই ঠিক আমার বিপরীত 'দিকে উপাবন্ট অপাঁরচিত লোকটি আমাদের 'দিকে 
চাইলেন, দূম্টিতে তাঁর বিস্ময়কর কৌতূহল । 

“আপনার তাতে ক দরকার মশাই ? বলে র্ক্ষভাবে তাঁর দিক থেকে 
দৃষ্টি ফেরালুম। 

“মনচোরার* বাঁশীর টানে তোমরা বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝ? আমিও 
একজন দীন ভন্ত, বুঝলে 2? তা” যাক, এই অসহ্য গরমে আজ তোমরা কোথায় 
থাক 'কি খাও, তা দেখা তো আমার এখন অবশ্য কর্তব্য হল দেখাঁছ 1” 

“না নশায়, আমাদের একলা থাকতে দিন। আপনার দয়া অসীম, কিন্তু 
বাড়ী ছেড়ে আমরা পালাচ্ছি ভেবে আপানি নিতান্তই ভুল করেছেন ।” 

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোল না; গাড়ী দাঁড়য়ে পড়ল । 'জিতেম্দ্ু 
আর আম প্ল্যাটফরমে নামতেই আমাদের সেই হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদ্বয় আমাদের 
দুজনের দুটি হাত জাঁড়য়ে ধরে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলেন । 

চিরহারং বক্ষরাঁজপাঁরবেষ্টিত, স্যাবন্যস্ত ভূমিতে অবাস্হত এক বিশাল 
আশ্রমের সম্মৃখথে আমাদের গাড়ী এসে দড়াল। আমরা নেমে পড়ল্ম। 
আমাদের উপকারী বম্ধৃগণ এখানে বেশ সুপাঁরাঁচত বলেই বোধ হল । একাঁট 
সহাস্যবদন বালক এসে বিনা বাক্যবায়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত 
বৈঠকখানায় বসাল। অনাঁতবিলম্বে একটি সৌম্যদর্শন বধাঁয়সী মহলা 
আমাদের কাছে এসে উপস্হিত হলেন । 

ইনিই বোধ হয় আশ্রমকত্রা'। তাঁকে সম্বোধন করে একাঁট লোক বললে, 
“গৌরী মা, রাজকুমারেরা আজ আর আসতে পারলেন না। শেষ মৃহূর্তে 
তাঁদের মতলব সব বদলে গেল; তার জন্য তাঁরা খুব দুঃখ জানিয়েছেন। 
1কল্তু তার জায়গায় আজ আমরা আর দুজন আঁতাঁথ এনোছ। দ্রেনে তাদের 
উপর নজর পড়াতে কৃষণভন্ত বলেই মনে হল |” 

দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমাদের পাঁরচিত সেই লোক দা 
বললেন, “বন্ধৃগণ, এখন তবে আস । গোবিদ্দের ইচ্ছায় আবার পরে দেখা 
হবে 1” 

এই অপ্রত্যাশিত আঁতখি দুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের স্লেহকোমল হাসির 





*মনচোয়া অর্থাৎ হরি--ভত্তের নিকট শ্রীকফের একটি 'প্রয় নাম। 
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সঙ্গে গৌরী মা বললেন, “তোমরা এস বাবা, এস, আজকের চেয়ে ভাল দিনে 
আর কবে তোমরা আসতে পারতে ? আশ্রমের পন্ঠেপোষক দুজন রাজকুমারের 
আজ আসবার কথা ছিল। তা আর হলনা। যাই হোক, আমার হাতের 
রানার কোন সমঝ্দার আর যাঁদ না পাওয়া যেত, তাহলে বজ্ডই আফশোস থেকে 
যেত যে বাবা !” 

অত্যন্ত 'মাম্টমধুর এই কথাগ্ীল জিতেন্দ্রর উপর মারাত্মক রকমের প্রভাব 
বিস্তার করল ॥। বেচারা ত আনন্দে কে'দেই ফেলল । বৃন্দাবনে যে দশা” 
প্রাপ্ত হবে বলে সে আশঙ্কা বরেছিল, তাষে আজ এই রকম রাজোচিত সম্বর্ধনায় 
পাঁরণত হবে, তা বেচারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। হঠাৎ মানাসক 
ভারসাম্চ্যুত হয়ে পড়াটা তার পক্ষে অত্যাঁধক বলেই বোধ হল । আমাদের 
গৃহকত্রট তাকে অত্যন্ত ওৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করাছলেন, 'িম্তু কোন কথা 
কইলেন না। বোধ হয় তিনি কৈশোরসুলভ চাপল্যের সঙ্গে বেশ পাঁরাঁচিত 
1ছলেন । 

সংবাদ এল, আহার্য প্রস্তুত । গৌরী মা আমাদের এক খাবার দালানে 
নিয়ে চললেন ; পাঁরপাটি রন্ধনের সৌরভে পাঁরপূর্ণ। সেখানে আমাদের 
বাঁসয়ে পাশের রান্নাঘরে অদশ্য হ'য়ে গেলেন । 

এই সুযোগের সন্ধান আমি আগে থেকেই করছিলুম । 'জিতেন্দ্রের শরীরে 
একাঁটি উপয্স্ত চ্থান 'নাবচিনপূর্বক একটি অম্লমধুর চিমটি প্রদান করলুম । 
ট্রেনে জিতেন্দ্ের সেই মোলায়েম চিমটিটির শোধ তুলে বললুম, “হায়রে 
আঁবম্বাসী, দেখতে পাচ্ছ না যে, ভগবানই আজ আমাদের চালিয়ে 'নয়ে যাচ্ছেন, 
আর তা চটপট এবং সঙ্গে সঙ্গেই ৮ গৌরী মা একটা পাখা হাতে করে আবার 
ঘরে ঢুকলেন । আমরা দুজনে চমৎকার কাজকরা দুটো কম্বলের আসনে বসতে, 
তান আস্তে আস্তে বাতাস করা শুরু করলেন । 

আশ্রমের শিষ্যেরা কিছু না হোক অন্ততঃ শ্রিশ রকম আহার্যের পদ নিয়ে 
যাতায়াত শুরু করে দিল । “খোরাক জোটা”র চেয়ে বরং 'নিঃসংশয়ে একে 
“ভূরিভোজন” বলে বণণনা করা যেতে পারে। পাঁথবাঁতে আগমনের পর 
জীবনে এ পর্যম্ত জিতেন্দ্র আর আম এ রকম উপাদেয় ও তীপ্তকর ভোজ্য আর 
কখনও আহার কার নি। 

বললুম, “মা ঠাকরুণ, এ রাজারাজড়াদের উপযুক্ত ভোজই বটে ! এ রকম 
নেমন্তন্নে না এসে আপনাদের রাজঅতিথিদের এমন কি বেশী জরুরী কাজ 
পড়ে গেল, তা কম্পনাও করতে পারিনে! আপনার এ খাওয়ান আমাদের সারা 
জীবনের স্মৃতি হয়ে রইল 1, 
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অনন্তদার 'নির্বন্ধাতিশয্যে নীরব হয়ে আমরা আর সেই করুণাময় 
মাঁহলাটির কাছে প্রকাশ করতে পারলুম না যে, আমাদের এই ধন্যবাদের দুটি 
তাৎপর্য ছিল। অন্ততঃ আমাদের আন্তাঁরকতা যে সুস্পন্ট 'ছল, তার আর 
কোন সন্দেহই নাই । আমরা তাঁর আশীবদি মস্তকে বহন করে আর পুনরায় 
আশ্রম দর্শন করবার চিত্তাকর্ষক 'নমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্হান করলুম । 

বাইরে অসহ্য গরম । বন্ধুটি আর আমি আশ্রমের দুয়ারের কাছে একাটি 
বিশাল কদম গাছের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য অগ্রসর হলুম । এখন জিতেন্দ্রর 
চোখা চোখা কথা বেরুতে শুরু হ'ল । 'জতেন্দ্রর আর এক দফা সংশয় 
উপাচ্ছিত ! বললে, “তুমি আমায় আজ আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে দেখাছ ! 
অবশ্য আমাদের এ ভোজটা আজকে ভাগ্যের জোরে হঠাৎ পাওয়া । কিন্তু 
টশ্যাকে একাঁটও পয়সা না থাকলে, কি করে এই শহরের সব দেখব বল দৌখ ? 
অনন্তদার কাছেই বা আমায় তুমি কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাও বল ?” 

জবাব 'দিলুম, “এখন তোমার পেটটি বেশ ভরেছে কি না, তাই ভগবানকে 
সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে মেরে দিলে, বেশ মজা যা” হোক !” 

আমার কথাগুলো নেহাৎ 'তন্ত না হলেও কিন্তু আভিযোগপূর্ণ । ভগবানের 
করুণার স্মৃতি মানুষের মনে কত ক্ষীণ ! এমন কোন মানুষ বেচে নেই যে, 
সে ভগবানের কাছে তার কোন না কোন প্রার্থনা পৃরণ হতে না দেখেছে । 

“তোমার মত বদ্ধপাগলের সঙ্গে বেরোনর মত বোকামি আমি জাঁবনে কখনো 
ভুলাছনে ?” 

“চুপ কর জিতেন্দ্র, ষে ঠাকুর আমাদের আজ আহার জুটিয়ে দিলেন, সেই 
ঠাকুরই আবার আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করিয়ে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবেন, দেখ 
নাকেন ?” 

দেখা গেল, একাঁট ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দ্ুতপদে আমাদের 
দিকে এগিয়ে আসছে । গ্াছের তলায় এসে আমায় প্রণাম করে বললে” 

“মশায়, আপাঁন আর আপনার সঙ্গীটি নিশ্চয়ই আজ এখানে নতুন 
এসেছেন । আপনাদের আঁতাঁথসেবা করতে আর তীর্থদর্শন করাতে আমায় 
অন্মাত দিন।” 

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হঠাৎ কারুর মুখ শুকিয়ে যায় না, কিন্তু জিতেন্দরের মুখ 
হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল ! আম কিন্তু সবিনয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলুম । 

“পৃনশ্চয়ই আপ্পান আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন না, কি বলেন ?” বলতে বলতে 
বেচারার মুখে যে ভয় দেখা গেল, অন্য উপলক্ষ্যে তা নিতান্তই হাস্যকর বলে 
বোধ হত । 


১১৮ ঘোগিকথামত 


“ময় কেন?” 

“আপনি আমার গুর্‌”, বলে সে নিতান্ত বি"বাসভরে আমার দিকে চেয়ে 
বললে, “আমার দুপুরের ধ্যানের সময় ভগবান শ্রী স্বপ্নে আবিভ্ত হয়ে 
আমায় দেখিয়ে দিলেন যে, এই গাছাঁটরই তলায় দুটি পথহারা পাঁথক বসে, তার 
মধ্যে একটির মুখ হচ্ছে স্বয়ং আপনার আমার গুরুদেব, ধ্যানে যাকে আমি 
প্রায়ই দেখোছ ! আমার এ দীন সেবা গ্রহণ কবলে যে অজস্র আনন্দ পাব,_-তা 
থেকে আমায় আজ আর বাঁণ্ত করবেন না 1৮ 

বললম, “আমিও খুব খুশী হয়েছি তুমি আমায় পেয়েছ বলে। দেখাছ, 
1ক ভগবান, কি মানুষ কেউই আমাদের ত্যাগ করে নি!” যাঁদও তখন আঁম 
গনশ্চল হয়ে বসে সেই আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল:ম, অন্তরে 
[িন্তু গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভীন্ততে সেই পরম দেবতার চরণে মাথা নত 
হয়ে এল । 

“মশায়রা কি গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন না ?” 

“খুবই আপ্যায়িত হলুম ! কিন্তু তা আর হয় না, কারণ আমরা যে 
আগ্রাতে আমার দাদার বাড়ীতে এসে উঠোছি ।% 

“আমার অদস্ট | যাক্‌, অন্ততঃ আপনাদের সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াবার 
সৌভাগ্যের স্ম2তটুকু আমায় রাখতে দিন ।” 

আম সানন্দে রাজ হয়ে গেলম। যুবকটি তার নাম বললে, প্রতাপ 
চট্টোপাধ্যায় । সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনল । আমরা মদনমোহনের 
মান্দর আর শ্রীকফের অন্যান্য লীলাস্ছল দর্শন করে এলুম । মন্দির দর্শন করে 
বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে এল । 

“একটু দাঁড়ান, কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি”, বলে প্রতাপ ম্টেশনের কাছে 
এক 'মিষ্টান্নের দোকানে ঢুকে পড়ল । এখন অপেক্ষাকৃত একট; ঠান্ডা হওয়াতে 
গজতেন্দ্র আর আমি জন্াকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতে লাগল্‌ম । কিছুক্ষণের 
অনূপাস্হতির পর আমাদের বন্ধূবর নানাবিধ মিন্টান্ন নিয়ে এসে উপাস্হত হল। 

“অন্ততঃ আমায় এইটুকু পূণ্য সঞ্চয় করতে দিন,” বলে প্রতাপ সানুনয় 
হাসিতে একগোছা টাকার নোট আর সদ্যক্রীত দুটি আগ্রার টিকিট আমাদের 
সামনে প্রসারত করে ধরল । 

অবশ্য তার হাত থেকে সেগুলো গ্রহণের সঙ্গে আমার আন্তাঁরক শ্রদ্ধা সেই 
অদৃশ্য হস্তের প্রাতই সমার্পত হল । অনন্তদার কাছ হতে উপহাসিত হলেও কি 
তাঁর অজন্ত্র দান আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও আতরিন্ত হয়ে যায় নি? তার 
গহসাব এখন কে দেবে ? 


গিকথামত ১১৯ 


ম্টেশনের কাছে একটা নির্জন জায়গা খু*জে পেয়ে বললুম, “প্রতাপ, আজ 
তোমায় আম বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহড়ী মহাশয়ের “ব্রয়াযোগে 
দীক্ষত করব । তাঁরই সাধন প্রণালী তোমার গুরু হবে 1” 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীক্ষা দান শেষ হ'ল। নূতন শিষ্যাটকে বলল্‌ম, 
“শক্ুয়াই তোমার চিন্তামাঁণ ।* সাধনপ্রণালী তুমি ত দেখলে,_খুবই সহজ, 
এতে করে মানবের আধ্যাত্বক উন্বাত দ্ুত সাধত হয়। হিম্দ,শাস্্ বলে যে, 
দেহবদ্ধ আত্মার মায়ামূন্ত হতে দগলক্ষ বংসর লাগে । ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই 
স্বাভাঁবক কাল বহুগ্‌ণ কময়ে ফেলতে পারা যায় । জগদীশচন্দ্র বসু যেমন 
দেখিয়েছেন যে, গাছের বৃদ্ধি তার ম্বাভাবক হার অপেক্ষা অনেকগ্‌ণ বাঁড়য়ে 
দেখান যায়, ঠিক তেমাঁন মানুষে] মনোবৈজ্ঞানক উন্নাতও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
দ্রুততর করে তোলা যেতে পারে । সাধনে তোমার খুব নিষ্ঠা হোক, তুমি সকল 
গুরুর যান গুরু তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পেশাছবে |» 

প্রতাপ ভাবতে ভাবতে বললে, “যোগের এই চাঁবকাঠিটর সন্ধান বহদন 
ধরেই করোছ । আজ তা পেয়ে যে কি পাঁরাণ আনন্দ হল, মুখে আর তা 'ি 
বলব ! আমার হীম্দ্রয়ের সকল বাঁধন ছিখ্ড়ে এ আমায় উচ্চস্তরে পেশছবার পথ 
মস্ত করে দেবে- এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ? আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ আমার 
পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হল | 

একটা অনাস্বাদতপূর্ব নীরব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা কিছুক্ষণ 
চুপ করে বসে রইলম ; তারপর ধারে ধাঁরে ম্টেশনের দিকে এগিয়ে চললুম। 
খ্রেনে খন চাপলুম, আমার অন্তর তখন এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসত--কন্তু 
1সতেম্দ্ুর আজ কাঁদবার দিন । প্রতাপের কাছ হতে আমার সস্নেহ বিদায় গ্রহণ__ 
আমার দুটি সঙ্গীরই কাছ হতে রুদ্ধ ক্লন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে করুণোচ্ছবাসত 
হয়ে উঠাঁছল। এ যাত্রায় জিতেন্দ্রের দুঃখ আর এক দফা উলে উঠল । এবার 
আর তা নিজের জন্যে নয়, -নজেরই বিরদ্ধে ! 

ধজিতেন্ত্র বলতে লাগল, “আমার কতটুকুই বা বিশ্বাস? মন যে আমার 
একেবারে পাথর হয়ে গেছে! আর নয়, ভাবধ্যতে আম আর ভগবানের 
দনাতে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করব না।” 

রাত দুপুর এগিয়ে আসাছল । দা সহায়সম্বলহীন দীন পারিব্রাজককে 
কপর্দকহণনভাবে রাস্তায় পাঠানর পর পুনরায় তারা অনন্তদার শয়নকক্ষে এসে 
প্রবেশ করল। আজ আমরা সব শর্ত পালন করে এখন আবার 'ফরে এসৌছ ! 





*চজ্তামাঁণ- যে মাঁণ অভপন্টদান করতে পারে ॥ ভগবানের একটি নাম । 


৬১২০ যোগখিকথামৃত 


তাঁরই লঘু পাঁরহাসের ফল-_তাঁর মুখাঁট, তখন দেখবার মত একাঁট পরম 
বিস্ময়ের প্রাতিচ্ছাব ! নীরবে আম টৌবলের উপর টাকার নোটের ধারা বর্ষণ 
করতে শুরু করলুম । 

“ঁজতেন্দ্র, বলি ব্যাপারটা কি হে ?” অনন্তদার স্বরে বিদ্রুপ মাখান ছিল । 
“এ ছোকরা কোন রাহাজান-টাহাজানি করে আসে নন ত' 2” 

ভ্রমণ কাহনীট সাব্তারে বর্ণনা করা হলে, দাদা আমার প্রথমে চুপ করে 
থেকে পরে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন ! 

“চাওয়া আর পাওয়ার নিয়মটা দেখাছ, যা ভেবেছিল্ম তার চেয়েও 
সক্ষমতর রাজ্যে গিয়ে পেশছায় ।” অনন্তদার এমন আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা এর 
আগে কখনও দেখা যায় 'ন। বললেন, “আজ আম এই প্রথম তোমার টাকার 
প্রীত, আর তুচ্ছ পাব ধনসগয়ে গদাসীন্যের কারণ বুঝলুম ।৮ 

রাত আরও গভীর হয়ে এল । দাদা তাঁর প্রাতজ্ঞার কথা স্মরণ করে 
ক্রিয়াযোগে দীক্ষা* নেবার জন্যে পাঁড়াপীড় শুরু করলেন। “গুরু” 
নূকুন্দকে একদিনেই দুটি “অযাচিত” শিষ্ের ভার গ্রহণ করতে হল । 

তার পরের দিনের প্রাতরাশ যে মধুর এক্য আর গ্রভীর আনন্দের সঙ্গে 
সম্পন্ন হল, আগের দিনে তা" ছিল না। আম জিতেন্দ্রর দিকে চেয়ে হেসে 
বললুম, “তোমাকে তাজমহল না দেখে ঠক্‌তে হবে না। চল, শ্রীরামপুর যাবার 
আগে এটা দেখেই যাই 1 

অনন্তদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শনঘ্রই আগ্রার গৌরব তাজমহলের 
কাছে গিয়ে উপচ্ছিত হলুম । সূর্যাকরণোচ্জবল সুসমঞ্জস গঠনের এ যেন 
একটা শ্বৈত মর্মরস্বগ্ন ! কৃষ্বর্ণ বাউ, চিক্ণ তৃণাস্তীর্ণ ভূমি আর প্রশান্ত 
জলাশয়ে এর পাঁরবেশ সুসম্পর্শ। অভ্যন্তরভাগ বহুমূল্যবান না হলেও 
মূল্যবান প্রস্তরখাঁচত জাফারযুস্ত বচ্ধের ন্যায় অপূর্ব কারুশিজ্পশোভিত । 
লতাপাতার পুষ্পস্তবক ও মাল্যাকারে সক্ষমকারুকার্ধ; বেগুনী ও পাতাভ 
মর্মরোপাঁর উৎকীর্ণ । গম্বুজনিঃসৃত আলো সম্রাট সাজাহান ও তার সামাজ্য 
আর হৃদয়রাজ্যের সম্াজ্জী মমতাজমহলের সমাধর উপর 'স্নগ্ধ মায়া রুনা 
করেছে! 

যাক্‌, খুব বেড়ান তো হল । গুরুদেবের জন্যে তখন আমার প্রাণ কাঁদছে । 
জিতেম্দ্র আর আম শীঘ্রই ট্রেনে চড়ে দক্ষিণদেশে বাংলার 'দিকে রওনা হলুম । 


* দীক্ষা-মাধ্যাত্বিক ভ্রত গ্রহণ । সংস্কৃত দণক্ষ ধাতু নিৎ্পন্ন যাহার এক অর্থ 
আত্মোৎসর্গ করা । 





যোগিকখাম-ত ১২১ 


জিতেন্দ্র বল্‌লে “মুকুন্দ, কত দিন যে হল, আমি বাড়ীর লোকজনদের 
মুখ দোখান ! আমার মতলব এখন বদলেছে । পরে না হয় শ্রীরামপুরে 
তোমার গুরুদেবকে দর্শন করে আসা যাবে ।৮ 

বন্ধুটি, যাকে মৃদুভাবে বললে, আস্হিরাচত্ত বলা যায়, কলকাতায় আমায় 
ছেড়ে গেল। কলকাতার মাত্র বার মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর ; লোকাল ট্রেনে 
আম শীঘ্ই পেশছে গেলুম । 

কাশীতে গুর্দেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আটাশ দিন কেটে গেছে যখন 
বুঝতে পারলদ্ম, সর্বশরীরে তখন একটা বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করলুম | 

তান বলোছলেন, “চার সপ্তাহের মধ্যেই তোমায় আমার কাছে আবার 
আসতে হবে 1” আজ আম এখানে দুরু দুরু বক্ষে, শান্ত আর নিন 
রায়ঘাট লেনে, তাঁর উঠানের মধ্যে দাঁড়য়ে। জীবনে সর্বপ্রথম আমি সেই 
আশ্রমে প্রবেশ করলুম, যেখানে ভারতের “জ্ঞানাবতারে'র সঙ্গে আমার জশবনের 
পরবতর্ঁ দশবছরের শ্রেম্ঠাংশই কাটাতে হবে ! 


১২শ পরিচ্ছেদ 


আমার গর আশ্রমে বহু বসর 





“যাক্‌ শেষ পর্যন্ত তুমি এসেই পড়ূলে দেখাছ।” সামনে বারান্দা, তার 
পিছনে বসবার ঘর, মেঝেতে বাঘছালের আসন পাতা । প্রীবুন্তেশবর ারজী 
বসে আছেন, আমায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন, “কিন্তু স্বর উত্তাপাঁবহীন, ভাব 
আবেগশূন্য | 

আজ্জে হ্যা গুরুদেব, আপনার চরণে এখন আশ্রয় নিলুম।” নতজানু 
হয়ে তাঁর পদধুলি গ্রহণ করলূম | 

“তা কি করে হয় বল? তুম তো আমার কোন কথাই মান না।” 

“আর নয় গুরুজী! আপনার ইচ্ছাই হবে আমার কাছে আদেশ ।” 

তবে ভাল । এখন তা হলে তোমার জীবনের ভার আম নিতে পার ।” 

“গুরুদেব | স্বেচ্ছায় আমি আমার সকল ভার আজ আপনার উপর অর্পণ 
করল,ম ।” 

“আচ্ছা, তাহলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, তুমি এখন তোমার 
বাড়ীতে ফিরে যাও । আমি চাই যে, তুমি কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভার্ত' হয়ে 
পড়াশুনা করতে থাক |” 

“আচ্ছা গুরুদেব, তাই করব।” মানাঁসক আতঙ্ক অগ্রকাশই রাখল.ুম । 
বছরের পর বছর ধরে সেই একঘেয়ে বই নিয়েই দিন কাটাতে হবে? পিতা 
আগে সেই কথা বলেছেন এখন শ্রীধুক্কে*বর গারজীও এ একই কথা বলছেন! 
বেশ তাই হোক্‌। ভেবে আর কি করব? 

“একাঁদন তোমায় হয়ত পশ্চিমে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা 
ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় খুবই মন দিয়ে শুনবে, ষাঁদ তারা দেখে যে, সেই 
'হন্দু গুরুর কোন ইউ'নভার্সিটীর 'ডাগ্র আছে, বুঝলে ?” 

“আপাঁনই ভাল জানেন গুরুজী, আম আর কি বল্‌ব, বলুন!” মনের 
মেঘ এখন কেটে গেল। পশ্চিমে যাওয়ার উল্লেখ আমার কাছে দ-জ্ঞেয় আর 
রহস্যময় বলেই বোধ হল। কিন্তু কোন ওংসূক্য প্রকাশ না করে সদ্য সদা 
গুরুর আজ্ঞা পালন করে তাঁর সন্তোষাঁবধানই হচ্ছে এখন আমার একমান্র 
কাজ। 


যোঁগকখানত ১২৩ 


“তুমি কাছে এই কলকাতাতেই থাকবে । তবে আর কি, ফুরসৎ পেলেই 
এসো ঞ 

“সম্ভব হলে রোজই আস্ব গুরুদেব ! কিন্তু আমার জীবনের উপর 
আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানতে পার কেবল একটি মান 


“পক, বল ? 

“--যে আপাঁন আমায় ভগবন্দর্শন লাভ কাঁরয়ে দেবেন বলুন ?” 

ঘশ্টাখানেক ধরে বাগ্যুদ্ধ চলল । গুর্বাক্য মিথ্যা হবার নয়, আর ত। 
লবুভাবে দেওয়াও যায় না। এর্‌প প্রাতিশ্রুতি প্রদানের অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মক 
পথ উন্মুক্ত করার বিরাট সন্ভাবনা । শিষ্যকে ভগবৎসাক্ষাংকার লাভ কাঁরতে 
'দবার পূর্বে গুরুরও অবশ্য ঈ“বরানুভাঁতি হওয়া চাই । শ্রীঘুক্কেশবর গারজনীর 
ঈ'বর-সাল্ধালাভের কথা আমি অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরোছলুম আর মনে 
মনে দূঢ়সগ্কজ্প করোছলুম যে, তাঁর শিব্যত্ব গ্রহণ করে আমায় এঁ সুযোগট 
আদায় করে নিতে হবে । 

বললেন, “তুমি দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা ! তারপর গুরুদেব শেব 
পর্যম্ত সস্নেহ সম্মতিপ্রদানে ব্যাপারাটির চরম নিষ্পাত্ত করে বললেন, 

“বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে ।” 

জাীবনব্যাপী অন্ধকার যবনিকা আমার মন হতে অপসৃত হল । ইতস্ততঃ 
নিরর্ধঘক অনুসম্ধানের আজ শেষ! আজ আমি প্রকৃত সদগুরুর চরণে চির 
আশ্রয় লাভ করলুম । 

“চল, তোমায় আশ্রম দেখিয়ে 'িয়ে আপি ।” বলে গর্দদেব বাথছালের 
আসন থেকে উঠে পড়লেন । চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সবিষ্পয়ে দেখলুম 
বৈ, দেওয়ালে একটি ছবি যৃ*ইফ.লের মালা দিযে সযত্ধে সাজান 1” 

সবিস্ময়ে বলে উঠলুম, “লাহিড়ী মহাশগ্ 1” 

“হশ্যা, আমার গুরু দেবতা 1” শ্্রীষুক্কেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠদ্বর ভান্বকষ্প্র 
বললেন, “আমার সাধনপথে যে সব গুরুদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কি মানুষ আর 
ক যোগী হিসেবে তাঁদের ষে কোন জনের চেয়ে উন বড় ।” 

নীরবে আম সেই আতপাঁরচিত ছবির তলায় গিয়ে ভন্তভরে মাথা নত 
করলুম। আমার আত্মার প্রণাতি, সেই অদ্বিতীয় গুরুর চরণে গিয়ে পেছাল, 
যিনি আমার শৈশবে আমায় আশীবদি করে আজকার এই শ.ভ মুহূর্ত পর্যন্ত 
আমাকে পরিচালিত করে এসেছেন । 

গৃর্দেবের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ী আর তার সংলগ্ন জমি দেখে এলাম ॥ 


১২৪ যোগিকথামৃত 


আশ্রম বাড়ীটি বেশ বড়, প্রাচীন ধরণের আর সুগাঠত । বড় বড় থাম 'দয়ে 
ঘেরা উঠান । বাইরের দেওয়ালগৃলি শেওলা পড়া । সমতল ছাদের উপর 
পায়রার দল সব উড়ে বেড়াচ্ছে । আশ্রমের নানা অংশ তারা বেশ নির্বপ্কাটে 
দখল করে বাস করছে । 'খিড়াকর বাগান আম, কাঁঠাল, কলা প্রভাত 
নানাজাতীয় রসনাতৃপ্তকর ফলের গাছে সাজান । দোতলা বাড়ীটির তিন দিকের 
ঘরগুলিই উঠানের সামনে । তার বারন্দা রোলং দিয়ে ঘেরা । বড় বড় 
থামের উপর খুব উচ্চু ছাদওয়ালা ঠাকুর দালান, গুরুদেব বললেন-দুগপিজজা 
হোত । একটি সরু 'সিশাড়, শ্রীযঃন্তে*বর 'গাঁরজীর বসবার ঘর পর্যন্ত পেশীচেছে। 
ঘরটার বারান্দা রাস্তার ধারে । আশ্রমের সাজসজ্জা সরল ও অনাড়ম্বর । 
সবই' বেশ পার্কার-পরিচ্ছল্ন আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কতকগুলো বিলাঁতি 
ধরণের টেবিল চেয়ার আর বেণিও দেখা গেল । 

গুরুদেব সে রাতটা আশ্রমে থেকে যেতে বললেন । দুটি তরুণ শিষ্য নিরামিষ 
তরকারী আর খাবার 'দিয়ে গেল । শিষ্য দুটি আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করছে । 

গুরুদেবের বাঘছালের আসনের কাছে একটা কুশাসনে বসেছিলুম । 
বললুম, “গুরুজী, আপনার জীবনের কথা কিছু বলুন” মনে হচ্ছিল 
আকাশের তারাগুলো অত িকটেই নেমে এসেছে-_বারান্দার অদুরেই । 

গুরুদেব শুরু করলেন, “সাংসারক জীবনে আমার নাম ছিল প্রিয়নাথ 
কড়ার। এই শ্রীরামপুরেই আমার জন্ম ।* পিতা ধনী ব্যবসায়ী 'ছলেন। 
[তান এই পৈতৃক বাড়ীঁটি রেখে গেছেন যা এখন আমার আশ্রম হয়েছে। 
স্কুলের সাধারণ শিক্ষা আমার বেশীদুর এগোয়নি । আমার কাছে এ অত্যন্ত 
মন্হর আর অগভীর বলে মনে হতো । জীবনের গোড়ার দিকেই গৃহীর সব 
দায়িত্ব আমায় নিতে হয়েছিল । একটি মেয়ে আছে, বিয়ে দিয়ে 'দিয়েছি। 
মধ্যজীবন, লাহিড়ী মহাশয়ের আশাবদিপূত | স্ত্রীর মৃত্যুর পর লম্যাস 
গ্রহণ করাতে, শ্রীষুক্কেশবির গারা এই নতুন নাম হল । এই হচ্ছে আমার 
জীবনের সরল ইতিহাস ।৮ 

আমার আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব মূদু হাসলেন । সকল 
জীবনালেখ্যের মত, তাঁর কথাগুলি কেবল বাইরেরই পাঁরুয় দিল ভিতরের 
আসল মানুষটি কিন্তু লুকোনই রয়ে গেল । 

বললুম, “গুরুজী, আপনার ছেলেবেলাকার কথা কিছু শুনতে ইচ্ছে হয় ।” 


ক্রীষ,নেখ্বর গারজশ ১৮৫৫ সালেয় ১০ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন । 
1 যুস্তে*্বর অথাঁং ঈশ্বরের সঙ্গে ঘুস্ত । গিরি '্বামণ' সম্প্রদায়ের পদবী । 


যোগিকথামৃত ১২৫ 


শ্রীষুক্কেশ্বরজ্জী সতকাঁকরণের ভাঙ্গতে চোখ দুটি তুলে বললেন,_-“আচ্ছা, তবে 
দু'চারটে ঘটনা বলি শোন । সবগুলোরই কিন্তু একটা করে নাতি আছে, তা 
জেনে রেখো । প্রথমটা হচ্ছে সা একদিন একটা অন্ধকার ঘরে ভূত আছে 
বলে আমায় ভয়ঙ্কর একটা ভূতের গঞ্প শুনিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করোছিলেন । 
আমি তখনই সেই ঘরে ঢুকে ভূত না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলম ৷ 
মা এরপর আর আমায় কোনাঁদন ভয় দেখানর চেষ্টা করেন নি। নাত হচ্ছে 
ভয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও, অমাঁন সব উৎপাত থেমে যাবে । 

“আর একটা ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ছে । একবার আমাদের এক 
প্রতিবেশীর একটা অত্যন্ত কুৎসিত কুকুর নিতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল । 
সেই কুকুরটা পেতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি বাড়ীর লোকেদের একেবারে 
উত্তযন্ত করে তুলোছলুম । সেটার চেয়ে দেখতে আরও বেশী সুন্দর সুন্দর 
কৃকূর দিতে চাইলেও তা কানে তুলৃতুম না। এর নাত হচ্ছে_মোহ অন্ধ, 
এ প্রার্থিত বস্তুটিকে ঘিরে একটা কাঞ্পনিক আকর্ষণের মায়াজাল সৃষ্ট করে। 

“তৃতীয় গর্পাট আমার কিশোর মনের সৌকমার্ষের উদাহরণ । মাঝে 
মাঝে মাকে বলতে শুন্তুম, কারুর কাছে কেউ চাকার স্বীকার করলে সে তার 
ক্লীতদাসই হয়ে পড়ে । এ ধারণা আমার মনে এমন দূঢভাবে বদ্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল যে, আমার বিবাহের পরেও আমি সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে দিয়ে- 
ছিলুম । পৈতৃক ধন আমি সব জম জমাতেই লশ্নী করে খরচপন্র চালাতুম । 
এই নীতি হচ্ছে--শিশুদের সরল মনে সং আর সুস্পন্ট উপদেশ প্রবেশ করান 
উচিত। শশু বয়সের ধারণা বহাদন মনে দাগ কেটে বসে থাকে ।* 

গুরুদেব শান্ত নীরবতার মধ্যে ডুবে গেলেন । রাত একটু বেশী হলে 
একাঁট সরু খাটিয়ার উপর শোবার ব্যবচ্ছা করে দিলেন । গুরুর আশ্রমে প্রথম 
রান্রর নিদ্রা বেশ গাঢ় আর মধযরই হয়েছিল । 

শ্লীধক্কেশবর গিরজী তার পরাঁদন সকালেই আমাল ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা দেবেন 
বলে চ্ছির করলেন । পিতা এবং আমার সংগ্কৃত শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দজী, 
লাহিড়ী মহাশয়ের এই দুই জন িষ্যের কাছে ইীতিমধোই আম ক্রিয়াযোগ 
প্রণালী শিক্ষা করেছিলুম । কিন্তু গুর্দেবের কাছে যেন রুপান্তর সাধিত 
করবার শান্ত রয়েছে অনৃভব করলুম । তাঁর স্পর্শমাত্ই যেন আমার সর্বশরারে 
একটা প্রচন্ড জ্যোতির "্লাবন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল। যেন কোট স্র্য 
একসঙ্গে জলছে | একটা অফুরণত আনন্দের বন্যা আমার অন্তরের অন্তঞ্তল 
পর্যন্ত আভিভূত করে রেখোঁছল ৷ তার পরাদন বিকালের শেষে আশ্রম হতে 
বিদায় গ্রহণ করলুম । 


১২৬ যোগিকখামৃত 


বলকাতার বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করবার সময় গুরুদেব যে আমার ত্িশ 
দিনের মধ্যে ফিরবার ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন, তা মনে পড়ে গেল। উড়ম্ত 
াখণ'র আবার দাঁড়ে এসে বসবার টিটকারি, যা আমি আত্মীয়দ্বজনের কাছ 
থেকে ভয় করেছিলুম, তা অবশ্য আর কেউ দেয় নি। 

চিলেকোঠায় ঢুকে, ষেন তিনি সশরীরে বর্তমান ভেবে ঘরের চারদিকে 
তাকিয়ে বললুম, “ঠাকুর, আপনি ত সবই দেখেছেন, আমার ধ্যানধারণা, 
সাধনায় বহু বাধাবপাত্ত, বুকে দারুণ ঝড়ের আবিভবি আর প্রবল অশ্রুপাত । 
আজ আম প্রকৃত সদগুরুর চরণে আশ্রয় খুজে পেলুম |৮ 

শান্ত-নীরব সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসেছিলুম । পিতা বললেন, “বাবা, 
আজ আমরা দুজনেই সুখী । আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গৃর্-খজে 
পেয়োছলুম, আজ তুমিও তেমনি তোমার গুরু খঁজে পেয়েছ । লাহিড়ী. 
মহাশয়ের পৃণ্যহস্তই আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে চলেছে । তোমার গুরুদেব 
হিমালয়ের কোন দুর্লভ সাধু নন,_নিতান্তই কাছের লোক । আজ আমার 
প্রার্থনা সফল হয়েছে । তুমি ঈ“বরের খোঁজে বোরয়ে আমার চোখের সামনে 
থেকে চিরতরে আড়াল হয়ে যাও নি ।” 

পিতা এও ভেবে খুশী হলেন যে, আমার নিয়মিত পাঠাভ্যাস পুনরায় 
শুরু হবে। তিনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে দিলেন। তার পরদিনই 
আমি গ্কাটিশ চার্চ কলেজে ভার্ত হলুম । 

সময় খুব সুখেই কাটতে লাগল । আমার পাঠকবর্গ নিশয়ই সঠিক 
অনুমান করতে পেরেছেন যে, কলেজের ক্লাশে আমার অত অজ্পই দর্শন 
মিলত | শ্রীরামপুরের আকর্ষণ আমার কাছে দযার্নবার। গুরুদেব আমার 
[নয়মিত উপস্থিতিতে কোন রকম প্রশ্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা 
যে, তান কলেজের কথা কদাচিৎ উত্থাপন করতেন। যাঁদও সকলে পাঁরহ্কার 
জানত যে পাশ্ডত হবার জন্যে আ'ম গঠিত হই নি, তবুও মাঝে মাঝে অন্ততঃ 
পাস মার্ক রেখে চলতুম । 

আশ্রমের দৈরান্দন জীবনের ধারা প্রায়ই বৈচিন্রহশন, সহজ ও সরল 
গঁতিতেই বয়ে চলল । খুব ভোরেই গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত। শয়ে 
শুয়েই অথবা কখনও কখনও বিছানার উপর বসেই তিনি সমাধিম্ত হতেন ।* 


+সমাধ--পরমানন্দময় অতীল্গিয় অনুভব যাতে করে যোখণী জাবাত্বা ও পরমাম্বার 
এক্য উপলাধ্ধি করেন। 


যোগিকথাম্‌ত ১২৪ 


গুরুদেষের নিদ্রা ভঙ্গ হত কখন তা জানা আতি সহজ ছিল। তা হচ্ছে গভীর 
নাসা গর্জন* হঠাৎ থেমে যাওয়া । দু একবার গভশীর নিশ্বাস, হয়ত বা একট;- 
খানি শরীরের নড়াচড়া, তারপর শ্বাসপ্র্বাসহীন নিস্তম্থভাব, তখন গভীর 
যোগানন্দে 'তাঁন মঞ্ন হতেন । 

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃরাশ জুটত না। প্রথমে গঙ্গার ধারে খুব 
খাঁনকটা ঘুরে আসতুম । গুরুদেবের সঙ্গে সেই সব প্রাতর্মমণ, আজও 
মনে কত গভীর ও উজ্জল হয়ে ফুটে আছে। স্মরণমান্তই মনে পড়ে, তার 
পাশে আম, উধার অরুণাকরণ জলে ছাড়িয়ে পড়ছে । তাঁর কণ্ঠস্বর কানে 
এসে বাজছে--উদাত, জ্ঞানগম্ভীর । 

অতঃপর হত স্নান, তার পর মধ্যান্ছু ভোজন । গুরুদেবের দৌনক 
ব্যবস্থাপনার দ্বারাই আশ্রমের ব্রদ্ধচারীদের এসব সযত্বে তৈরী করার কাজ ছিল। 
গুরুদেব ছিলেন নিরা'মষাশী । সন্ব্যাস নেবার আগে অবশ্য মাছ ও ডিম খেয়ে 
ছিলেন। কিন্তু "শিষ্যদের 'তাঁন উপদেশ দিতেন যে শরীরে যা সয়, সেই 
রুকম সাদাসিধে জিনিষই খাওয়া উচিত। 

গুরুদেব ছিলেন অঞ্পাহারী । আহার হত প্রায়ই ভাত, একটু হলুদ বা 
বাঁট অথবা পালমের রস দিয়ে রাঙান, তাতে একটু ভ'য়সা বা মাখন গলান 'ঘি। 
কোনাঁদন বা মসুর ডাল, বা একটু ছানার ডালনা আর নিরামিষ তরকারা। 
তারপরে আম কিম্বা কমলালেবুর সঙ্গে একটু পায়েস কিম্বা কাঁঠালের 
রস। 

অভ্যাগতরা বিকালের 'দকে আসতেন। কর্মচণ্ল অগতের শ্লোত শান্ত 
আশ্রমের মধ্যে নিয়তই প্রবেশ করত । গুরুদেব সকল অভ্যাগতকেই সৌজন্যের 
সঙ্গে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করতেন। যে সদগুরু নিজেকে আত্মা বলে 
জেনেছেন, যাঁর কাছে দেহাভিমান বা অহত্কার বলে কিছ; নেই, সকল মানুষের 
মধ্যেই তিনি এক অপরূপ এঁক্য খুজে পান। সাধ্াদগের সমদৃস্টির মুল 
হচ্ছে আত্মন্ঞানে । সদগুরুদের উপর মায়ার একান্তরধমাঁ মুখসকলগ আর কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অজ্ঞানী লোকদের বিচারবুদ্ধির বিভ্রাশ্তিকর 
ভাল বা মন্দ লাগার বিষয়ে তারা আর অধান নন। শ্রীষক্তেবর গিরিজী কোন 
রুকম ক্ষমতাশালী ধনী বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যন্তকে কোন বিশেষ আপ্যায়ন 
প্রদর্শন করতেন না। আবার যারা দীন বা ঘূর্খ তাদেরও কোন অবহেলা 
প্রদর্শন করতেন না। সত্যকথা তিনি বালকের মুখ হতেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই 





+নাসাগজন--শরারতন্তবাঁবগণের মতানুযায়ী পারপৃণ বিশ্রাদ্তির লক্ষণ । 


১২৮ যোগিকথাম-ত 


শুনতেন আর ক্ষেত্রবশেষে আত্মদ্ভরী পণ্ডিতকেও তান প্রকাশ্যে অবহেলা করে 
চলতেন। 

রাত আটটার সময় সাম্ধ্ভোজনের ব্যবস্হা ছিল । তাতে কখনও কখনও 
অপেক্ষমাণ আতাঁথ-অভ্যাগতগণও যোগদান করতেন । গুরুদেব কখনও একলা 
খেতে বসতে পারতেন না। ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত কেউ তাঁর আশ্রম হতে 'ফিরতে 
পারত না। অপ্রত্যাশিত আতিসমাগমে কখনও তিনি বিব্রত বা ভীত হয়ে 
পড়তেন না। শিব্যাদগের প্রাত আঁদস্ট তাঁর সদ্য উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় সামান্য 
উপকরণের আয়োজনই তখন রাজভোগ হয়ে দাঁড়াত। তবুও তান মিতব্যয়ী 
ছিলেন আর তাঁর অঞ্প পূুশীজতেই অনেক কিছু ব্যবচ্ছা হয়ে ষেত। তান 
প্রায়ই বলতেন, “তোমার যা আছে তাতেই গাঁছয়ে চালাবে । আতীঁরন্ত খরচে 
নানা অসুবিধা আর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় জেনো” । কি আশ্রমের উৎসবের 
আয়োজনের খুটিনাটি বিষয়ে, কি বাড়ী ঘরদ:য্নার মেরামতের কাজে, কি অন্য 
কোন করণীয় ব্যাপারে বা কাজে, গুরুদেব সংজনীশীস্তর মৌলিকত্ব প্রদশশন 
করতে পারতেন । 

স্নিপ্ধসন্ধ্যার শান্ত আবেষ্টনীতে গুর্দেবের সঙ্গে বহু আলোচনাই চলত । 
কালের ক্লোড়ে এ একটা অক্ষয় সম্পদ হয়েই রয়েছে । তাঁর প্রাতটি উন্ত 
ত্ঞানের প্রথরতায় তীক্ষঃ ছিল । একটা মহান আত্মপ্রত্যয় তাঁর বলবার ভঙ্গীতে 
সুপরিদ্ফুট--যা একেবারে অপূর্ব! আমার জ্ঞানে তো তাঁর মতন কথাবলা 
আম আর কারুর কাছ থেকে শুনিনি । ভাষার আবরণে বাইরে প্রকাশ করার 
পূর্বে তাঁর চিন্তাধারাকে সদসং বিচারের সক্ষম মানে তা চ্ছির করে নিতেন। 
সর্বব্যাপী এমন কি জড় ও শরীরতত্বের 'বিচারেও সকল সত্যের সার তাঁর কাছ 
হতে এক মহান আত্মার স্বীয় সৌরভের মত পরিব্যান্ত হত। সবাই আমার 
মনে হত যে, ভগবানের মর্তপ্রকাশ আমার সামনে । তাঁর দেবস্বের গৌরবভারে 
আমার মস্তক আপনাআপনিই তাঁর সামনে নত হয়ে আস্ত । 

যাঁদ অপেক্ষমাণ আতাঁথরা টের পেতেন যে, শ্রীষুক্তেশ্বর গারিজী সমাধিতে 
মধ্ন হয়ে পড়ছেন, তা বুঝে তিনি তক্ষমুনি তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন । 
কোন চমকপ্রদ ভাঙ্গ বা ভাবে মণ্ন হয়ে পড়ার বা আত্মজ্ঞানের গর্বপ্রকাশ তার 
আদৌ ছিল না। সর্বদাই রম্ধানন্দে মণ্ন বলে, ধ্যানধারণার কোন বিশেষ সময় 
তাঁর ছিল না। ঈশবরোপলাম্খ যাঁর হয়েছে সেই সদ্গুরু ধ্যানাভ্যাসের প্রাথামক 
সোপান পৃবেই আঁতক্রম করেছেন । বলতেন, “ফল হলে ফুল আপানই খসে 
পড়ে ।” সাধারণতঃ সাধুসম্তরা কিন্তু শিষ্যদিগের উৎসাহ বর্ধনের জন্য 


সাধনভজনের বাহ্য অনূচ্ঠানাদতে 'লপগ্ত থাকেন । 


যোগিকথামৃত ১২৯ 


রাত গভীর হয়ে এলে গুরুজী শশুর মতই দ্বাভাবিকভাবে ঢদুলতে শুরু 
করতেন। 'বিছানাপন্র করার বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। প্রায়ই তিনি 
একটা কৌচের উপর, এমন কি 'িনা বা'লশেই শুয়ে পড়তেন, তার উপর তাঁর 
সেই সর্বদা ব্যবহার্য বাঘছালের আসনাঁট কেবল বিস্তৃত থাকত । সারারাত ধরে 
দার্শ/নক তত্বালোচনা দূর্লভ ছিল না, কোন শিষ্য একটু গভশর আগ্রহ প্রকাশ 
করলেই তা শুরু হয়ে যেত। আমার তখন কোন প্রকার ক্লান্তি বা ঘুমাবার 
ইচ্ছাও আসত না। গুর্দেবের প্রাণবন্ত বাণীই ছিল যথেষ্ট। সারারাত 
আলোচনা চলবার পর কখন হয়তো হঠাৎ বলে উঠতেন, “ওঃ, ভোর হয়ে গেছে 
হে! চল এবার গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌।” আমার বহু 
জ্ঞানানুশীলনের রানির এইভাবে অবসান হয়েছে । 

শ্রীযুক্তেবরজীর সঙ্গে থাকবার সময় গোড়ার দিকে আমার একটি প্রয়োজনীয় 
শিক্ষালাভ হয়,_কি করে মশার হাত এড়ান যায় ।” বাড়ীতে সকলেই 
রাষিতে সর্বদা মশারি ব্যবহার করত । শ্রীরামপৃর আশ্রমে এসে সভয়ে 
আবিদ্কার করলুম যে, এই সুবিবেচিত প্রথাঁট পালন করা অপেক্ষা লঙ্ঘনই 
বেশী করা হয়। আঁম তো সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত মশকবাহিনী কর্তৃক 
আপাদমস্তক আক্রান্ত হয়ে ভীত ও জর্জীরত হয়ে পড়লুম । গুরুজীর দেখে 
দয়া হল। 

হেসে বললেন “তোমার জন্যে একটা মশারি কিনে এনো, আর আমার 
জন্যেও একটা,__কারণ তোমার নিজের জন্যে মানত একটা কিনলে, মশাগুলো সব 
আমাকেই এসে ছে'কে ধরবে 1” 

আঁতিশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে আজ্ঞাপালনে তৎপর হলুম। শ্রীরামপূরে 
থাকলে প্রতিরাতিতেই গুরুদেব আমায় মশারি টাঙিয়ে 'দিতে বলতেন । 

একাদন রান্িবেলায় মশকদল স্ত প্রচস্ড বিক্মে আক্রমণ শুরু করলে। 
কিন্তু দুভগ্যক্রমে সে রাতিতে গুরুদেব আমায় অভ্যস্ত নিরেশ দিতে ভূলে 
গিয়েছিলেন । ভীতকম্পিত হৃদয়ে তাদের আবিভবিসচডিক গুন গুন্‌ শব্দ 
শুনতে লাগলুম । বিছানায় প্রবেশ করে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার প্রতি 
প্রসম্ন হবার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলুম । কিন্তু কেবা শোনে কার 
কথা ! আধ ঘন্টাটাক বাদে আর উপায়ন্তর না দেখে গুরুদেবের দৃণ্টি আকর্ষণ 
করবার উদ্দেশ্যে একবার কাশবার ভাণ করলুম । মনে হল কামড়ের চোটে, 
বিশেষতঃ এই রকম “ রন্তলোলুপ” আকুমণ চালাবার সময়, তাদের গদনগুনানিতে 
আমি তখন পাগলই বা হয়ে যাব । 

গুরুদেবের কিন্ত কোন সাডাশব্দ নেই বা কোনও নড়নচড়নও নেই । অতি 

৯১ 


১৩০ ঘোগিকথামৃত 


সম্তর্পণে তাঁর কাছে এগোলুম । এখন তাঁর আর কোন নিঃ*বাসই পড়ছে না। 
যোগনিদ্রাভিভূত অবস্হায় তাঁকে আমার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এই প্রথম ॥ 
দেখে কিন্তু আমি মনে বড় ভয় পেয়ে গেলুম, ভাবলুম, “তাঁর নিশ্চয়ই হাট 
ফেল হয়েছে ।” নাকের নীচে একটি আরাশ ধরলূম, নিঃশ্বাসের কোন বাষ্প 
তাতে লাগল না। আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে মিনিট কতক ধরে তাঁর মুখ- 
বিবর আর নাসারম্ধ আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ বরে চেপে ধরে রইলুম । শরীর তার 
একদম ঠান্ডা আর অসাড় ! হতভম্ব হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললুম,_- 
সাহায্য পাবার জন্যে কাউকে ডাকতে | 


“ও হরি! পরীক্ষা বরে দেখাছলে বুঝি ? হায়রে, বেচারী আমার 
নাক 1» গুরুজীর কণ্ঠস্বর হাস্যোচ্ছল । বললেন, “যাও, বিছানায় গিয়ে 
শুয়ে পড়গে। আরে, তোমার জন্যে সারা দুনিয়াটা বদলে যাবে না কি ? 
তুমি আগে নিজেকে ধদ্‌লাও, মশার কামড়ের ভাবনা একেবারে ছাড় ; বুঝলে ? 

অত্যম্ত 'নিরীহভাবে বিছানায় ?ফরে গেলুম । এবার আর একটা মশাও 
কাছে ঘেসল না! বুঝলুম, গুরুজী যে এর আগে আমায় মশারি আনতে 
বলোছলেন তা কেবল আমার মনস্তুষ্টির জন্য,_-তাঁর 'নজের কোন মশার ভয় 
ছিল না। তাঁর যোগবল এতদূর ছল যে, হয় তান তাদের দংশন নিবারণ 
করতে পারতেন, আর না হয় ইচ্ছামত দংশনযন্ত্রণা প্রাতরোধক অবচ্হায় প্রবেশ 
করতে পারতেন । 


ভাবলুম, “উনি বোধ হয় যোগবল প্রদর্শন করছেন । এরকম যোগাবন্হা 
তাহলে আমারও লাভ করতে হবে ।৮ প্রকৃত যোগী জগতে সদা বর্তমান বহুবিধ 
চিত্তাবক্ষেপকারী বিষয়সমূহ আঁতক্রম কারে--তা সে কীট-পতঙ্গের বিরন্তিকর 
পাঞ্জনধবানই হোক বা দিবালোকের প্রচণ্ড দী্চই হোক- অতীন্দ্রয় অবস্থা লাভ 
ক'রে সেখানে অবস্হান করতে পারেন। সমা'ধর প্রথম অবচ্হায় ( সাবকঙ্প ) 
সাধক বহিজগতের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিবোধ অবরুদ্ধ করেন। তার পর তার 
পুরস্কার আসে শব্দ ও দশ্যাদর আবিভাঁবে' অন্তররাজ্য হতে-ষে স্হান 
তাদস্বর্গ ইডেন হতেও আধকতর মনোরম ।৬ 

আশ্রমের প্রাথথামক শিক্ষালাভের মধ্যে হচ্ছে আর একটি, যা এঁ মশককুলের 


গযোগীর সর্বব্যাপশ শীল্ত যাতে করে তান বাইরের কমেশন্দুয় ব্যতপতই রূপ, রস, গঙ্ধ, 
স্পশ" শব্দাদির জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তা টতাত্তরীয় আরণ্কে 'িমনলিখিত ভাবে বার্ণত 
হয়েছে:-- “অম্ধটি মৃত্তায় ছিদ্র করলে, অঙজালহাীন তাতে সূতা পর়ালে, গলহধন সেটা গলায় 


পরলে আর জিহবাহীীন তা প্রশংসা কয়ল।” 


ঘোগিকখামত ১৩১ 


কাছ থেকেই লাভ করোছি। শাম্ত গোধূলি । গুরুদেব প্রাচীনশাস্তের অনুপম 
ব্যাখ্যায় রত । তাঁর চরণতলে আমি পাঁরপূর্ণ শান্তিতে উপাঁবিষ্ট । একটা দূম্ট 
মশা এই মনোরম পাঁরবেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার মনকে 'বাক্ষপ্ত করবার 
চেষ্টা করলে । উরুর উপর তার সক্ষয বিষান্ত হুল প্রবেশ করাতেই মারবার 
জন্যে আম হাত ওঠালুম । ভাগ্য কিন্তু তার ভাল। সদ্য প্রাণদস্ড হতে তার 
অব্যাহতি লাভ হল, কারণ ঠিক সময়মত পতঞ্জলর একটি যোগাঙ্গের 'বিষয় মনে 
পড়ে গেল-_তা হচ্ছে আহংসা ।* 

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে, শেষ করে ফেললে না যে ?” 

বল্‌লুম, “না গুরুদেব, আপাঁন কি প্রাণাহংসা করতে বলেন ?” 

গতাঁন বললেন, “বাল না বটে, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে তার আক্রমণ তো 
এসে গিয়োছল ।” 

“ঠক বুঝতে পারলৃম না।” 

শ্রীযুক্তেশ্বর 'গিরিজী আমার মনের কথা যেন একটা খোলা বইয়ের পাতার 
দত পড়ে নিয়ে বললেন, “পতঞ্জালর মতে অহিংসা হল প্রাণবধের “ইচ্ছা পযন্ত 
' রাগ । পাঁথবীতে আহংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অসুবিধা অনেক । 
। নিষ অবশ্য হি প্রাণদের বিনাশ সাধন করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু সে 
[ক্লাধ বা দ্বেষ পোষণ করতে অনুরূপ ভাবে বাধ্য নয়। জাবনের বাভ্নরূপে 
একই মায়ার আভব্যন্তি। যে সাধ্‌ব্ন্তি সৃণ্টরহসা ভেদ করতে সমর্থ, তান 
প্রকাতর সংখ্যাতীত 'বিচিন্র প্রকাশের সঙ্গে একাত্রীভূত। অন্তরে প্রাণাহংসা 
দমন করতে পারলে, সকল লোকই এই সত্য উপলাব্ধ করতে পারে ।” 

“গুরুজী, তাহলে কি হিংস্র প্রাণী বধ না করে তার মুখে নিজেকে বাল 
দিতে হবে ?” 

“না ; মানুষের দেহ অমুল্য,-কারণ এর মধ্যে অপূর্ব মাস্তগ্ক আর 
মেরুদণ্ডের চক্রগুলি থাকায় এর বিবর্তনের সুযোগ শব চেয়ে বেশী । এর দ্বারা 
যাঁরা সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, সেই যোগীরা ঈশবরতত্বের উচ্চতম 
অবস্হা পাঁরপূর্ণভাবে হন্দয়ঙ্গম করতে পারেন, আর তা প্রকাশও করতে পারেন । 
নম্নস্তরের কোন প্রাণীর ত" এ ব্যথা নেই। আবাশ্য একথা সাত্য যে, কেউ 
ধাঁদ কোন পশনু বা প্রাণী হত্যা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ছোট খাট পাপের 
ভাগী হতে হয় । কিন্তু সং শাস্ত শিক্ষা দেয় যে মনূষ্য শরীরের দ্দ্চ্ছোকৃত 
নাশ হচ্ছে কর্মীবাঁধর গুরুতর লম্ঘন।” 

*আহংসা প্রীতথ্ঠায়াং তৎসালযো বৈরত্যাগঃ ৷ পাতঞ্জলদ্'ন, সমাধপাদ, ৩৫ । আহংসা 
প্রাতাঙ্চত হইলে, তসান্নাধতে লব্বপ্রাণী নিষ্বৈর হয়। 


১৩২ যোখিকমানৃত 


স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম । সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শাস্্মতের 
অনুমোদন সব সময় পাওয়া যায় না। 

যতদ্‌র জানি, গুরুদেবকে বাঘ বা চিতাবাঘের সামনাসামাঁন হতে কখনও 
হয়ান। এক কৃতান্তস্দ্শ কেউটে তাঁর সামনে পড়েছিল বটে, কিন্তু সেও 
তাঁর আহংসার বলে একেবারে বশীভূত হয়ে পড়েছিল । 

এই মোলাকাতের ঘটনাটি ঘটেছিল পুরীতে। সেখানে সমুদ্রের ধারে 
গুরুদেবের আর একটি আশ্রম আছে । জায়গাঁটি আঁতি মনোরম, বঙ্গোপসাগরের 
কূলে অবাচ্হত । শ্রীযুক্তেশ্বর গারজীর শেষের 'দিকে প্রফল্ল নামে একটি তরুণ 
[শষ্য সেই ঘটনার সময় গুরুজীর কাছে উপস্হিত ছিল । 

প্রফুল্ল আমায় বলোছল £ “সে দিন আশ্রমের বাইরে এক জায়গায় আমরা 
বসে আছি। কাছেই একটা কেউটে সাপ বেরুল, চারফুট লম্বা- সাক্ষাৎ যম! 
রাগের চোটে ফণা তুলে সেটা তীরের মত আমাদের দিকে ছুটে এল । গুরুদেব 
মৃদু মৃদু, হাসলেন । যেন একটি ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকছেন । তার 
ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে শ্রীযুক্তে*বর 'গাঁরজীকে হাততালি* দিতে 
দেখে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম । মৃর্তমান যমের সঙ্গে তার খেলা! 
দারুণ আতঙ্কে আভভ্‌্ত হয়ে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম । মনে 
মনে সভয়ে ইন্টনাম জপ করাছ-_সাপটা তখন গুরুদেবের একেবারে সামনে, 
কোন নড়ন চড়ন নৈই । তাকে নিয়ে তাঁর খেলানর ভাব দেখে মনে হল যেন 
সাপটা একেবারে মন্ত্রমগ্ধ ! সেই ভষণ ফণা ক্রমশঃ গুটিয়ে গেল,_আর 
সাপটা গুরুদেবের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে ঝোপের ভিতর ক্লমশঃ অদশ্য 
হয়ে গেল ।” 

প্রফুল্ল বললে,_-“গুরুদেব কৈনই বা হাততালি দিলেন, আর সাপটাই বা 
তাঁকে কামড়াল না কেন, তা তখন বুঝতে পার নি। তারপর বুঝতে পেরে" 
ছিল্‌ম যে, আমাদের গুরুদেবতার কোনও প্রাণীর কাছ থেকে কোন রকম হিংসা 
বা আঘাতের আশঙ্কা ছিল না ।” 

আশ্রমে থাকার সময় গোড়ার দিকে একাঁদন 'বিকালবেলা দোঁখ ষে, 
শ্রীযুক্কেশবির গারজী খুব তীক্ষ: দষ্টিতে আমার 'দিকে তাকিয়ে দেখছেন । 
বললেন, “মূকুন্দ, তুমি ত" ভন্নানক রোগা !” তাঁর কথাগুলো মনের খুব 
কোমল স্হানে আঘাত করল । কোটরগত চক্ষু আর ক্ষীণ দেহের জন্য আমার 

গনাগালের মধ্যে পেলে কেউটে সাপ যে কোন চলন্ত 'জানষের উপর বিদযচ্বেগে ছোবল 
মারে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে স্পৃণপস্হর বা একেবারে নিশ্চল অবস্হাই নিয়াপত্ার একমাঘ় আশা । 





যোগিকথামৃত ১৩৩ 


মনের গহনে গভার দুঃখ লুকান ছিল। পুরাতন অজীর্ণ রোগ আমায় 
ছেলেবেলা থেকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে । গড়পার রোডের বাড়ীতে আমার 
ঘরের তাকে সাজান থাকত পারি সার টাঁনকের শিশি,- কেউই কিছ সাহায্য 
করে নি। মাঝে মাঝে নিতান্ত বিমর্ষীচত্তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতুম যে এমন 
একটা ভগ্নস্বাস্হ্য শরীর নিয়ে বেচে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি না! 

“ওষুধপন্লের আরোগ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিশ্তু দৈব সঙ্জীবনী প্রাণশান্তর 
তা অসীম । এইটে বি"বাস কোরো ; তুমি তাতেই সেরে যাবে আর শরীরও 
শক্ত হবে | 

গুরুদেবের কথায় সদ্য সদ্য বি"বাস জন্মাল যে, আম তাদের সত্য আমার 
নিজের জীবনেই সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পাঁর। আর কোনও 
আরোগ্যকারী ( যাঁদও আমি অনেককেই দৌথিয়েছি ) আমার মনে এ রকম গভীর 
[ব*বাস জাগিয়ে তুল্তে পারেন নি। 

[দন দিন, আমার স্বাস্হ্য আর শান্ত বাদ্ধ হতে লাগল । গুর্দদেবের মৌন 
আশাীবাদের পরে দৌখ যে, সপ্তাহ দু-এর মধ্যে শরীরের ওজন যা বেড়ে গেছে 
আর বলও যা পেয়োছ তা অতাঁতে আমি বৃথাই খুজে মরোছ । আমার 
পেটের গোলমাল চ্হায়'ভাবে অন্তত হয়ে গেল । 

পরে বহু উপলক্ষ্যে বহুলোকের বহুমত্র, মৃগী, যক্ষা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি 
বহু সাংঘাঁতক রোগের হাত থেকে গুরুদেবের দৈবশান্ততে আরাম করে দেওয়ার 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম । 

আমাকে সারয়ে তোলবার অক্প কয়েকাঁদন পরেই শ্রীধুন্তে*বর গারজী 
বললেন, “বহুদিন আগে আমারও ওজন বাড়াবার খুব আগ্রহ ছিল । একবার 
এক ভার অসুখ থেকে ওঠবার পর, কাশীতে লাহিড়ী মহাণয়ের সঙ্গে দেখা 
করতে গেল্ম । 

“বিললুম, গুরুদেব দারুণ অসুখে পড়েছিলুম, আর ওজনে ভয়ানক কমে 
গিয়েছি । 

“পৃতাঁন বললেন, 'তাইত' দেখাঁছ যুক্তে*বর*-_তুমি ত নিজেই নিজের রোগ 
ডেকে এনেছ, আর এখন ভাবছ তুঁম বজ্ডই রোগা !” 


*লাহড়ণ মহাশয্ন প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন করোছিলেন, “প্রয়” (গুরুজ্জীর সাংসারিক নাম 
ধরে ) যুক্কে'বর নয় ( লাহড়ীমহাশয়েরঞ্জীবদ্দশায় আমার গুরুদেব কর্তৃক তাঁর সন্যাস 
জ্রধবনের এই নাম গৃহখত হয় নি।) এই পুস্তকের এস্হলে এবং অপর কয়েক গ্হানেও 
শাঁ্রয়” নামের জায়গায় “যক্েশবর” এই নাম বসান হয়েছে--কারণ দুটি নামে পাঠকের মনে 
কোন গোলমাল উপাস্হত হবে না বলে। 








১৩৪ যোঁগিকখানৃত 


“যা আশা করোছিলুম, তা থেকে দেখছ যে এ উত্তরটা সম্পূর্ণ বিপরীত ; 
যাই হোক, গুরুদেব আমায় একটু আশা দিয়ে বললেন, 'দোখ কি হয়,__আচ্ছা 
যাক-, কাল থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটু একটু করে ভাল হতে থাকবে 1, 

“আমার আগ্রহাকুল মনে তাঁর কথাগুলি আমাকে তাঁর গোপনে নিরাময় 
করবার একটা ইঙ্গত বলেই বোধ হল । তার পরাঁদন সকালেই গুরুদেবের 
কাছে গিয়ে আনন্দে উল্লাসত হয়ে বললুম,_-“আজকে বেশ ভালই বোধ করাছি 
গুরুদেব । 

'সাত্য নাক ? তাহলে দেখাছ যে আজকে তুমি নিজে থেকেই জোর 
পেয়েছ ।, 

“সবিনয় প্রাতবাদে বললুম, “না গুরুদেব ! এ আপনারই দয়াতে। এই 
ক সপ্তাহের মধ্যে দেখাছ যে আজকেই যা একটু বল পেলুম 1” 

« হ্যাঁ, তা বটে! অসুখ আঁবাশ্য তোমার খুব গুরুতরই হয়েছিল, শরীর 
তোমার এখনও দূর্বল--তা কাল কি রকম থাক তা কে বলতে পারে ? 

“আবার দুর্বলতা ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে, আমার হাংকম্প 
উপচ্হিত হল ॥ তার পরাঁদন ব্যাপার দাঁড়াল একেবারে বিপরীত ! আত কষ্টে 
ধনজেকে তো কোনব্রমে টানতে টানতে নিয়ে লাহড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে 
উপাস্হত হল । 

“ প্রভু, আবার ত রোগে ভুগাঁছ 1 ” 

“গুরুদেবের দৃষ্টি রহস্যময় । বললেন, “তা হলে ফের তুমি নিজে নিজেই 
অস্খ বাধালে দেখাছ ! ধৈর্য্য আমার নিঃশোঁষত হয়ে গিয়োছল ; বলে 
ফেললুম, “গুর্দেব, এখন দেখাঁছ রোজ রোজ আপাঁন আমায় উপহাসই করে 
আসছেন । আমার সাঁত্যকারের খবরগুলো আপাঁন কেন যে বিদ্বাস করেন না, 
তা তো বুঝতে পারি না।, 

“ধারুদেব সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আসল ব্যাপার কি 
জান ? তোমার চিন্তাই তোমায় একবার সবল আর একবার দুর্বল করে দিচ্ছে । 
তুমি ত দেখেছ যে, তোমার স্বাস্হা কেমন ঠিক তোমার অবচেতন মনের 
আশানুর্প হয়ে দাঁড়য়েছিল । চিদ্তাও হচ্ছে ঠিক বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণেরই 
মত একটা শাশ্ত। মানুষের মন হচ্ছে সেই সর্বশস্তিমান ঈশ্বরচৈতন্যের একটা 
স্ফুলিঙ্গ। আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, তোমার শান্তশালী মন যা কিছু 
গভীরভাবে বিশ্বাস করবে, তাই সদ্য সদ্য ঘটে যাবে ! 

“লাহিড়ী মহাশয় ষে বৃথা কিছু বলেন না, তা" জেনে আম সশ্রদ্ধ ও 
কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে বললুম, 'গুর্দেব, আচ্ছা ধরুন, আমি যাঁদ চিন্তা করি যে 


যোখিকখানৃত ৯৩৫ 


আমি বেশ ভাল আছি আর আগেকার মত গায়ে বেশ বল পেয়েছি, তা হলে কি 
এঁ সব ব্যাপারগুলো ঘটবে ?% 

“গদরুদেব আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, শীনশ্চয়ই 
তাই-ই হবে, এই মৃহূতেই ।” 

“আশ্চর্য ! সঙ্গে সঙ্গে বোধ করলুম, শরীরের শুধু যে কেবল বল বাড়ল 
তা নয়, ওজনও বেড়ে গেল ! লাহিড়ী মহাশয় মৌন অবলঘ্বন করে রইলেন । 
কয়েক ঘণ্টা তাঁর চরণপ্রান্তে আঁতবাহিত করবার পর আমি মায়ের কাছে ফিয়ে 
এলুম । কাশীতে গেলে আমি সেখানেই থাকতুম । 

“মা আমায় দেখে বললেন, বাছা ! এ তোমার হল কিঃ গ্যাঁ, শোছে 
ফুলে উঠেছ নাকি? মাত" তাঁর চোখ দুটোকে 'বন্বাস করতে পারছিলেন 
না! শরীর এখন আমার অসুখের আগে যেমন হস্টপৃন্ট ও বলবান ছিল, 'ঠিক 
তেমনাঁটই হয়ে দাঁড়য়েছে ! 

“শরীরের ওজন নিয়ে দেখা গেল যে, একদিনেই পন্তাশ পাউণ্ড বেচে 
গোছি ৷ সেটা কিন্তু বরাবরই রয়ে গেল । পাঁরচিতের দল আর বন্ধুরা, যারা 
সব আমার রোগা শরীর দেখোছিল তারাও বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার দকে চেয়ে 
রইল । এই অলৌকিক ঘটনার ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের জীবনের 
ধারা বদলে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করোছলেন । 

আমার রক্ষজ্ঞ গুরুদেব জেনেছিলেন যে, এ জগংটা হচ্ছে সূষ্টিকতরি 
্বপ্নের বাস্তবরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই দৈব স্বগ্নবিলাসীর সঙ্গে 
একাত্মবোধের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে লাহড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষ বাহা জগতের স্বশ্দ- 
কণার মধ্যে রূপদান কিম্বা তার বিলোপসাধন অথবা ইচ্ছামত যে কোন পারবত'ন 
আনয়ন করতে পারতেন ।* 

শ্রীষুক্তেশ্বর গিরিজশ বললেন, “সৃন্টিমা্ই বিধিনয়মের অধীন । বাহর্বিশ্বে 
যে সকল বাধ ক্রিয্নাশীল, বিজ্ঞানীদের ঘা আবিষ্কারের বিষয়, তা প্রাক়াতক 
নিয়ম বলে পাঁরিচিত। কিন্তু আরও সব সক্ষেতর বিধি আছে যা গছ 
আধ্যাত্বিক স্তর আর জ্ঞানরাজ্যের গভারতর প্রদেশ সবল নিয়শ্যিত করে। 
এই সব নীতি যোগবিজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞাতব্য । পদার্থীবদ: বা জড়বিজ্ঞানী 





* “যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও বাজরা কর, বিশ্বাস কারও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে 
তোমাদের জন্য আহাই হইবে 1%--মার্ক ১৯ £ ২৪ ( বাইযেল )। 

ই্বব প্রাাহত নদ'গুরুগণ তাঁদের শশী উপলন্ধি উত্বত শিষাদের ভিতর সন্টারত করতে 
পারতেন, যেমন লাহড়ী মহাশয় বর্তমান উপলক্ষে শ্রীযৃন্তেশ্বর গিরিজীর জন্য করোছলেন। 


১৩৬ যোগিকখাম-ত 


নয়, পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, সেই সদগুরুই জড়ের সত্যকারের 
প্রকাতি জানতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানের বলেই ষাঁশহপ্রীন্ট তাঁর এক শিষ্য 
কর্তৃক এক ভৃত্যের কার্তত কর্ণ পুনঃসংযোজিত করে 'দিতে পেরোছিলেন ।* 

শ্রীযৃত্তেশ্বর গিরজীর শাস্তব্যাখ্যা ছিল অনুপম । আমার বহু সুখস্মৃতি 
তাঁর এই সব শাস্ন ব্যাখ্যার সঙ্গে জাঁড়ত। তাঁর ভাবরত্গ্ীল অমনোযোঁগিতা 
বা নিব্বাদ্ধতার ভস্মে ছড়ান হত না। আমার শরীরের সামান্যমাত্ত আঁচ্হর 
অঙ্গস্ণালন অথবা আমার বিন্দুমাত্র অমনোযষোগ দেখতে পেলেই গুরুদেবের 
শাস্তব্যাখ্যা হঠাৎ থেমে যেত । 

একাঁদন বিকালবেলা যথারীতি শাস্নালোচনা, চলছে, মাঝখানে হঠাং 
শ্রীযুক্তেশবর গিরজী বলে বসলেন, “তোমার মন কিন্তু এখানে নাই |” কারণ, 
ঘথাপূর্ব তিনি কিন্তু আমার মনের গত আবরাম অনুসরণ করে চলোছিলেন। 
তবুও প্রাতবাদের সুরে বললুম, “গুরুজী ! আম ত বিন্দুমাত্র নাঁড়ীন, বা 
আমার চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপোন। আপ্পন যা বলেছেন তার প্রত্যেক 
কথাটি আম পুনরায় আবৃত্তি করতে পার ।” 

“তা হলেও তোমার মন কিন্তু সম্পূর্ণ আমার কথায় ছিল না। তোমার 
প্রীতবাদে আমি বলতে বাধ্য হলুম যে, তোমার মনের পটভূমিকায় তুম তিনটি 
প্রীতষ্ঠানের চিন্তার সৃষ্টি করছিলে । একটি হচ্ছে সমতল ভূমির উপর 
তপোবনের মত, একটি পাহাড়ের মাথায়, আর একটি হচ্ছে সমুদ্রের ধারে ।” 

এঁ সব অস্পম্ট ভাবে গড়া চিন্তাগুলো সাঁত্যই তখন আমার নির্জন মনে 
বর্তমান ছিল । ক্ষমাপ্রার্থীর চক্ষে স্বীকাতিসূচক দূম্টিতে তাঁর দিকে তাকাল:ম । 
মনে মনে ভাবলুম,_তাইত, এমন গুরু নিয়ে চাল 'কি করে, যিনি আমার 
[বিশৃঙ্খল চিন্তারাশির মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেন ।» 

গ্‌র্জী বললেন, “তুমই তো আমায় সে অধিকার দিয়েছ । যে সুক্ষযতত্ব 
আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছ, তা তোমার পাঁরপূর্ণ মনোযোগ না হলে ধারণাই 
করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আম কখনও অপরের মনের 
গহনে প্রবেশ কার না। মানুষের অবশ্য নিজ মনের চিন্তার ভিতরে গোপনে 
[চরণ করবার স্বাভাবিক আঁধকার আছে । কিন্তু জান ?ি যে, ভগবানকে না 
ডাকলে, তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন না ১ আর আমারও সেখানে অনাধকার 
প্রবেশের সাহস হয় না।” 

* “'আর তাঁহাদের মধ্যে একব্যান্ত মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দাঁক্ষণ কর্ণ 
কাটিয়া ফেলিলেন | কিছ্তু যশ উত্তর করিলেন, এই পযন্ত ক্ষান্ত হও; পরে তিনি তাহার 
কর্ণ স্পশ' কাঁরয়া তাহাকে সচ্হ.কারলেন।” --ল্যাক ২২ £ &০-৪৯ ( বাইবেল )। 





হোগ ১৩৭ 


“পাঃরুদেব আপনার ত" সেখানে অবারতদ্বার, আপানি সেখানে সবদাই 
স্বাগত 1” 

“যাক, তোমার বাড়ী ঘরদুয়োরের স্ব্ন সব পরে সফল হবে ! এখন 
তোমার পড়ার সময় |” 

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেব আমার জীবনের তিনটি ভাঁবষ্যৎ প্রধান ঘটনার 
বিষয় তাঁর নিতান্ত সহজভাবে কথাবার্তার ভিতর "দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রথম 
যৌবন হতেই তিন বাড়ীর রহস্যময় ক্ষীণ আভাস আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছিল, তিনটিই 'বাভন্ন পাঁরবেস্টনীর মধ্যে । শ্্রীযুক্তেম্বর 'গারজী যেমনাট 
বলোছলেন, ঠিক তেমাঁনভাবেই পর পর এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পারণত 
হয়োছিল। প্রথমে হ'ল রাঁচির সমতলভূমিতে বালকদের জন্য যোগাঁবদ্যালয় 
সহাপন । তারপর হচ্ছে, লস্‌ এঞ্জেলেসের পাহাড়ের মাথায় আমোরকান হেড 
কোয়াটর্সি, আর সব শেষ হচ্ছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে ক্যালিফোর্ণয়ার 
এনপানটাসে আশ্রম রচনা । 

গুরুদেব কখনও দাঁম্ভিকতা প্রদর্শন করে বলতেন না যে, “আমি 
ভাঁবষ্যদ্বাণ করে বলছ যে এ রকম ঘটনা ঘটবেই !” বরং হীঙ্গতে বলতেন যে, 
“তোমার কি মনে হয় না ষে এরকম একটা কিছ ঘটতে পারে ৯, ন্তু তাঁর 
সরল উন্তির ভিতর যেন বৈদয্যাতিক শান্ত লুকান থাকত । তাঁর মুখাঁনঃসৃত বাক্য 
কখনও ভুল বলে প্রত্যাহৃত হপ্ত না ; ঈষৎ রহস্যাচ্ছাদিত হলেও তাঁর কথা কিন্তু 
কখনও মিথ্যা হ'ত না। 

শ্রীযুক্তে*বর 'গিরিজী প্রশান্ত, গম্ভরপ্রকীতি এবং আচরণেও খুব খাঁটি 
ছিলেন । তাঁর কোন কিছুতে অস্পম্টভাব বা স্বস্নালুতা ছিল না। মৃত্তিকার 
উপর তাঁর পদক্ষেপ দূঢ়, মস্তক যেন স্বর্গের আশ্রয়ে উন্নত । করিতকর্মা 
লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন । বলতেন, “সাধূার মানে এ নয় যে, 
বোবা হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরানুভ্যাত হলেই অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হয় না। 
সদৃগুণাবলার প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষ-বৃদ্ধির বিকাশ হয় 1” 

গুরুদেব জড়াতত রাজ্যের বিষয় আলোচনায় আনিচ্ছুক ছিলেন৷ তাঁর 
একমান্ন “অলৌকিক” গৌরবচ্ছটা ছিল তাঁর পাঁরপূর্ণ সরলতা । কথাবাতয়ি 
1চজ্ঞমকপ্রদ ব্যাপারের উল্লেখ 'তাঁন একেবারে পাঁরহার করে চলতেন । কাজে 
তান সম্পূর্ণভাবে স্পন্ট ছিলেন । অন্যান্য গুর্ুরা হয়ত নানা অলৌকিক 
ব্যাপারের উল্লেখ করতেন, কিন্তু কাজে কিছুই দেখাতে পারতেন না। সংগম 
ধবাধানয়ম সমূহের উল্লেখ শ্রীযুক্তেবর গগারজী কদাচিৎ করতেন, আর তা ইচ্ছা- 
মাত্র সব গোপনেই সাধিত করতেন। 


১৩ 


১৩৮ যোগিকখামৃত 


গুরুদেব বোঝালেন, “আত্মজ্ঝান যাঁর লাভ হয়েছে, তিনি অলৌকিক কোন 
কিছু দেখান না--যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে কোন সায় পান। ভগবান 
তাঁর সূম্টিরহস্য যত্রতত্র প্রকাশ করা ইচ্ছা করেন না।* আর তা ছাড়া প্রত্যেক 
মানুষেরই ত" তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আঁবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। 
কোন প্রকৃত সাধু ব্যন্তি সেই দ্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না ।৮ 

শ্রীযুক্কে*বর গারজীর স্বাভাবক মৌনভাব তাঁর গভীর ঈশ্বরানূভাবেরই 
ফল। আত্মোপলব্ধিহীন গ্‌রুদের অন্তহীন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন, যা 
তাদের প্রধান অবলম্বন, তা দেখাবার মত তাঁর সময় ছিল না। "হন্দুদের একাঁট 
লৌকিক উন্তি হচ্ছে, “অগভার মনের জলে অল্প বিদ্যার শফরাী খুবই ফরফরায় । 
কিন্তু মহাসাগরের মত মনের অতল গভারতায় তিমির মত বিরাট অনুভবও 
কদাচিৎ কম্পন জাগায় !” 

আমার গর্ুদদেবের নিতান্ত সরল আর অনাড়ম্বর চালচলনের জন্য তাঁর 
সমসাময়িকদের মধ্যে আঁতি অঞ্প লোকই তাঁকে আঁতিমানব বলে চিনতে 
পেরেছিলেন । প্রবাদ আছে যে, “যে তার জ্ঞানের বিষয় লূকোতে পারে না, সে 
একেবারেই মুখ" ৮” একথা কিন্তু আমার পরম জ্ঞানী আর আঁত প্রশান্ত 
গুরুদেব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না। 

আর সকল মরণশীল লোকের মধ্যে জন্মালেও শ্রীযুস্তে*বর গিরিজী যেন দেশ 
আর কালের অধিপতির সঙ্গে একাআ্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন । মানুষের দেবস্বে 
উপনীত হবার পথে কোন দুর্লপজ্ব্য বাধা গুরুদেব কখনো দেখতে পান নি। 
আমি পরে জানতে পেরোছিলুম যে, আধ্যাত্মিক প্রেরণার বা উৎসাহের অভাব 
ছাড়া বাস্তবিকই এতে আর কোন বাধা নাই। 

শ্রীযুক্তেশবর গারজীর পুণাপাধস্পশে সর্বদাই আমার এক অপূর্ব পুলক- 
1শিহরণে শরীর রোমাণ্টিত হয়ে উঠত। গরুর সাহত ভন্তিপ্তস্পর্শে শিষ্য 
আধ্যাঘ্বক শল্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন ; তাঁর সর্ধশরীরে একটা সক্ষম তাঁড়ং- 
প্রবাহ জন্মায় । ভভন্তের মস্তিচ্কে অনভীপ্সত অভ্যাসের যন্তগ্লি যেন প্রায়ই 
আগুনে পড়ে গিয়ে পবিত্র আশ্নিশদ্ধ হয়ে যায় আর সাংসারিক প্রবৃত্তির ষে সব 
ধবাঁচন্ন রেখা থাকে, তখন তাদের কল্যাণকর পাঁরবর্তন সাধিত হয়। অন্ততঃ 
সাময়কভাবেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে ষাচ্ছে আর 


»পাঁবত বচ্তু কুকুরাদগকে দিও না, এবং তোমাদের মস্তা শৃকরাদগের সম্মথে ফোলও 
না; পাছে তাহারা পা 'দরা তাহা দলায় এবং ফারিয়া তোমাদগকে ফাঁড়য়া ফেলে ।” 


ম্যাথউ--৭ $ ৬ (বাইবেল )। 


যোগিকথাম-ত ১৩৯ 


পরমানন্দের আভাস সে পাচ্ছে । গুরুদেবের চরণতলে যখনই গিয়ে নতজানু 
হয়ে পড়তুম তখনই মনে হত যে, আমার সর্বশরীর যেন মবৃস্তর জ্যোতিঃধারায় 
স্নান করে উঠে এক অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে । 

গুরুদেব আমায় বলোছলেন, “লাহিড়ী মহাশয় যখন একেবারে চুপ করে 
থাকতেন অথবা খাঁটি ধর্মতত্ব ছাড়া অন্য বিষয়েও কথাবার্তা কইতেন, তখনও 
দেখতুম যে, তান আমার মধ্যে এক আনির্বচনীয় জ্ঞানের সন্তার করতেন 1৮ 

শ্রীযুক্কেশবর গারজী আমার উপরেও এরুপ ভাবে প্রভাব বস্তার 
করোছিলেন । তাঁর আশ্রমে যাঁদ আম কোন রকম 'বিব্রত অথবা চিন্তাকুল মনে 
প্রবেশ করতুম, আমার মনের ভাব আমার অজ্ঞাতে কখন যে বদলে যেত, তা 
টেরই পেতুম না। গৃরুদেবের দর্শনমান্রই মনের উপর একটি আরামদায়ক 
শান্তর প্রলেপ এসে লাগত ৷ তাঁর সঙ্গে থেকে প্রাতাদনই নব নব জ্ঞান, শান্ত 
ও আনন্দের বিচিন্তর অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম। তাঁকে আমি কখনও বিভ্রান্ত, 
অথবা লোভ, ক্রোধ কিংবা কোন আসান্তর ভাবাবেগে উত্তোৌজত হতে দেখি নি। 

“মায়ার অন্ধকার নীরবে ঘাঁনয়ে আসছে, চল এবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ 
করা যাক্‌।”» এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি শিষ্যদিগকে, তাদের 
'ক্লয়াষোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদাই প্মরণ কাঁরয়ে দিতেন। মাঝে 
মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তার নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ 
প্রকাশ করলে, শ্রীষুক্কেশবর গারজী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, “অতাঁতের কথা 
একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতাঁতজীবন কোন না কোন লঙ্জা বা 
গ্লানতে অম্ধকার হয়ে আছে । মানুষের প্রকীতি একেবারেই নিরভ/রযোগয নয়, 
যতক্ষণ পরন্ত না সে ভঙগ্গবানে দড়মূল হয়। তুমি যাঁদ এখন থেকেই 
আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা শুরু কর, তাহলে ভবিষাতে তোমার সর্ববিষয়েই 
উন্বাতলাভ হবে, তা জেনে রেখো 1৮ 

আশ্রমে সব সময়েই গুরুদেবের ছোট ছোট চেলারা থাকত । তাদের 
আধ্যাত্মক শিক্ষা আর মানসিক উন্নাতর বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপাী আগ্রহ ছিল । 
এমন-কি তাঁর তিরোভাবের অঙ্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি দুটি ছ বছরের 
আর একটি যোল বছরের ছেলেকে শিক্ষাদানের জন্য আশ্রমে গ্রহণ করোছলেন । 
তাঁর অধীনে যাঁরা থাকতেন তাঁদের সষত্বে শিক্ষা দিতেন । “শিষ্য” ও “শাসন” 
এ দুটি কথা শব্দের ব্াংপত্তিগত অর্থে এবং সব্রিয়ভাবে পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত । আশ্রমবাসীরা তাঁদের গুরুদেবকে ভালবাসতেন আর আম্তারক শ্রদ্ধা 
করতেন। একটু মূদু হাততালির শব্দেই তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে গুরুর সামনে 
এসে দাঁড়াতেন, সাগ্রহে আজ্ঞা পালন করতে । মন যখন তাঁর গম্ভীর বা 


৯১৪০ যোগিকথাম, 


চিম্তামগ্ন থাকত, তখন কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা বা সাহস করত 
না; আর ঘখন কোন কারণে আনন্দে উল্লাসত হয়ে তিনি হেসে উঠতেন, 
নিতান্ত শিশুর দলও তখন তাঁকে তাদের একান্ত আপনার জন ভেবে নিভয়ে 
এগিয়ে এসে সে আনন্দে যোগদান করত । 

গুরুদেব কদাচিৎ কাউকে তাঁর ব্যান্তগত কোন কাজ করে দেবার জন্য 
অনুরোধ করতেন ; কোন চেলার কাছ থেকে কোন সাহাষ্যই নিতেন না, যাঁদ না 
সেটা আম্তাঁরক বা সানন্দে করা হত । শিষ্যরা যাঁদ কখনও তাদের কোন বিশেষ 
কাজ, যেমন গুরুদেবের বস্মধোত করা প্রভৃতির কথা ভুলে যেত, তাহলে তান 
নিজহাতেই সে সব নীরবে সম্পন্ন করে নিতেন। তাঁর সাধারণ পাঁরচ্ছদ ছিল 
সন্ব্যাসীদের সেই চিরন্তন গেরুয়া বসন । বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যোগিনদের 
প্রথানৃযায়ী তিনি বাঘের বা হাঁরণের চামড়ার তৈয়ারী 'ফফতাবিহীন জ্বুতাই 
ব্যবহার করতেন । 

গুরুদেব দ্রুত ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা ও হিন্দী বলতে পারতেন । 
সংদ্কৃতেও তাঁর বেশ ব্যংপাঁনত 'ছিল। ইংরেজী আর সংস্কৃতে তাঁর নিজ 
উদ্ভাবিত কতকগ্াল সরল পদ্ধাততে 'তান তাঁর তরুণ শিষ্যাদগকে ধৈর্যের সঙ্গে 
শিক্ষা দিতেন । 

দেহের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকলেও শরীর সম্বন্ধে 
[তি সতর্ক থাকতেন । তান বলতেন,__ভগবানের সম্ঠু প্রকাশ শারীরিক 
আর মানাঁসক সুস্হতার ভিতর 'দিয়েই হয়। কোন কিছুর আতিশষ্য তান 
পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষা খুব লন্বা এক উসবাস শুরু করোছল। 
তাই না দেখে গুরুদেব হেসে বললেন, “আহা, ওটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও 
না কেন ?* 

শ্রীযুক্তেশ্বর গারজীর স্বাস্হা খুব চমৎকার 'ছিল। আম তাঁকে কখনও 
অসূস্হ হতে দেখ নি। সাংসারিক প্রথার প্রাত শ্্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য 'তাঁন 
শিষ্যদের অনুমাত দিতেন, ইচ্ছা করলে, ডাস্তার ডাকতে । তান বলতেন, 
“চাকৎসকদের রোগু নিরাময়করণ ব্যাপারে জড়ে আরোপিত ঈশ্বরের নিয়ম 
মেনে চলা উীচত।» কিন্তু তান মানাঁসক শীল্তর সাহায্যে রোগ সারানর 

*উপবাসকে গুরুদেব আদর্শ স্বাভাবিক দেহশনম্ধপ্রণালগ বলেই অনুমোদন করতেন। 
কিন্তু এ 'শিষ/াবশেষাট তাঁর শরণর 'নিয়ে আতমান্র ব্যস্ত হয়ে পড়োছলেন। 

কাশ্মীরে তান একবার অসচ্হ হয়ে পড়েন। সে সময় আম তাঁর কাছে 'ছিলুম না। 
€ ২১৯দ পারচ্ছেদের শেষ দুণ্টব্য )। 
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চেষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করতেন, আর প্রায়ই বলতেন, _“জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেন্ঠ 
শুদ্ধিকারক ।৮ 

চেলাদের বলোছিলেন, “শরীরটা কি জান? ও হচ্ছে তোমার বিশ্বাসঘাতক 
বন্ধু । ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকুই তাকে দেবে, তার একটুও বেশী নয়। 
সুখদুঃখ ক্ষণস্হায়ী । সব দ্বৈতভাব ধারভাবে সহ্য করে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের প্রভাব এড়াবার চেষ্টা করবে । কঞ্পনার দুয়ার 'দিয়েই রোগ আর তার 
1নরাময়--এ দুই-ই প্রবেশ করে। অসুস্হ হয়ে পড়লেও বিশ্বাস কোরো না ষে 
তোমার কোন অসুখ হয়েছে, তাহলেই রোগ একেবারে পালাবে 1৮ 

গুর্দেবের শিষ্যদের মধ্যে ডান্তার সংখ্যায় অনেকজন 'ছিলেন। 'তাঁন 
তাঁদের বলতেন, “যাঁরা শারারবৃত্তের চচাঁ করেছেন, তাঁদের আরও একট, অগ্রসর 
হয়ে অধ্যাত্মববিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন । কারণ শারীরক গঠনের 
পিছনে একটি সক্ষম আধ্যাত্মিক ষম্ত্র লুকোন আছে 1”* 

শ্রীষুন্তে*বর গাজী প্রাগ্য ও পাশ্চাত্য গুণাবলীর জীবন্ত যোগসূত্র হবার 
জন্য শিষ্যদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন । বাইরের আচার ব্যবহারে (তান নিজে 
একজন সাক্রয় পাশ্চান্যভাবাপন্ন হলেও, অন্তরে তিনি প্রাচা অধ্যাত্মবাদই 
ছিলেন। প্রতীচ্যের প্রগাতশীল, প্রয়োজনীয় আর স্বাস্হযসম্মত অভ্যাসের আর 
প্রাচ্ের বহু শতাব্দীর গৌরবচ্ছটামশ্ডিত জ্ঞানভাম্বর ধর্মের আদর্শের তিনি 
প্রশংসা করতেন । 

নয়মান্বার্ততা অবশ্য আমার কাছে অপাঁরাচত 'ছল না। বাড়ীতে 
পিতার শাসন ছিল কঠিন, অনন্তদাও প্রায়ই কড়া হতেন । কিন্তু শ্রীষ্‌ক্তেবর 
গারজীর শিক্ষাকে “কঠোর ছাড়া আর কিছু বলা বায় না। নিথ*তস্বভাব 





+পারীরবৃত্তে নোবেল প্রাইজ্জ প্রাপ্ত, নিভণক চিকিৎসক, চাল“স রবার্ট 'রিশে লিখেছেন, 
“সরকারীভাবে অধ্যাত্থবাবদ্যা বিজ্ঞান বলে এখনও পাঁরচিতি লাভ করতে পারে! ন। কিন্তু এ 
শীত্ই হবে......... ।॥ আঁডনবরাতে প্রায় একশত শারণীরতন্তবাবদদের সামনে আঁম 
প্রীাতপাদন করতে সম্থ হয়োছলুম যে, আমাদের পণ্টোন্দিয়ই যে জ্ঞানলাভের এক মায় উপায় 
তা নয়, আর আংশক সত্যও কখনো কখনো অন্যান্য উপায়ে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় বা 
তথ্য দুলভ বলতে একথা বোঝায় না যে, সেটার আক্তিত্ব একেবারেই নাই । কোনা বদ্যাভ্য/স 
কাঁঠন বলে ক সেটা আঁধগত না করাটাই ছবে তার একমার ব্যাস্ত ? রসায়নকে পরশম'ণর 
অনুসন্ধানের কারণে নিষৃজ্ত বলে শ্রাল্তিমূলক আর অসার বলে উপহাস কয়ার মতন অধ্যত্ম- 
তত্তবকে যাঁরা একটা গৃপ্তাকাযা বলে উপহাস কয়েন, তাঁদের লাঁজ্জত হওয়া উাঁচত । নাঁতাবধয়ে 
লেখানে ল্যাভোয়াসিয়ে, ক্লড বাপার্ড, আর পাচ্তুর--সর্বদা এবং সর্বন্র আছেন, পরাক্ষামূলক- 
তাবে । মানবাচল্তার ব্যাখ্যার পারবর্তনকারশ এই নৃতন ব্জ্ঞানকে গ্বাগত জানাচ্ছি ।” 
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আমার গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে আতমান্রায় সচেতন ছিলেন, তা কি 
সামায়ক প্রয়োজনে, আর কি সাধারণ আচার ব্যবহারে সংক্ষযতা রক্ষা করে চলতে । 

উপযুন্ত সুযোগ পেলেই তিনি বলে বসতেন, “আন্তরিকতা ছাড়া ভগ 
ব্যবহার, ষেন প্রাণহণীনা একটি সুন্দরী মাহলা। ভব্যতা ছাড়া সরলতা যেন 
ডাক্তারের ছার আর 'ফি-_কাজ দেয় বটে, কিন্তু অশ্রীতিকর। ভব্যতার সঙ্গে 
সরলতা যুন্ত হলে তবেই সেটা কাজ দেয়, আর সেইটাই প্রশংসনীয় ।৮ 

গুরুদেব আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপাতদৃম্টিতে সম্তুণ্টই ছিলেন, 
কারণ কদাঁচং তান সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন । অন্যান্য 'বিষয়ে কিন্তু তাঁর 
বকুানর হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আমার প্রধান অপরাধ ছিল 
অন্যমনন্কতা, কখনও কখনও বিষ হয়ে পড়া, ভব্যতার কতকগুলো নাত 
লঙ্ঘন, আর মাঝে মাঝে আনয়মিত ভাবে চলা । 

উপদেশচ্ছলে একাঁদন গুরুদেব বললেন, “দেখ, তোমার বাবা ভগবতীবাবুর 
কাজকর্মে সব দিকেই কেমন একটা সুশঞ্খলা আর সসমঞ্জস ভাব রয়েছে ।” 
শ্লীরামপুর আশ্রমে প্রথমবার যাবার অল্প কয়েকাদন পরেই লাহিড়ী মহাশয়ের 
এই িষ্দুটির একদিন সাক্ষাৎ হল। পিতা আর শ্্রীষৃক্কে'বর 'গারজণী 
পরস্পর পরম্পরের মহিমাকীর্তনে উল্লাসত । উভয়েরই অন্ত্জীবন কঠিন 
আর সুদৃঢ় আধ্যাত্বক শিলাভাত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত-_া কোন যুগেই বিলুপ্ত 
হবার নয় । 

আমার বাল্যজীবনের জনৈক সাময়িক শিক্ষকের কাছ থেকে কতকগুলো 
ভুলশিক্ষা আমি পেয়েছিলুম । শুনোছিলুম, চেলাদের সাংসারিক কর্তব্য 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে পাঁরশ্রম করবার কোনই প্রয়োজন নাই । 
আমার করণীয় কাজগুলো যখন অবহেলা করতুম বা অধত্তবে তা শেষ করতুম, 
তখন কিন্তু আম তিরস্কৃত হই নি। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই 
এ রূকম ফাঁকি দেওয়া শক্ষা আত সহজেই গ্রহণ করে । কিন্তু গুরুদেবের কাছে 
এসে ফল হল বিপরীত । তাঁর আঁবরত কঠিন শাসনের ফলে আমি আত শশীপ্ই 
এই আরামদায়ক দায়িত্বহীনতার মোহ থেকে মুস্তি লাভ করতে পেরোছলুম । 

জীধুক্কে্বর 'গারজী একাদন বললেন, “যাঁরা এ জগতের পক্ষে আঁতশয় 
ভাল, তাঁরা অন্য কোন জগং অলঙ্কুত করছেন। যতাঁদন তুম এ জগতের 
মৃন্ত বায়ূতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছ, ততাঁদন পর্যন্ত তার প্রাতদানে তোমার 
সক়ৃতজ্ঞ কর্তব্য পালনে তুম বাধ্য । যান পারপূর্পভাবে বিগতম্বাস* অবন্হায় 


ঞসমাঁধ । 


যোগিকখান-ত ১৪৩ 


প্রীতষ্টিত হতে পেরেছেন, তাঁর আর কোন সাংসারিক কর্তব্য নেই 1” তারপর 
স্পন্টতঃই বললেন, “তোমার পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে তা আমি বলতে ভুলব 
না, জেনো 1” 

গুরুদেবকে ভালবাসা দিয়েও অন্যায়ভাবে বশ করা যেত না। আমার মত 
স্বেচ্ছায় যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রাতও 'তাঁন কোন 
দুর্বলতাই প্রদর্শন করতেন না। গুরুদেব আর আঁম, কি শিষাদের দ্বারা, কি 
অপাঁরচিত লোকেদের "বারা বেচ্টিত, কি আর কেউ না থাকলেও সবর্দা সোজা- 
সুজিভাবেই কথাবার্তা বলতেন, আর দরকার হলে তখক্ষ:ভাবে তিরুকার করেও 
বসতেন । তুচ্ছ লঘু বা অসংলগ্ন ভাবের কোন কিছু দেখলে তাও তাঁর বকুানির 
হাত থেকে রেহাই পেত না। এই রকম অহমিকা চূর্ণ করবার চিকিৎসাপ্রণালগ 
বাস্তবিকই বরদাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল । কিম্তু আমারও দূঢ় পণ ছিল যে, 
আমার প্রত্যেক মানাঁসক বর্ুতা শ্রীষৃক্তেম্বর গারজণর শাসনকঠোর হস্তের দ্বারাই 
সরল করে নেব । এই রকমে আমার বিরাট পাঁরবর্তন সাধন করবার সময় 
বহুবারই আমায় তাঁর শাসনদন্ডের তলায় মাথা পেতে দাঁড়য়ে কম্পাম্বিত হতে 
হয়েছিল । গুরুদেব বলতেন, “আমার যাঁদ কোন কথা তোমার পছন্দ না হয়, 
তবে যে কোন সময় তুমি চলে যেতে পার । তোমার উত্যাত ছাড়া আম আর 
কিছু চাইনে,__মনে হয় ঘাঁদ উপকার হচ্ছে, তবে থাকতে পার ।” 

আমার প্রত্যেক অহমিকা চূর্ণ করে দেবার দারুণ আঘাতের জন্য সতাই 
আম তাঁর কাছে অপাঁরসমভাবে কৃতজ্ঞ । রূপকভাবে বলা চলে-_তানি যেন 
আমার চোয়াল হতে রোগগ্রস্ত ক্ষয়প্রাঞ্ধ দন্ত সব আবিজ্কার করে উৎপাটিত করে 
'দিচ্ছেন। মানুষের অহংভাবের কঠিন “আঁট” দারুণ আঘাত ছাড়া বের করে 
দেওয়া সাঁতাই দুঃসাধ্য ! এ দূর হলে তবেই সব বাধা দূর হয়ে ঈশবরাবিভাঁবের 
পথ সুগম হয়ে পড়ে । ভগবান বৃথাই আত্মাভিমানীর কঠিন প্রস্তরহদয়ের মধ্য 
দিয়ে আসবার পথ খুজে মরেন ! 

শ্রীষুক্কেশবর গিরজীর স্বজ্ঞা এত সুদুরপ্রসারী ছিল যে, কোন মন্তব্যে 
কর্ণপাত না করে, তিনি প্রায়ই কারুর না কারুর অন্স্ত ধারপার যথাযথ উত্তর 
দিয়ে দতেন। লোকে কথা যা ব্যবহার করছে আর তাদের পিছনে সত্যিকারের 
যা মনোভাব আছে, তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকতে পারে । আমার 
গুরুদেব বলতেন, “মানুষের কথাবার্তার বিদ্বাম্তির পিছনে তার মনের প্রক্কত ভাব 
চ্হর হয়ে বোববার চেষ্টা কর ।৮ 

কিন্তু সংসারের কানে এশ্বীরক অন্তদর্ণন্ট বা তার জ্ঞানের কথা প্রায়ই 
কটু লাগে। লঘূপ্রকৃতি শিষাদের কাছে গ্র্দেব প্রির ছিলেন না। 


১৪৪ যোগিকথামৃত 


প্রকৃত জ্ঞানী--অবশ্য সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প-তাঁরাই তাঁকে গভীরভাবে 
প্দ্ধা করতেন । 

আম মুস্তকন্ঠে বলতে পার যে, শ্রীযযস্তেশবর গারজী ভারতবর্ষের মধ্যে 
সবপেক্ষা কাঁক্ষিত গুরু হতে পারতেন, যদি তাঁর কথাগুলি এত সোজা আর 
তিরস্কারমূলক না হত। 

তিনি আমার কাছে স্বীকার করে বলেছিলেন, “আমার কাছে যারা শিক্ষা 
নিতে আসে তাদের ওপর আমি কড়া বটে, কিন্তু এইটাই হচ্ছে আমার প্রকাতি। 
থাকতে হয় থাক, না হয় পথ দেখ । আমার সঙ্গে কোন আপোসরফা নেই । 
তুমি কিন্তু তোমার শিষ্যদের কাছে খুবই সদয় হবে, কারণ এঁটেই হচ্ছে তোমার 
প্রকীত । আম কেবলমাত্র কঠিন শাসনের আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে চেস্টা 
কার, ঘা হচ্ছে সাধারণের সহ্যের সীমার বাইরে । অবশ্য ভালবাসার মৃদুকোমল 
পরণশও পাঁরবর্তন আনে । কঠিন ও কোমল দুরকম প্রণালীতে একই রকম ফল 
পাওয়া যায়, অবশ্য যাঁদ সুবিচারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারা যায় ।৮ তারপর 
বললেন, “তোমায় বিদেশে যেতে হবে, যেখানে আত্মাভিমানে ঘা লাগা কেউই 
পছন্দ করে না। কোন গুরুর পক্ষে প্রতীচ্যে ভারতের অমরবাণ প্রচার 
করা প্রচুর আবিচলিত ধৈর্ধ আর সহনশীলতা ব্যাতিরেকে সম্ভবপর নয় ॥, 
( আমেরিকায় থাকতে গুর্দেবের কথাগুলি ষে কতবার স্মরণ হয়েছে তা আর 
বলে কাজ নাই ।) 

যাঁদও আমার গূরুদেবের আপ্রয় সত্যভাষণের ফলে তাঁর জীবদ্দশায় বহ্‌- 
সংখ্যক শিষ্য হয় নি, তবুও তাঁর আত্মার প্রাণবন্ত বিকাশ রয়েছে এই পাঁথবাঁতে 
তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে, তাঁর ক্রমবর্ধনশীল ভস্তাশষ্যগণের মধ্যে । মহাবীর 
আযলেকজ্যান্ডারের মতন যোদ্ধারা চান পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র অধিকার, আর 
শ্রীষুন্ধেশ্বর 'গারজীর মত সদগুরূরা জয় করেন তার চেয়েও সুদরতর স্হান-_ 
মানুষের অন্তর ৷ গুৃব্দেবের অভ্যাস ছিল তাঁর শিষ্যদের যা নিতাম্তই তুচ্ছ 
বা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়ন এমন সব সামান্য দূর্বলতা বা নিতান্ত আকিপ্চিংকর 
ঘটনার উপরও একটা বিরাট গূর্ত্ব আরোপ করে তা সালক্কারে বর্ণনা করা। 
?পতা একাঁদন শ্রীরামপূরে শ্রীযুস্তেশ্বর 'গাঁরজণীকে দর্শন করতে এলেন । পিতা 
আশা করেছিলেন যে, খুব সম্ভবতঃ আমার প্রশংসার কথাই শুনতে পাবেন, 
কিন্তু শুনলেন তান সব একেবারে বিপরীত । আমার কর্তব্যচ্যাতির একটা 
1বরাট তালিকা পেয়ে ত তান একেবারে দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলেন । দৌড়ে 
এলেন আমার কাছে ৷ হাসিকাম্ার মধ্য দিয়ে বললেন, “তোমার গরুর কথা 
শুনে ত ভেবেছিল্ম যে, তোমার একেবারে দফারফা হয়ে গেছে 1” 


যোগিকথামৃত ১৪৪ 


সেই সময়ে শ্রীষুক্কে্বর গারজণীর আমার প্রাত অসম্তোষের একমাত্র কারণ 
এই ছিল যে, তাঁর মৃদু ইঙ্গত সত্বেও জনৈক ব্যন্তকে আমি আধ্যাত্মিক পথে 
গনয়ে আসবার চেষ্টা করাছলুম ৷ 

রাগের চোটে ত" গুরুদেবের কাছে দৌড়লুম । সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই 
দেখলুম যে, তাঁর চোখ দুটি মাঁটর দিকে নামান, যেন তান নিজ দোষ সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন । এই একাঁটবার মান্র সেই বিরাট অধ্যাত্মজগতের 'সিংহকে 
আমার সামনে 'নিতাম্ত শান্ত ও নিরীহভাবে দেখলাম । পরম উপভোগ্য সেই 
অপূর্ব ক্ষণ! জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, বাবার সামনে আমায় নির্মমভাবে 
এমন সব কথা বললেন কেন ? এটা কি ঠিক হয়েছে?” 

“আচ্ছা, আর কখনও বলব না।” শ্রীষযন্কেশ্বরজীর স্বর ষেন অনৃতপ্ত। 
তখনই আমার সব আঁভমান ঘ্‌চে গেল । কত শীগাঁগর সেই বিরাট মানৃষাঁট 
তাঁর দোষটুকু স্বীকার করে নিলেন ! যাঁদও 'তান আর কখনও 'পিতার মনের 
শাদ্তির ব্যাঘাত ঘটান নাই, তবুও 'তাঁন আমায় খণ্ড খণ্ড করে নির্মমভাবে 
গবশ্লেষণ করে চলতেন তা সে ধখনই হোক, আর যেখানেই হোক ; তা থেকে 
আর আমার কিছুমান্ত রেহাই ছিল না। 

নতুন শিষ্যরা এসে গুরুদেবের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধে সমালোচনা শুরু 
করতেন । যেন গুরুদেবের মতই সব মহা মহা জ্ঞানী আর ক! ভাবতেন, 
যেন তাঁরা নিজেরা সব নির্ভুল ভালমন্দ বিচারের এক একাঁট আদর্শ ! কিন্তু 
যান আক্রমণ করেন, তাঁর নিজেরও প্রাতরক্ষার ক্ষমতা না থাকলে চলে 
না। সেই সব ছিদ্রান্বেষী শিব্যরাই আবার গুর্রদেবের কাছ থেকে প্রকাশ্যে 
কঠিন সমালোচনার দহ চারাঁট চোখা চোখা বাণ খেয়ে একেবারে 'পিঠটান 
দিতেন! 

“অন্তরের দুর্বলতা হচ্ছে মৃদু স্পর্শে কাতর শরীরের ব্যধিগ্রস্ত স্হানের 
মত, সামান্য একটু কোমল 'তিরম্কারের ছোয়া একবার তাতে লাগলেই 
গুটিয়ে যায় 1” এই ছিল শ্রীষুক্কেশ্বর গারজীর পলাতক শিষ্যাদগের সম্বন্ধে 
সরস মন্তব্য | 

বহদশিব্দের কাছে গুরুর একট পূর্বক্পিত রূপ থাকে, বার দ্বারা তারা 
তাঁর কথা ৪ কাজের বিচার করেন । এই ধরণের শিষারা প্রায়ই অনুযোগ করতেন 
যে তাঁরা শ্রীষযুক্তেন্বর 'গারজাীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। 

আম একবার বলোছলুম, “ঈশ্বরপ্রাণধান তোমাদের দ্বারা হবার নয় । 
সাধুসন্াসীদের জলের মত পাঁরিকার বুঝে নিতে পারলে ত, তোমরাই সাধু 
হয়ে ষেতে।” লক্ষকোট রহস্যের মধ্যে প্রাত মূহূূতেহি যেখানে অবর্ণনীয় ভাব, 


১৪৬ যোগিকথামৃত 


সেখানে সাহস করে কেউ 'কি বলতে পারে যে গুর্যর গহন প্রকাতকে এক কথায় 
বুঝে নিতে পারা যায় ? 

কত শিষ্য এল, কত গেল। যারা সহজ পথ খজত,-_সদ্য সদ্য সহানূভ্যাত 
আর তাদের গৃণপনার ভাল রকম আদর, তারা তা এ আশ্রমে পেত না। 
1শষ্যদের আশ্রয় দান ও তাদের জীবন পরিচালনার ব্যবস্হা গ্‌রুদেবের চিরকালের 
জন্যই ছিল; কিন্তু বহাশষ্যই কঁপণের মত তাদের আত্মতৃধিই খণ্জত । 
নাঁতস্বীকার করার চেয়ে জীবনের অসংখ্য দীনতা আর হুশীনতা বরণ করেই তারা 
প্রস্থান করত । শ্রীষুক্কেশবর 'গারজীর জ্ঞানের অত্যুত্জল আলোকের তেজ 
তাদের আধ্যাত্মিক দৌর্বল্যের পক্ষে নিতান্তই দুর্বিসহ ছিল । তারা খুজে বার 
করে নিত অপেক্ষাকত আরও সাধারণ গোছের গুরু, যাঁরা মিঠে তোয়াজের 
বৃলিতে তাদেরকে মাঝে মাঝে অজ্ঞানের মোহনিদ্রায় ঘুম পাঁড়য়ে রাখতে 
পারতেন । 

গুর্দেবের সঙ্গে থাকার সময় আমার প্রথম কয়েকমাস বকুনি খাবার ভয়ে 
ভয়ে কাটাতে হয়েছিল । আমি শীঘ্রই দেখতে পেলুম যে তাঁর বাচনিক জশীবচ্ছেদ 
সেই সমস্ত লোকেদের উপরই প্রযুন্ত হত, যাঁরা আমার মত তাঁর নৈতিক 
শাসনের তলে মাথা পেতে দিত । কোন মর্মাহত শিষ্য তার প্রাতবাদ করলে 
শ্রীষৃন্ধেশ্বর 'গারজী সে জন্য কিছু মনে করতেন না, শুধু চুপ করে যেতেন। 
তাঁর কথায় কখনও ক্লোধ প্রকাশ পেত না। তাঁর সার কথাগুলি সকলেরই প্রাত 
প্রযোজ্য এবং জ্ঞানগভছি হত । 

গর্দেবের তিরুকার কোন সাময়িক আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বার্ধত হত না। 
অত্যন্ত সূস্পন্ট হয়ে দেখা গেলেও, তানি কারুর কোন দোষ প্রকাশ্যভাবে 
দেখিয়ে দিতেন না। কিন্তু ষে সব শিষ্য তাঁর উপদেশ সম্রদ্থভাবে গ্রহণ করতে 
আসত, তাদের জন্য তিনি গূর্দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতেন। একমান সেই 
গরুরই অসীম সাহস আর ক্ষমতা, যান মানব মনের অহংভাবের কাঁচামাঁটি থেকে 
তার রূপান্তর সাধন করতে পারেন । খাঁটি সাধৃসব্যাসীদের সাহস ও শান্তির 
মূল হচ্ছে এ জগতের মায়াবিজাম্ত পথন্ষ্ট দাঁন্টহীনদের প্রীত অন্কষ্পায় । 

মনের ভিতরকার খ'তখুতান ছেড়ে দিতে দেখা গেল যে, আমার বকুনি 
খাওয়া একদম কমে গেছে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে গুরুদেব যেন আমার গ্রাতি 
অপেক্ষাকৃত আরও কোমল হয়ে উঠলেন। কালে আমি সব রফম যুগ্তিতকের 
বেড়া আর আমার নিজনি মনের* গোপন ধারণা সবই ভেঙ্গে দিলুম, সাধারপতঃ 


শাঁনউইযকে প্রদত্ত এক বন্তৃতায় ইহন্দী প্ররোছত ইস্চায়েল, এচ, লোভনছল উল্লেখ 


গিকখান-ত ১৪৭ 


যার আড়ালে মানুষের ব্যন্তিত্ব বা তার আসল রূপাট লুকিয়ে থাকে । তার 
পুর্ষার লাভ হল এই যে, গুরুর সঙ্গে আমি যেন এক হয়ে গেলম। তখন 
দেখলুম ষে তিনি সুববেচক, আমার পরম নিভরম্থল, আর আমার প্রাত তাঁর 
স্নেহের ফঙ্গুধারা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে একাম্ত সঙ্গোপনে বয়ে চলেছে । 
বাইরে কথাবাতয়ি কিন্তু সে স্নেহের কোনরকম প্রবল উচ্ছাস বা তার অনাবশ্যক 
প্রকাশ নাই । 

আমার নিজের মনের প্রকৃতি ছিল প্রধানতঃ ভ্তপ্রবণ। প্রথমতঃ দেখে 
কিন্তু আম বুঝতে পার নি যে, "যান পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কেন 
কোথাও ভন্তির 'ছিটেফোঁটাও নাই । কেবল যেন জ্ঞানরাজোর শুদ্ক কঠোর হিসাব- 
নিকাশ দিয়েই তান নিজেকে প্রকাশ করেন । তাঁর প্রকাতির সঙ্গে একসুরে বাঁধা 
হয়ে দেখতে পেলুম যে, আমার ভান্তপথে* কোথাও বাধা নেই,_-আঁম বেশ 
এঁগয়ে যাচ্ছি। আত্মজ্ঞানসমাহিত গুরু তাঁর শিব্যাদগকে তাদের নিজ 'নিজ 
বাশন্ট প্রকৃতির গাঁত অন,যায়ী চাঁলয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। 

শ্রীষূক্তেশবর গাজীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কতকটা অস্পন্টগোছের হলেও 
তাতে কিন্তু ছিল একটা অন্তা্নীহত মুখরতা । প্রায়ই দেখা যেত যে, আমার 
চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর ভাববৈশিন্ট্যের নীরব ছাপ পড়েছে, যেখানে ভাবা 
একেবারে নিরর্ধক । নীরবে তাঁর পাশে বসে দেখতুম যে, তাঁর অযাচিত দান 
শাঁশ্তির সহস্ধারায় আমার সকল সন্ধা পারপ্লাবিত করে তুলেছে । 

কলেজে ঢোকার প্রথম বছরের শ্রীত্মাবকাশে গুর্দু্দেবের নিরপেক্ষ বিচারের 
একটা প্রুষ্ট উদাহরণ দেখতে পেয়েছিলুম । একটানা ছুটিটা শ্রীরামপ্দরে গ্দর্ুর 
চরণতলে কাটিয়ে দেবার প্রতীশক্ষায় উৎসূক হয়ে বসেছলুম । 

আশ্রমে প্রবল আগ্রহ আর উৎসাহ 'নিয়ে পৌছতেই খুশী হয়ে গূর্রদেব 
বললেন, “দেখ, আশ্রমের সব ভার এখন তোমার ওপর । তোমার কাজ 
হবে আঁতাঁথরা এলে তাদের অভ্যর্থনা করা আর অন্য সব শিষ্যদের কাজের 
তদারক করা |» 


করেছেন, “আমাদের সং্ঞান ও নিজর্জান সত্তার শশর্বদেশে আঁধিসংবিং । বহ?্বংসর পূর্বে 
ইংরেজ মনোবিদ- এফ, ডর্রিউ, এইচ্‌ মায়ার্স ইগিত দিয়েছিলেন বে, “আমাদের সম্ভার গভনীরে 
জঞ্জালের স্তৃূপের সঙ্গে ধনরদ্বের আগারও লংক্কায়ত আছে' ৷ মানের প্রক্কাতিতে নিজ্ঞান 
মনের বিষয়ে মনোবিদ্যার যে সকল গবেষণা কেন্দ্রীভূত, তাদের সঙ্গে তুলনায় এই আঁতমানস- 
লোকের নূতন মনোবিদ্যা সেই রক্রভমর সন্ধানে মলোনিবেশ করেছে একমার সেই রাজ্যেই 
যেখানে মানুষের মহান-, নিঃ্ঘার্থ আর বীরোচিত কার্ষের সম্ঘান মেলে ।? 

কান ও তান, ঈএবরলাতের দুটি প্রকৃষ্ট পচ্ছা । 


১৪৮ যোগিকথাদ-ত 


দন চৌদ্দ পরে পর্ববঙ্গ থেকে কুমার নামে একটি শিষ্য এল আশ্রমে 
শিক্ষালাভের জন্য । অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে সে শ্রীষুক্কেশ্বর 'গিরিজীর স্নেহ 
শীঘ্ই আকর্ষণ করে নিলে । কোন দুক্ছেয় কারণে গুরুজীর সমালোচকের 
ভাব নতুন বাঁসন্দাঁটর চালচলনের প্রাত শাথিল হয়ে এল । 

মাসখানেক কুমার থাকবার পর গুরুদেব একদিন আমায় নিরশশে দিলেন, 
“মূকুম্দ, কুমার তোমার কাজ করূক আর তুমি তোমার নিজের সময়ট:কুতে 
রাঁধাবাড়া আর ঝাঁটপাট 'দিও |” 

পদোম্নাত হওয়াতে কুমার ত' আশ্রমের মধ্যে ছোটখাট বেশ একাট অত্যাচারের 
ঝড় বইয়ে দিলে। নীরব বিদ্রোহে অন্যান্য শিষ্যরা সব রোজই আমার কাছে কি 
করা যায় তার পরামর্শ চাইতে আসত । ব্যাপারটা 'তিন সপ্তাহ ধরে চলল । 

তারপর একদিন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলূম যে কুমার গুর্দেবের 
কাছে নালিশ করছে, “মৃকুন্দকে নিয়ে আর পারা যায় না । আপাঁন আমায় সব 
দেখাশোনার ভার দিলেন, কিন্তু তবুও আর সব শিষ্যেরা কেবল তারই কাছে 
যায়, আর তার কথাই মানে ।৮ 

“সেইজনোই ত' আম তাকে হে"সেলে পাঠিয়োছ, আর তোমায় 
বৈঠকখানায় ।” শ্রীবন্ধেশবর 'গারজীর আজকের কঠিন গ্বর কুমারের কাছে 
একেবারেই নুতন ॥ “এইতেই তো তিমি বুঝতে পেরেছ যে উপয্ন্ত দলপাঁত যে 
হয়, তার কেবল কাজ করতেই ইচ্ছে যায়, কারুর ওপর কর্তৃত্ব করতে নয় । তুমি 
মূকুদ্দর জায়গা চেয়েছিলে, কিন্তু নিজের গৃণে তা রাখতে পারলে না। এখন 
আবার রাঁধানর যোগানদার হয়ে আগেকার কাজে ফিরে যাও ।৮ 

এই রকমে তাকে খাটো করে দেবার পরই কিন্তু কুমারের প্রাত গ:রুদেবের 
আগেকার মত অস্বাভাবিক প্রশ্রয় আবার বেড়ে গেল। আকর্ষণের রহস্য কে 
ভেদ করতে পারে? কুমারের 'ভিতর আমাদের গুরুদেব দেখতে পেয়োছলেন 
একাঁট মধুর ভাবের উৎস, সেটা কিন্তু অপর সহশিষ্যদের দিকে উৎসারিত হয়ে 
উঠত না। নতুন ছেলেটি যাঁদও শ্রীষাক্তে*্বর গারজীর থুবই প্রিয় ছিল, 'কিস্তু 
তাতে আমার কোন আশঙ্কা হয় নি। গ্যর্দেরও ব্যান্তগত বৈশিষ্ট্য জীবনের 
ছন্দে নানা গুরু বৌচন্র্য আনয়ন করে। আমার প্রকাতিতে খটিনাট বিশেষ 
ধন চ্ছান পেত না। গুরুদেবের কাছ থেকে আম আরও উচ্চতর 'জানিষ 
লাভের সম্ধানে ছিলৃম- বাইরের কোনপ্রকার স্নেহাতিশব্য বা প্রশংসা নয় ! 

বিনা কারণেই কুমার একাঁদন আমার প্রাত িষোস্গার করে কতকগৃলো কথা 
বললে । মনে বন্ই আঘাত পেলুম । 

“তোমার মাথা যা ফে"পে উঠেছে এবার তা ফাটল বলে ।» মনে মনে এর 


যোঁখিকখামৃত ১৪৯ 


যাথার্থয আর তার অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম বুঝে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে 
বললুম, “তোমার চালচলন এবার একটু শোধরাও, বুঝলে হে, তা না হলে 
একাঁদন না একাদন তোমায় এ আশ্রম থেকে পাততাঁড় গুটোতে হবে ৮ 

'বিদ্ুপের হাঁসি হেসে কুমার আমার কথাগুলো সব গুর্জীকে বলে দিল। 
তখনই 'তান ঘরে এসে ডুকেছিলেন । খুব একচোট বকুনি খাবার ভয়ে আম 
ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল্‌ম । 

গুরুদেব শুধু এই কাট কথা বললেন, “হয়ত মূুকুন্দর কথাই ঠিক |» 
কণ্ঠস্বর তাঁর অস্বাভাবিক গন্ভীর । 

বছরখানেক পরে কুমার গুরুদেবের নীরব আচ্ছা উপেক্ষা করেই তার 
গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। তিনি কখনও শিষ্যদের চলাফেরার উপর কোন 
অনাবশ্যক কর্তৃত্ব প্রকাশ করতেন না । মাসকতক পরে ছেলেটা শ্রীরামপুরে ফিরে 
আসতেই তার মধ্যে একটা 'বসদ্‌শ পাঁরবর্তন দেখা গেল । অন যে রাজোচিত 
সৌম্যমার্ত কুমার, আর জহলজবলে মূখ, সব যেন কোথায় চলে গেছে । নিতান্ত 
একটা নগণ্য চাষা যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে! সম্প্রীতি কতকগুলো বদ 
অভ্যাসও সে জুটিয়ে এনেছে । 

গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তার বিষয়ে আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটা আর এখন ব্রক্ষচারীর আশ্রমজীবনের পক্ষে 
উপ্যযন্ত নয় । 

“মুকুন্দ, কুমারকে কালই আশ্রম থেকে চলে যেতে বলবার জন্যে তোমার 
ওপরেই ভার 'দিলুম । আমি এ পারব না।» শ্রীষ্স্কে*বর গিরজীর চোখে 
জল, কিন্তু তখনই তান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “ছেলেটা যাদি আমার 
কথা সব শুনত আর চলে না গয়ে সব কুঁসঙ্গীদের সঙ্গে না মিশত, তা হলে 
কখনো তার এতদূর অধঃপতন হত না। আমার আশ্রয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে 
এইবার কঠিন সংসারই এখন তার গুরু হবে আর কি 1৮ 

কুমার চলে যাওয়াতে খুব ষে খুশী হয়েছিলুম তা নয়। মনে বড় দ?ঃখ 
হতে লাগল যে, গ্‌রুদেবের স্নেহ আকর্ষণ করবার যার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁর স্নেহ 
পেয়ে যে ধন্য হয়েছে, সে কি করে এ রকম সস্তা মোহে মুখ্ধ হতে পারলে । নারী 
আর সুরার প্রলোভন মানুষের মজ্জগত । তার উপযুক্ত সমাদরের জন্যে আর 
বিশেষ সক্ষঘ্রভাবে বোঝবার দরকার করে না। হীন্দ্রয়ের প্রলোভন বিষবৃক্ষেরই 
মতন-_নানাবর্ণের ও নানাস্বাদের সুগন্ধি ফলফুলে ভরা; কিন্তু এর প্রাতি অণু 
পরমাণুই বিষাস্ত ।* তৃপ্ত আর আরামের চ্হান হচ্ছে অন্তরেরই মধ্যে-সুখেতে 
ঞশঙ্করাচাব' 1লখেছেন, “জাগ্রত অবস্হার হীল্দিরস্ুখভোগের জন্য মান্ষের অল্তহীন 


১৫০ ঘোখিকঘামৃত 


উত্জবল, যে সৃখ লোকে হাজারো রকমের বাইরের পথে অম্ধভাবে খ'হজে মরে। 

গুর্দেব একদিন কুমারের ক্ষুরধার বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বললেন, 
“তক্ষ; বুদ্ধির হচ্ছে দুটো ধার। ছুরির মতন- একে অজ্ঞানের বিষফোড়া 
কাটা আর নিজের গলা কাটা, এই মরাবাঁচা বা ভাঙাগড়ার দুকাজেই ব্যবহার করা 
যেতে পারে। মন আধ্যাত্ক 'বাধানয়মের অপাঁরহার্ধতা স্বীকার করলেই 
বৃদ্ধি তখন ঠিক পথে চলে |» 

গুরুদেব জ্বীপূরুযানার্বশেষে পত্রকন্যাজ্ঞানে তাঁর সকল শিষ্যদের সঙ্গেই 
িশতেন । তাঁদের আত্মা যে এক, দুই নয়, এই ভেবে তাদের মধ্যে কোন 
পক্ষপাতিত্ব করতেন না বা কোন পার্থক্য রাখতেন না। 

তিনি বলতেন, “ঘৃমিয়ে পড়লে তুমি জানতে পার না যে, তুমি ম্ত্রীকি 
পৃূর্ষ। পুরুষ যেমন ম্প্রীরূপ ধারণ করলে কখনও সে স্ত্রী হয়ে যায় না, 
তেমনি আত্মা স্ীপৃর্ষ উভয়াবধ রূপ ধারণ করলেও তার কোন 'িঙ্গভেদ নাই ৷ 
আত্মা হচ্ছে নিত্য সনাতন, ঈশ্বরের শা*বতরূ্প 1৮ 

শ্রীষৃন্কেশ্বর গারজী কিন্তু নারীকে “নরের পতনের মূল,” বলে বখনও 
ঘৃণা বা পারহার করতেন না। তান বলতেন যে, নারীরও তো নরের কাছ 
থেকে প্রলোভনের আশক্ষা আছে । আম একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলাম যে, জনৈক প্রাচীন সাধু নারীকে “নরকের দ্বার” বলে গেছেন কেন? 

গুরুদেব তিস্তভাবে উত্তর দিলেন, “তাঁর প্রথম জীবনে হয়ত কোন রমণী 
তাঁর মনের শান্তর বিঘঃস্বরূপ হয়েছিল, তা না হলে নারীকে পাঁরত্যাগ না করে 
1তনি তাঁর আত্মসংঘমের হরুটগ্দালই বর্জন করতেন ।” 

কোন অভ্যাগত আশ্রমে এসে যাঁদ কোন ইঙ্গিতপূর্ণ গ্প বলবার চেষ্টা 
করতেন, তা হলে তিনি তখন* একেবায়ে নিন্ত্তর লীরব্তা অবলম্বন করতেন। 
শিষ্যদের তিনি বলতেন, “সুন্দর মুখকে তোমার মনকে বশ করতে দিও না; 
ইন্দ্িয়ের দাস যে, সে জগৎকে উপভোগ করবে কি করে? এর যে সক্ষম রস- 
ভাব আর তার অনুভাঁত তা তাদের হাত এঁড়য়ে যায়, খন তারা চ্হাল 
উপভোগের ক্েদকর্দম হাতড়ে মরে । সক্ষম ভেদাভেদ-্জান স্হূল হীন্দ্ুয়বোধের 
দাসেদের কাছে একদম হারিয়ে ঘায় 1” 


প্রচেষ্টা ; সমগ্র হীন্দিয়গ্রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে, সে জাপাতভোগ্য সখও ভুলে গিয়ে নিদ্রা যায়, 
তার স্ব-ভাব আত্মায় বিশ্রাম লাভ করবার জন্য । অতশীণ্দ্িয় সুখ এইজন্যই আত সহজপ্রাপ্য, 
আর তা স্হল হীল্দয়ভোগের আনন্দস্প্যার সবর্দা পারিপাঁত '্লানিতেই, তার অপেক্ষা 
বহদগণে শ্রেষ্ঠ । 


যোগকথানৃত ১৫১ 


শিষ্যরা মায়াসঞ্লাত যৌনমোহের হাত এড়াবার জন্য শ্রীষুন্তেশবর গিরজীর 
কাছ হতে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নানাবধ সহজবোধ্য আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণ 
করতেন। 

[তান বলতেন, “খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ক্ষিধে মেটান, লালসা মেটান নয়, 
তেমাঁন যৌনবোধ হচ্ছে স্বাভাঁবক নিয়মানৃসারে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখার 
জন্যে, অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে নয় । কদাভপ্রায় সব এখনই দূর 
কর, তা না হলে তারা সব এ জড়দেহ হতে 'বাচ্ছ্ন হলেও তোমার সক্ষদেহের 
সঙ্গে সঙ্গে যাবে। রক্তমাংসের শরীর তোমার হীন্ড্রয়ের প্রলোভনের কাছে দুর্বল 
হলেও মন সর্বদা চাঙ্গা রাখা চাই । প্রলোভন যাঁদ তোমায় 'নম্ঠূরভাবে আরুমণ 
করে, তা হলে তাকে নৈব্ণান্তক বিশ্লেষণ আর মনের অদম্য ইচ্ছাশান্তি দ্বারা 
দাঁবয়ে রাখ । যা কিছু স্বাভাঁবক বাসনাকামনা আছে তা সবই দমন করা 
যেতে পারে । 

“শন্তি সন্গন্ন করে যাও । বিশাল সমদ্রের মত হও; হীশ্দ্রয়বোধের নদী- 
পথে যা কিছু ভেসে আসছে, সবই নীরবে তোমার ভিতর একেবারে তাঁলয়ে 
যাবে! নিত্য নূতন জাগ্রত কামনাবাসনা সকল তোমার অন্তরের শাঁতির 
আধারের তলায় খোঁড়া সব এক একটা ছিদ্র! এর ভিতর 'দয়ে আঁত প্রয়োজনীয় 
শাস্তিবার সব জড়বাদের শুদ্ক মরুত:মর বুকে গিয়ে পড়ে একেবারে শুকিয়ে 
যাচ্ছে । কু-আিপ্রায়ের সক্রিয় প্রবল তাড়না হচ্ছে মানুষের সুখের পক্ষে তার 
পরম শত্রু । আত্মসংযমের শল্তিতে সিংহের মত এ জগতে ঘুরে 'ফিরে বেড়াবে ; 
দেখো যেন হীন্ড্রয়ের প্রীতি দুর্বলতার ব্যাংগুলো তোমার চারধারে লাফালাফি 
করে না বেড়ায় 1” 

প্রকৃত ভক্তের শেষ অবধি সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে মান্তলাভ 
ঘটে । মানবপ্রেমের গ্রাত তার আকর্ষণ তখন একমান্র ভগবংপ্রাপ্তর আকাচ্ক্ষায় 
পরিণত হয়, আর সেইটাই হচ্ছে তার একমান্র খাঁট প্রেম, কারণ তা 
সর্বব্যাপী । 

যেখানে আমার গৃর্ুর প্রথম দর্শন লাভ ঘটেছিল, কাশশর সেই রাণামহল 
অণ্লেই শ্রীষুজ্কে*বর গিরিজীর মাতাঠাকুরাণী বাস করতেন । স্নেহকোমল আর 
সদয়প্রকৃতির হলেও 'তিনি বেশ দূঢ়মতাঁ ছিলেন ৷ একাঁদন তাঁর বাড়ীর বারান্দায় 
দাঁড়য়ে আছি, মাতাপত্রের মধ্যে কথাবাতাঁ চলছে শুনতে পেলুম । গুরুদেবকে 
বোধ হল, 'তাঁনি তাঁর স্বাভাবিক শান্তভাবে যুস্তিসহকারে তাঁর মাকে কোন কিছু 
বোঝাবার চেন্টা করছিলেন । দেখে বোধ হল তিনি নি্ফলই হলেন, কারণ তাঁর 
মা তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলছেন,-_ না, না, বাছা, তুমি এখন যাও । 


১৫২ যোগকথামৃত 


তোমার ও সব উপদেশটুপদেশ এখন রেখে দাও ; ও সব আমার জন্যে নয় ! 
আমি তোমার শিষ্য নই বাছা, বুঝলে ?” 

শ্রীষুক্কেশ্বর গারজী তো বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে 
সরে এলেন- ছোট ছেলে যেমন বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসে । ন্যাধ্য কথা 
শুনতে না চাইলেও মায়ের প্রাত তাঁর অপার ভান্তু দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে 
গেলম । শ্ত্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মা তাঁকে তাঁর ছোট্ট ছেলোটর মতই দেখতেন, 
সাধুসন্ষ্যাসীর মত নয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটার মধ্যেও বেশ একটা মাধূর্ষের 
আকর্ষণ ছিল ; এতে আমার গুর্রদেবের অসাধারণ প্রকৃতির একটা দিকে 
আলোকপাত হল, যা অন্তরে কোমল আর বাইরে কঠিন । 

সম্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে কোন সন্গ্যাসী একবার সংসার আশ্রম 
আনূষ্ঠাঁনকভাবে ত্যাগ করলে আর তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারেন না। 
গৃহচ্ছের পক্ষে অবশ্য পালনীয় সাংসারক বিবিধ সংস্কার সব তাঁর পক্ষে পালন 
করা সম্ভবপর নয় । তবুও প্রাচীন দর্শনামনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শব্করাচার্ষ 
এ সব 'বাধানষেধ অগ্রাহ্াই করে গেছেন। তাঁর পরম স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর 
পর তিনি তাঁর স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হস্তে আঁপ্নশিখা আহবান করে তাঁর 
মাতার শবদাহ করোছিলেন । 

শ্রীযুক্তেশ্বর গারজণও এ সব বাধাবন্ধ নিতান্তই অনাড়্‌দ্বর ভাবে এাঁড়য়ে 
চলতেন। তাঁর মাতার পরলোকগননে তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটেই শ্রাদ্ধশান্তি 
সম্পন্ন করে প্রাচীন প্রথানুষায়ী বহু ব্রাহ্মণভোজন কাঁরয়েছিলেন । 

শাস্তীয় 'বাধানষেধ সব সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান রোধের জন্যই 
রচিত । শৎকরাচার্য ও শ্রীযুস্তেশবর গারজীর পূ্ণভাবেই প্রহ্ষলাভ ঘটেছিল । 
তাঁদের উদ্ধারের জন্য 'বাঁধানয়ম পালনের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কখনও 
কখনও গুরুরা ইচ্ছা করেই শাম্দীয়বাধ লঙ্ঘন করে চলেন তার অনুষ্ঠানের 
খোসা ত্যাগ করে, তার অন্তন্নিহত নীতি বা ভাবটুকুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার 
জন্যই, আর কিছ্‌ নয় । যাঁশুণীস্টও এ রকম করে রাবিবারে ভুগ্রার শীষ 
তুলোছলেন, আর সম্ভাব্য সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তাঁন বলোছলেন, “রাঁববার 
মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ রাঁববারের জন্য নয় 1” 

শ্রীযুস্তে*বরজণ শাস্রগ্রন্হ ব্যতীত অন্য কিছু খুব অঞ্পই পড়তেন । তবুও 
খুব অধুনাতন বৈজ্ঞানিক আঁব্কার বা অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ে অগ্রগতির সঙ্গে 
1তান সর্বদাই পাঁরীচিত ছিলেন ।** চমৎকার আলাপ ছিলেন তিনি! 


গমার্ক ২-২৭ (বাইবেল )। 
্গুর্দেব ইচ্ছামাতর তৎক্ষণাৎ অপরের চিত্তের সঙ্গে নিজের চিত্তের সমন্বয় সাধন করতে 


যোগকখামৃত ১৫৩ 


আশ্রমে অভ্যাগতদের সঙ্গে 'তাঁন অসংখ্য বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা শর করে 
দতেন। তাঁর অপূর্ব রাঁসকতা আর উচ্ছবল হাঁসতে সব আলোচনাই যেন 
সরস, প্রাণবন্ত আর উজ্জল হয়ে উঠত। প্রায়ই গম্ভীর হয়ে থাকলেও, 
মুখ কখনও অন্ধকার করে থাকতেন না। বাইবেলের বাণী উদ্ধৃত করে 
তিনি বলতেন, “ভগবানকে লাভ করতে গেলে মানুষের মূখাঁবকৃতির 
প্রয়োজন হয় না।* স্মরণ রেখো যে, ঈশ্বরপ্রাঞ্ত মানেই সকল দুঃখের 
অশ্নিসংকার 1” 

দার্শীনক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবাী, বৈজ্ঞাঁনক প্রভৃতি যাঁরা তাঁকে দর্শন 
করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রথমবার আগমন ঘটত, তাঁরা ভাবতেন যে, 
এসে একজন গোঁড়া ধমমচারীরই সাক্ষাৎ পাবেন । তাঁদের একছু গবেম্ধিত হাঁস 
বা কৌতুকামাশ্রত কৃপাদান্টতে প্রকাশ পেত ষে, তাঁরা শ্রীষস্তে*বর গিরজীর কাছ 
হতে কতকগুলি আচারানষ্ঠার মামুলী মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন 
না। শ্রীষুক্কেশ্বর গ্ারজীর সঙ্গে আলোচনা করে যখন তাঁরা দেখতে পেতেন 
ষে তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ আঁধকারের ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযথ জ্ঞান আছে, তখন 
তাঁদের প্রস্থান হত গবরাগভরেই 

সাধারণতঃ আমার গুরুদেব আঁতাঁথ অভ্যাগতদের প্রাতি খুব ভদ্র আর 
অমায়ক ছিলেন ; একটা মধুর আন্তাঁরকতার সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন । 
তবুও দারুণ আত্মষ্ভরীরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বেশ একট. ভাল রকমেরই 
শিক্ষা পেয়ে যেতেন। গরুদেবের 'ভিতর তাঁরা দেখতে পেতেন, একেবারে 
নীরব ওদাসীন্য অথবা কঠিন প্রাতবাদ--বরফ বা লোহা আর কি! 

একবার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্কেশবর গািরজীর সঙ্গে একদিন এক 
দারুণ তক্ষুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈশ্বরের আঁস্তিত্ব 
কখনও মানতেন না, কারণ বিজ্ঞান তাঁকে পাবার কোন সোজা রাস্তা বার করে 
'দতে পারে নি । 

“তা হলে কোন দুর্জয় কারণে আপাঁন টেন্ট 'টিউবে পরীক্ষার ফলে সেই 
পরমাশান্তকে স্বতন্ত্র করে ফেলতে পারেন নি, কি বলুন 2” গুর্ুদেবের দৃষ্টি 
কঠিন, বললেন, “আচ্ছা আমি একটা নতুন পরীক্ষার কথা বাতলে দিচ্ছি। 
নিরবাচ্ছিল্বভাবে চাব্বশ ঘণ্টা ধরে আপনার চিম্তাগুলো সব একে একে 'বিশ্লেষণ 


পারতেন (এক প্রকার বিভাত। পতঞ্জাল যোগসুপ্--বিভ্তিষ্পাদ ৯৯।) মানব 
রোডওর্‌পে তাঁর শান্ত আর চিন্তার প্রকাতি সব ১৫শ পারচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে। 


কম্যাথিউ ৬ $ ১৬ (বাইবেল )। 


১৫৪ ঘোগিকথামৃত 


করুন, তা হলে ঈশ্বরের আবিদ্যমানতা সম্বম্ধে আর কখনও আশ্চর্য বোধ করতে 
হবে না।” 

একজন বিখ্যাত পশ্ডিত প্রথমবার তাঁর আশ্রমে এসে এঁ রকম একটি বেশ 
অমনমধুূর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন । প্রবল উৎসাহে পণ্ডিতপ্রবর ত' তাঁর শাস্য- 
কাহনীতে উচ্চৈঃস্বরে আশ্রমের কড়ি বরগা ফাটিয়ে তুললেন । মহাভারত, 
উপনিষদ, শক্ষরভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্রগ্রন্ছ কোন কিছুই বাদ গেল না, তা 
থেকে অনর্গল শ্লোক সব উদ্ধৃত করে চললেন । আপন মনে 'তাঁন ত” বকেই 
চলেছেন, হঠাৎ নজর পড়ল যে গুরুদেব কিছুই বলছেন না। তাঁর দিকে 
সপ্রশ্নদৃণ্টিতে চাইতে গুরুদেব জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললেন, “আমি কেবল আপনার 
কথাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি, বলবার জন্যে ত নয় ।৮ তখন চুপচাপ ! 
পশ্ডিত মহাশয় একেবারে হতভম্ব হয়ে বসেই রইলেন । 

“শ্লোক ত' আউড়েছেন প্রচুর কিন্তু আপনার কী মৌলিক ব্যাখ্যা আছে ঘা 
আপনার ব্যন্তগত জীবনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদাহরণ 'দিয়ে দেখাতে পারেন, তাই 
আগে বলুন ? শাস্ত্রীয় কী ধর্মব্যাখ্যা আপনার জীবনে খাটাতে পেরেছেন বা 
সেইমত জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন? কা উপায়ে এইসব চিরম্তন সত্য 
সকল আপনার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত করতে পেরেছে? কেবল দমদেওয়া 
গ্রামোফোনের মতন অপরের কথাগুলো আউড়ে গিয়েই কি আপান সন্তুষ্ট ?” 
ভদ্রলোকের কাছ থেকে তখন আমি একট; সম্ভ্রমসচক দূরত্বে বসে, কথাগুলো 
শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলুম । পাণ্ডতজাী সথেদে বললেন, “না 
মশায়, আমার দ্বারা আর হল না! সাঁত্যই তো, অন্তরে অনুভব ত" কিছুই 
পাই নি!” পশ্ডিতজার খেদোস্তি তখন বেশ উপভোগ্যই হয়োছল । 

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তিনি বুঝতে পারলেন যে, শাস্মের চুলচেরা 
[বিচার আধ্যাঁত্বক অনুভবের অভাবের প্রায়শ্চিত্ত নয় ! 

আকেল সঞ্চয় করে ভদ্রলোকাট প্রস্থান করলে গুরুদেব বললেন, “এইসব 
নিরুূপলব্ধ বিদ্যাবাগীঁশেরা কেবল রাত জেগে জেগে বই-ই পড়েছেন, আর কিছুই 
পান ন। তাদের কাছে শাস্তচ্চ কেবল মৃদু বৃদ্ধিবৃত্তিপারচালনার একটা 
উপায় মান্র। তাদের উচ্চচিন্তাসকল তাদের বাইরের কাজের স্হুলতা বা তাদের 
কৃচ্ছুসাধ্য আগ্তরণৃণ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্বম্ধ সবত্বে পারহার করে 
চলে!» 

অন্যান্য উপলক্ষোও গুরুদেব শুধু পুশথগত বিদ্যার 'নিরর্কতার উপর 
গৃর্ত্ব আরোপ করতেন । তিনি বলতেন, “বিরাট পাশ্ডিত্য আর 'নিজবোধ- 
রূপ, দুটো এক জিনিষ নয় । শাশ্গ্রন্হ 'নিজবোধলাভে উদ্দীপনা জাগাতে 
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পারে, যাঁদ একটি একাঁটি করে শ্লোকের অর্থ ধারে ধীরে পাঁরপাক করা যায় । 
পাশ্ডিত্যলাভের জন্যে আঁবরত অধ্যয়নে বড় জোর একটা মিথ্যা গর্ব আসতে 
পারে বা অপারপকলজ্ঞানের একটা মিথ্যা তৃপ্ত আনতে পারে, তা ছাড়া আর ছু 
হয় না।» 

শ্রীধুন্কে্বর িরজণী একবার শাম্ধব্যাখ্যার তাঁর এক 'নজ আঁভজ্ঞতার বিষয় 
বর্ণনা করেছিলেন । দৃশ্যটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের একাঁট তপোবন । এখানে 'তনি 
দবরুবল্লভ নামে এক বিখ্যাত গুরুর শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করোছলেন। তাঁর 
প্রণাল”, প্রাচীন ভারতে যা ছিল- একাধারে সরল আর কঠিন । 

তপোবনের নির্জনতার মধ্যে দবরবল্পলভকে নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে চারধারে 
ঘরে বসে আছে । তার্দের সামনে শ্রীমন্ভগবশ্শীতা খোলা । আধঘন্টা ধরে 
একাঁটিমান্ন শ্লোক দেখে দেখে তারপর তারা চোখ বজল । আরও আধঘণ্টা কেটে 
গেল। গুরুদেব একটুখানিমান্ত ব্যাখ্যা করে দিলেন । 'নিথর হয়ে বসে তারা 
আরও ঘশ্টাখানেক ভাবলে । অবশেষে গুরুদেব বললেন, “এখন শ্লোকটি 
বুঝতে পারছ কি 2 

দলের মধ্যে কেবল একটিমাত্র শিষ্য বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব ৮ 

“উত্হশু না, ঠিক পুরোপুরি নয় ॥ এই কথাগুলির ভিতর সেই আধ্যাত্মক 
প্রাণশন্তকে খুজে বার কর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা ভারতকে নবজাবনে 
উজ্জীবিত করেছে ৮» আরও একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল । গুরুদেব শিষ্যদের 
বিদায় করে দিয়ে শ্রীযুক্তেবর গিরিজীর দিকে ফিরে বললেন, ভগবন্গীতা 
বুঝেছেন 2” 

“না মশায়, যাঁদও বহুবার এর পাতার ওপর চোখ আর মন বুলিয়ে ছ, 
কিন্তু তবুও ঠিকমত বুঝে উষ্ঠতে পারি নি।» 

সেই পরম সাধু মহাপুরুষ গুরুদেবকে সহাস্যে আশশবর্দি করে বললেন, 
“হাজার জনে কিম্তু আমায় ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছে ৷ যাঁদ কেউ তার 
শাস্মজ্ঞানের এম্র্য বাইরে দেখাতেই বাস্ত থাকে, তা হলে তার আর অন্তরের 
মধ্যে নীরবে ভব দিগ্লে অমূল্য জ্ঞানরত্ব আহরণ করবার অবকাশ কোথায় থাকে, 

2 

শ্রীধুক্ষেশ্বর গিঁরজীও ঠিক এ রকমই একমুখী গভশীর চিন্তার সাহায্যে 
শাস্রোপলব্ধির বিষয়ে শিষ্যাদগকে শিক্ষা দিতেন । বলতেন, “চোখ দিয়ে 
জ্ঞানলাভ করা যায় না, যায় তোমার আম্তত্বের প্রত অণৃপরাাণ্ছ দিয়ে । 
সত্যের প্রাত দূঢ় বিদ্বাস বখন তোমার শুধু মনেই আবদ্ধ থাকবে না, তোমার 
সমস্ত সত্তা ব্যেপে হবে, তখনই তুমি এর মানে করবার সাহস করতে পার।৮ 
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আধ্যাত্মক অনুভ্যাত লাভ করতে গেলে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয় 
উপায় বলে শিষ্যদের এ রকম ঝোঁকের উপর কোন উৎসাহ 'দিতেন না। 

তিনি বলতেন, “খাঁষরা একটি মান্র শ্লোকের ভিতর বা একটি মাত্র সুন্রের 
মধ্যে যে গড় অর্থ নাহত করে গেছেন, তার উপর টীকাকার পশ্ডিতেরা 
যুগযুগান্ত ধরে ব্যাখ্যা করতেই ব্যস্ত। অন্তহীন বিদ্যার কচকচি কেবল 
অগভীর মনেরই জন্য ৷ ঈশ্বর আছেন'--না, কেবলমাত শুধু ঈ“বর' এ কথাটি 
ছাড়া সদ্য মুস্তিদায়িনী সরল চিন্তা আর 'কি আছে ?” 

মানুষ কিন্তু সহজে সরল চিন্তায় ফিরে যেতে পারে না। বাদ্ধজীবী শুধু 
ছোট্ট একটুমান্র কথা “ঈ*বর”তে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চায় না, তার কাছে এর 
জন্যে বিদ্যার বাহাদুর চাই । এই রকম একটা বিদ্যার গরিমা দেখতে পেলে 
তবে তার আত্মতুণ্টি লাভ হয়। 

িাজেদের এশ্র্য বা উচ্চ পদমধাঁদার সম্বন্ধে যাঁদের টনউনে জ্ঞান ছিল, 
গুরুদেবের কাছে এসে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত তাঁদের দীনতা স্বীকার করতে হত । 
একবার পুরীর এক ম্যাঁজদ্টরেটে আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন । লোকাঁট 
বড়ই রুক্ষপ্রকীতির । তিনি আপন ক্ষমতাবলে আমাদের আশ্রম থেকে উচ্ছেদ 
করবার চেষ্টা করতে পারতেন । ব্যাপারটা উল্লেখ করে গুরুদেবকে আম আগে 
থাকতেই স্মরণ করিয়ে 'দিয়োছলুম । গুরুদেব কিন্তু যেখানে বসোছিলেন 
সেখানেই 'নীর্বকারভাবে বসে রইলেন, আদর আপ্যায়ন বা অভ্যর্থনার জন্যে 
উঠেও দাঁড়ালেন না। একটুখানি সন্তস্ত হয়ে আমি তো দরজার কাছে বসে 
পড়লুম । ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে একটা কাঠের বাক্সের উপরেই বসে সন্তুষ্ট 
থাকতে হল। গুরুদেব আমাকে একটা চেয়ার আনতে বললেন না। 
ম্যাঁজন্ট্রেটসাহেব অবশ্য স্পম্টতঃই আশা করোছলেন যে, তাঁর রত মহামান্য 
আতাঁথর অভ্যর্থনা সাড়ম্বরেই হবে, কিন্তু তা আর পর্ণ হল না। 

অধ্যাত্মতন্বের আলোচনা শ.রু হল। ম্যাজন্ট্রেটসাহেব পদে পদে শাঙ্মের 
ভূল ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন । বিষয়ের খেই যেমাঁন হারাতে লাগলেন, তাঁর 
রাগও তেমনি চড়তে লাগল । অবশেষে আর সামলাতে না পেরে তান বলে 
বসলেন “জানেন, আমি এম. এ, তে ফান্ট হয়োছলুম 2” য্াান্ত তাঁকে 
একেবারে পাঁরত্যাগ করে গিয়োছল, কিন্তু তখনও 1তাঁন চেশচয়েই চলেছেন! 

গুরুদেব অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, “ম্যাজস্টেটসাহেব, আপাঁন কিন্তু 
ভুলে যাচ্ছেন যে এটা আপনার এজলাস নয় । আপনার ছেলেমান্দষি কথায় 
অনেকে হয়ত ভাবতে পারে যে, আপনার কলেজ জাবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
কিছুই ছিল না। একটা ইউনিভারাসাঁট 'ডীগ্রর, বোৌদক জ্ঞান উপলাম্ধর সঙ্গে 
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কোন দিক দিয়েই সম্বন্ধ নেই। খাঁটি সাধুরা কি আর বছর বছর হিসাব- 
রক্ষকদের মতন দলে দলে ইউীনভাঁ্সট থেকে তৈরী হয়ে বের়োন, বলুন ? 
গুম হয়ে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে অবশেষে তিনি প্রাণথোলা হাঁস হেসে 
বললেন, “আজ আম এই প্রথম একজন স্বর্গরাজ্যের ম্যাঁজন্ট্েটের সাক্ষাং 
পেলুম |» পরে অবশ্য তিনি গুর্দেবকে যথারীতি অনুরোধ করলেন, তাকে 
তাঁর শিষ্য করে নিতে । কিন্তু তার অনুরোধটায় ছিল আইনের কথার ধরণ-_ 
যা তার মজ্জাগত-_-তাকে “ শিক্ষানবাঁশ” শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে । 

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীষুক্তেবর 'গিরিজাী, লাহিড়ী মহাশয়ের মতই সম্যাস 
গ্রহণেচ্ছ'ক “অপাঁরণত” শিষ্যদের নিরুৎসাহিতই করতেন। দুই গুরুই 
বলতেন, “ঈশবরোপলাব্ধ ধার হয় নাই, এমন লোকের গেরুয়া বসন ধারণ করা 
সংসারকে ঠকান। বাইরে সংসার ত্যাগের চিহ্ধারণের কথা ভুলে যাও, তা 
একটা মিথ্যা অহমিকা এনে ক্ষতি করতে পারে। তোমার নিয়মিত দৈনিক 
আধ্যাঁত্মক উন্নাত ছাড়া আর 'কছুরই প্রয়োজন নাই-আর তার জন্য 
পরিয়াযোগ” অভ্যাস কর” । 

মানুষের মূল্য নিরূপণ করতে গেলে সাধু ব্যন্তিরা এক ধুবমান প্রয়োগ 
করেন, সংসারের সদাপ্পারবর্তনশীল মানদণ্ড হতে যার বিরাট পার্থক্য । 
মানবতাতার নিজ দৃম্টিতেই কত বিচন্্রূপে প্রতিভাত ! কিন্তু গুরুর 
দৃণ্টিতে তারা মান দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত-_অজ্ঞানী লোক যারা ঈশ্বরকে চায় না, 
আর জ্ঞানী লোক ঘারা চায় । 

গুরুদেব তাঁর সম্পাত্ত রক্ষণাবেক্ষণসংক্রাণ্ত সমস্ত খুটিনাটি ব্যাপার সব 
[নিজে নিজেই দেখতেন । অসং লোকেরা বহুবার তাঁর পৈতৃক সম্পার্ত দখল 
করবার চেষ্টা করোছল । খুব শস্ত হয়ে এমন 'ক মোকর্দমা পর্যন্ত রুজু করে 
তান প্রত্যেককে হটিয়ে দিয়োছলেন । এ রকম হাঙ্গামা পোহাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যাতে কাররে গলগ্রহ হতে না হয়, এমন কি শিষ্যদেরও উপর কোনপ্রকার নির্ভর 
না করতে হয়। 

তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে একটা কারণ, যাতে করে আমার দার্ণ 
স্পম্টবাদী গুরুদেবকে কোন রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি। 
অন্যান্য গুরুরা, যাঁরা তাদের অনুগামীদের মনস্তুদ্টি করেই চলতেন, তাঁদের 
মতন আমার গুরুদেব, অপরের এন্বর্ষে'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবেরই 
অধীন ছিলেন না। কোন উপলক্ষ্যেই তাঁকে অর্থের জন্য প্রার্থনা করতে, এমন 
দি কোন ইঙ্গিত করতেও কখন আমি শুনি নি। আশ্রমে তাঁর শিক্ষাদান মৃন্ত- 
হস্তে আর বিনামূল্যে সকল শিষ্যগণের জন্যই ছিল. । 


৯১৫৮ যোখগিকথানূত 


একবার শ্রীরামপ্‌রের আশ্রমে সমনজারি করবার জন্য আদালতের এক 
1পয়াদা এসে হাঁজর হল । কানাই নামে একটি শিষ্য আর আমি তকে নিয়ে 
গুরুজশীর কাছে হাজির করলুম । শ্্রীষুক্তেবর 'গারজার প্রাতি লোকটার ব্যবহার 
অত্যন্ত আপাত্তদ্নক ছিল। লোকটা দাঁত বের করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে 
যখন বললে, “এই আশ্রম ছেড়ে আপনাকে যখন আদালতে হাজির হতে হবে, 
তখন খুব ভাল হবে দেখবেন” তখন কিন্তু আমি আর সামলাতে পারলুম 
না। বেশ একটু রীতিমত আকেল দেব মনে করে এগিয়ে গিয়ে বললূম, 
“আর বেশী লব্বাইচওড়াই করেছ 'কি তোমায় মাটীতে লম্বা করে দেব ।» 
কানাইও আমার সঙ্গে সঙ্গে চেশচয়ে উঠল, “হতভাগা, তোমার সাহস ত 
ভার দেখাঁছ, এই প্াস্থান আশ্রমে এসে আমাদের সামনে আমাদের গ্‌রুদেবের 


গার্দেব কিন্তু তাঁর সামনে নিন্দুককে আগলে দাঁড়য়ে বললেন, “ওহে, 
তোমরা এ তুচ্ছ ব্যাপারে অত উত্তোজত হচ্ছ কেন? এ ত' কেবলমান্ন তার 
কর্তব্য পালন করতে এসেছে ।৮ 

লোকটা ত' একেবারে হতভম্ব! এ রকম বিপরীত ধরণের দুটো 
অভ্যর্থনা দেখে হকচাঁকয়ে 'গিয়ে সসম্মানে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাড়াতাঁড় সে 
প্রচ্থান করল। 

আশ্চর্য ! এমন যে গুরু বার আগুনের মত তেজ, তান অন্তরের মধ্যে 
এমন ধার, এমন অবিচলিত, এমন শাম্ত হলেন কি করে? ধার্মিক বান্তির যে 
বর্ণনা আছে, “বঙ্াদাপ কঠোরাণি মৃদুনি কুসমাদাপি ৮”, তা তাঁর সঙ্গে ঠিক 
খাপ খায়। 

এ জগতে সর্বদা সেই ধরণের লোক দেখা মায় ঘারা, রবার্ট ব্রাউনিং 
এর কথায়__ 

সহেনা আলোর ধারা 1৮ 

মাঝে মাঝে দূ একজন আগন্তুক আশ্রমের কাছে এসে তাঁদের সব কাল্পনিক 
দুঃখ জানিয়ে দারুণ আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগ করতেন । গুরুদেব অবিচালত- 
চিত্তে ও নম্ভারে তাদের সব কথা ধের্ষের সঙ্গে শুনতেন আর মনে মনে বিচার 
করে দেখতেন যে, এরূপ অন্ধ দোষারোপের ভিতর প্রক্লুতই কোন সত্যের 
লেশমাত নাছিত আছে কিনা। এই সব ঘটনাগুলো গূর্দেবের অনন্মকরণায় 
উী্তিকে স্মরণ কাঁরর়া দেয়--“কতকন্দুলো লোক পরের মাথা কেটে ফেলে দিয়ে 
1নজেরা বড় হতে চায়।” 


ঘোগিকধানৃত ১৫৯ 


প্রকৃত সাধুদের নিরবাচ্ছন্ন শান্তর ভাব, যে কোন উপদেশের চেয়ে 
শিক্ষাপ্রদ, আর তা মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যায় । “রাগ যার দেরীতে হয় 
সে মহাবলশালীর চেয়েও মহাবলী, আর যে তার আত্মাকে শাসন করতে পারে, 
সে নগরাঁধপাতর চেয়েও বড় 1৮* 

আম প্রায়ই ভাবতুম ষে আমার সুমহান্‌ গুরুদেব খুব সহজেই একজন 
সম্ভাট বা 'বিশ্বাবজয়ী বড় যোদ্ধা হতে পারতেন, যাঁদ তাঁর মন খ্যাতি বা এ 
জগতে কীর্তলাভের জন্যে উদ্মুখ হত। তার বদলে তান অন্তরের মধ্যে 
আত্মষ্ভারতা আর রোষের দু প্রাচীর ভগ্ন করে চর্ণ করবার ব্রতই নিয়োছলেন, 
যার পতনেই মানুষের উন্নাত। 





গাঁছতোপদেশ ৯৬:৩২ ( বাইবেল )। 





১৩শ পরিচ্ছেদ 
[বানর সাধু 


একদিন সত্যসত্যই গুর্দেবকে আম অকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুলি বলে 
বসলুম, “গুরুদেব, অন্গ্রহ করে আমায় হিমালয়ে যেতে অনুমাত দিন । 
সেখানে অখণ্ড নীরবতার মধ্যে আম নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করব বলেই মনে 
কার।” সাধকেরা মাঝে মাঝে যেমন এক এক বার আঁনাশ্চত ভাঁবষ্যতের 
ভ্রাপ্তিতে প্রলৃব্ধ হন, সেই রকম ভাবে 'বিচিলিত হয়ে আমি আশ্রমের কর্তব্য 
এবং কলেজের পড়াশুনার উপর ব্লমশঃই অধৈর্ধ আর কাীতরাগ হয়ে উঠছিলুম | 
দোষ লাঘবের একটা ক্ষীণ যুক্তির কথা এই ছিল ষে, প্রস্তাবটা করা হয়েছিল 
মান ছ'মাস কাল যখন আমি শ্রীষুক্তেশবর গারজীর সঙ্গলাভ করেছিলুম, 
সেই সময় । তখনও পর্যন্ত আমি তাঁর গগনস্পর্শা ব্যন্তিত্বের পারমাপ করতে 
পার নি। 

গুরুদেব ধারে ধীরে আর অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, ““হিমালয়ে ত 
বহুত পাহাড়ীরা থাকে, কই তাদের তো ঈশ্বরলাভ হয় না। অথচ পাহাড়ের চেয়ে 
সত্য সত্যই যাঁর ঈ“বরোপলাব্ধ হয়েছে, তেমন লোকের কাছ থেকেই জ্ঞানাম্বেষণ 
করা ভাল নয় কি ?১ 

1তানই আমার শিক্ষাদাতা, পাহাড় পর্বত নয়, গুরুদেবের সরল ঈীঙ্গত 
উপেক্ষা করে আমার প্রার্থনার পুনরাবাগ্ড কলম । শ্রীযুক্তেবির গারজী আর 
কোন উত্তর প্রদান করলেন না। আঁম তার মানে “মোনং সম্মাতলক্ষণং” বলেই 
ধরে নিলুম, লোকে যেমন আনশ্চিত মানেটা নিজের সু'বিধামতই আগে চট্‌ করে 
ধরে নেয় । 

কলকাতার বাড়ীতে এসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আম যাবার উদ্যোগে ব্যাপ্ত 
হলুম । একটা কম্বলের মধো গোটাকতক জিনিষ বাঁধাছাঁদা করবার সময় মনে 
পড়ল এরকম আর একটা প*ুটুঁলির কথা, বছরকতক আগে যা চিলেকোঠার 
জানালা থেকে লুকিয়েছীরয়ে নীচে ফেলে 'দিয়েছিলুম । ভাবাছিলুম যে, এটাও 
আবার সেবারকার হিমালয়ে পলায়নের মত নিম্ফল যাত্রা হবে না তো? প্রথমবারে 
ত' আমার আধ্যাত্বক উদ্দীপনা খুবই উ*চু হয়ে উঠোছল, কিন্তু আজকের রায়ে আমার 
গুরুদেবকে পারত্যাগ করে. যাবার 'চদ্তায় বিবেক দংশন করলে । তার পরাঁদন 


যোগিকথামৃত ১৬১ 


মামি আমাদের স্কাটশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বিহাবী পশ্ডিত 
মহাশয়কে খুজে বার করলূম । দেখা হতে বললূম, “মশায়, আপনি আমায় 
বলোছলেন যে লাহড়ী মহাশয়ের খুব বড় এক 'শিষ্যের সঙ্গে আপনার বম্ধৃত্ব 
মাছে । তাঁর ঠিকানাটা একট. দয়া করে দিন না ?, 

+3$, তুমি রামগোপাল মজুমদারের কথা বলছ 2 তাঁকে আম বাল 
বানিদ্র সাধু” সর্বদাই 'তান রদ্ধানন্দে মণ্ন । তারকেন্বরের কাছে রণবাজপুরে 
তাঁর বাড়ী ।” 

পাঁ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ 'দিয়ে তাড়াতাড়ি তারকেন্বরের দ্রেন ধরলূম ৷ 
নর্জন হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানধারণায় নিজেকে 'নিষ্ন্ত রাখবার বিষয়ে সেই “বানর 
সাধশটর কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করে আমার সংশয় দূর করব বলে আশা 
করোছলুম । বিহারী পাঁণ্ডত মহাশয় আমায় বলেছিলেন যে রামগোপাল 
মজুমদার মহাশয় বাংলা দেশেই থেকে নির্জন গূহায় বহুবৎসর “ক্রিয়াষোগ” 
সাধনের পর শুদ্ধজ্ঞান লাভ করোছলেন । 

তারকে'বর বাংলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । খ্িস্টান ক্যার্থালকেরা 
ক্লান্সের পাব তীর্থস্ান লুর্ডস্রে প্রতি যেমন ভন্তি প্রদর্শন করে, হিন্দুরাও 
তারকেম্বরকে তেমনি ভন্তি করে । স্বস্নাদেশ পেয়ে এখানে যে কত অসংখ্য লোক 
দবকৃপায় আরোগ্য হয়েছে, তার ইয়ত্ম নাই ; তার মধ্যে আমাদের পাঁরবারেরও 
কজন 'ছিলেন। 

আমার বড়াপসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, “তারকেম্বরে গিয়ে একবার 
আম একহপ্তা ধরে হত্যা” দিয়ে পড়েছিলুম । নির্জলা উপোষ করে তোমার 
ধুড়ামশায় সারদাবাবূর একটা পুরানো রোগ সারাবার জন্যে আমি “হত্যে দিয়ে 
ছলুম । সাত দিনের দিন হাতের মুঠোর ভিতর একটা ওষুধ পেয়ে গেলুম । 
তার পাতা 'সদ্খ করে তোমার খুড়ামশায়কে খাওয়াতেই রোগ একদম সেরে গেল, 
আার কখনও হয় নি ।” 

পবিশ্র তীর্থস্থান তারকেম্বরে গিয়ে নামলুম ৷ মন্দিরের বেদীতে গোলাকার 
প্রস্তরমূর্তি। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব অনন্তেরই প্রতীক । দীনাতিদীন চাষা- 
হুষোদের মধ্যেও দেবাদ্বজে খুব ভক্তি আছে, বস্তুত পশ্চিমের লোকেদের কাছে যা 
উপহাসের বন্তু । 

আমার মনের ভাব তখন এমন উগ্র পাথরের ঠাকুরের কাছে ষে মাথা 
নোয়াব, তার আর ইচ্ছা হল না। ভাবলুম, আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান 
করা উচিত । নতজানু হয়ে প্রণাম না করেই মন্দির ত্যাগ করে তাড়াতাঁড় বোৌরয়ে 
পড়লুম দূরবর্তা রণবাজপূর গ্রামের 'দিকে এগ্োবার জন্যে । রাস্তায় এক পথিককে 

১১ 
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জিজ্ঞাসা করাতে, সে ত' মহা ভাবনায় পড়ে গেল । যাক্‌, শেষ পর্যন্ত আন্দাজ 
করে সে এই বলে একটা হদিস বাতলে দিলে, -“দেখ, এবার একটা রাস্তার মোড় 
দেখতে পেলে ডান 'দিকে বে'কে সোজা চলতে থাকবে, তা হলেই ঠিক গাঁয়ে গিয়ে 
পৌছূতে পারবে |” 

লোকটার কথামত যে রাস্তা ধরে চললুম, সেটা একটা খালের ধার দিয়ে গেছে । 
অন্ধকার ঘানয়ে এল, গাঁয়ের ধারে বনেজঙ্গলে জোনাকির মেলা ; চার ধারে শেয়ালের 
হুক্কাহুয়া । ক্ষীণ চাঁদের আলোয় পাণ্ডুর হাসি । রাস্তার ঠিক ঠাওর পাওয়া যায় 
না। ঘন্টা দুই ধরে হোঁচট খেতে খেতে চলল্‌ম । 

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ! বারবার চিংকার করে ডাকতে একটি কৃষকপদঙ্গব 
তো আমার পাশে এসে উদয় হলেন । বললুম, “এখানে রামগোপাল বাবু কোথায় 
থাকেন, জান 2” 

“ও নামে এ গাঁয়ে কেউ নেই |» জবাবটা রুক্ষ আর কিছু চড়া ! “আপুনি 
মশাই বোধ হয় একট টিকটিকি, 'মিছেসিছি ভাঁড়াচ্ছ !» 

কি আর কার, তখনকার তার স্বদেশী হাঙ্গামাসন্ত্রস্ত মনের সন্দেহ দুর করবার 
আশায় আমার দুভোরগের কথা তার কাছে কাতরুবরে বর্ণনা করলুম । লোকটার 
ক দয়া হল, তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভালরকম অতিথি সংকার করলে । 

যেতে যেতে বললে, “রণবাজপূর এখান থেকে বহু দূর । সেই রাস্তটার 
মোড়ে আপন বাঁ ধারে গেলেই পেতে, ডান ধারে নয় 1” 

হা ভগবান! সখেদে ভাবতে লাগলূম যে অচেনা পথে চলবার সময় 
পথিকদের কাছে আগের লোকটা 'কি রকম একটা মূর্তিমান দুগ্রহ আর দারুণ 
বিপদ ! যাই হোক, অবশেষে মোটা চালের ভাত, মুসূরির ডাল আর তার সঙ্গে 
আল-কাঁচকলার ঝোল দিয়ৈই পরম পারিতুপ্তি সহকারে রানির পাঁরপ।টি ভোজন- 
[কিয়াটি সুসম্পন্ন করে ত উঠানের পাশে এক'টি ছোট্র কু'ড়ের মধ্যে শয়ন করা গেল। 
দূরে গ্রামবাসীরা খোল* আর করতালের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন আলাপ করে 
চলেছে। সে রাত্রে নিদ্রা' কথা আমার কাছে একেবার তুচ্ছই হয়ে রইল । 
ভগবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে গুণ্চযোগা 
রামগোপাল বাবুর কাছে পেশছতে পারি। 

রান্তি প্রভাতে উষার প্রথম আলোর রেখা আমার অন্ধকার ঘরের ফাঁক দিয়ে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রণবাজপরের দিকে যাত্রা শুরু করলুম । এবড়ো 


* খোলস্্ধমীঁয় অনুষ্ঠানে এবং শোভাষামায় ভান্তমূলক গানের € কন ) সঙ্গে 
বাঞ্জান হয়। 
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খেবড়ো ধানের ক্ষেত, কাস্তে দিয়ে কাটা কাঁটাগাছের গোড়া আর শুকনো মাটির 
পির উপর দিয়ে মন্হরগাঁততে অগ্রসর হলুম । মাঝে মাঝে দু একজন চাষার 
সঙ্গে দেখা হয়, এবং তাকে আর কতদূর জিজ্ঞাসা করলেই বলে, “এই কোশটাক 
আর আছে, বেশী দুর নয় !” ভোর থেকে হাঁটা শুরু করে মাথার উপর সর্ষ 
এসে পড়ল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সেই “কোশটাক” পথ আর ফুরোয় 
না, রণবাজপুর বরাবর একক্লোশ দূরেই রয়ে গেল ! 

বেলা 'তিন প্রহর গাড়য়ে গেল, সামনে তবুও সেই অন্তহীন ধানের ক্ষেত ! 
উন্মস্ত আকাশ থেকে গ্রীন্মের দারুণ অশ্নিবর্ষণের হাত এড়াবার উপায় নেই ; 
আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার উপর্রম ! গদাইলস্করী চালে একটি লোক এগয়ে 
আসছে দেখে আর কতদ্‌র আছে 'জিজ্ঞাসা করলুম অতি ভয়ে ভয়ে, পাছে লোকটা 
সেই একঘেয়ে জবাবই দিয়ে বসে, “এই আর কোশখানেক হবে আর কি 1” 

অপাঁরচিতি লোকাঁট আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল । বেটে আর রোগা- 
গোছের চেহারা, তাতে দ.ট্টি আকর্ষণ করবার মত বিশেষ 'কিছুই নাই, কেবল 
একজোড়া অসাধারণ উজ্জ্বল আর কালো চোখ ছাড়া ! 

বিল্ময়স্তম্থ মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, “রণবাজপুর 
ছাড়বার মতলব করেছিলম, কিন্তু দেখল.ম'ষে তোমার উদ্দেশ্য ভাল, তাই তোমার 
জন্যে অপেক্ষা করছিলুম । তুমি ভারি চালাক, না? ভেবেছিলে যে, না বলে- 
কয়েই তুমি এসে আমায় পাকড়ে ফেলবে ? বেহারী পণ্ডিতের কি দরকার ছিল 
তোমায় আমার ঠিকানা দেবার ? 

সেই পরম সাধুটির সামনে আত্মপারিয় দেওয়া তখন নিতান্তই বাহুল্য জ্ঞান 
করে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলুম । আমার অভ্যর্থনার ধরণ দেখে, তাতে থ।নিকটা 
আহত হলুম। তার পরের কথায় হঠাৎ প্রশ্ন হল, “আচ্ছা, আমায় বল তো, 
ভগবান কোথায় আছেন বলে তোমার মনে হয় 2” 

“আজে, তিন আমার ভিতর আর সর্বধই তো রয়েছেন” উত্তর 'দিলুম, 
কিন্তু তখন আমার চেহারাতেও মনের 'বিহব্ল ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। 

“যা, সর্বব্যাপী তিনি, বল কি গো, সত্য নাকি? সাধ.টি হেসে 
বললেন, “তা হলে বাছা কালকে তারকেন্বরের মান্দিরে তুমি সেই সর্বব্যাপী 
ভগবানের প্রস্তরমূর্তির সামনে মাথা নোয়ালে না কেন হে ?* তোমার দচ্ভের 
দরুণ ফল ফি হল জান? রাস্তায় সেই লোকটা, যার ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই, 





* “যে কোন কিছুর সামনে মাথা নত করে না, সে নিজের ভারও নিজে বহন করতে 
পারে না ।”স্স্ডন্টয়েভাগক, দ পজেসডত 
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তার দ্বারা ভূলপথে চালিত হয়ে শাস্তি পেলে । আজকেও তুমি বেশ খানিকটা 
ভুগলে দেখছি ।» 

সর্বন্তিঃকরণে আমিও তাই বিশ্বাস করলুম ॥ বিস্ময়ে অভিভূত হলুম এই 
ভেবে যে, আমার সামনে এ রকম একটা অত্যন্ত সাধারণগোছের শরীরের ভিতর 'কি 
করে এমন সর্বদর্শা চক্ষু ল.কিয়ে ছিল । সেই অদ্ভুত যোগার কাছ থেকে কেমন 
একটা আশ্চর্ষ প্রাণারাম শন্তি এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললে । মাঠের মাবখানে 
সৈই আগুনের হঙ্জকার মধ্যেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্নিধ আর স্ম্থ হয়ে 
উঠল.ম। 

[তিনি বললেন, “সাধক ভাবতে চায় যে, সে ষে পথ বেছে নিয়েছে সেইটেই 
হচ্ছে ভগবানকে পাবার একমান্ত পথ । যে যোগের দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের 
উদয় হয়, সেই যোগই হচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তাতে আর কোন সন্দেহ নাই । 
লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথাই আমাদের বলেছেন । অন্তরে ভগবানকে পেয়ে 
বাইরেও কিন্তু তাঁকে আমরা শীগরগিরই পেতে পারি। তারকেন্বর বা অন্যান্য 
তপর্থস্থানে লোকেদের যে এত ভ্তিশ্রদ্ধা তা ঠিকই, কারণ সে চ্থানগ্'ল হচ্ছে 
আধ্যাত্মিক শন্তির কেন্দুষ্ছল ।৮ 

সাধূবরের 'তিরুকারের ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গেই অন্তত হ'ল ॥ চক্ষুতে স্নিথ্ধ- 
ফোমল দ.ণ্টি; সম্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে 'দিয়ে বললেন, “নবীন যোগা, দেখছি 
যে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে পালাচ্ছ । আরে, তোমার যা ধা প্রয়োজন 
সবই তো তাঁর কাছে আছে, তোমার আর ভাবনা কি ? তাঁর কাছেই ফিরে যাও । 
পর্বত কি কখনো গুরু হয় নাকি ১৮ রামগোপাল বাবু ঠিক সেই ভাবেরই 
পূনর্ত্তি করলেন যা শ্রীষুস্তেঘর গিরিজী দিন দুই আগে প্রকাশ করে 
ছিলেন । 

রামগোপাল বাবু আমার দিকে এক'টি রহস্যময় দ.স্টি নিক্ষেপ করে বলতে 
লাগলেন, “গুরুদের যে বিম্ধবিধানে কেবলমান্র পাহাড় পর্বতেই বাস, তা নয় । 
ভারত বা তিষ্বতের হিমালয়ের, সাধুসম্তদের উপর কোন একচেটে অধিকার নেই । 
এ দু জায়গা ছাড়া ভূভারতে আর কোথাও যে ম.নিখাষিদের পাওয়া যায় না, তা 
নয়। অন্তরের মধ্যে যে জিনিস পাবার জন্যে লোকে অগ্ছির হয় না, তার জন্যে 
চারধাম ঘুরে বে্ড়ালেও 'কিছুরই দর্শন লাভ হয় না। লাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
লাভের জন্য যেই পথবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তও যেতে মনদ্ছ করে, অমনি দেখতে 
পায় যে, তার গুরু তার কাছেই এসে হ।জির হয়েছেন ।» 

নীরবে মনে মনে সায় দিলুম । মনে পড়ল কাশীর আশ্রমে আমার 
প্রার্থনার উত্তরে জনাকীর্ণ গাঁলপথে শ্রীযুক্কেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ! 


যোগিকথামত ১৬৫ 


“একটা ছোটগোছের ঘর যোগাড় করে নিতে পারবে কি, যেখানে দরজা বন্ধ 
করে তুণি একলা থাকতে পার ?” 

“আজ্ঞে হ্যাঁ ।” দেখলূম যে সাধারণ থেকে ব্যান্তাবশেষের ব্যাপারে সাধূ- 
মহাশয় আত দ্রুতবেগে নেমে আসছেন । 

“তাই হবে তোমার গূহা 1” বলে আমার উপর তান যে জ্ঞানালোকদীপ্ত 
দৃম্টিপাত করলেন তা আজ পর্যন্তও ভুলি 'ন। “সেটাই হবে তোমার হিমালয় 
পাহাড় আর সেখানেই ভগবানকে খ'জে পাবে, বুঝলে 2, 

তাঁর সরল কথাগুলো তৎক্ষণাৎ আমার হিমালয়ের জন্য জীবনব্যাপী দৌর্বল্য 
একেবারে দূর করে দিলে । চিরুতন তুষার আর পরতে স্ব'ন থেকে আন যেন 
সেই আগুনে ঝলসান ধানক্ষেতের মাঝে হঠাং জেগে উঠলম । 

“বৎস, তোমার ঈ:বরলাভের আকাঙ্ক্ষা বাম্তাঁবকই প্রশংসার যোগ্য । তোমার 
উপর আমার প্রগাঢ় স্নেহ জন্মেছে» বলে রামগ্সোপালবাবু আমার হাত ধরে 
কাছেই জঙ্গলের মধো ফাঁকা জায়গায় একটি মনোরম কুটিরের 'ভিতর নিয়ে 
গেলেন। মাটির ঘর, নারকেলপাতা দিয়ে ছাওয়া, প্রবেশ পথে সদ্যফোটা 
ফুলের শোভা । 

সাধূপ্রবর তাঁর ছোট্র কু'ড়েবরটির ভিতর একটি ছায়াশীতল বাঁশের মাচার উপর 
নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন । একখণ্ড মছাঁর আর খাঁনকটা মিষ্টি লেবুর 
সরবত 'দিয়ে আতিসংকার করবার পর আমরা মাটির রোয়াকে গিয়ে পন্মাসন 
করে ধ্যানে বসলূম । ঘণ্টাচারেক ধ্যানে কাটল । পরে নয়ন উন্মুক্ত করে দেখলম 
যে, জ্যোধ্সনাম্নাত যোগিবরের দেহ তখনও নিথর 'নিষ্পন্দ ! উদরে তখন ক্ষুধার 
আগূন জঙলছে ; রক্তচক্ষ প্রদর্শনে উদরকে শাসন করে বোঝাচ্ছি যে, মানুষ 
কেবল অন্নেরই দাস নয়, হেনকালে রামগোপালবাবু আসন ছেড়ে উঠে পড়ে 
বললেন, “আহা দেখাঁছি বড ক্ষিধে পেয়েছে, নাঃ আচ্ছা, শীগাগিরই খাবার 
তৈরী হচ্ছে ।” 

রোয়াকের এককোণে মাটির উনূন জেলে ভাত আর ডাল চট্পট্‌ সিদ্ধ করে 
নামিয়ে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া হল । গৃহস্বামী রুধনকার্ষে আমার সবাবধ 
সহা়তাই সাবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন ॥ কথায় আছে “আতাথ নারায়ণ”, তার 
সেবা যে পূণ্যকর্ন, এ নাত হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হতে অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গেই পালন করছে । পরবতাঁকালে হ্রমণের সময় আন দেখে চমতকৃত হয়ে- 
ছলুম যে, বহু দেশেরই গ্রামবাসীদের মধ্যে এই রকম অতিথিদের আদর আপ্যায়ন 
বা তাদের প্রাত সসম্মান ব্যবহার প্রচালত আছে । সহরবাসীর আঁতাঁথসেবার 
উৎসাহ, অপাঁরাঁচিত আননের আঁবিভাবের আতিশয্যে কমশচই দ্লান হয়ে পড়ে ! 


১৬৬ ঘোগিকথামৃত 


জঙ্গলের ভিতর ছোট সেই একটেরেতে যখন আমি সেই যোগিবরের কাছে 
আসনপিশড় হয়ে বসেছিলুম, তখন হাটবাজারের শব্দ প্রায় অভাবনীয় দুরে 
বলেই মনে হচ্ছিল । কু'ড়ের ভিতরে সেই ছোট্ট ঘরটি একটি মৃদু স্নপ্ধকোমল 
আলোয় যেন অপরূপ রহস্যময় । কতকগুলো ছেড়া কম্বল পেতে রামগোপাল- 
বাবু আমার বিছানা করে 'দিলেন আর নিজে একটা মাদুরের উপরেই বসলেন । 
তাঁর আধ্যাত্মিক শান্তর চৌম্বক আকর্ষণে অভিভূত হয়ে আমি ভরসা করে একটি 
অনুরোধ করে বললুম, “মশায়, আসায় “সমাধি' লাভ কাঁরয়ে দিন না কেন ৮, 

“বাবা, ভগবৎসঙ্গ লাভ ঝাঁরয়ে দিতে পারলে আম খুবই খুশী হতুম, কিন্তু 
তা করবার লোক তো আমি নই |” সাধূুপ্রবর তখন অধেন্মীলিতনয়নে আমায় 
[নিরীক্ষণ করে বললেন, “তোমার গরুদেব সে অনুভব তোমায় শীগিরই দেবেন । 
তোমার শরীর এখনও পর্যন্ত তেমন ভাবে তৈরী হয় ন। ছোট ইলেকাদ্রিক 
ডুমে যেমন অভিরিষ্ত কারেন্ট চালালে তক্ষ'ণি তা ফেটে যায়, তোমার 
ত্বিকাগ্দলোও তেমাঁন সমাধিলাভের জন্যে এখনও উপয্যন্তভাবে তৈরী হয় নি। 
তোমায় যদি আমি এখনই ব্ক্ষানন্দ উপভোগ করাই তা হলে তুমি এক্ষণ জলে 
শেষ হয়ে যাবে, মনে হবে ষেন তোমার শরীরকোষের প্রাতি অণুপরমাণুতে আগুন 
লেগে গেছে ।৮ 

চিন্তিতভাবে যোগিবর বলতে লাগলেন, “তুমি আমার কাছ থেকে ব্রঙ্গজ্জান 
চাইছ ! কিন্তু আম ভাবছি, দীনাতিদীন আমি, সামান্য যেটুকু ধ্যানধারণা 
করতে পেরেছি--তা দিয়ে আমি ভগবৎকুপা লাভ করতে পেরেছি কি না, আর 
শেষ 'হিসাঝনিকাশের 'দিনে তাঁর চোখে আমার কি মূল্য দাঁড়াবে, তাও তো বুঝে 
উঠতে পাচ্ছি নে!” 

“মশায়, আপনি তো একাম্তহ্দয়ে ধহ.দিন ধরেই ভগ্গবানকে ডেকে আসছেন । 
তবে আর ভাবনা কিসের ?” 

“তা বটে, তবে বেশী আর আমি কিছু করতে পার নি। বেহারী পম্ডিত 
বোধ হয় তোমায় আমার জীবনের কথা কিছু বলে থাকবে । বিশ বছর ধরে 
একটি নির্জন গৃহায় আমি রোজ আঠার ঘণ্টা করে বসে ধ্যান করতুম । তারপর 
ওখান থেকে চলে গিয়ে আমি আরও একটি দুর্গম গৃহায় প্রবেশ করে সেখানে 
প*চিশ বছর ধরে রেজ প্রায় কুঁড়ি ঘণ্টা করে যোগাভ্যাস করতুম । ঘুমের আমার 
দরকার হত না, কারণ আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করতুম। সাধারণ অচেতন 
অবচ্ছার আংশিক শাশ্তির চেয়ে সমাধির পাঁরপূর্ণ শান্তির মধ্যেই আমার দেহ 
পূর্ণবিশ্রাম লাভ করত । 

“ঘুমের সময় মাংসপেশ গুলো শিথিল হয়ে পড়ে ; কিন্তু হায়, ফুসফুস 


ঘোগিকখামৃত ৯৬৭ 


এবং রন্তচলাচলের কাজ তো সর্বদাই চলেছে- তাদের কিছুমার বিগ্রাম নেই । 
সমাধিলাভ হলে বিশ্বশান্তর বৈদ্যাতিকপ্রবাহে শরীরের ভিতরের বন্রটশ্াগৃলোর 
প্রাণশন্তি যেন স্তশ্ভিত অবচ্থায় থাকে । এই উপায়েই বহুবংসর ধরে আম 
ঘমের কোন প্রয়োজন বোধ কাঁর নি।” তারপর বললেন, “এমন সময় আসবে 
যখন তুমিও ঘুম ত্যাগ করতে পারবে |» 

“আশ্র্য! আপনি এতদিন ধরে ধ্যানধারণা করে এলেন, আর তবুও 
বলেন যে ভগবানের কপালাভ করবেন কি না? তা হলে আমাদের মত অভাগা 
আঁকিঞ্ণনদের 'কি গাঁত হবে, বলুন দোঁখ ? বলে তো অবাক হয়ে তাঁর দিকে 
চেয়ে রইলুম | 

“বাবা, এটা বুঝছ না কেন যে, ভগবানের অনন্ত রূপ । তাঁকে নান 
পশ্রতাল্লশ বছর ধ্যান করেই সব ঝৃঝে ফেলব-_এ আশা একান্ত অসংগত নয় 
কি? যাই হোক, বাবাজী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এমন 'কি সামান্ামান্ 
ধ্যানেই মানুষের দারুণ মৃত্যুভয় বা পরলোকের ভয় নিবারণ হবে । দেখ, 
তোমার আধ্যাত্বক আদর্শ সামান্য একটা ছোট্র পাহাড়ে ধরে রেখ না। তাকে 
একেবারে অসীম ভগবৎপ্রাপ্ধির নক্ষতরলোকে তুলে ধর । কঠোর পাঁরশ্রম করলে 
নিশ্চয়ই তুমি সেখানে পেশছুতে পারবে |» 

আশায় উল্লাস্ত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আরও সব জ্ঞানের কথা শুনতে 
চাইলুম । তান লাহড়ী মহাশয়ের গুরু, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর 
প্রথম সাক্ষাতের অচ্ছুত কাঁহনী বিবৃত করলেন ।* মাঝরাতের কাছাকাছি 
রামগোপালবাবু মৌনাবলম্বন করলেন, আর আমি কম্বলগুলোর উপর শুয়ে 
পড়লুম । চোখ বন্ধ করতে দেখলুম যে, চারধারে ধেন অনবরত বিদযুং 
চমকাচ্ছে, আর আমার ভিতরকার অনন্ত আক।শ যেন একটা উদ্জবল জ্যোতিঃর 
বন্যায় প্লাবিত ! চোখ মেলে বাইরে চাইলুম, দেখলুম ষে সেই একই 
চোখঝলসানো আলো ! অন্তশ্চক্ষুতে দেখতে পেলুম, যেন ঘরটা সেই অনন্ত 
মহাকাশের একটা অংশ হয়ে গেছে! 

“ঘুম আসছে না, নাঁক 2 

“ক করে ঘুমোই বলুন, চোখ বুজলেই বা কি আর চাইলেই বা কি, 
চোখের 'সামনে ধাঁদ অনবরত বিদ্যুৎ চমকায়, তা হলে ঘূম আসবে কি করে, 
বলুন ? 

রামগোপালবাবু সস্নেহে বললেন, “যাক, তোমার ভাগ্য ভাল, এ রকম 


*৩৩ল পারচ্ছেদের শেষ কয়েক পৃচ্ঠো দৃষ্টব্য। 
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অন্ভাত লাভ করলে । এ রকম আধ্যাত্বিক জ্যোতিঃর দর্শন সহজে কারুর 
ভাগ্যে হয় না।” 

ভোরবেলা হতেই রামগোপালবাবু আমায় এক টুকরো মিছার 'দিয়ে 
বললেন, “এবার ম্বন্থানে প্রচ্থানকর আর কি 1” তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে 
আসতে আমার এতদূর আঁনচ্ছা হল যে, দুইগাল বেয়ে অশ্রুধারা অজন্রধারে 
গাঁড়য়ে পড়তে লাগল । 

রামগোপালবাব্‌ তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে বললেন, “যাক্‌, নেহাত শুধু- 
হাতে তোমায় আজ আর ফেরাব না, একটা কিছু তোমার জন্যে করাছ।” বলে 
একটু মৃদু হেসে আমার দিকে একদ্‌ষ্টে তাকিয়ে রইলেন । পা দুটো ষেন 
মাটিতে গেঁথে গেল, আর নড়তেচড়তে পারলুম না। যোগিবরের কাছ হতে 
নিঃস্ত শান্তির তরঙ্গ আমার সকল সত্তাকে পাঁরগ্লাবিত করে ফেললে । সঙ্গে 
সঙ্গে আমার পিঠের একটা বেদনা একদম আরাম হয়ে গেল ; বেদনাটা বহুবহুর 
ধরে মাঝে মাঝেই আমায় কষ্ট 'দঁচ্ছিল। 

অপরূপ জ্যোতির্ময় আনন্দসাগরে স্নান করে উঠে যেন নবজম্ম পেলম-- 
আর কাঁদলুম না! সাধু রামগোপাল মজুমদারের চরণ স্পর্শ করে জঙ্গলের 
রাস্তা ধরলূম । তারপর নানা ঝোপবাড় আর বহু ধানের ক্ষেত পার হয়ে তবে 
গিয়ে তারকেমবরে পেৌশছলুম | 

সেই পাবিন্র তীর্থস্ছানে আবার দ্বিতীয়বার দর্শনের জন্য গিয়ে হাজর 
হলুম । এবার বাবা তারকেন্বরের সামনে দশ্ডবৎ হয়ে পড়ে সান্টাঙ্গে প্রণাম 
করলুম । অন্তর্দৃস্টির সামনে দেখতে পেলুম যে, গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি ষেন 
ক্লমশঃই বাঁধত হয়ে মহাবিশ্বের নানাস্তরে পরিণত হয়ে দাঁড়য়েছে। চক্রের 
মধ্যে চক্র, অগ্চলের পর অগ্চল, সবই যেন আধ্যাত্মিক সম্পদে পাঁরপূ্ণ । 

'ঘণ্টাথানেক বাদে প্রফুল্ল চন্তে কলকাতার ট্রেন ধরলুম । আজ আমার 
ভ্রমণের শেষ উচ্চ পর্ব তমালার মধ্যে নয়, নয জাযাররাগানিরি। 
আমার গুরুদেবের সম্মুখে ! 


১৪শ পরিচ্ছেদ 


সমাঁধর অনন্ত 





লঙ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল, ঘাড় হেট করে গিয়ে দাঁড়ালুম-_ 
“এলুম, গুরুদেব 1” মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শ্রীষুক্কেশ্বর 
গারজণী বললেন, “চল, চল, রান্নাঘরে গিয়ে কিছ খাবার যোগাড় করা যাক !” 
তাঁর কথাবাতাঁ এত সহজ আর স্বাভাবিক, যেন কয়েক দিন নয়, এই মাত্র কয়েক 
ঘণ্টা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। 

“গিঢুর্দেব, আশ্রমের কর্তব্য সব ত্যাগ করে হঠাৎ এখান থেকে ছেড়ে চলে 
যাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ভেবোছলনম রাগ করবেন ।” 

“না হে, না, মোটেই নয়। রাগ কোথা থেকে হয়, জান? অবদাঁমত 
ইচ্ছা থেকেই রাগের উৎপাত্ত। আম তো কারুর কাছ থেকে কোন কিছুরই 
প্রত্যাশা করি না, কাজেই তাদের কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে 
না। আমার ব্যান্তগত কোন উদ্দেশ্য সাধনে তো তোমাকে আমার প্রয়োজন 
নেই। তুম যে সাঁত্যই সুখা হয়েছ, তাতেই আম সুখী ।৮ 

“গুরুদেব, অহেতুক স্নেহ যে কি, সাধারণ লোকের কাছে সে ধারণা খুব 
বেশী স্পন্ট নয় । কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম আম আপনার দেবশরণরে 
তার খাঁটি উদাহরণ দেখলুম । এ সংসারে তো সবই জানা আছে ; না বলে 
কয়ে বাপের কাজকর্ম ফেলে ছেলে যাঁদ সরে পড়ে, তা হলে বাপও কখন তাকে 
সহাজে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনার 'কিছ,মান্ন বিরাস্তিও 
এল না, বিশেষতঃ কত সব কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়ে, আপনাকে কত না 
অস্াবধায় ফেলে গিয়োছলুম ? 

দুজনেরই চোখে জল । আনন্দের ঢেউে এসে আমায় যেন ভাসিয়ে 'দিল। 
আমি বেশ বৃঝতে পারছিলুম যে গুর্রুপে ঈ'বর আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র 
ভালবাসার পারাঁধ ভগবংপ্রেমের অসাম ব্যাধ্চির মধ্যে প্রসারিত করে দিচ্ছেন। 

দিনকতক বাদে একদিন সকালে আম গুরদেবের বসবার ঘর খালি দেখে 
গিয়ে ঢুকলুম, মতলব 'ছিল ধ্যানে বসব। কিন্তু নানা অগাম্ত আর অবাধ্য 
চিন্তা এসে আমার সে সাধুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল । ব্যাধের সামনে এক বাঁক 
পাখীর মত তারা চার ধারে উড়ে ছাঁড়য়ে পড়ল। ভিতরকার একটা দরের 
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বারান্দা হতে শ্লীঘুক্কেশবর গগারজশর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "'মুকুদ্দ !” মনটা 
আমার অশান্ত চিন্তার মতই বিদ্রোহ হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, 
“পঢুরদেব তো আমায় সর্বন্গা ধ্যান করতে বলেন, আর এ থরে এলুম কেন তাও 
জানেন ; তখন আর আমায় তাঁর 'বিরন্ত করা উচিত হয় না।” 

আবার ডাক এল, গোঁয়ার্ুম করে চুপ করে বসেই রইলূম । তিন বারের 
বার ডাকেতে বেশ বকুনির বাঁঝ আছে টের পাওয়া গেল। তবুও প্রাতিবাদের 
সুরে বললুম, “গুরুদেব, ধ্যান করাঁছ 1৮ 

গুরুদেব চেশচয়ে বললেন, “হ্যা, হ্যা, খুব বুঝোঁছ, তোমার কি রকম 
ধ্যান করা হচ্ছে! মন তো তোমার ঝড়ের মুখে উড়ো পাতা । শাগগির নীচে 
নেমে এস। 

মনের আসল রূপাঁট ধরা পড়াতে আর 'তর্কৃত হয়ে, ক্ষুঞ্জমনে তাঁর পাশে 
এসে দাঁড়ালুম ; গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে সান্তনা দিয়ে বললেন, 
“বাছা, তুমি যা চাইছ কুবেরও তা তোমায় এনে দিতে পারে না!” তাঁর 
দৃষ্টি শাম্ত, গভীর, অতলম্পর্শ' । তারপর বললেন, “তোমার অন্তরের ইচ্ছাই 
পূর্ণ হবে!” 

শ্রীধান্তেশ্বর গারজী কদাচিৎ হে'য়ালিতে কথা বলতেন । আমার বাণ্ধি 
গুলিয়ে গেল । ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চাইছেন। যাক, 
তারপর তান আমার ঠিক বুকের মাঝখানে হাংপণ্ডের ওপর হাত দিয়ে একটা 
মদদ আঘাত করলেন । 

আমার সমস্ত শরীর যেন জমে অনড় পাথর হয়ে গেল। ফুসফুস হাতে 
কে যেন একটা প্রকাণ্ড চুদ্বক দিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে টেনে বার করে 
নিয়েছে । আত্মা আর মন জড়দেহের কখন হতে সঙ্গে সঙ্গে নন্ত হয়ে তরল 
তাঁক্ষ: জ্যোতিঃধারার ন্যায় ষেন প্রাত লোমক্‌প থেকে নিঃসৃত হচ্ছে । শরীর 
মৃতবৎ, কিন্তু গভীর চেতনার মধ্যে এমন জাগ্রত অবশ্থা, এত পাঁরপূর্ণ জ্ঞান 
যেন জীবনে আর কখনও পাই নি। আমার আত্মবোধ এখন আর ক্ষুদ্র জড় 
দেহের মধ্যে আবম্থ নয়, চতুর্দিকের সকল বস্তুর যেন প্রাত অণ্পরমাণ্যতে 
পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে । দরে রাম্তার লোকগুলো যেন আমারই সুদূর পারাধির 
মধ্যে ধাঁরে ধারে সন্চরণ করে ফিরছে । গাছপালা, লতাপাতার গশকড়গুলো যেন 
মাটির মৃদু স্বচ্ছতার ভিতর 'দিয়ে দেখা ঘাচ্ছে। গাছের িতরকার রসসম্গালন 
অবধি আমি বেশ স্পন্ট দেখতে পাচ্ছিলুম । 

আশপাশের সব জিনিসই একটা পরিক্ষার দশ্যপটের মতন চোখের সামনে 
স্পষ্টভাবে প্রাতভাত ! আমার সাধারণ সম্মুখদস্টি পারবার্তত হয়ে গিয়ে 
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যেন একটা বিরাট বিশ্বব্যাপী মশ্ডলাকার দৃষ্টিতে পরিণত হল,-_সকল বল্তু, 
সকল বিষয় সর্বত্র একই সময়ে দম্ট আর অনৃভ্ত হচ্ছে। মস্তিক্ষের পিছন 
দিয়ে দেখতে পেলুম, রায়ঘাট লেন হতে বহুদূর পর্দ্ত লোকগুলো হে+টে 
চলেছে ; আরও দেখা গেল যে, একটা সাদা গরু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে । 
আশ্রমের খোলা সদর দরজার সামনের জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে, তাকে যেন আমি 
এই দেহের চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে লাগল.ম, আবার ধারে ধীরে ই+টের দেওয়ালের 
ওপাশে সে গিয়ে পড়লে, তখনও তাকে বেশ স্পন্টই দেখতে পাচ্ছিলুম । 

আমার চোখের সামনে সুবিস্তৃত দৃশ্যপটের ভিতরকার সমস্ত জিনিসই যেন 
চলচ্চিত্রের পরদার ছবির মতন কাঁপাছল । আমার শরীর, গর্দেবের শরীর, 
থামেঘেরা দালান, আসবাবপত্র, মেঝে, গাছপালা, সূর্যাকরণ, মাঝে মাঝে হঠাৎ 
ভীষণভাবে আলোড়ত হয়ে উঠে এক বিরাট জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন গলে যাচ্ছিল 
--এক প্লাস জলে চিনির দানা দিয়ে ঝাঁকালে যেমন সেগুলো একেবারে গলে 
যায় ঠিক তেমান। সেই জ্যোতিঃসাগরে এক হয়ে বিলীন হয়ে যাবার মাঝে 
মাঝে নানাবিধ সৃষ্টির রূপপারপগ্রহে সেই অপরুপ আলোর পাঁরবর্তন ঘটাছল, 
আর সেই রূপান্তর গ্রহণের সময় সৃষ্টির কার্যকারণ তত্তের আভাসও প্রকাশ 
পাচ্ছিল । 

অতলগভীর নীরব আনন্দসাগরে মন তখন ভাসছে । ঈ*বরোপলা্ধতে 
অনুভব করলূম এক অপার অসীম আনন্দ; তাঁর দেহ যেন অগাঁণত 
জ্যোতিস্তন্তু দিয়ে গড়া । আমার ভিতর তাঁর অপূর্ব আবিভাবের বিরাট মহিমা 
যেন ক্রমশঃ নগর, মহাদেশ, পূথবী, সূর্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, নীহারিকাপণ্ঞ, 
মহাশুন্যে ভাসমান জগংসকল সবই যেন ছেয়ে ফেলতে লাগল । আমার 
অনন্ত সতার মধ্যে সমগ্র ব*্ব যেন রান্ততে দূর থেকে দেখা কোন শহরের মত 
ঈষৎ আলোকে দীপ্ত | পৃথিবীমশ্ডলের পরিস্ফুট দিকচক্রবাল রেখার পরে 
উজ্জ্বল আলো যেন তার দূরতম প্রান্তে ঈষৎ মীলয়ে গেছে ; সেখানে এক 
আত মৃদু আর ম্নিধ আলোর আঁনবাণ জ্যোতিঃ! এ জ্যোতিঃর স্নিখ 
মৃদুতা অবর্ণনীয় । সৌরমন্ডলের গ্রহনক্ষত্রের অন্যান্য ছবি সব যেন আরও 
স্হল আলোয় গড়া ।* 

যেন এক অনন্ত উৎসমুখ হতে স্বগ্গাঁয় আলোর ধারা সহম্ধারে উৎসারিত 
হয়ে নক্ষল্রপুঞ্জরুূপে জলে উঠে আবার এক আনিরচনীয় জ্যোতির্মন্ডিলে পরিণত 
হয়ে যাচ্ছে । বারবারই দেখতে লাগল্ম, যেন সেই সৃজনকারী রশিগুলো 


রাও 





*আলোই যে সৃষ্টির সার পদার্থ তা ঘ্িশ পারচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে । 


১৭২ ঘোঁগিকথামত 


গাড় সংবদ্ধ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জে ঘনীভূত হয়ে আবার স্বচ্ছ আঁম্নাশখারাশিতে 
পাঁরণত হয়ে যেতে লাগল । যেন এক সুসম্বম্ধ ছন্দে আসাধাওয়ার তালে 
তালে লক্ষ কোট রক্ষা'্ড এক ল্বচ্ছ সুনির্মল জ্যোতিঃতে রূপাম্তারত হল ; 
বিরাট অন্নিমণ্ডল যেন বিশাল গগনে পাঁরিণত হল। 

আমার প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ হল যে, সেই উধর্ধতম স্বর্গের কেন্দুস্থছলেই হচ্ছে 
আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের সহজাত অনুভ্যাতর চ্থান। বিশ্বপ্রকৃতির সবর্ধশেই 
যেন আমার কেন্দ্র হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃর ছটা সহম্্ধারে ছাঁড়য়ে পড়ছে। 
দেহে মনে অমৃতের ধারা বয়ে চলেছে তরলভাবে, তার বেগে, ঢেউয়ের উপর ঢেউ 
তুলে। নাদদ্ষের শব্দরুপ ওঙকারধান,* প্রণব ঝগ্কারে শুনতে পেল্দম-- 
বিশ্বস্যান্টর প্রথম স্পন্দন ! 

হঠাৎ আবার নিঃশ্বাস ফুসফুসের ভিতর ফিরে এল। প্রায় অসহ্য 
নৈরাশ্যে অনুভব করলুম যে আমার সেই অসীম বিরাট 'সত্তা একেবারে লোপ 
পেল। আবার সেই সামান্য ক্ষুদ্র দেহাঁপঞ্জরে এসে আবদ্ধ হলুম, যাতে করে 
আত্মার অতবড় বিরাট ব্যা্কে সহজে ধরে রাখা যায় না। অমিতব্যয়ী 
পুন্নের মত আম যেন আমার সেই বিরাট বিশ্বব্রদ্ধান্ডের আবাস পারত্যাগ করে 
পালিয়ে গিয়েছিলুম, এখন এই ক্ষদুদ্র দেহভাণ্ডের মধ্যে এসে আবার 'নিজেকে 
কারারুদ্ধ করলুম । 

গুরুদেব সামনেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন । বহাঁদনের বাঞ্ছিত তৎ- 
কর্তৃক প্রদত্ত সমাধির আঁভজ্ঞতালাভে আমি সকৃতন্জচত্তে তাঁর পদতলে পড়তে 
যাঁচ্ছলুম দেখে, তিনি আমায় সোজা দাঁড় কাঁরয়ে ধীরম্বরে বললেন, “দেখ, এ 
আনন্দমধূপানে উন্মত্ত হয়ো না; জগতে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে । 
এস, এখন বারান্দা ঝাঁটিপাট দিয়ে তারপর একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়ান 
যাক, চল 1” 

একটা ঝাঁটা আনলুম । জানতুম যে গুর্দেব আমায় সুসম্বদ্ধ জীবনযাপনে 
শিক্ষা 'দচ্ছেন। আত্মা বিশ্বসূষ্টির অসীম রহস্যের সম্ধানে ব্যাপৃত থাকলেও 
দেহ 'কিম্তু তার দৈনান্দন কর্তব্যসকল ঠিক নিয়মিত করে যাবে । খানিক পরে 
যখন শ্রীযুন্ধেশবর 'গারী আর আঁম বেড়াতে বেরোলুম, তখনও দেহমন 
আনির্বচনীয় আনন্দে মত্ত । দেখলুম, আমাদের দুটো ছায়াছাব এক আলোর 
নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে ধাঁরে ধারে চলেছে! 


**আঁদিতে বাক 'ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সহিত সংবৃত্ত 'ছিল, আর বাক্যই ঈশ্বর ছিল” । 
১৯ ( বাইবেল )। 


6 রা কিখানৃত উৎত 


গুরুদেব বোঝাতে লাগলেন, “এই বিবজগতে যা কিছু আছে, তার 
আকতপ্রকৃতি, গাঁত, শাল, সবই ?কছু সেই পরমাত্মাই সক্রিয়ভাবে ধারণ করে 
রয়েছেন, তবুও তিনি এইসব জগৎ ব্যাপারের বাহর্ভত, নিগ্ণ, (নাম্কিয়রুপেই 
অবস্থান করছেন। সেই অতীন্দুয়জ্ঞান সহজপ্রাপ্য নয়, তিনি 'অবাজ্মনসগ্গোচর ।* 
যে সব উচ্চশ্রেণীর সাধকের এই রম্তমাংসের দেহেই ঈ“বরভাবের উপলাব্ধ হয়, 
তাঁদের এই ধরনের দূইপ্রকার জীবনের অনুভূতি থাকে । সংসারের কর্তব্য 
সব বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন, অথচ অন্তরে ব্রঙ্ধানন্দসাগরে ডুবে আছেন । 
'আনন্দাদ্্যেব খাঞ্বমান ভতানি জায়ন্তে" তাঁর অসীম অপার আনন্দসতা 
হতেই তো সকল প্রাণীর উৎপান্ত। এই ক্ষুদ্র দেহাঁপঞ্জরে তারা যতই আবদ্ধ 
হোক না কেন--ভগবান নিশ্চয়ই চান যে, তাঁর প্রাতরূপ এই সব জীবাত্মাসবল, 
পাঁরশেষে সকল হীন্দ্রয়বোধ হতে মুস্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আবার পুনরায় 
মালত হোক ।৮ 

এই আত্মদর্শনলাভে আমার কতকগুলো স্থায়ী শিক্ষা হল। দৌনক 
চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করে মনের যে শাম্তভাব আসত, তাতে আমার দেহটা 
যে রশ্তমাংঘ আর হাড়ের খাঁচা,_এই জড়জগতের কঠিন ভাঁমিতে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, সে ভাব থেকে মান্ত পেতুম । নিঃম্বাসপ্র-বাস আর আচ্ছির মন, 


**“কারণ তা কোন মনৃয্যকে বিচার করেন না, 'বিন্তু তান পূন্নকে সমস্ত 'বিচারভার 
অর্পণ কারয়াছেন” ।--জন ৫২২। “কোন লোকই কোন সময়ে ঈশ্বরকে দেখে নাই ; তাঁর 
একজাত পর্ন যান পিতার বক্ষে আছেন, 'তানিই তাঁকে প্রচার কারয়াছেন।”-_-জন ১৪১৮ । 
“জ্বর ..১.১.১, সকল কিছুই স্াষ্ট কাঁরয়াছেন ষাঁশুখিষ্টের দ্বারা ।"--এফিসিয়ানূস 
৬ঃ৯। “যে আমায় বিশ্বাস করে, যে সকল কাজ আমি করিসে সমস্তই সেও করিতে 
পারবে ; ইহার অপেক্ষা আরও বড় বড় কাজও সে করিতে পারিবে কারণ আমি আমার 
পিতার নিকট যাই” ।স-জন ৯৪:১২ । “শাল্তিদায়ক, যান হইতেছেন পাবশ্াত্মা, যাঁকে পিতা 
আমার নামে পাঠাইবেন, তানই তোমায় সব িছ? 'শিখাইবেন, আর যা কিছু আমি তোমায় 
বাঁলয়াছি, সে সব কিছুই তোমায় স্মরণ করাইয়া দিবেন ।” জন ১৪ £ ২৬ বোইবেল )। 

বাইবেলের এই সব উন্ত ঈশ্বরের ত্িমৃর্তির নির্দেশক পিতা, পুত ও পাঁব্াত্মা 
( হিন্দশাস্মে সং, তত, ও“র্‌পে বর্ণিত |) ঈশ্বর পিতার্‌পে অবন্ত আর সৃষ্টির অতাঁত। 
পৃররূপে ঈশ্বর হচ্ছেন খিক্টচৈতন্য (ভ্রচ্ধ অথবা কূটস্হ চৈতন্য ) সৃষ্টির অধীন। এই 
?খুঞ্টচৈতন্য হচ্ছে একজাত অথবা অনাদি অনন্তের এবমাঘ প্রত্ঘরপ। এই সর্বব্যাপী 
1খুঞ্টচৈতনোর বাঁহঃপ্রকাশ অথবা সাক্ষী হচ্ছে (রিভিলেশন্‌স্‌ ৩:১৪--বাইবেল ) ওৎকার, 
বাক্য বা পাঁবন্রাত্মা; অদৃশ্য এশাশীল্ত বা একমান্র কারণ বা ক্রিয়াশান্ত যা গপন্দনের মধ্য 
দিয়ে সকল সাণ্টি ধারথ করে। ধ্যানে এই ও*কার বা প্রণব ঝঞ্কারের চ্বরগী় আনন্দময়ধান 
শোনা যায় বা “সকল বিষয় স্মরণে এনে” ভণ্ডের নিকট পরম তত্ব প্রকাশ করে। 


১৭৪ যোগিকমানংও 


যেন ঝড়ের মতন একটা জ্যোতিঃসাগরের উপর আছড়ে পড়ে, তার উপর 
তরঙ্গ তুলে, এই সব জড়পদার্থের সৃন্টি করছে- আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, 
পশুপক্ষী, প্রাণী, বৃক্ষলতা, কাঁটপতঙ্গ । যতক্ষণ না এই সব ঝবড়কে শান্ত 
করা যায়, ততক্ষণ সেই অসাম সত্তাকে এক অখন্ড জ্যোতিঃরুপে অনুভব করা 
যায় না। 

যতবারই আমি এঁ দুটো প্রাকাতিক বিপর্যয়কে শান্ত করেছি, দেখোছ যে, 
সূষ্টর অসংখ্যরুপ যেন এক অনন্ত জ্যোতিঃসাগরে গলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন 
সমুদ্রের উপর বড় প্রশমিত হলে সমুদ্র তখন এক প্রশান্ত অখণ্ড 'বিস্তীতিতে 
পারণত হয় । 

শিষ্য যখন ধ্যানধারণায় মনকে এমনভাবে শন্ত করে গড়ে তোলে, যাতে করে 
কোন বিরাট অনুভ্ীত তাকে আভভ্ত করে ফেলতে পারে না, তখনই গুরু 
বঙ্ধানন্দলাভের অনুভূতি তাকে দান করেন ৷ মনের খজুতা বা বাদ্ধবাত্বর 
উৎকর্ষ বা একান্ত ইচ্ছা থাকলেই যে তা দেওয়া যায়, তানয়। আঁবরত 
যোগাভ্যাস সাধনে বিরাট উন্নতি ও শীল্তসণয় হলে এবং শম্খাভন্তি থাকলে, 
তবেই মন সর্বব্যাপিত্বের বিরাট অনুভ্াতির প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে পারে। 

প্রকৃত ভন্ত 'যানি, তাঁর কাছে এই স্বগ্াঁয় অনুভূতি একটা স্বাভাবিক 
পারণাতিরূপে আতি সহজেই এসে যায় । তাঁর ঈশ্বরলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, 
তাঁকে দ্বীর্ণবারবেগে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, আর সর্বদুষ্টা, 
সর্বজ্ঞ, প্রেমময় ভগগবানও সমাধিরূপে ভন্তের প্রেমের টানে তাঁর অন্তরে এসে 
বাধা পড়েন। 

এই বিরাট ভাবের মহিমার কিং পরিচয় দেবার প্রচেষ্টায় পরবতাঁকালে 
আমি “সমাধি” নামে এই কবিতাটি রচনা করোছলুম,- 


আলোছায়ার মায়াজাল ছিড়ে গেছে আজ, 
দুঃখেরও বাম্পমান্ন নাই, 
ক্ষণচ্ছায়ী আনন্দের উষা, এবে তাও অপগত, 
ইীন্দ্িয়ের ক্ষীণ মরাঁচকা সেও মিলায়েছে। 
প্রেম, থূথা, স্বান্ছ্য, রোগ, জনম, মরণ, 
মায়াপটে প্রকাশিত এ সবের মিথ্যাছায়া পাইয়াছে লয় । 
মায়ার প্রবল বন্ধা, 
নিজবোধরূপ যাদুদণ্ড স্পর্শে এবে চিরণাম্ত আজ । 


ঘোখিকধানূত ১৭৫ 


ভূত, ভবিষাৎ, বর্তমান, আর আমা"তরে নয়, 
শুধু আছে শাম্বাতিক, সর্বব্যাপী আমি- আমিই সর্বতঃ | 
গ্রহনক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জ, এ পৃথিবা, 
মহাপ্রলয়ের অন্ন্যুষ্গার, আর 
সৃষ্টির জহলন্ত চূল্লী, 
স্তব্ধ “একরের তুষারত্রোত, জবলন্ত “িদন্যাতন” বন্যা, 
অতাঁত, বর্তমান আর অনাগত ভাঁবষ্যতের 
সবাকার চিন্তাধারা, 
প্রীতি তণদল, আম, সকল মানবজাতি আর, 
মহাবিশ্বের প্রাত অপণ্পরমাণ্‌, 
ক্রোধ, লোভ, শুভাশুভ, মুক্তি, কাম, 


সর্বব্যাপী সত্ভারুপে পারণত আজ ! 


গভীর ধ্যানের মাঝে প্রায়জাত ষে আনন্দের জ্যোতিঃ 
রোধ করে অশ্রুপূর্ণ আখ, 

পরিণত হয়ে তারা আনন্দের অনিবর্ণ অপ্নিশখারূপে 
গ্রাস করে অশ্রুধারা, দেহমন সব কিছু মোর ! 


তুমি- আমি, আমি-_তুমি, 
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জেয়, আজ--সাব একাকার । 
অথস্ড পরমানম্দ, আর নিত্য নবশাম্তি চিরবর্তমান । 


সমাধির অনুভ্তি, সে আনন্দের রূপ, আশার অত'ত আর কঙ্পনার পার, 
এ নয় অজ্ঞান ভাব, 

কিম্বা চৈতন্যের অবসাদকারা, মানসিক ক্লোরোফর্ম, 
যাতে করে স্বইচ্ছায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই ; 
এ সমাঁধ বোপে চলে আমার জ্ঞানের পারধি, 

এ নশ্বর দেহ আতক্রাম', অনন্তের সীমাহীনতায়-_ 
যেখানেতে মহাবিশ্বপারাবার আম, 

দেখিতোছ ক্ষ “আম”, আমাভেই ভাসমান আজ । 


১৬ যোিকমাশ,ত 


শোনা যায় অপৃদের সচল মর্মরধ্নান, 
অন্ধকার এ পৃথিবী, শৈলমালা, উপত্যকা সব,- হায়, গালত তরল। 
সাগরপ্রবাহ সব নীহারিকাবাষ্পে পারণত ! 


ওজ্কার প্রণবধ্ধনি ঝঙ্কারছে সে বাচ্পের *পর, 
মুস্ত কার অপরূপ "গণ্ঠটন তাদের, 
প্রকাশিছে জ্যোতি্মর অণ্ঘপরমাণুদের বিশাল বারাঁধ ; 
অবশেষে মহাবিশ্বসঙ্গীতের* শেষ মচ্ছনায়, 
জড়ের আলোকরশ্মি- সর্বব্যাপী মহানন্দের 
অনন্ত জ্যোতঃর মাঝে মিশে যায় ধারে। 


বু ক রী ১ 


এসোঁছ আনন্দ হতে, আনন্দেতেই বেচে রব, মিশে বাব শেষে, 
অনাবিল ভমানন্দ মাঝে! 
আমার মনের সাগরে, সৃষ্টির সকল উর্মি পান করি আমি । 


কঠিন, তরল, বাষ্প, আলোকের ধারা 
এবগ্যৃণ্ঠন এ চারের খুলে বায় এবে, 
সকলেতে ক্ষৃদ্র “আমি” প্রবেশিছে, “বড় আম” মাঝে । 
ক্ষণন্ছায়ী, ক্ষীণরাশ্ম মতের স্মৃতির ছায়া সব, 
1মলায়েছে চিরিতয়ে আজ । 


নিদ্নে, সম্মুখে আর উধের্য তার--মনের আকাশ মোর, 
অকলক্ক ছায়ালেশহুণন, 
হাসির বৃদ্ধ ক্ষদ্র-_আমি, আজ 
আনন্দের মহাসাগরেতে পারণত | 


ইচ্ছামান্র কিরুপে এ অপর্ব অনুভাঁত লাভ করা বায়, তা শ্রীযুন্তেশবর 
গিরজী আমায় 'শাখয়ে দিয়েছিলেন; আর শিখিয়োছিলেন, যাদের রক্ষনাড়ী 


*ওখ্কারস্্পাদতন্দের স্পন্দন । 


যোগকথাঙত ৬৭৭ 


পাঁরিপুষ্ট হয়েছে, তাদের উপরেও এ ভাব কি করে সম্পারত করা যায়।* 
প্রথম অনুভবের পর মাসের পর মাস ধরে যখন আম রঙ্ধানন্দে মগ্ন হয়ে 
থাকতুম, তখন বুঝতুম যে উপানিষদ তাঁকে “রসো বৈ সঃ, »- রসস্বরূপ বলে 
বর্ণনা করেছে কেন। 

কিন্তু মনে এক সমস্যা উপাচ্হত হল দেখে, একাঁদন গুর্দেবের কাছে 
ছুট্লুম জিজ্ঞাসা করতে,__“প্রভু বলতে পারেন, ভগবানকে কবে পাব ? 

“তুমি ত তাঁকে পেয়েছ !* 

“আজ্ঞে না মশায়, কৈ আমার তো তা বলে মনে হয় না!” গুরুদেব মৃদু 
হাসাঁছলেন,_বললেন, “তুমি বোধ হয় ভাবছ যে এক মাহমময় মূর্তি দেখব 
যাঁর মাথায় স্বর্গঁয় ছটা, এই বিবমাঝে কোন পণ্যস্হানে হয়তো সিংহাসন 
আলোকিত করে বসে রয়েছেন ! যাই হোক, দেখতে পাচ্ছ ষে, তুমি মনে 
করেছ কিছু 'সাদ্ধিটিদ্ধি লাভ হলেই ভগবানকে জানা যায়, না? হায়, 
হায়, তা নয় গো, এ তানয়। সারা 'বিশ্বব্ধা'্ড, তোমার যাকে বলে হাতের 
মুঠোয় “করামলকবৎ” আর কি, সেই রকম এসে পড়লেও ভগবান যে সুদ্‌রে 
সেই সৃদ্‌রেই থেকে ঘান। বাইরে কোন 'সন্ধাইটিদ্ধাই-এর প্রকাশে এ বোবায় 
না যে, তার খুব আধ্যাত্ক উল্লাত হয়েছে,_তা বোঝায় তার ধ্যানানন্দের 
গভীরতা দেখে, বুঝলে ? 

“এ আনন্দ কি রকম জান? চিরনূতন আনন্দ, 'নিত্যানন্দ- কখনও ফুরায় 
না। বছরের পর বছর ধরে এমাঁন জপতপ, ধ্যানধারণা করে যাও, তান তার 
অনন্ত লালা দিয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাবেন । তোমার মতন 
ভস্তরা, যাঁরা এই রকম করে ভগবানকে পেয়েছেন, তাঁরা এ আনন্দ, এ সুখ, আর 
কোনও সুখের বদলে নিতে চাইবেন না, বুঝলে ? ধাঁর ধার করেও তাঁকে ধরা 
যায় না, এমনই তাঁর লুকোচর খেলা ! 

“দেখ, সংসারের সখ কত শীগাগর ফুরিয়ে যায় । এ জগতে বাসনা- 
কামনার অন্ত নেই । পার৫ঘব সুখের আশা অফুরন্ত । মানুষ কখনও পর্ণ 
পাঁরতৃপ্ত লাভ করতে পারে না; একটা আশা মিটলেই আবার একটার পিছনে 
ছোটে। মূগতৃাঁফকার পিছনে এ সংসারে সে ছুটেই চলেছে, কিসের আশায় তা 
সে নিজেই জানে না। “একটা কিছুর জন্য নিশ্চয়ই, যাতে সে মনে করে যে 





প্রাচ্য ও প্রতচ্যের জনকয়েক ক্রিয়াযোগণীর উপর আম এই সমাধলাভের ভাব সপ্টারিত 
করোঁছ। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিঃ জেমস জে, লিন্‌--এই পক়তকে সা্মাবষ্ট 


একখানি চিন্রে তান সমাধিমগ্ন। 


১৭৮ যোগিকথামত 


সে তপ্ত পাবে, শাম্তি পাবে,_সেই “একটা কিছ কি জান? সেই 'তানই, 
একমানর 'যাঁন তাকে চিরশান্তি দিতে পারেন, বুঝলে ? 

“বাইরের আকর্ষণ আমাদের অন্তরের স্বর্গ হতে নিবাঁসিত করে দেয় । 
তারা যে মিথ্যা সুখ আনে, সেটাকেই আমরা আত্মারাম বলে ভুল করি। 
হাতস্বর্গের আবার পুনর্দ্ধার হয় ঈশ্বরের গভীর ধ্যানে । ভগবান হচ্ছেন 
অনাস্বাদিতপূর্ব চিরনূতন আনন্দ! গিরনবীন সে আনন্দ সম্ভোগে কি কখনও 
ক্লান্তি আসে, কখনও অবসাদ আনে 2? সেই অপার আনন্দের অনন্তবৈচিন্ট্ে 
কি কখন 'বতৃষ্ণা আসে, বল ?” 

“গুরুদেব এখন বুঝলুম, কেন সাধুমহাপুরুষেরা তাঁকে অনিব্চনীয় বলে 
গেছেন । বোধ হয় অনন্ত জীবন পেলেও তাঁর পাঁরমাপ করা যায় না।» 

“তা' সাঁত্যি বটে, কিন্তু তা হলেও তান অন্তরের অন্তরতম ধন। ক্রিয়া- 
যোগ সাধনে মন হতে হী্দ্রয়বোধের সব বাধাবম্ধ দূর হলে, ধ্যানে ঈশ্বরের দুই 
রকমের প্রমাণ পাওয়া যায় । তাঁর আঁবভাবের চিরনবীন আনন্দ আমাদের 
প্রাত অণুপরমাণু্‌ টের পায়, আর ধ্যানে পাওয়া যায় তাঁর সদ্য সদ্য নিেশ, 
কোন পথ অবলম্বন করে চলব আর প।ই আমাদের প্রত্যেক সঙ্কটেই তাঁর 
যথাযোগ্য উত্তর ৮ 

কৃতজ্ঞহাসিতে মুখ ভরে গেল, বললম, “গুরুজী, দেখছি যে আপনি 
আমার সন্দেহ নিরসন করেছেন। আম এখন বুঝাছ যে আম ঈশ্বরকে 
পেয়েছি, কারণ যখনই আমার কাজকর্মের সময় ধ্যানের আনন্দ অবচেতন মনে 
এসে উদয় হয়, তখনই কে যেন আমায় আমার সকল বিষয়ে, এমন ফি আত 
খ*ুটিনাটি ব্যাপারেও ঠিক খাঁটি পথ অবলম্বন করতে অতি সক্ষভাবে 
পারচালিত করেন ।” 

গুরুদেব বললেন, "মানুষের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা থাকে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত না আমরা কেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
শাখি। তাঁর ন্যায়পথ' অনেক আত্মাভিমানীর কাছেই রহস্যাবৃত । একমান্ত 
ভগবানই 'নর্ল পথানদেশ করতে পারেন, আর কেউ নয় ; তান ছাড়া আর 
কে এই বিশবসংসারের ভার বহন করছে, বল ?” 


১৫শ পরিচ্ছেদ 
ফমলকাঁপ চুর 





গুরুদেব, আপনার জন্যে এই গোটাছয়েক বড় বড় ফুলকাঁপ এনেছি । 
ফুলকাঁপগুলো নিজে হাতে পুশ্তেছিলুম, তারপর খুব যত্ুটত্ব করে, এতবড় 
করে তুলৌছ।”» বলে যথোপয্স্ত ভাঙ্গর সঙ্গে হাতের ঝুঁড়টা নাময়ে 
রাখলম । 

গুরুদেব কাঁপগ্লি পেয়ে খুব খসী হয়ে বললেন, “বেশ বেশ, তুমি 
এগুলোকে তোমার ঘরে নিয়ে রাখ । কালকে একটা বিশেষ ভোজে এগুলো 
লাগবে 1৮ 

কলেজ গ্রীষ্মের ছুটির দরুণ বন্ধ। সমদ্রতীরে, গুরুদেবের পুরীর 
আশ্রমে, ছুটিটা কাটাব বলে এসোঁছ। গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যগণের তৈরা 
মনোরম দ্বিতল বাঁটিকা । সম্মুখে বঙ্গেপিসাগর । 

তার পরাঁদন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল ; সমুদ্ধের হাওয়া আর আশ্রমের শান্ত 
মাধূর্ষে শরীর তাজা, মন বেশ প্রফুল্ল | শ্রীযুক্কে্বর গারজীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর 
শোনা গেল, আমায় ডাকছেন । ফুলকাঁপগুলোকে একবার দেখে নিয়ে খাটের 
তলায় ভাল করে গুছিয়ে রেখে দিয়ে এলুম । 

“চল সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক» বলে তানি এগিয়ে চললেন ; কতক- 
গুল অর্পবয়সী শিষ্য আর আম এধার ওধার ছাড়িয়ে পড়ে তাঁর পিছ পিছ 
চলতে লাগলুম । গুরুজী দেখতে পেয়ে বললেন, “দেখ, সাহেবরা হাটিবার 
সময় দুজনে একসঙ্গে পা ফেলে কেমন হাঁটে দেখেছ ? তোমরাও তেমনি দুজন 
দুজন করে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটতে শহর কর।” গর্জী দেখতে লাগলেন, 
তাঁর কথামত কেমন করে চাল। তারপর শুরু করলেন, “ছেলেরা সব এগিয়ে 
চলে, একাঁট করে ছোট্ট দলে ।” গ্ুরুজীও ছোকরা শষ্যদের সঙ্গে সমান 
তালে পা ফেলে চলেছেন দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না। 

“আরে থাম, থাম,” গুরুজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, 
“মুকুন্দ। আশ্রমের খিড়াকদরজা বন্ধ করে এসেছো কি, মনে পড়ছে ?” 

“আমার ত মনে হয়, গুরুজী ।” 

শ্রীযুক্কে'বর গার মিনিটকতক চুপ করে রইলেন ; ঠোঁটে তাঁর চাপা 


৯৮০ যোগিকথামৃত 


হাসি! তারপর শেষে বললেন, “না, তুমি ভুলে গেছে । দেখ, ধ্যানধারণা 
কর বলে সংসারের কাজে অবহেলা করার দরুণ তার দোহাই পাড়া চলে 
না। আশ্রমে যাতে চুরিচামার না হয় তা দেখা ত তোমার কর্তব্য 'ছল। 
তা যখন অবহেলা করেছ, তখন তোমায় শাস্তি পেতে হবে বই কি?” তারপর 
যখন বললেন যে, “তোমার ছটা ফুলকাঁপ শীগাঁগরই পাঁচটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, 
দেখগে-তখন ভাবলুম তিনি হয়ত প্রচ্ছল্রভাবে ঠাট্টাই করছেন। যাই 
হোক শেষ অবাধ আমরা গুরুদেবের আদেশে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে 
চললুম । কাছাকাছি যেই পেশচোছ, গুরুদেব অমান বললেন, “একটু 
দাঁড়াও দেখি মূকুন্দ! উঠোনের বাঁ ধারে এ রাস্তার দিকে একটু নজর রাখ, 
এখুনি একটি লোক এসে হাজির হবে, আর ওর জন্যেই তোমায় বকুনি খেতে 
হবে, বুঝলে ?” 

এসব দূবেধ্যি কথার মানে বুঝতে না পেরে মনের বিরান্ত মনেই গোপন 
রাখলুম । দেখলুম, একটা চাষা গোছের লোক রাস্তার মাঝখানে এসে হাজির 
হল, এসেই সে নানারকম অঙ্গভাঙ্গ করে বেতালা হাত পা ছহড়ে নাচতে শুর 
করে দলে । অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি। রাস্তার একটা জায়গায় 
পৌছে যেমান লোকটা চোখের আড়াল হবার উপক্রম হল, অমনি শ্রীযস্তেবর 
গারজী বললেন, “এইবার দেখ, ও ফিরবে ৮ 

চাষা লোকটা সত্যসত্যই তখনই ফিরে আশ্রমের পিছন দিকে চলল । 
খানিকটা বেলে জাম পার হয়ে খিড়াকদরজা 'দিয়ে লোকটা বাড়র ভিতরে 
গিয়ে কল । গুরুদেব যেমন বলোছলেন, ঠিক তাই--সত্যই দরজায় আমি 
চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিল্‌ূম । লোকটা চট করে বেরিয়ে এল । তার হাতে 
তখন আমার একাঁট সযত্ববার্ধত সূপুন্ট ফুলকাঁপ। বনা বাধায় ফুলকপি 
লাভের গর্বে উচ্ছ্বাসত হয়ে লোকটা এখন বেশ শান্ত আর ভদ্র ভাবেই এগিয়ে 
চলল । ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আচ্ছা ঠকান ঠকেছি দেখে ত রাগে 
আমার ত্রদ্ধরদ্ধ পর্যন্ত জলে গেল । লোকটার পিছনে পিছনে দৌড়লুম ; 
অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি এমন সময় গুরুদেব ডাকলেন, দেখি যে তিনি হাসিতে 
যেন ফেটে পড়ছেন । 

হাসর দমকের মাঝে মাঝে গুরুজী ব্যাপারটা বোঝধালেন, “দেখ, ও 
বেচারার একটি ফুলকাঁপর বিশেষ প্রয়োজন 'ছিল। আর আমি ভাবলুম 
যে, আহা তোমার একটি কপ যদি ও পায়, সাবধানটাবধান করে গুছিয়ে ত 
রাখাঁন, তা হলে ভারি মজা হয়।” শুনে ত' চক্ষু কপালে উঠল । ঘরের 
দিকে দৌড়লুম ! গিয়ে দেখি*চোরটার কেবল ফুলকপ্পিটার উপর নজর ছিল। 


ঘোগিকথামৃত ১৮৯ 


যাক বেচে গোঁছ--কম্বলের উপর সোনার আধাঁট, ঘাঁড়, টাকাকাঁড় সবই ঠিক 
রয়েছে, কিছুই ছোঁয়ান দেখাঁছ। আর আশ্চর্য, এগুলো চোখের সামনে পড়ে 
রয়েছে দেখেও সে তার একটাও ছু*লো না, আর তার একমান্র ইচ্ছা হল 'নিতে 
ক না একটা ফুলকপি, তাও খাটের তলায় লোকের চোখের আড়ালে একদম 
লুকোন- আর তা বার করতে হয়েছে, খাটের তলায় হেট হয়ে মাথা গালয়ে 
তার ভিতর ঢুকে ! 

শ্রীষুক্তে*বর 'গারজী মহারাজকে সৌঁদন সন্ধ্যেবেলা তাই জিজ্ঞাসা করলুম, 
ব্যাপারটা কি! কারণ আমার মনে হল এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে। 
তান ধারে ধারে মাথা নেড়ে বললেন, “একদিন এ সব তুম বুঝবে । যাক, 
তোমাদের বিজ্ঞান এই সব গপ্তাবাধর মধ্যে দু চারটে শীগাগির আবিদ্কার করে 
ফেলবে, দেখো 1৮ 

তারপর রোডিওর আশ্চর্যজনক আঁবচ্কার যখন পৃথিবীর মধ্যে ছাঁড়য়ে 
পড়ল তখন 'গিরজী মহারাজের ভাঁবধ্যদ্বাণী মনে পড়ল । সময় ও দূরত্বের 
ব্যবধান আর তার যুগষুগব্যাপী ধারণা সব একেবারেই লোপ পেল । এখন 
আর কোন মানুষের ঘর এমন সঙ্কীর্ণ নেই যে, সেখানে লশ্ডন অথবা 
কলকাতা মাথা গলাতে পারে না! একটা বিষয়ে মানুষের সর্বব্যাপিত্বের অকাট্য 
প্রমাণ পেয়ে আতীনর্বদ্ধিরও বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হল । 

এই “ফুলকাপ” নাটকের প্লটাটির বিষয় রেডিওর* সঙ্গে তুলনা করে 








*৯৯৩৯ সালে রোডও অগনবীক্ষণ ষল্ম আবিষ্কার হওয়াতে অদ্যাবাধ অজ্ঞাত এক নূতন 
রা*মজগতের সন্ধান মেলে। এসে[সিয়েটেড প্রেস বলেছেন, “মানুষের নিজে হতে আর অন্হামত 
সকলপ্রকার জড়পদার্থ হতেই যে রা*ম সর্বদা বিচ্ছ্বারত হচ্ছে তা সব এই যল্ম “দেখতে” 
পায়। যারা পরাচত্তপ্রবেশ, ছ্বিতীয়দ্ষ্ট আর 'দিব্দর্শনে শ্বাস করে, তারা এই ঘোষণায় 
সেইসব অদৃশ্য রষ্মির আগ্তদ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাবে যে, সেই সব রাশম সতাসত্যই 
এক ব্যান্তর কাছ হতে অপর ব্যান্তর নিকট বিচ্ছ্যারত হয়। এই রেডিও বন্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে 
রোডও কম্পাঙ্ের বর্ণালিবীক্ষণ হল্ম । বর্ণালিবশক্ষণ যল্যে যেমন রাশ্মবর্ণ বিশ্লেষণে দেখা বায় 
যে, ফি কি মূল উপাদানের অপুপরমাপ্যতে নক্ষযাদ গাঁঠত, এও ঠিক তেমান সব শীতল 
অন্য্জবল জড়পদার্থের সেইরপ বর্ণীল বিশ্লেষণ করে...১১,০..**মানুষ আর সকল সজশীব 
পদার্থ হতে যে এরকম রা*্ম নির্গত হয়, তার আস্তত্বের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা বহন; বছর 
ধরেই সন্দেহ করে আসাঁছলেন । আজকে তাদের আঁষ্তত্বের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ 
পাওয়া গেল। এই আঁবগকারে প্রমাণিত হল যে, প্রকাতির মধ্যে প্রত্যেক অপ জার পরমাগ্ 
এক একটি আবরাম বেতারতরঙ্গ-প্রেরক যল্াগার ৷ এইর্‌শে যে পদাথণট পূর্বে মানবরূপী 
ছিল, মৃত্যুর পরেও সে তার আত সক্ষ রাশ্ম প্রেরণ করতে থাকে | এইসব রশ্মির 


৬৮ যোগকথাসত 


দেখলে বেশ স্পন্টই বোঝা যাবে। শ্্রীষুক্কেবর গিরিজীকে একটি চমতকার 
মানব-_রোডও যন্ম বলা যেতে পারে। চিন্তা সকল কি? তারা ঈথরে আত 
মৃদু কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'নখৃ'তভাবে একসুরে বাঁধা রোঁডও 
গ্রাহকষম্ম যেমন চতুর্দিক হতে হাজার হাজার প্রোগ্রামের ভিতর থেকে ঠিক যেটি 
দরকার সেটি ধরে নেয়, তেমাঁন পাঁথবীতে অগাঁণত লোকের চিন্তাতরঙ্গের মধ্য 
হতে আমার গুরুদেব একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা (ঁ আধপাগলা লোকটার ফুলকপি 
সংগ্রহের ইচ্ছাটি ) ধরে নিতে পেরোছিলেন । 

সমদ্রের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেইমারর গুরুদেব চাষাঁটর সামান্য 
আভপ্রায়টুকু জানতে পারলেন, অমাঁন সেটুকু পুরণ করতে তান মনচ্ছ 
করলেন। লোকাঁট শিষ্যদের দৃষ্টিগোচর হবার পূবেহি শ্রীযুন্তেন্বর গারজীর 
দিব্যদ্‌ষ্টি তাকে রাস্তা দিয়ে নেচে নেচে আসতে দেখেছিল ॥ আশ্রমের দুয়ার 
চাঁব-ব্ধ করে আসতে ভুলে যাওয়াতে গুরুদেবের সুবিধাজনক ছুতা হল 
আমার অমন সখের কাঁপগুলো থেকে একটি সাঁরয়ে দিতে । 

এইরূপে রোডওর গ্রাহকযন্ত্ররূপে কাজ করবার পর শ্রীযুক্তেশবর গারজী 
তাঁর প্রবল ইচ্ছাশাস্তর সাহায্যে ব্লডকাস্টার বা প্রেরকষন্ত্ের মতও কাজ 
করোছিলেন।* তাইতে তিন চাষাঁটিকে মাঝরাস্তা থেকে ঘারয়ে এনে একটি- 
মানত ফুলকাঁপর জন্য একাট ঘরাবশেষের 'দিকে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

মানুষের মন খন ধীর ও শান্ত থাকে সেই সব মৃহূর্তে মানুষের 'ভতর 
স্বাভাবিকভাবে যে সব অনুভূতির 'বিকাশ হয়, তারাই হচ্ছে আত্মার পথ- 
প্রদর্শক ! প্রায় প্রত্যেকেরই অদ্ভুতভাবে সাঁঠক অনুমানের আঁভজ্ঞতা আছে 
অথবা সে অপর কোন লোককে সাফল্যের সঙ্গে তার চিন্তাতরঙ্গ পাঠাতে সমর্থ 
হয়েছে । 

মানুষের মন সর্বাবধ আগ্হরতার বা অশাশ্তির “স্থোতিক” ঝড় থেকে মুদস্ত 


তরঙ্গদৈঘ] বর্তমানে ব্যবহৃত বেতারতরঙ্গের যে কোন সবাপেক্ষা ইস্য বা দখর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষাও 
চ্বে অথবা দশর্ঘ। এই সব রশ্মগ্ীলর জটিলতা কঙ্পনাতত ॥। কোটি কোট রকমের 
রাশম আছে । একটি মাত বেশ বড়গোছের অপ একই সময়ে ১০,০০,০০০ 'বাঁভ তরঙগ- 
দৈর্ঘের রাশম পাঠাতে পারে । এই ধরনের দীঘ'তর তরঙ্গদৈর্ঘাসকল, সহজে এবং বেতার" 
তরঙ্গদের গাঁততে চাঁলত হয়,,. ...আলো প্রভৃতির মত পরিচিত র*্মদের তরঙ্গের সঙ্গে 
নৃতন রেডিও রাশ্মর একটা অগ্ডুত পার্থক্য আছে। আঁত সুদশর্ঘকাল--এমন 'কি হাজার 
হাজার বছর ধরেও এই সব রোঁডও তরঙ্গসকল স্ছাবর জড়পদাথ হতে আঁবরতই নিগণত 
হতে থাকবে ।” 
*২/শ পারচ্ছেদের প্রথম পাদটীকা দুষ্টব্য। 


যোগিকথামত ১৮৩ 


হয়ে ধখন একেবারে ধীর, চ্ছির, শান্ত হয়, তখন সে অত্যন্ত জটিল রোডও- 
যন্মেরই মতন অনুভবের আ্যানটেনার মধ্য 'দয়ে সবরকমই কাজ করবার 
শান্তবাশষ্ট হয়- চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ, গ্রহণ, অথবা অবাঁঞ্চত তরঙ্গ পারিবর্জন । 
রেডিও ব্রডকাস্টং স্টেশনের শান্ত যেমন যে পারমাণ বিদ্যুৎ সে ব্যবহার করতে 
পারে তার দ্বারা নিয়ান্ত হয়, তেমাঁন মানব-রোডিওর ক্রিয়াশীলতা প্রত্যেক 
মানবের প্রবল ইচ্ছাশান্তর মান্রার উপরেই নির্ভর করে। 

চিন্তার তরঙ্গ কোথাও নম্ট হয় না মহাব্যোমে অনন্তকাল ধরে তাদের 
অনুরণন চলে । গভীর ধ্যানসংযোগে সদগ্ুরু ক জীবিত কি মৃত, যে কোন 
ব্যন্তর মনের খবর জানতে পারেন। চিন্তাসকলের মূল ব্যন্তগত নয়, 
1ব*বজনীনতায় । সত্য তো সৃম্টি করা যায় না, তা কেবল উপলাষ্খ করতে 
হয়। উপলাষ্ধ করার শ্রলুটির ফলে, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, 
অনেক সময় মানুষের চিন্তা ভুল হয়ে দাঁড়ায় । যোগবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য 
হচ্ছে ষে, এই মনকে একেবারে শান্ত করা- যাতে করে সে অন্তরের বাণীর 
নির্ভুল পরানর্দেশ আবকৃতভাবেই শুনতে পারে । 

রেডিও ( দূরশ্রবণ ) আর টোলাঁভসন ( দূরদর্শন ) এরা আঁত সদরের 
মানুষদের দৃশ্য আর শব্দ মুহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের কোণে এনে 
হাঁজর করেছে; মানুষ যে সর্বব্যাপী আত্মা এ হয়ত তার আত ক্ষীণ প্রথম 
বৈজ্ঞানিক হীঙ্গত। যাঁদও অহংভাব আতি বর্বর উপায়ে মানুষকে সীমাবদ্ধ 
করার বৃথা চেষ্টা করে, যাচ্ছে তবুও মানুষ কোন দেশে সীমাবদ্ধ স্হানে 
আবদ্ধ একটা শরীরমান্ত নয়-আসলে সে সর্বব্যাপী আত্মা । শারীরতত্বে 
নোবেলপ্রাইজ প্রাঞ্ধ চালস রবাট রিশে* বলেছেন,-আতি বিচিন্ত, 
অত্যান্র্যজনক আর আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অসম্ভব ব্যাপারও এখন ঘটতে 
পারে_-আর তা একবার প্রচলিত হয়ে গেলে বিজ্ঞান গত শতাব্দীতে আমার্দের 
যা শিখিয়েছে তাতে এখন আমরা যতটা আশ্চর্য হই, তার চেয়ে আর বেশী 
[ছু হব না। এ যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যাপার দেখে আর আমাদের 
এখন চমক লাগে না, তাতে আর আমার্দের আশ্চর্ধ হবার কিছু নাই, কারণ 
তাদের আমরা বুঝি বলে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তানয়। তারাআর 
আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তার কারণ এই নয় যে তাদের আমরা সব 
বুঝ, কারণ হচ্ছে তারা সব আমাদের পাঁরচিত। কারণ যা বোবা যায় না, 
তাতে যাঁদ আমাদের আশ্চর্য হতে হয়, তাহলে ত” আমাদের সবকিছুতেই 





*“আমাদের বণ্ঠ ইন্টিয়”- প্রণেতা । ( লপ্ডনে রাইডার এণ্ড কোংর নিকটে প্রাপ্তব্য। ) 


১৮৪ যোগিকথামত 


আশ্চর্য হওয়া উঁচত---আকাশে চিল ছুপ্ড়লে তা পড়তে দেখে, বটের বীজ হতে 
বিশাল বনস্পাঁত হওয়া, বা পারদ উত্তপ্ত হলে তার আয়তন বাধত হওয়া অথবা 
চুবক কর্তৃক লৌহ আকর্ষণ, ফসফরাস ঘসলে তা থেকে প্রজ্জবলত আঁদ্ন 
উৎপাদিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি । 

“আজকের বিজ্ঞান ত" এখনও নিতান্ত লঘু ব্যাপার********* অত্যান্চর্য 
বৈজ্ঞানিক সত্যসকল যা আমাদের উত্তরাধকারীরা ভবিষাতে আবিত্কার করবে-_- 
তারা এখনই, এই মৃহ্‌তেই আমাদের চতুর্দকে গ্াড়য়ে আছে, বলতে গেলে 
আমাদের দিকে সতৃফনয়নে তাকিয়ে আছে, তবুও আমরা তাদেরকে দেখাঁছ না। 
কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না বললেই যথেম্ট বলা হল না-_ আমরা তাদের 
দেখতে ইচ্ছা করাছ না, কারণ যখনই একটা অপাঁরচিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা 
ঘটে, তখনই আমরা সেটাকে আমাদের আঁধগতজ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে 
আরোপ করবার চেম্টা কার, আর সে বিষয়ে কেউ যদি তার আরও পরাক্ষা 
করবার সাহস করে, তা হলে তার উপর র্লুদ্ধই হই !” 

এমন লক্জাকরভাবে আমার ফুলকাঁপ চুর হবার দিনকতক পরে একটা 
কিন্তু খুব মজ্জার ঘটনা ঘটেছিল । একটা কেরোসিন ল্যাম্প পাওয়া যাচ্ছিল 
না। সম্প্রীতি গ্রুদেবের যোগদূষ্টির ব্যাপার দেখে ভাবল?ম যে এটার সন্ধান 
বলে দেওয়া তাঁর পক্ষে নেহাৎ ছেলেখেলাই হবে আর 'কি ! 

গুরুদেব আমার' মনের কথা বুঝতে পারলেন । অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে 
তিনি আশ্রমের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ল্যাম্পটা কোথায় গেল ! 
একটি তরুণাশিষ্য স্বীকার করে ফেললে যে, খিড়কির দিকে কুয়োর ধারে যেতে 
সে আলোটা নিয়ে গিয়েছিল । শ্রীযুক্কে'বর গারজী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে 
উপদেশ 'দিলেন, “কুয়োর ধারে খোঁজ 1” 

গেল্‌ম দৌড়ে, আলো নাই ! অত্যন্ত 'বিনর্ধ হয়ে গুরদেবের কাছে 
ফিরে এলুম। আমার হ্বাম্তিনিরসনে উচ্ছ্াসত হয়ে তিনি অকুণ্ঠভাবে 
হাসছেন। বললেন, “হারান ল্যাম্পটার খোঁজ করে দিতে পারলুম না--কি 
করব বল, আম তো আর গণৎকার নই ! এমন কি ভালগোছের একটা শার্লক 
হোমস্‌ও নই 1৮ 

বুঝতে পারলুম যে, পরীক্ষার জন্য অথবা তুচ্ছ কারণে 'তিনি কখনও 
তাঁর শান্ত প্রদর্শন করবেন না। 

কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটল । গুরুদেব একটি নগরসক্কীর্তন বাগ 
করবার মতলব করাছলেন। পুরী সহরের ভিতর আর সমুদ্রের ধার দিয়ে 
সং্কীর্তন নিয়ে যাবার জন্য গুরুদেব আমারই উপর ভার 'দিলেন। উৎসবের 


যোশিকথামৃত ১৮৫ 


দিন (দাক্ষণায়ন সংক্রান্তি ) সকালে ঘা রোদ উঠল, তাতে রাস্তায় আর পা পাতা 
যায় না। হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলুম “গুরুজী, খাঁলপায়ে ছেলেদের 'কি 
করে আগ্‌নে তাতা বালির উপর 'দিয়ে 'নয়ে যাই বলুন 2” 

গুরুদেব বললেন, “শোন, তোমায় চুপ চুপি একটা কথা বলে রাখি-_ 
তোমাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই, ঠাকুরই একটা মেঘের ছাতা পাঠিয়ে দেবেন 
দেখো ; তার তলায় তোমরা বেশ আরামে হে*টে যাবে, কোনই কস্ট হবেনা, 
বুঝলে 2 

যাক্‌, নিশ্চিন্ত হয়ে ত সহ্কীর্তনের ব্যবস্হা শুরু করে দিলুম । আমাদের 
দল আশ্রম থেকে সংসঙ্গের পতাকা নিয়ে বেরোল । মাঝখানে তৃতীয় নেন্রের 
প্রতীক একাঁটমান্র চক্ষ21- জ্জানচক্ষু, শ্রীযুক্তে*বর গারজীর পাঁরকজপনা । 

আশ্রম হতে বেরোবামান্ই ঠিক মাথার উপরের আকাশ যেন ভোজ- 
বাঁজতেই মেঘে ছেয়ে গেল। চারধার থেকে বিস্ময়ের অদ্ফুটধ্ৰান ওঠবার 
সঙ্গে সঙ্গে একটু হালকাগোছের বৃন্টিও হয়ে গেল। সহরের রাস্তা, আর 
আগুনের মত তেতে থাকা সমুদ্রের ধারের বালি সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল । 
তারপর ধশ্টাদুই ধরে আমাদের সত্কীর্তনের দল নগর পাঁরভ্রমণ করার সময় 
পরস্ত ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়েই চলল । তারপর যে মূহুর্তে দলাটি 
আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করল, সেই মুহতৈই মেঘ আর বৃম্টি একেবারে নিশ্চিহু 
হয়ে কোথায় উড়ে গেল ! 

গুরুদেবের কাছে গিয়ে কতজ্ঞতা জানাতেই তিনি বললেন, “দেখ, ভগবান 
আমাদের জন্যে কত ভাবেন বল দোখ ! সকলেরই প্রার্থনার 'তান্‌ উত্তর দেন 
আর সকলেরই জন্যে তান খাটেন। 'তাঁন যেমন আমার প্রার্থনামত বৃষ্টি 
পাঠিয়ে দিলেন, তেমনি তিনি সকল ভন্তেরই আন্তাঁরক ইচ্ছা পূরণ করেন। 
ভগ্গবান যে কত রকমে তাদের প্রার্থনা শোনেন, লোকেরা আতি অঙ্পই তা 
জানতে বা বুঝতে পারে । তিনি কারুর প্রাতি পক্ষপাতী নন, যে কেউ তাঁর 
কাছে বিশ্বস্তহদয়ে এগোয় তার কথাই তিনি শোনেন । আমরা সকলেই সেই 








ক্শ্রীবুকেশ্বর গারজশ পুরণ আশ্রম প্রাতিষ্ঠানের নাম দিয়ে ছিলেন--সংসঙ্গ । 

1অতএব যাঁদ তোমার জ্ঞানচক্ষু হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ জ্যোতঃতে পূর্ণ হবে ।" 
-_ম্যাথিউ ৬:২২ বোইবেল) । গভশর ধ্যানের সময় আধ্যাত্মিক চক্ষ; বা অল্তশ্চক্ষ)ঃ কপালের 
মধ্যভাগে দেখা যায় । এই সর্বদশী* চক্ষু নানাশাস্রে নানাভাবে বার্ণত হয়েছে, যথা তৃতীয় 
নে, প্রাচ্যের তারকা, অল্তশ্চক্ষু, স্বর্গ হতে অবতা" পারাবত, শিবনের, জ্ঞাননের ইত্যাদ 
ইত্যাদ। 


১৮৬ যোগকথামৃত 


সর্বব্যাপী বিভু, পর্বানয়ন্তা পরমেন্বরের সন্তান ॥ তাঁর অপার স্নেহ আর 
অসাম দয়ার উপর তাঁর সন্তানদের সকলেরই অথণ্ড বিশ্বাস থাকা উচিত ।৮* 

শ্রীযন্তেশঘর গিঁরজী চারাঁটি বাৎসাঁরক উৎসবের প্রবর্তন করেন । মহা- 
বিষুব, জলাবষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি। এই সময় তাঁর শিব্যবর্গ 
দেশদেশান্তর হতে এসে উপাচ্থত হতেন । 

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব শ্রীরামপুরেই পালন করা হত। প্রথমবারে 
যোগদান করে আমি সেখানেই তাঁর চিরাশীবর্দ লাভ করেছিলুম । 

উৎসব আরম্ভ হত ভোরবেলায় রাস্তায় নণ্নপদে সং্কীর্তনের দল বার 
ক'রে ; খোল- করতাল আর বাঁশীর সঙ্গে মধুর নামগান করে শিষ্যের দল রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরে আসত । সম্কীর্তন শুনে উৎসাহ নগরবাসীরা দলের উপর 
পূল্পবৃষ্টি করত, সংসারের কাজ থেকে ক্ষাণকের জনাও সরে এসে ভগবানের 
পণ্য নামসংকীর্তন শ্রবণে আনন্দ পেত। তারপর অনেক রাস্তা ঘরে 
সঙ্কগর্তনের দল এসে থামত আশ্রমের উঠানে, সেখানে গুরুদেবকে ঘিরে 
আমাদের খুব নামগ্ান চলত, আর শিষ্যরা উপরের বারান্দা থেকে আমাদের 
মাথার উপর গাঁদাফুল বান্ট করত ! 

নমান্মতদের মধ্যে অনেকে উপরে কমলালেবু আর ছানার পায়েস নিতে 
চলে ষেতেন। একদল গূরুভাই, যাঁরা আজ রান্নার কাজে লেগোছলেন তাঁদের 
কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম । এই রকম বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে বাইরে উন5ন 
পেতে প্রকাণ্ড কড়াইতে করে রানা করতে হত । ই'টের উননে কাঠ গর্জে 
দেওয়া হয়েছে- ধোঁয়াতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও হাসিমুখে আমরা 
কাজ করে চলেছিলুম । ধমোঁধসবের কাজে কারুরই ক্লান্তি নেই । সকলেই 
[নিজ নিজ ক্ষমতামত চাল, ডাল, তরিতরকার, টাকাকাড অথবা সাধ্যমত গতরে 
খেটে উৎস্বাঁট সবাঙ্গসুন্দর করতে চেস্টা করেন। 

গুরুদেব শীঘ্রই এসে পড়ে খাওয়ান্দাওয়ানর তদারক করতে শর, করলেন । 
মূহর্তিমান্ন তাঁর বিশ্রাম নাই, খুব চটপটে ছোকরাদেরও সঙ্গে সমানতালে ঘরে 
বেড়াচ্ছেন । উপরে দোতলায় হারমোনিয়ম আর বাঁয়াতবলার সঙ্গে সক্কীর্তন 
চলছিল । শ্্রীষয্তেম্বর গিরিজী খুব মন দিয়ে শুনাছলেন ! তাঁর তাল, লয়, 
মান জ্ঞান একেবারে নিখুত । 


*গৃযাঁন কণ প্রদান করেছেন, তান 1ক শুনবেন না 2 যান চক্ষ/প্রদান করেছেন, তান 
1ক দেখবেন না ?.....শধাঁন মানুষকে জ্ঞানলাভে শিক্ষাপ্রদান করেছেন, তান 'কি সব জানতে 
পারবেন না ?” গ্ীতসধাহতা ১৪৯-১০ (বাইবেল )। 





যো গিকখাম,ত ১৬৮৭ 


গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন, “এঃ, একেবারে বেস্‌রো গাইছে !* বলেই 
রানার জায়গা ছেড়ে একেবারে গানের আসরে গিয়ে উপন্থিত হলেন । নাচে 
থেকে আমরা শুনতে পেলুম গান আবার শুর হল, এবার কিন্তু বিশুদ্ধ 
সূরতাললয়মানে । 

সঙ্গীতশাস্ সম্বন্ধে সবাপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আমাদের “সামবেদে'র মধ্যেই 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সঙ্গীত, চিন্াবন, নাটক প্রভৃতি “বিদ্যা স্বর্গ 
কলার্‌পে পাঁরাচিত | ব্রহ্ধা, বিফ, মহেশ্বর এই ত্রিমর্ত, এ*রাই হচ্ছেন প্রথম 
সঙ্গীতকার । শাস্বে বর্ণিত আছে, দেবনর্তক নটরাজরূপে শিব তাঁর চরণঘাতের 
তালে তালে অসীমের ছন্দে সৃষ্টি, গ্থিতি, প্রলয় আনয়ন করেন আর সেই 
নৃত্যের তালে তালে রক্ষা বাজান করতাল আর বিষণ মদঙ্গ । 

জ্ঞানের আঁধষ্ান্রী দেবী সরদ্বতী, তারযন্তের আদ বীণাবাদনরতা রূপে 
কজ্পিতা। বিষুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণমাতান মধুর স্বরে কেবলই 
জীবাত্মাদের ডাকছে মায়াবশে ভ্রমণ পাঁরত্যাগ করে নিজ আবাসে ফিরে 
আসবার জন্য । 

হিন্দুসঙ্গীতের মূলভিত্তি হল তার রাগরাগিণী । ছয়াট মূলরাগ আর তা 
থেকে উৎপন্ন রাগিণী আর তাদের পনুত্রগণক্রমে ১২৬ট শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত 
হয়েছে । প্রত্যেক রাগের আবার অন্ততঃ পাঁচাটি ক'রে সুর আছে, যেমন বাদণ 
অর্থাৎ রাগরাগিণীতে যে স্বরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তার নাম বাদী। 
বাদীর সহগামী সুরকে বলে সংবাদ আর বাকী সব সুরকে বলে অনুবাদী বা 
অংশ; আর যে রাগে যে সুর সংযোজিত হলে রাগন্রষ্ট হয়, তাকে বলে 
বিবাদী । রাগের বাদীসুর হচ্ছে রাজা, সংবাদীসুর মন্ত্রী, অনুবাদীস*র ভত্য 
আর বিবাদীসুর বৈরী অর্থাং শুর মতন । 

প্রত্যেক মূলরাগের আবার বিশিম্টশস্তিপ্রদায়ক অধিষ্ঠাতি দেবতা, খাতু, দিন 
বা রাতে গাইবার সময়ের স্বাভাবিক উপযোগিতা আর তা কোন কোন ভাবের 
উদ্দীপক তা নিরধারণ করা আছে । যেমন, 


রাগ খাতু সময় ভাব 
(১) হিন্দোল বসন্ত রান্রি তৃতণয় প্রহর বশ্বপ্রেম 
(২) দীপক গ্রীক্ম রান্রি দ্বিতীয় প্রহর অনুবম্পা 
(৩) মেঘ বা দিবা দ্বিতায় প্রহর সাহস 
(৪) ভৈরব শরৎ দিবা প্রথম প্রহর শান্তি 
(৫) শী হেমন্ত 'দিবা চতুর্থ প্রহর 'নিদ্কাম প্রেম 


(৬) মালকৌশ শীত রান্রি দ্বিতীয় প্রহর শোর্ধ 


১৮৮ যোগিকথানৃত 


প্রাচীন খাঁষরা মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে শব্দের একাস্ত্র আঁবক্কার 
করোছিলেন। বিশ্বপ্রকীতি নাদরদ্ষ, ওৎকারধাঁন বা প্রণবঝকারের কস্তুরুপ বলে 
মানুষ কতকগুলি মন্দের আবাত্তবলে প্রকীতিতে সকল ব্যাপারের উপরেই 
নিয়ন্ণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। হীতহাসে প্রমাণ আছে যে, 
আকবরের সভায় ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাঁবশারদ মিঞা তানসেন অদ্ভুত 
ক্ষমতার অতধকারী ছিলেন । শোনা যায়, সম্রাট আকবর কর্তৃক আঁদন্ট হয়ে 
মিঞা তানসেন বেলা দ্বিপ্রহরে রান্নিকালের একটি রাগ গেয়ে রাজপ্রাসাদ 
অন্ধকারে ঢেকে 'দিষেছিলেন । 

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরসঞ্তক বাইশ শ্রাতিতে বিভন্ত । শ্রাত হচ্ছে স্বরগত 
শ্রবণোন্দ্রয়গ্রাহ্য সক্ষমাবিভাগ মান্্। পাশ্চাত) সঙ্গীতের দ্বরগ্রামের মান বারটি 
শ্রাতর মধ্যে এ রকম সক্ষম বিস্তার দুষ্প্রাপ্য । আবার এই সঞ্চসুরের প্রত্যেক 
সুরের একটি ক'রে বর্ণ আর কোন্‌ পশু বা পক্ষীর কণ্ঠস্বর হতে তাদের 
উৎপাত্তি, তা বলা আছে ; যেমন, সা- হাঁরতবর্ণ, ময়রের কেকাধ্ৰনি ; রে- 
রন্তবর্ণ, ভরতপক্ষী ; গা-স্বর্ণবর্ণ, ছাগ ; মা- হারিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ, সারস 
পক্ষী ; পা কৃষ্কবর্ণ, বুলবুল পক্ষী ; ধা- হরিপ্রাবর্ণ, অশ্বের হ্ষোরব আর 
নি- হচ্ছে সকল বর্ণের সমন্বয়, এর উপাত্ত হচ্ছে হস্তীর বৃধাহত ধ্যান থেকে। 

ভারতীয় সঙ্গীতে ৭২টি ঠাট আছে । এতে সঙ্গীতকার শুদ্ধরাগের মধ্যে 
সৃরদৃষ্টি ও তার বিন্যাসে অন্তহীন সুযোগ পায়; ষে কোন বিষয়ের মধ্যে 
রূপপ্রদানে তার ভাবের উপর চিত্ত 'নাঁবষ্ট ক'রে তার চতুর্দকে স্রের ম্ব্নজাল 
বুনে নিজের মৌলকত্ব প্রদর্শন করে । হিন্দুসঙ্গীতের চা শুধু কতকগুলি 
'নার্দস্ট স্বরাঁলপিতেই সীমাবদ্ধ নয় । গানের পদসকল ত্যাগ ক'রে তার মধ্যে 





সকল দেশের উপকথার মধ্যে প্রকতির উপর মন্ধশান্তর প্রভাবের বিষয় উল্লেখ পাওয়া 
যায় । আমোরকার ইশ্ডিয়ানগণ যে বৃষ্টি ও বায়ুর জন্য শব্দানুষ্ঠানের ক্িয়াপদ্ধাতির উন্নাতসাধন 
করোছল, তা সর্বজনাবদিত | জগতপ্রাঁসম্থ ভারতীয় সঙ্গগীতকার তানসেন তার গানের শান্তবলে 
আঁব্ন 'িবাপিত করতে সমথ হয়েছিলেন । ১৯২৬ সালে নিউইয়কের একটি আঁগ্ন 'নিবাপক 
দলের সম্মৃখে ক্যালিফোরয়ার নিসর্গবেদ কেলগ: আঁ্নর উপর স্বরকম্পনের প্রভাব প্রদর্শন 
করেছিলেন । “বেহালার ছাঁড়র মতন একাট প্রকাস্ড ছাড় একটা আলিউামনিয়াম টিউানং 
ফক্* উপর আতদুত্ত টান দিয়ে তানি গভীর বেতার স্ট্যাটকের মতন একটা অল্ছুত 'চিংকারের 
মতন শব্দ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়ৌছলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শূন্য কাঁচের নলের ভিতর 
দুপ্ফুট লম্বা হলদে লক্‌লকে এক গ্যাসের শিখা সম্কুচিত হয়ে গিয়ে ছয় ইিতে দাঁড়াল, 
তারপরে স্ফুলিঙ্গশশল একটা নীলাভ আগ্যনে পরিণত হল । আর একবার টান 'দিতেই আবার 
সেইরকম কমপনের চিংকার শব্দ. এবং সঙ্গেসঙ্গে সোঁট একেবারেই নিভে গেল !” 





গিকথামৃত ১৮৯ 


বিন্যস্ত স্বরসমূহকে নানা শব্দ যোগে প্রকাশ করা যায়,_-তাকে আলাপ বলে। 
আলাপে গায়ক বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তন প্রকার গাঁততে আর আশ, 
মশড়, কম্পন প্রভৃতি সংযোগে সুরবোচন্র্ের সৃষ্ট করে! পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
রচাঁয়তাদের মধ্যে বাখ্‌ শত শত প্রকারের জটিল উপায়ে সুরের আবাত্বর সঙ্গ 
তারতম্যের মধ্যে তার প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য উপলব্ধ করছিলেন । 

প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ষে ১২০ প্রকার “তালে”র বিষয় উল্লীথত আছে । 
কাঁথত আছে যে, আঁদসঙ্গীতকার ভরতমুনি ভরতপক্ষীর কণ্ঠধনিতে ৩২ প্রকার 
তাল পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তালের উৎপাত্র মূল হচ্ছে, মানুষের 
গাঁতছন্দে-_পদক্ষেপের 'দ্বিগ্ণ আর 'নিদ্রার মধ্যে যখন নিশ্বাস, প্রত্বাসের দুগ্‌ণ 
হয়ে দাঁড়ায়, সেই নিশ্বাসপ্রম্বাসের তিনগুণ সময় । 

ভারতবর্ষে মন.ষ্যকণ্টস্বরই শব্দযন্ মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে পারাচিত । 
হিন্দুসঙ্গীত তাই প্রধানতঃ কণ্ঠস্বরের তিন সপ্তকের মধ্যেই নিবধ্ধ আর এ 
একই কারণে হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসঙ্গীতর চেয়ে সূতানেরই বেশ প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে । 

'হিন্দুসঙ্গীত হচ্ছে ভাবময়, আধ্যাত্মক আর ব্যষ্টিগত কলারূপ প্রদর্শন, 
যার লক্ষ্য এঁক্যতানের চরম সৌন্দর্যে নয়, কিন্তু নাদব্রদ্ষের সাঁহত ব্যান্তগত 
মিলনে ; তাই সঙ্গীতকারের সংস্কৃত প্রাতশব্দ, “ভাগবত, যিনি ঈশ্বরের মাহমা 
কীর্তন করেন ।” 

সঙ্কীর্তনও একাঁটি ফলপ্রসূ যৌিকপ্রথা অথবা আধ্যাতক 'নিষ্ঠাচার, যাতে 
করে চিন্তা আর শব্দবীজের গভঈর মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয় । মানুষ স্বয়ং 
নাদরক্ষের মূর্ত প্রকাশ বলে, তার উপর শব্দের অত্যন্ত শান্তশালী আর সদ্যপ্রভাব 
বিদ্যমান । 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহান ধর্মসঙ্গীত সব মানুষকেই পরমানন্দ দান করে 
কারণ এ সাময়িকভাবে তার সুষুম্নাকাণ্ডের একটি চক্রকে জাগারত করে ।* 
সেই পরমানন্দের ক্ষণে তার দিব্য জনমের একটা ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে আসে । 


*উাঁ্লাখত কুলকুণ্ডলন" শান্তির জাগরণই যোগীর পরমপবিন্র চরম লক্ষাস্হান। প্রতীচ্যের 
শাস্নব্যাখ্যাতৃগণ, নিউ টেষ্টামেপ্টের “শরাভিলেশন” অধ্যায়ে ষে প্রতাঁক ব্যবহারে যোগ বিজ্ঞানের 
অনুরূপ ব্যাখ্যা আছে-যে বিষয় প্রভু ধীশ্খীম্ট জন এবং তাঁর অন্যান্য অন্তরঙ্গ 'শিষাবর্গকে 
শিক্ষা দিয়োছিলেন, তা আদোঁ বুঝতে পারেন নি । বাইবেলের উত্ত অধ্যায়ে ১১২০ পংন্তিতে 
জন “সপ্ততারকার রহস্য" এবং সাতটি গিজা্্র বিষয় উজ্লেখ করেছেন ; এই প্রভীকগ্হাঁল 
ষোগশাস্মবার্ণত মস্তিদ্ক কশের০কাচক্রের সাতাঁট পদ্ম বা চুক্তকে বোঝায় । দিব্যপারিকাজ্পত 





১৯০ যোগ্িকঘামত 


শ্রীযুক্কেশবর 'গারজীর দোতলার বসবার ঘর থেকে সং্কীর্তনের যে গান 
ভেসে আসছিল, তা নীচে উনুনশালে দাঁড়য়ে যারা রান্না করাছল, তাদেরও 
মাতিয়ে তুলছিল। আমরাও হাততালি দিয়ে গানের ধুয়া গাইতে শুরু করে 
দলুম । 

সন্ধ্যার মধ্যে শত শত আতাঁথঅভ্যাগতদের খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা 
হল। সঙ্গে ছল নিরামষ তরকারী, পায়েস প্রভাত । খাওয়াদাওয়ার পর 
সভার আয়োজন হল। উন্মৃন্ত আকাশের নীচে শতরাণ 'বাছয়ে জায়গা 
করা হল । শ্রীযুক্রে'বর গিরিজীর শ্রীমখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী সমবেত 
ব্যান্তগণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই নীরবে শুনতে লাগলেন । ক্রিয়াযোগের 
প্রয়োজনীয়তাই ছিল বন্তুতার বিষয়। সে বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনার পর তিনি 
আদর্শজীবনে আত্মসম্মান, ধীরতা, দঢ়সঞ্কঙ্প, সাদাসধা আহার এবং দৈনান্দন 
ব্যায়ামের উপযোগতাও বর্ণনা করেন। 

এরপর ছোট ছোট ব্র্ষচারী বালকেরা স্তোন্রপাঠ করবার পর স্ঙ্কীর্তন 
হয়ে সভাভঙ্গ হল । ॥ বেলা দশটা থেকে রাত বারটা অবাধ আশ্রমবাসীরা 
বাসন-কোসন মাজা-ঘষা ধোয়াপোঁছা প্রভূতিতে ব্যস্ত রইল । গুরুদেব আমাকে 
তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, “মুকুন্দ, উৎসবের আয়োজনের জন্যে এই 
সাত দিন ধরে, বিশেষতঃ আজকে তুম সারাদন ধরে হাঁসমুখে যে খাট্ান 
খেটেছ, তাতে আম ভাঁর খুশী হয়েছি । তুম আমার কাছে থাকবে । আর 
দেখ, আজ তুমি আমার বিছানায় শুতে পার ।” 

এই বিশেষ অন:গ্রহাট আমার কপালে কোনও দিন জুটবে তা স্বগ্নেও 
ভাবতে পারান । দুজনে আমরা কিছুক্ষণ গভীর প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলুম । 
বিছানায় ঢোকবার পর মানটদশেক কেটেছে কিনা সন্দেহ, গুরুদেব উঠে পড়ে 
জামাটামা গায়ে দিতে শুরু করলেন । 


এই নিক্ষমণপথে ধোগা বৈজ্ঞানিক ধ্যানের সাহায্যে দেহকারা হতে মীন্তলাভ করে তার আদ 
সন্তায় ফিরে বায় । (€ ই৬শ পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য |) 

মস্তি্কপ্হিত সপ্তমচক, “সহসুদলকমল"”ই হচ্ছে ব্রতবজঞান বা বক্জানুভাঁতর স্হান । 
দিবাজানলাভ হলে যোগী সৃজনকতণ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা অথবা “পদ্মজ” বা পদ্মযোঁন বলে 
উপলাষ্ধ করতে পারেন । 

'পক্মাসন” অভ্যাস হলে যোগণী উত্ত আসনে উপাঁবষ্ট হয়ে মাঁস্ত্ককশেরুকাচক্ের 
বাঁচবর্ণের পল্মসকল অথবা চক্রসমূহ' দর্শন করেন। প্রত্যেক পল্মই (বান দল অথবা 
প্রান্তর বর্ণে রঞ্জিত । এই পচ্মসকলই চররুপে বার্ণত | 


শিকখামত ১৯৬ 


গুরুদেবের পাশে শয়নলাভ করার অপ্রত্যাশিত আনন্দে সেটা কতকটা 
আঁবশ্বাস্য বলেই ঘেন তখন বোধ হাচ্ছিন, জিজ্ঞাসা করপুম, “কি হল 
গ্র*রদর্দেব ?” 

“দেখ, মনে হচ্ছে যেন জনকতক শিষ্য ঠিক সময়মত ট্রেন ধরতে পারে নি ; 
তারা হয়ত এখ্যানই এসে পড়বে । চল, তাদের জন্যে কিছু খাবারদাবারের 
যোগাড় করে রাখা যাক্‌ ।” 

“গুরুজৰ, রাত একটায় কেউই আজ আর আসছে না, কেন বাস্ত হচ্ছেন ; 
আপাঁন নাশ্ন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন |” 

“আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাক, সারাঁদন ধরে খুব খেটেছ খুটেছ ; আমিই না 
হয় রাল্নাটান্নার ব্যবস্হা দেঁখগে 1৮ 

গুরুজীর কণ্ঠম্বরে দঢ়তা দেখে, আম তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে 
উঠে পড়ে গ্‌রুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চললূম সেই দোতলার উপর 'ভিতরকার বারান্দার 
ধারে ছোট্র রান্নাঘরাটিতে, যেখানে আমাদের রোজ রান্না হয় । চাল-ডাল শীঘ্রই 
ফুটতে শুরু হল। 

গুরুদেব স্নি্ধমধূর হেসে বললেন, “আজকের রাতে তুম ক্লান্তি আর 
কঠিন কাজের ভয়কে জয় করেছ--জীবনে আর তোমার এদের থেকে কোন ভয় 
থাকবে না, দেখো 1” 

আমার চিরজীবনের এই পরম শুভ-আশীবাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠানে 
পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে নঈচে নামতেই দেখা গেল, একদল শিষ্য 
এসে উপাস্হত । 

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, “ভাই, এত রাঁন্রতে এসে গুরুদেবকে বিরত 
করতে আমাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিস্তি কি করব বলুন, ট্রেনের সময়ের 
গোলমাল করে ফেলোছলুম, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেল । কিন্তু এসে যখন 
পড়েছি, তখন একবার গুরুদেবের দর্শনলাভ না করে আর কি করে ফিরে 
যাই, বলুন ?” 

তান আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করছেন কি-- 
আপনাদের জন্যে একেবারে রাম্না চড়িয়ে দিয়েছেন, দেখুন গে ।” 


গৃরুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ডাকছেন ; অবাক সেই শিষ্যদলকে নিয়ে 
একেবারে রান্নাঘরে হাজির করল,ুম । 


গুর্দেব এইবার আমার দিকে চোখ 'িটামট করে তাঁকয়ে বললেন, “যাক, 
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এতক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঙ্জন ছল । এবার তো বুঝলে যে, এরা সাত্যসাঁত্যই 


খ্রেন ফেল করেছিল ?» 
আধঘণ্টাটাক বাদে, তাঁদের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গুরুদেবের পিছন 
পিছন চললুম ; মনে হল, এবার অবশ্য ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য গ্‌রুদেবের 


পাশে শয়নের সৌভাগ্যলাভ হবে । এবার আর তাতে বাধা পড়বার কোন 
সম্ভাবনা নাই । 


১৬শ পরিচ্ছেদ 


গ্রহশান্তি 





“মকুন্দ, তুমি গ্রহশান্তির জন্য একটা তাগা ধারণ কর না কেন ?” 

“করব না কি গুর্‌দেব ? কিন্তু ও সব জ্যোতিষশাস্তে আমার কোন 
বিশ্বাসই হয় না।” 

“না, না, এসব বিশ্বাসাট*্বাসের কথা নয়। কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক 
ধারণা করতে গেলে দেখতে হবে, সেটা সাঁত্য কিনা । নিউটনের আঁবচ্কারের 
পরে যেমন, তেমান তার আগেও তো মাধ্যাকর্ষণ বেশ চমৎকারভাবেই কাজ 
করছিল । মানুষের বি*্বাসের অভাবে যাঁদ এর আইনকানুন কাজ করতে না 
পারে, তা হলে তো 'বিশ্বন্রক্ধাণ্ড একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় । 

“ধত সব বুজরূকদের দ্বারাই জ্যোতিষশাস্তের এইরকম বর্তমান দুর্দশা 
দাঁড়য়েছে। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে, ক গাঁাতক,* ক আধ্যাত্বক, 
কোনরূপেই কেউ সাঁঠকভাবে এর ধারণা করতে পারে না-এ এতবড়ই একটা 
বিরাট শান্ত । মূর্ আনাঁড় যাঁদ শাদ্তের লেখা ঠিকমত না বুঝে সেখানে 
হাঁজাঁবাঁজ দাগ দেখেই 'বিদ্যে ফলাতে যায়, তাহলে ফল তো এরকমই হবে আর 





* প্রাচীন হিন্দু সাহত্যে জ্যোতাঁধক উজ্লেখে পাঁণ্ডিতেরা গ্রন্রচিতাদের তারিখ 
নিধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন । খাষাঁদগের বৈজ্ঞানক জ্ঞান আত উচ্চধরণের ছিল । 
কৌিতকী ব্রাহ্মণের সৃনী্দদ্ট জ্যোতিষাংশে আমরা দেখতে পাই যে, ৩৯০০ তিুক্ট পূর্বান্দে 
হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্তে বিশেষ পারদশর্ ছিলেন, যে শাস্মবলে তাঁথি নক্ষঘানষায়ী ক্রিয়াকমে'র 
শুভলগ্ন [নধারণ করা হত। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ার মাসের ঈম্ট-ওয়েষ্ট পাশার 
“জ্যোতিষ” অথবা বোপক জ্যোতিষ তত্পমূহের নিবন্ধ সমঞ্টির সম্বন্ধে নিম্নালাখত এক 
আলোচনা প্রকাঁশত হয়্,_-“'এর বৈজ্ঞানিক কাঁহনীসমূহে জানতে পারা যায় যে, প্রাচীন 
জাতসকলের মধ্যে ভারতবর্ষই সবাপেক্ষা অগ্রণণ িল--এবং ছিল জ্ঞানান্বোষগণের পক্ষে 
তীর্থস্বরূপ । স্প্রাহীন জ্যোতিষশাস্ত ব্র্গৃপ্তে নিম্নালাখত বিষয় সব আছে, বথা- 
আমাদের সৌরমস্ডলে গ্রহাঁদর মন্দস্ফুট গাঁত, রাঁবপরমক্রান্তি, পৃথিবীর গ্োলাকীত, চল্দের 
পরাবার্তত আলোক, পাৃথবশর িজ অক্ষরেখার উপর আঁহকর্গাত, ছায়াপথে 'চ্ছিরনক্ষয়ের 
অবচ্হান, মাধ্যাকর্ধণ শাশ্ত--এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল যা, কোপার্নকাস বা 
নিউটনের আগে পাশ্ান্যজগতে কখনও আকিকিত হয় নি” 

১৩ 
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এ অপূর্ণ জগতে তা হওয়াও িছ্‌ বিচন্র নয়। তাই বলে এই সব 
শাস্রজ্'দের সঙ্গে শাস্মটাও বিসজন দেওয়া চলে না ।» 

গুরুদেব বলতে লাগলেন,_“সৃষ্টর সকল অংশই পরস্পরের সাঁহত 
সংযুন্ত আর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে । বিশ্বপ্রকতির সমতাছন্দ 
এই আদানপ্রদানের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে । মানুষকে তার মানব প্রকাতি 
অনুসারে দুই ধরণের শস্তর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয়। প্রথমতঃ তার 
সম্ভার ভিতর “ক্ষত্যপতেজঃনরুদ্ব্যোম' প্রভাতি পণ্ভূত ও তন্মাত্রের সংমিশ্রণ 
হতে উদ্ভূত 'িপর্যয় আর দ্বিতীয়তঃ বাঁহঃপ্রকূতর ধবংসশন্তি । মানুষ যতাঁদন 
মরণের সঙ্গে লড়াই করে চলে, ততাঁদন তাকে লক্ষকোটি পার্থিব আর অপার্থিব 
পাঁরবর্তনের ভিতর দয়ে চলতে হয় । 

“জ্যোতিবিদ্যা হচ্ছে, মানুষের জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের বিষয় 
অধায়ন । গ্রহনক্ষত্রেরা তো নিজ বুদ্ধিবলে উপকার বা অপকার করে না, তারা 
কেবল ধনাত্মক অথবা খণাত্মক জ্যোতিঃ বাকরণ করে মান্ত। এদের নিজেদের 
কোন অনুকূল বা প্রাতিকল ক্রিয়াশন্তি নেই ; এরা মানুষের সোজাসুজি কোন 
উপকার অথবা অপকার করতে পারে না। এরা হচ্ছে, মানুষ অতঁতে 
কার্ধকারণের যা ভারসাম্য চালিত করে এসেছে, বাঁহজগতে তার ফলপ্রকাশের 
বাধানারদদন্ট পথ । 

“জাতক জন্মায় ঠিক সেই দিন ক্ষণ মুহূর্ত ধরে, যখন সেটা তার প্রান্তন 
কর্মফল অনুসারে গ্রহনক্ষত্রদের সংদ্হানের সঙ্গে সুক্ষ গাাতিক 'হসাবে 
একেবারে নির্ভুলভাবে মিলে যায়। তার কো্ঠ হচ্ছে, তার অতশতকর্মের 
আবকল প্রাতালাঁপ যা বদলান যায় না, আর তা ভাবিষ্যতেরও সম্ভাব্য ফল 
প্রকাশ করে । কিন্তু জন্মফল কেবল মাদের স্বজ্জাত উপলব্ধি আছে, তারাই 
সাঠকভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে, কিন্তু তারা সংখ্যায় অতি অজ্পই । 

“জম্মমৃহর্তে গ্রহনক্ষব্ধের সমাবেশ এ বোঝায় না যে, তার অতাঁত 
শুভাশুভ কর্মফলের সমাষ্টিতে যে অদন্ট রচত হয়েছে, তা থেকে তার উদ্ধারের 


তথাকাঁথত “আরব সংখ্যা,” যা পাশ্চাত্য গাঁণতশাস্ত্রের উন্নয়নের পক্ষে অমৃলা, তা নবম 
শতাব্দীতে আরব দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এসোছল ভারতবর্ধ থেকেই, যেখানে অঞ্কালখন- 
প্রণালী বহন প্রাচটনকাল হতেই 'বাধিবদ্ধ হয়োছল । ভারতের বিরাট বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের 
আরও আঁধকতর পারচয় লাভ করতে গেলে স্যার প্রফযজ্লচন্দ্ু রায়ের “শহন্দু রসায়নশান্ছের 
ইাতহাস" আর ড্র ভ্জেল্ুনাথ শীলের “প্রাচীন হিন্দুদের প্রুববিজঞান,৮” বি. কে. 
সরকারের “প্রতাক্ষ বিজ্ঞানে হল্দবকাতিত্ব+ এবং তাঁর “হন্দু সমাজ্জাবদ্যায় সদর্থক পউভূমিকা" 
এবং ইউ. সি. দের “হন্দ, ভৈধজ্য বিজ্ঞান" দুদ্টব্য । 


ঘোশিকথামত ১৯৫ 


আর কোন উপায়ই নাই । এ সমাবেশ জাতকের চিরজীবনের জন্য অদৃস্টের 
দাসত্ব হতে মান্তকামনার চেষ্টার উদ্রেক করার জন্য সুচনা করে। যাসে 
করেছে তা সে বদলাতে পারে, তা সে উলটে দিতে পারে । তার জীবনে যে 
সকল ফল এখন বর্তমান রয়েছে, তাদের কারণেরও সেই 'ত একমান্ত প্রবর্তক-: 
তা ছাড়া আর কেউ নয়। সে তার যে কোন অসামর্থ, অক্ষমতা দূর করতে 
পারে, কারণ প্রথমতঃ তারই কর্মফলবশতঃ সেটা সম্ট হয়েছে আর তাছাড়া তার 
আধ্যাত্বক শান্ত আছে, যেটা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন নয় । 

“অদ্‌স্ট ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই যে কুসংস্কার, এই যে ভয়, এ 
মানুষকে একেবারে প্রাণহীন যন্তের মতই করে তোলে ; ব্লীতদাসের মতন তাকে 
যন্তচাঁলিতের মতনই 'নিভর করে চলতে হয় । জ্ঞানী যে, সে তার গ্রহনক্ষত্রের 
শান্তকে পরাভূত করতে পারে, মানে তার প্রান্তন কর্মফল খণ্ডন করতে পারে-- 
সৃষ্টি থেকে মুণ্টার প্রাতি তার ভন্ত আরোপ করে । যতই সে ঠৈতন্যের সঙ্গে 
তার অভেদত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ততই সে জড়ের প্রভাব হতে মুন্ত হয়। 
আত্মা চিরমস্ত, অজ, নিত্য, শাম্বত- এর মরণ নেই, কারণ এর জন্ম নেই ; 
কাজেই এ কখনও গ্রহনক্ষতের প্রভাবাধীন হতে পারে না। 

“মানব হচ্ছে একটি জীবাত্মা আর তার একটি দেহ বর্তমান । যখন সে 
প্রকৃত সত্যোপলাষ্ধ করতে পারে, তখন সে আর বাইরের কোন শীস্তরই খেলাতে 
আঁভভূত বা বিব্রত হয়ে পড়ে না, সে অকুতোভয়ে সব ত্যাগ করতে পারে। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ আধ্যাঁত্বক স্মতভ্রংশের বশে বিভ্রান্ত হয়ে 
থাকে, ততক্ষণ পর্ম্ত তাকে সমস্ত পাঁরপ্যাম্বক অবস্হার 'বাধানয়মের সুক্ষ 
শঞ্খলে আবম্ধ হয়ে থাকতে হয় । 

“পৃতাঁন সং, 'তাঁন একমেবাদ্বিতীয়ম ;) ভগবানের সঙ্গে ভন্ত এক হয়ে 
গেলে তার তো আর কোন কাজেই ভুল হবার আশঙ্কা নেই । তার কার্যকলাপ 
সব স্বাভাবক আর সঠিকভাবেই জ্যোতিষশাস্তের বিধি অনুসারে সম্পাদত হয়, 
তাতে কোন বিরুদ্ধফল উৎপন্ন হয় না। গভীর ধ্যান আর প্রার্থনার বলে 
সে সেই 'ব*বঠৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়--অন্তরের মধ্যে রক্ষা করতে তার 
চেয়ে বড় তো আর কোন শন্তই নেই ।”» 

“তা হলে গুরুদেব, আপাঁন আবার আমাকে তাগা ধারণ করতে বলছেন 
কেন?” বহুক্ষণ নীরব থাকার পর এই প্রশ্ন করলুম । এর মধ্যে আমাকে 
্রীধুন্কেশ্বর গরজীর এই জ্ঞানগভ: ব্যাখ্যা খানচটা পাঁরপাক করবার চেষ্টা 
করতে হয়োছল। এতে চিন্তার খোরাক ছিল যা আমার কাছে একেবারে 
নৃতন। 


১১৩ যোঁিকঘান,ত 


“মানেটা কি জান? পাঁরব্রাজক গম্তব্যন্থানে পেশীছে তবেই তার ম্যাপ 
ফেলে দেয় । পথ চলতে তো তাকে সুবিধাজনক আর সোজা রাস্তা খে 
বার করে 'নিতে হয় । প্রাচীন ধাঁষরা আমার্দের এ পৃথিবীর মায়াতে নিবসিনের 
কালটা কাময়ে ফেলবার জন্যে নানা রকম উপায় আঁবক্কার করে গেছেন। 
আবাশ্য কর্মফলভোগের কতকগুলো বাঁধাধরা 'নিয়মকানূন আছে বইকি, কিম্তু 
তাও জ্ঞানবলে সুবিধাজনক ব্যবন্ছা করে নেওয়া যায়, 'নিতান্ত গতানুগাঁতকভাবে 
ভোগ করে যেতে হয় না। 

“মানুষের যা কিছু দুঃথকণ্ট, অমঙ্গল, তা কোন না কোন প্রকার বিশ্ব- 
গবধানের লঙ্ঘন থেকেই উৎপন্ন হয় ৷ শাম্বাবাধ এই নির্দেশ দেয় যে, ঈশ্বরের 
সর্বশান্তমত্তা অস্বীকার না করে, সব প্রাকাতিক নিয়ম মেনে চলা । তার কি বলা 
উচিত জান? তার এই প্রার্থনা করা উচিত যে, "প্রভু, একমান্ন তোমাকেই তো 
আমি ভান্ত কার আর বিশ্বাস কার, আর জানি যে তুমিই আমায় সাহায্য করবে, 
গকম্তু আমিও আমার কৃত অন্যায় বা ভুল কাজের জন্যে বা তার জন্যে যাঁদ কোন 
ফলের উৎপাত্ত হয়, তা সংশোধনের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব 1 বহুবিধ 
উপায়ে- এই ধর না কেন, প্রার্থনার দ্বারা, ইচ্ছাশান্তর দ্বারা, যোগসাধন, গভীর 
ধ্যানধারণা বা সাধুসন্তদের উপদেশ, আশাবদি বা অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার 
দ্বারা অথবা উপয্স্ত তাগা প্রভৃতি ধারণ করে, অতাঁত জীবনের কর্মফলের 
গূরুদ্ব হাস করান অথবা তা এড়ান যেতে পারে। 

“বাজপড়ার হাত থেকে এড়ানর জন্যে বাড়ীর মাথার ওপর তামার শিক 
দেওয়া থাকে দেখেছ তো, তেমান এই শরীরমান্দরও কতকগাীল উপায়ে রক্ষা 
করা যেতে পারে। বৈদঢ্যাতক আর চৌদ্বক শীস্তর বিকিরণ বিশ্বজগতের 
চতুর্দিকে প্রাতানয়তই ছাঁড়য়ে পড়ছে , তারা মানব শরীরের উপর অনুকূল বা 
প্রীতকূল প্রভাব বস্তার করে। যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের মৃনিখাঁষরা 
সক্ষয় জ্যোতিষ প্রভাবের প্রাতকল ক্রিয়া প্রাতহত করবার গড় রহস্যের বিষয় 
চিম্তা করে গেছেন। মুনিখাষরা আঁবিজ্কার করেছিলেন যে খাঁট ধাতু 
থেকে একরকম আধ্যাত্মিক শীন্তাবশিষ্ট সক্ষম আলোকরাঁশন বিনির্গত হয়, যা 
গ্রহনক্ষব্রের ক্ষাতকর প্রভাবের বির্ণ্ধে প্রচশ্ডভাবে প্রতিক্রিয়াশীল । কতক- 
গুল বঙ্লতাগদলমাঁদর মূল প্রভৃতির সংযোগও উপকারী দেখা গেছে। 
সবচেয়ে ফলপ্রদ হচ্ছে বেদাগ আর 'নিখ*ত গ্রহরত্ব-এবং তা অন্ততঃ দুরাতি 
হওয়া চাই। 

“ফাঁলত জ্যোতিষের ফলপ্রদ প্রাতরোধক ব্যবস্থার বিষয়ে ভারতবর্ষের বাইরে 
গুর্তরভাবে আলোচনা কদাচিৎ হয়েছে। আসল কথাটা কি জান, প্রশন্ত 


বোঁগিকখানমত ১৯৭ 


ধাতু, গ্রহরত্ব বা মূল ধারণ সবই বৃথা হয়ে বায়, যাঁদ না সে সব ঠিক উপয্স্ত 
পাঁরমাণের ওজনের দেওয়া হয় অথবা কবচাঁদি ঠিক অঙস্পর্শ করিয়ে না ধারণ 
করা হয় ।” 

“তা হলে ত' গুরুদেব, গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করা দরকার। নিশয়ই আমি 
আপনার পরামর্শ মত তাগা ধারণ করব ।” 

“সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তোমায় সোনা, রূপো আর তামার তাগা 
ব্যবহার করবার পরামর্শ দিই, আর বিশেষ ফললাভের জন্যে তোমায় আমি 
রুপো আর সীসের তাগা ব্যবহার করাতে চাই, বলে শ্রীষস্তে*্বর গিরিজী 
এবষয়ে আমায় সব খুটিনাটি উপদেশ দিয়ে দিলেন । 

জিজ্ঞাসা করল্‌ম,-_“আচ্ছা গুরুজী, এই “বশেষরূপে ফললাভ'টার মানে 
কি? কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে, বলুন তো ?” 

“মুকুন্দ, শীগাগিরই তোমার একটা দারুণ গ্রহপীড়া ঘটবে- ভয় পেয়ো না। 
রক্ষা পেয়ে যাবে । মাসখানেকের মধ্যেই তোমার লিভারের দোষ দাঁড়িয়ে গিয়ে 
তোমায় খুবই ভোগাবে । এ ভোগ তোমার ছ'মাসকাল পর্যন্ত চলবে, কিন্তু 
তাগা ধারণ করলে ভোগকালটা কমে 'গয়ে মান্র চব্বিশ দিনে এসে দাঁড়াবে ।” 

তার পরাঁদনই একটা স্যাকরা ডাকিয়ে গুরুজীর কথামত তাগা তৈরা 
কাঁরয়ে নিয়ে ধারণ করলুম ৷ স্বাস্থ্য তখন আমার খুবই ভাল ছিল ; গুর্জীর 
ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ভুলে গেলুম, আর ফিছুই মনে রইল না। তিনি 
শ্রীরামপুর থেকে কাশী চলে গেলেন। আমাদের কথাবাতরি 'দন ন্লিশেক পরে 
আমার লিভারের জায়গায় একটা দারুণ বেদনা উঠল । তার পরের কাহপ্তা ষে 
কি করে কেটেছিল, তা ভগবানই জানেন । সেষে কিদার্ণ যন্ত্রণা আর কষ্ট, 
আর তার ক একট মান্রও রেহাই ছিল ! মনে মনে ভাবলুম যে গুর্দদেবকে 
এ নিয়ে আর বিব্রত করব না, একাই এ নিদারুণ কম্ট নীরবে সহ্য করে যাব । 

িন্তু তেইশ 'দিন ধরে দারুণ ভোগবার পর আর সইতে না পেরে, সে 
সঙ্কঙ্প আর বজায় রাখতে পারলুম না; কাশীর ট্রেনে চেপে বসলুম। 
বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে গুরুজী অবশ্য আমায় খুবই আদর যত্ব করলেন । 
দর্শনের জনা বহু ভন্তুশিষ্যেরা সোঁদন গুরুজীর কাছে এসে হাজির । আমার 
যে কি দারুণ কষ্ট তা আর তাঁকে আড়ালে ডেকে বলবার ফুরসং পাই না, আর 
কেউ ডেকে জিজ্ঞাসাও করবে না। কি বিপদ! মন চড়ে গেল, একা একা 
একটা কোণে চুপ করে বসে রইলুম । রান্রে সব খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তবে 
সবাই চলে গেল; তখন গুরুদেব আমাকে তাঁদের বাড়ীর সেই অস্টকোণ 
বারান্দাটিতে ডেকে পাঠালেন । ৃ 


৬১৯৮ যোঁগকথান:ত 


শ্রীষন্তেশবর গিরিজী চাঁদের আলোয় পায়চারি করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর 
ছায়া এসে পড়ছিল ; আমার 'দিকে তাঁর চোখ না ফিরিয়ে তান পায়চারি করতে 
করতেই বললেন, “তোমার লিভারের যন্ত্রণার জন্যে এসেছে । ওঃ! আচ্ছা 
দেখি, তুম কাঁদ্দন ভুগছ--দিন চব্বিশেক হবে, না ?” 

“আজে হ্যাঁ, গুরুদেব |” 

“তা হলে তোমায় যে পেটের ব্যায়ামাী শিখিয়ে ছিলুম, সেটা কর না কেন ?” 

হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলুম না, তবুও তাঁর আজ্ঞা পালনের ক্ষীণ 
প্রচেষ্টায় বললুম, “গুরুদেব, কি দারুণ ঘন্দ্রণায় যে ভূগাছ, তা যাঁদ জানতেন, 
তাহলে ও কথা আর মুখেও আনতে পারতেন না। এই যন্ত্রণার ওপর আবার 
ব্যায়াম করব, কি যে বলেন ।” 

“তুমি বলছ যে তোমার ঘন্তণা আছে, এখ্যা, আর আমি বলছি যে তোমার 
িছনমাত্র যন্ত্রণা নেই। এ দুটো বিপরাত কাণ্ড কি করে একসঙ্গে হয় বল 
দেখি 2” বলে গুরুদেব আমার 'দিকে সপ্রম্নদষ্টিতে চাইলেন । 

শুনে আম তো একেবারে স্তীষ্ভত আর সঙ্গে সঙ্গে মুস্তর আনন্দে 
একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম । এই চব্বিশাঁদন ধরে যে অসহ্য ষন্রণা আঁবরত 
ভোগ করে এসেছি, যাতে করে রান্রে বিন্দুমান্রও ঘুম হত না, তাতো আর 
িছুমান্ত টের পাচ্ছি না। শ্্রীযুক্তেবর গিঁরজীর কথায় সে দারুণ যন্ত্রণা 
একেবারে বেমালুম উড়ে গেল, যেন কোনও কালে কখনও কিছ হয় নি, কি 
আশ্চর্য! 

কৃতজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়ে পদতলে ?গিয়ে পড়তে গেলুম, তাড়াতাঁড় তানি 
আমায় ধরে ফেললেন । তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বললেন, 
“আরে ছেলেমানূষি কোরো না, ওঠো, ওঠো; গঙ্গায় কেমন চাঁদের আলো 
পড়েছে, দেখ দেখি ।» নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়য়ে দেখলুম, তাঁর চোখদুাট 
আনন্দে উদ্জব্ল । তাঁর এ রকম ব্যবহারে ভাবলুম ষে, তান আমাকে এই 
বিম্বাস করাতে চাইছেন যে 'তাঁন নন, ভগবানই হচ্ছেন আমার আরোগ্যকতা । 

সুদূর অতাঁতের চিরপোষিত স্মৃতিচিছ্ছু আজও আম সেই রুপো আর 
সাঁসের ভারী তাগা পরে রয়েছি । তখন আবার আমি নতুন করে বুঝতে 
পারলুম যে সাঁত্যই আমি এক মহামানবের সঙ্গলাভ করোছ । পরবতাঁ জীবনে 
আম অনেক বন্ধুদের শ্রীষুক্কেশবর গািরজীর কাছে ভাল হবার জন্য নিয়ে 
গিয়েছিলুম । তান তাগা* 'কি রত্ব আর তারা কোন গ্রহশান্ততে প্রশস্ত আর 


পচন 





* ২৫শ পাঁরচ্ছেদের শেষে প্রাদটশীকা দ্ুত্টব্য । 


যোগিকথামৃত ১৯৯ 


তাদের ব্যবহার কিরুপ, সব বুঝিয়ে দিয়ে ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে তাদের 
ভাল করে দিতেন । 

ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিংশাস্দ্ের প্রাতি আমার একটা অশ্রদ্ধা আর 
আবশ্বাসের ভাব ছিল খাঁনকটা এই কারণে যে, ত নেকেই এর প্রাত অন্ধ 
আনুগত্য প্রদর্শন করে যাদের কোন য্যস্তি বিচার নাই, আর খাঁনকটা এই কারণে 
যে, আমাদের বাড়ীর জ্যোতিষী মহাশয় বলোছলেন যে, “তোমার দু দুবার 
পত্বীবিয়োগ আর তিন তিনটে বিয়ে হবে 1৮» এই িতনটে বিয়ের ব'লর কথা 
শুনে তো বাঁলদানের ছাগের মত আমার সমস্ত শরীরে কাঁপন ধরে গেল! 
দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলুম । 

অনন্তদ্া পরম নিশ্চন্তভাবে বলেছিলেন, “এ তো তোমার কপালে 
ঘটবেই । কারণ তোমার কুম্ঠিতে তো লেখা ছিল ধে, ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে 
হিমালয়ের দিকে পালাবে আর জোর করে তোমায় ধরে আনা হবে, তা যখন সব 
[ঠিক ঠিক ফলে গেছে, তখন তোমার এ বিয়ের কথাও ফলে যেতে বাধ্য |” 
যুক্তিটা একেবারে অকাট্য । কিন্তু একরান্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অন্দভব 
করলুম যে, এই ভবিব্যদ্বাণী একেবারেই মিথ্যা । কোষ্ঠি আগুনে পাঁডিরে 
একটা কাগজের খামে তার ছাইগুলো পুরে তার উপর লিখে 'দিলুম, “জ্ঞানের 
আগুনে পড়লে প্রান্তন কর্মের বীজ আর কখনও ফুটতে পারে না।” চট করে 
নজরে পড়ে, এমন জায়গায় খামটা রেখে দিলুম । অন্তদা তক্ষদুনি দেখতে 
পেয়ে আমাকে হেসে ঠাট্টা করে বললেন, “যা সাঁত্য জীবনে ঘটবে, তা ওড়ান কি 
কুচ্ঠি পোড়ানর মত এতই সোজা ?” 

তবে একথা সত্য ষে, বয়স হবার আগেই বাস্তবিক তিন তিনবার আমার 
[বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিন তিনবারই আমি সে ফাঁদ 
এড়াতে পেরোছিলুম* এই ভেবে যে, কোম্ঠিতে লেখার ফল ঘটতে দেওয়ার চেয়ে 
ঈশ্বরের প্রাত আমার আকর্ষণ ছিল ঢের ঢের বেশন প্রবল । 

“মানুষের যত গভীর আত্মোপলব্ধি হয়, ততই সে সারা বিশ্বপ্রকতিকে তার 
সক্ষম আধ্যাত্মিক শাস্তির »্পন্দনে প্রভাবিত করতে পারে, আর ততই সে নিজেও 
তার নৈসার্গক প্রভাব হতে মস্ত হতে পারে ।” গুরদদেবের এই কথাগুলে। 
প্রারই মনের মাঝে উদয় হয়ে খুব উৎসাহের সণ্টার করত 4 


২০০ যোক্গিকঘানত 


মাঝে মাঝে আঁম জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করতুম, আমার সবচেয়ে খারাপ 
সময় কবে পড়বে বলুন দেখ, আর সেই সময়টাই বেছে নিয়ে যে কাজে লেগে 
থাকতুম তাই-ই করে যেতুম । এও অবশ্য সত্য যে, এই রকম সব দুঃসময়ে 
দারুণ কম্টের 'ভতর 'দিয়ে তবেই ঝতকটা কৃতকার্য হতে পারা গেছে । কিন্তু 
আমার যা বশ্বাস ছিল, তা শেষ অবাধ একেবারে খাঁট বলেই প্রাতিপন্ন হয়েছে । 
সেটা হচ্ছে এই যে, ভগবানই একমান্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাস আর মানুষের 
ঈদবরদত ইচ্ছার উপযুস্ত সদ্যবহার--এ দুটোর এত বড় শান্ত যে, সারা সৌর- 
জগতের এমনতর ক্ষমতা নাই যে তা উল্টাতে পারে । তাতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ- 
নক্ষত্রের কোন দশাই মানুষের বিন্দুমান্ন দুর্দশা আনতে পারে না। 

পরে জান্লুম যে জাতকের জ'মকালীন রাঁশচক্লের অবন্থান এ কথা বোঝায় 
না ষে, সেপ্রান্তন কর্মফলের দাস। এর লিখন বাদ্তাঁবকই আত আশ্চষ ! 
এরা সর্বাবধ সংকী্ণতা হতে মুক্ত হবার জন্য মানুষের দঢুসঙ্ক্পকে জাগিয়ে 
তোলে । ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই জাবাত্মারূপে সূন্টি করে তাকে ব্যন্তিত্ব দান 
করেছেন, কাজেই তারা এই বিশ্বসৃষ্টর এবটা অপাঁরহার্য অংশ-_-তা সে মহান 
বা ক্ষুদ্র যাই-ই হোক নাকেন। তার মহন্ত সদ্য ও চরম, অবশ্য সে যাঁদ তা 
একান্ত কামনা করে আর তার জন্য বাইরের কোন শক্তিকে জয় করা দরকার 
করে না, অন্তরে বিজয়লাভ করাই তার প্রয়োজন । 

শ্রীঘুক্তেশবর গাঁরজী আমাদের বর্তমান যুগে ২৪,০০০ বর্ষব্যাপণ সায়ন 
বত্তের বা চক্রের গাঁণতক প্রয়োগ আঁবদ্কার করেছিলেন ।* এই কালচকর 
অধিরোহী-অবরোহী ভেদে দ.টি চাপ বা বৃত্তাংশে বিভন্ত, প্রত্যেকেরই ব্যাপ্তি 
১২,০০০ বৎসর । প্রত্যেক বৃত্বাংশের মধ্যে আবার কল, দ্বাপর, শ্লেতা ও 
সত্য এই চারটি করে যুগ পড়ে । গ্রীকদের মতে এরা লৌহ, বরো, রৌপ্য ও 
স্বর্ণযুগ নামে অভহিত । 

আমার গুরুদেব নানাবিধ গণনায় স্থির করোছলেন যে, আঁধরোহট বৃজজধশের 
শেষ কলি বা লৌহযুগ প্রায় ৫০০ খ্রাস্টাব্দে শুরু হয়েছিল । এই কাঁলফুগের 
স্থিতিকাল হচ্ছে ১২০০ বংসর আর এটা ছিল জড়ের যগ। এ যুগ শেষ হয় 
প্রায় ১৭০০ শ্রীস্টাব্দে। এ বৎসর হতেই ২৪০০ বর্ষব্যাপী দ্বাপর যুগের 
সূচনা । এই যুগে বৈদযাতিক ও আণাঁবক শান্তর নানাবিধ উন্নতি ; টেলিগ্রাফ, 
রেডিও, বিমানাদ আর অন্যান্য দূরস্ববলোপকারা ঘন্মদির আবিভবি | 

* এই সব সায়নব্স্ত স্বামণ শ্্রীযুক্তেষ্বর গারজট প্রণণত “দি হোল সায়েন্সে” ব্যাৎ)াত 
হয়েছে । (যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ: হীন্ডয়া, ২৯ ইউ. এন, মহখাজ রোড, 
দাঁক্ষণেশ্বর, কাঁলঃ ৭০০০৭৬ হইতে প্রাপ্তব্য )। 
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ঘ্রেতাফুগের আরম্ভ হবে ৪১০০ প্রাস্টাব্দে ; হ্থিতিকাল, ৩৬০০ বৎসর । 
এ যুগের লক্ষণ হবে টোলপ্যাথি বা পরাঁচক্তজ্ঞান আর কালাঁবলোপকারী অন্যান্য 
বিষয়, তাতে সকলেরই সাধারণ জ্ঞান থাকবে । তারপর আঁধরোহী বৃত্তাংশের 
শেষ যৃগ, সত্যষুগের আবিভবি ঘটবে । এর স্থিতিকাল হবে 8৮০৫ বৎসর । 
এ যুগে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি চরম উৎকর্ষ আর পূর্ণ পাঁরণাঁত লাভ করবে, তখন 
সে দৈবপরিকষ্পনার সঙ্গে সঙ্গাতি রক্ষা করে সকল কর্ম সম্পাদন করবে । 

তারপর আসবে অবরোহী বৃত্তাংশের ১২,০০০ বংসর। এর সনচনায় 
পাঁথবীতে ৪৮০৩ বর্ষব্যাপণ অবরোহী সত্যযূগের আবিভবি হবে ( ১২,৫০০ 
প্রীন্টাব্দে )। মানবজ'তি তখন ব্লমশঃ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে । এই 
সব কালচক হচ্ছে মায়ারই চিরতন আবর্তন- প্রাতিভাঁসক জগতের বৈষম্য আর 
আপোঁক্ষকতার ক্রিয়া ।* ববিশ্ব্্ণ্টার সঙ্গে খন তার অচ্ছেদ্য দৈব অভেদত্বের 
সংজ্ঞান বা বল্যাণবুদ্ধি জাগাঁরত হয়, তখনই মানুষ একে একে এই স্াস্টর 
মায়াকারাগার হতে মান্ত লাভ বরে। 

গুরুদেব শুধু যে জ্যো:তষ সম্বন্ধে তা নয়, পৃথিবীর নানা শাস্তুস্বন্ধেও 
আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন । নানা শাস্রগ্রন্হের উপদেশ তান তাঁর 
নি্কলজ্ক মনের উপলাঁ্ধজাত জ্ঞানের বিচারে বিশ্লেষণ করে আর মহাপুরহষ- 








* শ্রীষযুন্তেশবর 'গ্রজণ কর্পিত সরল ২৪,০০০ বর্ধব্যাপশ সায়নবৃত্ত অপেক্ষা 'হন্দুশাস্তে 
বার্ণত পৃথিবীর বয়স এক দশর্ঘতর যুগপধাঁয়ে দনিি্ট । শাস্তে বার্ণত পাঁথবীর যুগ 
৪,৩০,০৫,৬০,০০০ বর্ধব্যাপী আর এই কঙ্পকাল সাণ্টর এক দিবস অথবা আমাদের 
বর্তমান সৌরমস্ডলের জশবন বা অবাস্হাতকালের পাঁরমাণ ॥ খ্রাষপ্রদত্ত এই 'বরাট সংখ্যা, 
সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য এবং পাই € ৩১৪১৬, বৃত্তের পারধও বাসের অনুপাতে ) এর 
গাাঁশতকের সম্বম্ধের উপর প্রতিত্ঠিত । 

প্রাচীন সত্যনুণ্টা খাঁধগণের মতানহযায়শ মহাবশ্বের জশীবনকাল হচ্ছে ৩৯,৪১,৫৯, 
০০,০০,০০,০০০, সৌরবষ* অথবা “ব্রহ্মার একযুগণঃ । 

হন্দুশাস্ন বলে যে আমাদের জগতের মত কোন জগং লোপ পায় দুটির মধ্যে একটি 
কারণে-হয় সেই জগতের অধিবাসীসকল চরম সং, না হয়, চরম অসংপ্রকাতির হয়ে পড়ে । 
এতে করে বিশ্বময় এমন একটা প্রচণ্ড মানসশন্তি সণ্িত হয় যে, তার বলে পৃথিবীর গঠনে 
সংহত অণুপরমাণ্গূলি একেবারে ছিন্নাঝাচ্ছন্ন হয়ে মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে যায় । 

মাঝে মাঝে “পৃথিবীর শেষাদন উপস্হিত” বলে এক একটা ভয়ংকর ঘোষণা প্রকাশিত 
হয। এক দৈবপরিকজ্পনা অনুবায়শী [িশ্বষুগ এক নিয়মান্গ উন্নাতির পথে এগিয়ে 
চলেছে । উপাস্হত আমাদের এই গ্রহে হঠাং প্রলয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। আঁধরোহণ 
এবং অবরোহ”ীভেদে সার়নবৃত্তের বহ? কোটি বংসর এখনও আমাদের এই বর্তমান আকীতর 
গ্রহটির জন্য সাত আছে । 

১৪ 
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দিগের আদিগ্রচারত বাণী হতে টীকাকারগণ কৃত হমপ্রমাদ বা প্রাক্ষপ্ত অংশ বাদ 
দিয়ে তা হতে সারসত্য উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতেন । 

ভগবশ্গীতার ষ্ঠ অধ্যায়ের তয়োদশ শ্লোকে “সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রংএর ভুল 
ব্যাখ্যা প্রাচ্য পশ্ডিত এবং পাশ্চাত্য অনুবাদকেরা বহুল পাঁরমাণে গ্রহণ করাতে 
গুরুদেব সকৌতুকে সমালোচনা করে বলতেন, “একে ত' যোগীদের পথ অন্ভুত, 
তার উপর আবার তাদের ট্যারা হবার উপদেশ দেওয়া কেন, বল ? 'নাসিকাগ্রং- 
এর আসল মানে হচ্ছে 'নাসামূল", নাকের ডগা নয়। আর নাসিকার আগ্্ভ 
হচ্ছে দুই ভূর মধ্যস্থল, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির স্থান ।৮* 

সাংখ্যের** সত্রে “ঈশবরাসিদ্ধে”া এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরাস্তিত্তের প্রমাণ হয় 
না ধরে নিয়ে বহু পশ্ডিত দর্শনশাস্কে একেবারে নিরীণ্বরবাদী বলেন । 

শ্রীষৃস্তে'বর শিরিজী বুঝিয়ে বললেন, “এই সূত্র নাস্তিকতা আনে হা। 
আশাক্ষত লোকেরা, যারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধেরই উপর নিবি করে চরম 
[সম্ধান্তে উপনীত হয়, তাদের পক্ষে ঈএরের প্রমাণ অজ্ঞাতই থেকে যায়, 
কাজেকাজেই তার আঁম্তত্বও প্রমাণাসম্ঘ হয় না। খাঁট সাংখ্যমতাবলম্বীরা 
তাদের আবচলিত ধ্যানলব্খ অন্তর্দৃপ্টিবলে বুঝতে পারেন যে, ঈবর আছেন 
এবং 'তান জ্ঞেয়” । 

প্রীস্টয় বাইবেলও গুরুদেব আত চমৎকার আর আত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা 
করতে পারতেন ৷ ধিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অপাঁরচিত আমার এই হিন্দুগুরুর 
কাছ থেকেই আমি বাইবেলের অমর সত্তা আর গ্রিস্টধর্মের স।রসত্য উপলাষ্ধ 
করতে শিক্ষা করোছলুম, যাতে করে যাঁশ্িস্ট বলেছেন, “স্বর্গ মর্তা লোপ 
পেতে পারে কিন্তু আমার বাণী কখনও লোপ পাবে না 1৮ 

যাঁশৃথিস্ট যে সকল ঈ“বরাদশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সব একই প্রকার 
উচ্চ আদর্শে ভারতবর্ষের মহাগুরুগণ আপনাদের জীবন গঠন করেন। এ*রা 


* “দেহের আলোক (জ্যোতিঃ ) হচ্ছে ছঞ্ষ:ঃ ; সৃতরাং যখন তোমার একটিমান্র চক্ষ- 
(জ্ঞানচক্ষ; ) হবে, তখন তোমার সমস্ত শরণর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে ; বিল্তু যখন তোমার 
চক্ষু অসং হবে তখন তোমার দেহও ( অজ্ঞান) অহ্ধকারে পূর্ণ হবে । সুতরাং অবাহত 
হও যে, যেজ্যোতিঃ (জ্ঞানালোক ) তোমার মধ্যে আছে তা যেন ( অজ্ঞান ) অন্ধকার না 
হয়ে যায় ।৮-_ লুক ১৯ £ ৩৪-৩৫ (বাইবেল )। 


*+ সাংখ্যদর্শন---হন্দু ষড়দর্শনের এক দর্শন । সাংখ্ের মত ছচ্ছে প্রকাত হতে 
পুরুষ প্য্ত পঞ্চাবংশাতি তত্তেবর জঞানলাভেই পরামূন্তি । 


1 সাংখাদর্শন---১৪৯২। 
€ ম্যাথিউ ২৪5৩৫ ( বাইবেল ) 
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তাঁর সমগোম্ঠী। প্রিন্ট বলেছেন, “যেকোন লোক আমার স্বর্গন্থ 'পতার ইচ্ছা 
পালন করবে, সে হবে আমার ভাই, ভগ্নী, মাতা ।৮* যাশনখুস্ট বুঝিয়েছেন 
যে, “যাঁদ তোমরা আমার বাক্য অনুসরণ কর, তা হলে তোমরা আমার প্রকৃত 
শিষ্য হতে পারবে এবং সত্য উপলাব্ধ করতে পারবে এবং এই সত্যজ্ঞানেই 
তোমাদের ম্ান্ত হবে 1১** যাঁরা সব নিজেদের সেই একমান্্ পরম তারই 
সন্তান বলে জ্জনলাভ করেছেন, তাঁরা সব স্বাধীন মুস্তপুরুষ ; ভারতীয় যোগা- 
খাষগণ সেই অমর ভ্রাতৃসঙ্ঘেরই একাংশ । 

বাইবেলে বার্ণত আঁদাঁপতা ও আঁদমাতা আদম ও ইভের রূপক বোঝবার 
প্রথম প্রথম চেষ্টায় একাঁদন অধৈর্য হয়ে কিপিং উম্মার সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ করে 
ফেললুম, “আদম ও ইভের গল্প আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য। ঈশ্বর 
শুধু দোষাঁদম্পতিকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদের নিরীহ অজাত সন্তান- 
সন্তাতদেরও শাস্ত দিলেন কেন ?” 

গুরুদেব আমার অজ্ঞতার চেয়ে উদ্মাপ্রকাশের ধরণ দেখে মনে মনে হেসে 
বললেন, “জেনেসিস্‌ হচ্ছে গভীরভাবে রূপক আর তা শব্দার্থ ব্যাখ্যায় বোঝা 
যায় না। 'জীবনতর্* হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ । এর মেরুদণ্ড হচ্ছে 
যেন একটা উজ্টান গাছ, তার 'শকড় হচ্ছে মানুষের মাথার চুল আর তার 
অন্তবহি ও বাহ্র্বাহী তান্বিকাসকল হচ্ছে তার শাখাপ্রশাখা । স্নায়মণ্ডলীর 
তরদতে নানারকম উপভোগ্য ফল ফলে- রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এদের 
'বাচত্র ইন্দিয়ানূভূঁতি। এতে আঁবাশ্য মানুষের একটু আধট; প্রশ্রয় দেওয়া 
চলে, কিন্তু শরীর উদ্যানের মাঝখানে আপেল-ফলরুপে বার্ণত যে ইন্দ্য়সুখের 
চ্ছান, তার জ্ঞানাহরণ তার পক্ষে সম্পূর্ণ নাঁষদ্ধ ছিল 1” 

“সর্প” হচ্ছে মের্ুদশ্ডবাহিনী কুস্ডলিনী শান্ত, যা হীন্দ্িয়তন্লিকা 
উত্বোজত করে। “আদম? হচ্ছে যৃন্তি আর 'ইভঃ হচ্ছে অনূভাতি বা ভাব। 

+ ম]াথিউ ৯২৫০ (বাইবেল )। 

** জন ৮১৩১-৩২*( বাইবেল )। সেপ্টজন প্রাতিজ্ঞা করে বলেছেন, “শবন্তু যে সকল 
লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলে ( ক্‌টস্হে উপলাব্ধ করলে ) তাঁদের সকলকে ঈশ্বরের ঈল্তান 
হবার শান্ত তান দান করলেন, এমন ক তাঁদেরকেও, যাঁরা তাঁর নামে বিশ্বাস করে (যাঁরা 
সর্বব্যাপী খিস্টচৈতন্যে প্রাতশ্ঠিত | )"-জন ৯১৯২ (বাইবেল )। 

“আমরা উদ্যানের বক্ষসকলের ফল সব ভক্ষণ করতে পাঁর বটে 'িল্তু উদ্যানের 
মধ্স্হলে স্হিত বৃক্ষাটর ফল সম্বন্ধে ঈশবর বলেছেন, তুমি অবশ্যই এ ফল ভক্ষণ করবে না, 
এমন কি প্পর্শও করবে না, তাহলে তোমার মৃত্যু ঘটবে ।” -_জেনেঁসস ৫£২-৩ 
(বাইবেল )। ৃ 


২০৪ যোখ্িকঘালদত 


যখন কোন মানুষের ভিতর ইন্দ্রিয়ের তাড়না তার মানাঁসক ভাবকে পরাভূত 
করে, তখন সে য্া্তিকে হারায় অর্থাৎ আদমের মৃত্যু ঘটে ।* 

“ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাশস্তবলে নর ও নারীর দেহে রুপদান করে মনৃযাজাতির 
সৃষ্টি করেছেন। তান এ নবসূন্ট জাতিকে এরূপ একই প্রকার নিদোষ বা 
দৈব উপায়ে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্পণ করলেন ।** পূর্ণ 'বচারক্ষমতার 
সম্ভাবনাবহীন, আর সংস্কারচালিত প্রাণিদেহে ঈশ্বরের জাবাত্মারুপে প্রথম 
প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ঈণবর প্রথম সৃষ্টি করলেন ব্চারবৃদ্ধিসম্পন্ন 
মন্‌ষ্যশরীর আর তাদের আদম ও ইভ এই রূপক নাম 'দিলেন। এদের 
সুবিধাজনক ক্রমোন্নতিসচক 'িববর্তনের জন্য দুই শরীরে দুইটি প্রাণীর আত্মা 
বা দৈবসত্তা প্রেরণ করেন । আদম অর্থাৎ নরের ভিতর য্বান্তই প্রবল আর ইভ 
অর্থাং নারীর মধ্যে ভাবই প্রধান। তাই এই জগৎসংসারের ভিতর এই দ্বৈত- 
ভাবেরই প্রকাশ । সর্পরূপ হীন্দিয়বৃত্তর প্রবলশান্তর দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না 
মানুষের মন প্রলুব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘ্বান্ত আর ভাব মিলিত আনন্দের 
স্বর্গেই বাস করে। 

“তা হলে তোমার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মনুষ্যশরীর কোন জন্তু শরীরের 
ক্লমবিবর্তনের একমান্তর ফল নয়, এ জাত হয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
নিয়েই । জন্তুশরীর পূর্ণ দৈব বা এশ্বারক ভাবাবকাশের পক্ষে অত্যন্ত স্হল। 
আঁদ মানব-মানবীকে দত্ব তাঁর অপূর্ব দান হচ্ছে বিরাট মননশান্তর আধার-_ 
প্রচ্ছন্ন সর্বজ্ঞতার মূল, মাস্তিক্কের সহম্্রল পদন, আর তা ছাড়া মেরুদণ্ডে পর্ণ 
জাগ্গারত ষটচক্র । 

প্রথমস্ম্ট নরনারীধূগলের ভিতর ঈশ্বরতত্ব বা পরমজ্ঞন তাদের এই 
উপদেশই দিয়েছিল যে, সকল রকমই হীন্দ্য়ানুভাতি ভোগ করতে পার, কিন্তু 





* “যে স্লোককে আমার সানী হবার জন্যে দিয়োছলেন, সে-ই বৃক্ষ থেকে আমায় 
ফল দেয় এবং আম তা ভক্ষণ করি। স্মণীলোক'টি বলে, সর্পাট আমায় প্রল্‌ঙ্খ করে, 
তাইতেই আম ফলাট ভক্ষণ করোছলুম |” জেনোসস ৩:১২-১৩ ( বাইবেল )। 

*ঈ “সুতরাং ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রাতর্পে সৃষ্ট করলেন এবং তাহাদিগকে পুরুষ ও 
স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন | ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীবরদি করলেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে 
বললেন, ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর, পুথবী সম্পদে পূর্ণ কর এবং একে শাসন 
কর।” -জেনোসস ১৪২৭-২৮ (বাইবেল ) । 

1 “এবং প্রভু ঈশবর ভামর মৃত্রকা হতে মনৃষ্যজাতির সৃষ্টি করলেন এবং তার 
নাসকায় প্রাণ বায়ু প্রীবথ্ট করালেন । তখন মানব একটি সজীব আত্মায় পাঁরপত হল ।” 

--জেনোসস ২১৭ ( বাইবেল )। 


যোগিকথানৃভ ২০৫ 


একটিমান্র ভোগ ছাড়া-_-তা হচ্ছে যৌনসম্ভোগ ।*« এদের উপর এত করে 
বাধানষেধ আরোপ করা হয়েছিল এই জন্য যে, যৌনাঙ্গের ব্যবহার প্রাতিক্রিয্নার 
জালে আবদ্ধ করে ফেলে । মানুষের অবচেতন মনে অবাস্হত পাশাবকবাত্বির 
্মূতি যাতে পুনরায় জাগারত না হয়, তার জন্যে ষে সততা, কেউই তা গ্রাহ্য 
করলে না। পাশাবকসূন্টির পথ বেছে নিয়ে আদম আর ইভ স্বগা়্ আনন্দ 
থেকে চ্যত হল, যা আঁদ পূর্ণ মানবের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল । যখন “তারা 
বুঝতে পারলে যে তারা উলঙ্গ, তাদের অমরত্ববোধ অন্তাহ্ত হল, ঈশ্বর তাদের 
সাবধান করে দেওয়া সত্বেও; তারা এখন শারীরাবাধর অধীন হল, যাতে করে 
দেহের জন্মের আনবার্ধ পাঁরণাম দেহের মৃত্যু 

সপ” কর্তৃক 'ইভ'কে প্রাতশ্রুত “সদসৎ জ্ঞান বিষম আর দ্বৈতভাব সূচিত 
করে, মরণশীল মানব মায়াবশে বার অধীন । আদম ও ইভ চেতনা অর্থাৎ যুক্তি 
আর ভাবের অপবাবহারের দর্ণ মায়াজালে জাঁড়ত হয়ে পড়ে মানুষ তার পর্ণ 
'দিব্যজ্ঞানের স্বগেদ্যানে প্রবেশ করবার আঁধকার হারিয়ে ফেলেছে ।** প্রত্যেক 
মানুষেরই ব্যান্তগত দায়িত্ব হচ্ছে তার আঁদ পিতামাতা অর্থাৎ দ্বিমুখা প্রকাতিকে 
আঁবম্কার করে আবার সেই পাঁরপূ্ণ এঁক্য অর্থাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করা !” 

শ্রীযুক্তেশ্বর গ্রজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে বাইবেল বার্ণত জেনোৌসসের 
পৃঙ্ঠায় নবোদিত শ্রদ্ধায় দৃন্টানবদ্ধ করলুম । 

বললুম “গুরুদেব, আজ আমি এই প্রথম আমাদের আদ পিতামাতা আদম 
ও ইভেরঠ প্রাত সন্তানের যথোচিত কর্তব্যের আহবান অনুভব করাছি।” 





* “এক্ষণে সর্প ( যৌনশান্ত) হল ভাঁমর যে কোন জন্তু (শরশরের যে কোন 
ইন্দ্িয়বোধ ) অপেক্ষা আঁধকতর চতুর ও ধূর্ত ।৮-জেনোসস ৩৪১ (বাইবেল )। 

** “এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনের স্বে্গেদ্যানের) পূরবাঁদকে একটি উদ্যান রচনা করলেন ; 
এবং তথায় তাঁর সম্ট মানবকে প্রাতীঙ্ঠত করলেন ।” --জেনোৌসস ২: (বাইবেল )। 
“অতএব প্রভু ঈম্বর তাকে পাঠালেন সেই ভূমিকর্ষণ করতে যেখান হতে সে স্ষ্ট 
হয়োছল।” -জেনোসস ৩৪২৩ (বাইবেল )। 

ঈশ্বরসন্ট প্রথম 'দিব্যমানবের জ্ঞান তার কপালের ( পূর্বদেশ ) সবদশণ“ একাঁট মান্ত 
চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত থাকত | নাখলস্‌জনক্ষমতাবাঁশষ্ট তার ইচ্ছাশন্তি, মানুষ যখন তার 
জড়প্রকীতর “ভামকর্ষণ” করবার চেষ্টা শুর করলে, তখনই তা লোপ পায়। 

$হল্দুদের “আদম ইভ” গঞ্পাঁট সুপ্রাচীন শ্রীমন্ডগবদগণীতায় উল্লিখিত হয়েছে। 
প্রথম নর ও নারী (জড়দেহধারণরূপে ) প্বয়ন্ভুব ( সুঙ্টিকত হতে জাত ) মন আর তাঁর 
চ্ঘী শতরপা বলে কাথত হয়েছে । 

তাঁদের পাঁচাট সন্তানসল্তাঁত প্রজাপাঁতগণের (পূর্ণ জীব, যাঁরা জড়াকাত ধারণ করতে 


২০৬ যোগ, 


পারতেন ) সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান প্রচালিত করোছলেন ; এই প্রথম 'দিব্যদেহধারণ 
পাঁরবার হতেই মানবজাতির উৎপাত্ত 

? পূর্ব, কি পাঁশ্চম কোথাও আমি শ্রীধক্তেবর গারজণর মতন এমন গভশীর আধ্যাত্মিক 
অন্তপ্্টিবলে খিস্টরশাস্ম ব্যাখ্যা করতে কখনও শহানান । গুরুদেব বলতেন “ততুবাবদ 
পাশ্ডতগন, 'আঁমই একমাঘ পথ, সত্য ও জখীবন ; আমা ভিন্ন কেউই পিতার নিকট আগমন 
করতে পারে না,--ঈগন ১৪৬ (বাইবেল ), এই সব পধান্তগূলির ভুল ব্যাখ্যা করে গেছেন । 
যীশ্খুস্ট কখনও একথা বলেনান ষে, তিনিই ঈশ্বরের একমার পুত্র; তান এই কথা 
ব'লোঁহলেন যে, কোন মানবই সেই নিগর্ণি পরমব্রত, সেই হীন্দ্িয়াতখত ঈশ্বর, ধিনি স্বয়ম্ভু, 
সৃষ্টির অতীত, সেই শীপতার' ভাব প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ না সে প্রথমে সেই 'পূত্রভাব 
অর্থাং সূ:গ্টর মধ্ো সাঁকুয় বশবচৈতন্যের ভাবপ্রদর্শন করতে পারে । যাঁশ্দ, থিস্টচৈতন্য 
অথবা [বনবচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে [গিয়োছিলেন, কারণ তাঁর জশবাত্মাবোধ একেবারেই 
লুপ্ত হয়োছল ।” 

যখন পল লিখলেন, “ঈশ্বর...যীশহখুস্ট দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন,”-_ 
এীাঁসয়ান্সং ৩৪৯ (বাইবেল ), এবং যখন যাঁশু বললেন, “এন্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকে 
আম আঁছ”,--জন ৮৪৫৮ (বাইবে্গ ), তখন কথাগঁলর সার অর্থ বোঝায় সম্পূর্ণ 
নৈবণ-স্তকতা । 

কর্মীবাঁধ ও তার অনাসম্ধান্ত উপলাঁব্ধ করতে পারলে দেখা যাবে যে, পুনর্জচ্মের বিষয় 
বাইবেলের অসংখ্য পধান্ততে উল্লেলেখ আছে যথা, “ষে কেহ মানুষের রম্তপাত করবে, মানুষের 
জ্বারাই তার রন্তপাত হবে ।” জেনোসস: ১৪৬ (বাইবেল )। প্রত্যেক নরহন্তা যাঁদ 
“মানুষ দ্বারাই' হত হয়, তা হলে প্রীতাক্রয়ার নিয়মে স্পম্টতঃ বহ-ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন 
উপাস্হত হয় যে, একাধিক জশীবনের প্রয়োজন ॥' সমসামগ্লিক কোন শাস্তিবিধান সদ্যসদ্য 
হয়ত পাওয়া যায় না বলেই ! 

আদ খুস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়, জ্ঞেয়বাদী এবং সৃবিখ্যাত আরজেন, আলেকজাশ্ডিয়ার 
ররুষেন্ট ( উভয়ই ৩য় শতকের ) এবং সেন্ট জেরোম € &ম শতাব্দী ) সমেত বহু খ্স্টীয় 
ধর্মযাজকগণ কতক ব্যাখ্যাত পুনর্জপ্মবাদ তত্তৰ গ্রহণ করোছলেন । ৫৫৩ খি2ঃ অন্দে 
কনগ্ট/শ্টিনোপলের '্বিতীয় কাউীল্সল কর্তৃক এই মতবাদ প্রচালত ধর্মমতের বিরজ্ধ মত 
বলে ঘোষিত হয় । সেই সময় বহু খিঃগ্টানই ভেবোছলেন যে পুনর্জন্মবাদ মানুষকে 
সন্যমান্ত লাভের প্রচেষ্টায় উংসাহত করতে দেশ আর কালের একটা আত বড় সুযোগ দান 
করোছল । িল্তু সত্য চাপা দেওয়ার কুফলে হয় একগাদা ভুলের সূষ্টি। লক্ষ লক্ষ লোক 
তাদের “একাঁট জীবন কাল” ঈশবরানুস*খানে ব্যয় করোনি,-ব্ায় করেছে দুলভর্‌পে প্রাপ্ত 
এই সংসারকে ভোগ করবার জন্য, যা শীঘুই চিরতরে হাঁরয়ে যাবে । সতা হচ্ছে এই বে, 
মানুষ পুথিবীতে পবনক্রনগ্রহণ করে, যতক্ষন না সে সজ্ঞনে ঈশ্বরের পররূপে 


পৃনঃপ্রাতান্ঘত হতে পারে । 


১৭শ পরিচ্ছেদ 


শণ ও তিনটি নখলা 





ডান্তার না্ায়ণচন্দ্র রায় একাঁদন আমায় বললেন, “ওহে, শ্রীযুক্তে্বর গিরিজী 
সম্বন্ধে তোমার আর আমার ছেলেরও খুব উচ্চ ধারণা শুনতে পাই-_তা চল, 
একদিন না হয় দর্শনলাভ করেই আসা যাক, কি বল?" ডান্তারবাবূর কণ্ঠস্বরে 
বোঝা গেল যে, তান যেন দুটো আধপাগলার খেয়াল পাঁরত্ধর জন্য একট; 
ব্যাঙ্গ করেই কথাগুলো বললেন । আঁত কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করল,ম । 

ডান্তারবাবু ছিলেন পশুচিকিংসক, আর একজন দারুণ নাঁস্তক। তাঁর 
ছোট ছেলে সন্তোষ তার বাপের বিষয়ে আমায় একটু নজর রাখতে বলত । 
কিন্তু এ পর্যন্ত আমার অমল্য সাহায্যের চেষ্টা বাইরে বিশেষ কিছ; প্রকাশ 
পায় নি। 

যাক, তারপরদিন *ত ডান্তার রায় আমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশ্রমে গেলেন। 
গুরুদেবের সঙ্গে দেখাসাঞ্কাং হল। রইলেন অঙ্রপক্ষণই, কিন্তু যতট,কুসময় 
সেখানে রইলেন, তার আঁধকাংশ সময় উভয়েরই চুপচাপ করে কেটে গেল। 
তারপর হঠাৎ উঠে প্রন্থান করলেন। 

ডান্তারবাবু চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হতেই তান আমার দিকে সপ্রশ্ন 
দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, “আশ্রমে তুমি মরা মানুষ কেন আনো বলত ?” 

“বলেন 'ি গুরুদেব ! ডান্তারবাবুর মতন অমন জলজ্যান্ত আর কেউ 
আছে নাক?” 

“শকল্তু শীগিরই বেচারা মারা যাবে ষে, তা জান ৮” শুনে তো হাত পা 
হিম হয়ে এল, বললম, “গুরুদেব, ছেলেটা তো তা হলে দারুণ আঘাত পাবে। 
আহা বেচারা! সন্তোষ এখনও আশা করে যে, তার বাপের নাস্তকতা 
ঘুচোবার সময় আছে। আপনার পায়ে পাঁড় গুরুদেব, বেচারাকে বাঁচান 1” 

“আচ্ছা বেশ, তোমার জন্যেই কেবল আম চেপ্টা করে দেখব 1” গুরুদেবের 
মুখ ভাবলেশহীন। বললেন, “দেখ তোমার এ দাম্ভিক ঘোড়ার ডাক্তারাটর 
বহুমত্র রোগ ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এাগয়েছে, তা ও বেচারা কিছুই 
জানে না। এই দেখ না, দিন পনেরোর ভিতরই বিছানায় পড়ল বলে। 
ভান্তারেরা একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন দেখ্মে। তাঁর চ্বাভাবিক আয়ু 


২০৮ যোগিকথামত 


আজব হতে আর বড়জোর মাসদেড়েক। কিল্তু তোমার আগ্রহে যাই হোক, 
এীদনেই সে ভাল হয়ে উঠবে । আর দেখ, একটা কথা আছে, তোমার ডান্তার- 
বাবুকে একটি তাগা ধারণ করাতে হবে--তবেই সে সুস্থ থাকবে; কিন্তু 
অপারেশন করার সময় ঘোড়ার লাথছোঁড়ার মতন সে তাতে দারুণ আপাত্ই 
করবে, তোমার কথা কিছুতেই মানবে না, তা দেখে নিও ।” বলেই উচ্চহাস্য 
শুরু করে দিলেন । 

কিছুক্ষণ চুপচাপ করেই কেটে গেল। ভাবতে লাগলূম কি করে সম্তোষ 
আর আমি এই বিদ্রোহী নাস্তিকটিকে বৃঝিয়েসুবিয়ে কাজ হাসিল করতে পারি, 
তখন শ্রীষুক্তে*বর গিরজী আবার বলতে শুরু করলেন, “দেখ, তোমার ডান্তার- 
বাবু আরাম হয়ে গেলেই বোলো, যেন কিছুতেই আর মাংসটাংস না খান, তা 
হলেই বিপদ ঘটবে! সে আঁবাশ্য একথা কানেই তুলবে না, আর এখন যেমন 
সে ভাবছে যে তার স্বাচ্ছ্য খুব ভালই আছে, তখনও সে তেমনই ভাববে । 
তাহলেও দেখো মাসছয়েকের ভিতরই সে ঠিক মারা পড়বে । আর এই যে 
ছ'মাস আয়ু বাড়ল, তা কেবল তোমার অনুরোধ-উপরোধেরই জন্যে 1» 

তার পরাঁদন সম্তোষকে বলে এক স'যাকরাকে দিয়ে একটা তাগা তৈরা 
করার ব্যবস্থা হল । হপ্তাখানেকের ভিতরই তা তৈরী হয়ে গেল বটে, কিন্তু 
ডান্তার রায় সেটা পরতে রাজী হলেন না। বললেন, “না, না, আমার স্বাস্থ্য 
এখন খুবই ভাল। তোমার ও জ্যোতিষাঁট্যোতিষীদের বুজর্যাক সব এখানে 
আর চলবে না, বুঝলে হে!” বলেই আমার প্রাত একটি ক্লুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেন। 

সকৌতুকে স্মরণ করলুম, গুরুদেব এক বগ্‌গা ঘোড়ার সঙ্গে ডাক্তারবাবূর 
€ি রকম ন্যায্য তুলনাই করেছিলেন । যাক্‌, আরও দিনসাতেক কাটল ; তারপর 
ডান্তারবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন । কি আর করেন, নিতান্ত নিরীহভাবে 
[তান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তাগা ধারণ করতে । 
আরও হপ্তাদুই কাটল, ডান্তার এবার একেবারে জবাব 'দিয়ে গেলেন, বাঁচবার আর 
কোন আশা নাই ! তিনি আমাকে বললেন যে বহুমুত্রে নারায়ণবাবূর শরীরে 
এত ক্ষাতি করেছে যে, এ যাত্রা তাঁর আর রক্ষে নেই ; বলে বহুমত্ররোগের দারুণ 
উপসর্গসকল আমার কাছে সাঁবস্তারে বর্ণনা করলেন। আম মাথা নেড়ে 
বললুম, “উহু” আমার গুরুদেব বলেছেন যে, মাসখানেক ভোগবার পর 
ডান্তার রায় ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন, দেখবেন ।” 

ডাক্তারবাবু তো 'নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
চেয়ে রইলেন । র 


ঘোগিকথামৃত ২০৯ 


হত্যাদুই বার্দে একদিন সেই ডান্তারবাব আমার সঙ্গে দেখা করে যেন 
ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক ভাবেই বললেন, “ক আশ্চর্য, নারায়ণবাবু একেবারে সম্পর্ণ 
নিদেষিভাবে আরাম হয়ে গেছেন। আমার আঁভজ্ঞতায় তো এমন অক্ভুতভাবে 
রোগমুন্ত একটা অলৌকিক ব্যাপার । যমের মূখ থেকে এ রকম আশ্চর্য ভাবে 
ফিরে আসা আম জীবনে কখনও দোঁখান। তোমার গুরুদেবের রোগ 
নিরাময়ের অদ্ভূত দৈবশান্ত আছে দেখাঁছ ।” 

এরপ্নর নারায়ণবাবুূর সঙ্গে একটিবার মানত সাক্ষাৎ হয়োছল এবং তখনই 
শ্রীধুক্তে্বর গিরিজীর সাবধানবাণী তাঁকে শুনিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসোছলুম 
যে, জীবনে 'তান যেন আর কখনও মাংস আহার না করেন। তারপর 
মাসছয়েকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি । 

তারপর একাঁদন সম্ধ্যায় আম গড়পার রোডের আমদের বাড়ীর বারান্দায় 
বসে আছ । ডান্তার নারায়ণ রায় আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কথায় কথায় 
তিনি বললেন, “দেখ, তোমার গুরুদেবকে বোলো ষে, প্রায়ই মাংস খেয়ে আম 
পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়োছ। মাংস ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় টলাতে 
পারেন নি।” সাঁত্যই তখন ডান্তার রায়কে পূর্ণস্বাচ্হের একটি জীবন্ত 
প্রীতচ্ছাব বলেই দেখাচ্ছিল । 

কিন্তু তার পরাঁদনই সন্তোষ আমার কাছে ছুটে এল । পাশেই তাদের 
বাড়ী । বললে, “এই সকালবেলা হঠাৎ বাবা মারা গেলেন ।» গৃরুদেবের 
নানা অলৌকক ঘটনাবলী আম যা সব দেখেছি, তার মধ্যে এটাও সবচেয়ে 
আশ্চর্য ব্যাপার । সেই বিদ্রোহী ঘোড়ার ডান্তারাটকে গুরুদেব তাঁর দারুণ 
আবষ্থাস সত্বেও আরাম করে তুললেন, আর ছ'মাস তাঁর আয়ুদ্কাল বাঁড়য়ে 
দিলেন, কেবলমান্ত আমার কাকুতামনাতর জন্য । ভন্তের ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ 
করতে শ্রীযুন্ধেশ্বর গারজীর দয়া ছিল অসীম । 

আমার কলেজের বম্ধূদের গুরুজীকে দর্শন করান আমার একটা সবাপেক্ষা 
গর্বের বস্তু ছিল। অন্ততঃ আশ্রমে পেশছেও সম্পেহবাদীদের অনেকেরই 
কেতাদদরস্ত পাশ্ডিত্যাঁভমানের মুখোস খসে পড়ত । 

আমার একটি বম্ধু শশশী প্রায়ই হধ্তার শেষে শ্রীরামপুরের আশ্রমে এসে 
থেকে যষেত। গুরুদেব ছেলোটকে খুব ভালবেসে ফেললেন, কিন্তু দুঃখ 
করতেন যে, ছেলেটির নিভূতজীবন একটু উচ্ছৃঙ্খল আর অসংযত । 

একদিন গুরুদেব একটু সম্নেহবিরান্তর সঙ্গেই বললেন, “দেখ শশী, তুমি 
যাঁদ এখন থেকে না শোধরাও, তাহলে ঠিক এক বছর বাদেই তুমি সাংঘাতিক- 
ভাবে অসুখে পড়বে, তা জেনে রেখো। মূকুন্দ সাক্ষী রইল, পরে যেন 


২১৯০ বোগিকথামৃত 


আমায় আর দোষ 'দিয়ো না যে, সময় থাকতে আম তোমায় সাবধান করে 
দিই ন।” 

শশী হেসে বললে, “গুরুদেব, আমার পোড়াকপালে ভগবানের দয়া 
জোটানতে ঘা কিছু করবার, তার ভার আপনার ওপরেই দিলুম, যা করবার হয় 
করবেন, আমি আর কি বলব, বলুন 2 আমার প্রাণ চায় বটে, কিন্তু মন যে বড় 
দুর্বল। পৃথিবীতে কেউ যাঁদ আমায় বাঁচাতে পারেন তো সে আপনি, এ 
ছাড়া আমি আর কিছ 'বশ্বাস কিনে 1৮ 

“অন্ততঃ দু'রাতর একটা নীলা ধারণ কোরো, এতেও অনেকটা কাজ 
হবে ।৮ 

“ও সব আমি জোগাড়যন্ত করতে পারব না। যাই হোক গুরুদেব, বিপদ 
যাঁদ একাম্তই আসে, তা হলে আপাঁনই আমায় রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমার 
পুরোমান্তায় আছে ।” 

শ্রীষংক্রেবর গিঁরজী একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিলেন, “দেখ, আম 
স্পন্টই দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরথানেকের মধ্যেই তোমায় এখানে তিন তনাঁট 
নীলা নিয়ে আসতে হবে। কিস্তু তখন আর তাদের কোন দরকারই থাকবে না, 
ভা জেনে রেখো |” 

এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা নিয়মিত ভাবেই চলত । কখনও বা শশী 
কাম হতাশ্বাসের সঙ্গে বলত, “আম আর বদলাতে পারলুম না দেখছি । যাক্‌ 
গুরুদেব, আমি বলে রাখাঁছ ও সব রত্টত্বর চেয়ে আপনার ওপর আমার যে 
গি*্বাস, তার দাম ঢের ঢের বেশী 1৮ 

বছরখানেক বাদে শ্রীযবন্তেবর গিরিজীর এক শিষ্য নরেনবাবুর কলকাতার 
বাড়ীতে গুর্দর্শন করতে গিয়েছি । তেতলার বৈঠকথানায় শ্লীষুক্তেশ্বর শারিজী 
আর আমি চুপচাপ বসে আছি, বেলা তখন দশটা । সদর দরজা খোলার 
শব্দ শোনা গেল। গুর্দদেব বেশ শন্ত আর সোজা হয়ে বসলেন । তারপর 
তত্যন্ত গন্ভীরভাবে বললেন, “এ সেই শশীটা, বছর এখন শেষ হয়েছে, তাই 
এখন এসেছে । এখন আর এলে কি হবে? ওর দুটো ফুসফুসই একেবারে 
গেছে। আমার কথা ত শুনলে না। ওকে বলে দাও ষে আমি ওর সঙ্গে আর 
দেখা করতে চাই না।” 

শ্রীদন্তেশ্বর গিরজীর রূড়তায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে দৌড়ে সিশাড় দিয়ে নশচে 
দামতে গিয়ে দোখ যে, শশী তখন উপরে উঠছে। 

“ওহে মূকুন্দ, গরুদেব এখানে আছেন বুঝি, আমার কেমন মনে হচ্ছে 
ধৃ্ান 'নিশ্লই এখানে হবেন 1৮. 
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“হশ্যা, কিষ্তু কেউ তাঁকে বিরন্ত করে, তিনি তাচান্‌ না।” শুনে তো 
শশী একেবারে কে*দেই ফেললে, তারপর দৌড়ে উপরে উঠে গেল । গুরুদেবের 
চরণতলে প্রণাম করে সেখানে 'তনাঁট আত সুন্দর নীলা রেখে বললে, “সরবদরশ 
গুরুদেব, ডান্তারেরা তো বলছেন যে, আমার রাজধক্ষা দাঁড়িয়েছে, আর 
বড়জোর মাসাঁতিনেক ! গুরুদেব আপনার চরণতলে আশ্রয় নিলুম। আম 
নিশয় জান যে, একমান্ত আপাঁনই আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন?” 

“এই আজ এখন তোমার মরাবাঁচার ভাবনা এসে জুটেছে বুবি, না? 
এখন বেজায় দেরী হয়ে গেছে শশী ।॥ যাক, তোমার রতুটতু সব এখান থেকে 
নিয়ে যাও, ওদের ঘ্বারা আর কিচ্ছু ফল পাওয়া যাবে না, ওদের কাজ সব 
ফুরিয়েছে | শশীর উচ্ছ্বসিত ক্রদ্দনজড়িত দয়াভিক্ষার মাঝে গুরুদেব 
নিচ্করুণ নীরবতার এক পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে বসে রইলেন। 

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা দূঢ় বি“বাস এল যে, শ্রীষযন্তে'বর 'গারজী 
দৈবশস্তিতে রোগ আরামের বিষয়ে শশীর বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করছেন । 
কিছু আর বললুম না। চুপচাপ আমি বসেই রইলুম। দারুণ উৎকণ্ঠায় 
ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গুরুদেব ভামত্ঠ শশীর উপর সস্নেহদৃণ্টি বুলিয়ে 
নিয়ে বললেন, “ওঠ, ওঠ শশশ, পরের বাড়ীতে এসে তুমি কি সব হাঙ্গামা শুর 
করেছ, বল দৌখ ? তোমার ও সব নীলাটীলা সণযাকরাকে ফেরং 'দয়ে দাও ; 
এখন আর ওতে বাজে খরচ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু তুমি একটা তাগা 
তৈরী করিয়ে সেইটাই এখন ধারণ কর, বুকলে ঃ তোমার কোন ভয় নেই ; 
দু এক হপ্তার মধ্যেই তুমি আরাম হয়ে াবে |” 

হঠাৎ কালো মেঘ সরে গেলে উজ্জল সূর্যাকরণে যেমন বৃষ্টিতে ভেজা 
চাঁরাঁদকের প্রাকীতিক দৃশ্যাবলী সব আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি শশীর 
অশ্রুকলাক্ষত মুখে একটি পরম নির্ভরতার গভীর আনন্দসচেক হাসি দেখা দিল । 
তারপর জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুদেব, ডাক্তারের ওষুধ খাব কি ?” 

শ্রীক্তেবর গিরিজশীর দ্টি বিরান্তসূচক, বললেন, “তোমার বা ইচ্ছে 
করগে যাও ; খাও, ফেলে দাও, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। চম্র্রসূর্ধ তাদের 
জায়গা বদলাতে পারে, কিন্তু যক্ষমায় আর তোমার কিছুতেই মৃত্যু হবে না, এ 
নিশ্চয্ন জেনে রেখো ।” তারপর হঠাৎ বললেন, “পালাও পালাও, এক্ষান 
পালাও, নইলে আবার আমার মন বদলে যেতে পারে ? 

গিপ্‌ করে একটা প্রণাম করেই শশী তাড়াতাড়ি পালাল । তারপর ক 'হধ্য 
ধরে আমি শশণীকে দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখলুম যে, তার অবস্থা ব্রমশঃই 
খারাপ হয়ে আসছে। 


২১৪ যোগিকঘমন,ত 


শশীর আজ আর রাত কাটবে না-_একথা ডান্তারের কাছে শুনে আর তার 
সেই একেবারে কণ্কালসার দেহ দেখে আর থাকতে পারলঃম না, উঠিপাড় করে 
দৌড়লুম শ্রীরামপুরে ৷ কদিতে কাঁদিতে সব খবর 'দিলুম গুরুদেবকে ৷ নিতান্ত 
নিস্পৃহভাবেই তান সব শুনে গেলেন । তারপর 'তাঁন বললেন, “তুমি আমার 
এখানে বিরন্ত করতে এসেছ কেন বল তো? শশী আরাম হয়ে উঠবে আমি তো 
কথা 'দিয়েছি ; তবে আবার ফের এখানে আসা কেন, এশ্যাঃ 2” 

প্রগাটভান্তর সঙ্গে প্রণাম করে তাড়াতাঁড় আম দরজার দিকে এগোল-ম । 
যাবার সময় শ্রীযুন্তে*বর 'গারজী একটা কথাও বললেন না ; নীরবতার মধ্যে 
ডুবে গিয়ে অধোন্মীলিতনয়নে অপলক গ্ছিরদ্ন্টতে চেয়ে রইলেন, দ্যান্ট তাঁর 
ওপারের 'দিকে প্রসারিত ৷ 

কলকাতায় শশীর বাড়ীতে ফিরলুম তখনই । ঢুকে দেখলুম যে, শশী 
বিছানার ওপর বসে,_দুধ খাচ্ছে! আমাকে দেখেই বলে উঠল, “আরে শোন 
শোন মূকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার বল দেখি । এই ঘণ্টাচারেক হল দেখি যে 
গুরুজী আমাদের এই ঘরে এসে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন । তাঁকে দেখেই 
আমার যা কিছু যন্দ্রণাক্ট সব যেন এক নিমেষে দুর হয়ে গেল। এখন 
আম বেশ কৃঝতে পাচ্ছি যে, তাঁর অসীম দয়াতেই আমি আজ সম্পূর্ণ স্চ্ছ 
হয়ে উঠেছি ।” 

কয়েক হঞ্তার ভিতরেই শশী বেশ সুদ্ছ আর মোটাসোটা হয়ে উঠল। আর 
তার দ্বান্থ্যও আগেকার চেয়ে খুব ভাল হয়ে গেল।* কিন্তু তার আরোগ্যলাভের 
পর একটি মান্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, যাতে একটু অকৃতজ্ঞতার ছোঁয়াচ 'ছিল ! 
সেটা হচ্ছে তারপর সে আর বড় একটা শ্রীষুক্তে'বর 'গিঁরজীর কাছে যেত না। 
শশশ এবদন আমায় বললে যে, তার পার্বজাঁবনের ধারার জন্য সে এতদূর 
দুঃখিত যে, গুরুজীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার বড়ই লক্জা করে ! 

আমি শুধু ভাবলুম যে, দারুণ রোগভোগ্ের পর শশীর মন বড় শস্ত হয়ে 
গেছে আর তার চালচলনেরও পারবর্তন ঘটেছে । 

্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম দু'বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে ক্লাসে 
হাজির হতাম, কিদ্তু তার কিছু ঠিক ছিল না। যেটুকু পড়াশোনা করতুম, তা 
বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যই । আমার দুজন গৃহশিক্ষক বাড়ীতে 
নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন, আর আমিও নিয়মিতভাবে অন্তর্ধান করতুম । যাই 
হোক, পাঠ্যাবস্থায় দৌখ যে, এই একটিমান্র বিষয়ে আমার ঠিক নিষ্নমানষ্ঠা ছিল । 


* ৯৯৩৬ সালেও জনৈক বন্ধূর কাছ হতে সংবাদ পাই যে, শশীর জ্যাস্হা তখনও বেশ 
চমৎকার । 


যোগকথাসত ২১৩ 


দু'বছর কলেজে পড়ে পাশ করবার পর আই. এ*, তারপর আরও দু'বছর 
কলেজে পড়া শেষ করে তবে বি. এ, 'ডাগ্র। আই. এ. পরাক্ষার দিন 
বিপঙ্জনকভাবে ঘানয়ে আসতে লাগল । পুরীতে পালালুম, গুরুদেব সেখানে 
কয়েকহগ্া কাটাবার জন্যে গিয়েছিলেন । ক্ষীণ আশায় ভাবলূম যে, হয়ত 
[তান বলবেন আমার আর পরাক্ষা 'দয়ে কাজ নাই, তাই পরীক্ষার জন্যে 
তৈরী হতে পারান বলে আমার যে দ:রবদ্থা দাঁড়য়েছে তা সাঁবস্তারে তাঁকে 
নিবেদন করল,ম । 

গুরুদেব কিন্তু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “তুমি ত অন্তরের সঙ্গে 
আধ্যাত্মক কর্তব্যসকল পালন করেছ, তাতে করে আঁবাশ্য তোমার কলেজের 
পড়াশুনা অবহেলা না করে পারা যায় নি। সামনে হপ্তা থেকে খুব মন 'দয়ে 
পড়াশুনা আরম্ভ করে দাও, তাইতেই তুমি পরীক্ষায় ঠিক পাস করে যাবে, 
দেখো | 

কলকাতায় ফিরলুম ॥। মনের মধ্যে অবশ্য দু একটা ন্যাধ্য সন্দেহ ষে উকি 
দিয়ে ভয় আনেনি তা নয়, কিন্তু তাদের মনের মধ্যেই চেপে রাখলুম । 
টৌবলের উপর বইয়ের পাহাড় দেখে মনে হল, ষেন এক দুর্গম গহনবনের মধ্যে 
পাঁথক আম পথ হারিয়ে ফেলছি, 'ি করে পার হব তা ভেবে পেলুম না। 
বহুক্ষণ ভাববার পর একটা খাটুনি বাঁচাবার মতন মতলব মাথায় এল। 
প্রত্যেক বইটা একবার খুলে ফেলে যে জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে, কেবল সেই 
জায়গাটুকুই তৈরী করে যাব, তাতে যাহয় হবে। এমান করে হপ্তাখানেক 
ধরে দিনে আঠারঘণ্টা খেটে ভাবলুম যে, এইবার মুখস্থ বিদ্যায় একেবারে 
গদগৃগজ হয়ে গোঁছ। 

তারপর কয়েকদিন পরীক্ষা দেবার পর মনে হল ষে, আপাতদৃষ্টিতে 
আমার এঁ রকম উদ্দেশ্যাবহীন প্রণালীই যেন অনেকটা ঠিক। সব পরাক্ষা- 
গুলোতেই পাস হলুম বটে, কিন্তু একেবারে কান ঘে'সে। বন্ধুবান্ধব আর 
আত্মীয়স্বজনদের অভিনন্দন আর আনন্দ কলোচ্ছৰাসের সঙ্গে হাস্যকরভাবে 
মাশ্রত ছিল তাদের অকীন্িম বিস্ময় ! 

পুরী থেকে ফিরে এসে শ্রীবযস্তে'বর গারজী আমায় যা বললেন, তাতে করে 
আনন্দে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলুম ! তান বললেন, “তোমার কলকাতার 
পড়া এখন শেষ হল। এবার তুমি শ্রীরামপুরে এখান থেকেই বাকী দুবছর 
কলেজে পড়বে 1” 

ধিন্তু তবুও আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কারণ শ্রীরামপুর কলেজে এক 
আই. এ. ছাড়া বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্হা শছল না। তবুও জিজ্ঞাসা 


২১৪ ঘোঁগিকঘান্‌ত 


করলুম, “গুরুদেব, কলেজে তো বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্হা নাই, কি করে 
এখান থেকে পড়ব ?* 

গুরুজী একটু দুন্টুহাঁসি হেসে বললেন, “আমার এ বুড়োবরসে লোকেদের 
কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তোমার জন্যে বিৎ এ. পড়ার কলেজ ত আর তৈরী 
করে দিতে পার নে। মনে হয়, কাউকে 'দিয়ে তোমার জন্যে ব্যবস্হাটা করে 
ফেলতে পারব 1৮ 

মাসদুই পরে, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক হাওয়েল্‌স্‌ সাহেব প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করলেন যে, শ্রীরামপুর কলেজে বি, এ. পড়বার ক্লাস খোলবার জন্য 
তিনি প্যপ্ত পাঁরনাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন । ইউনিভার্সটি থেকে 
শ্রীরামপুর কলেজ বি. এ. ক্লাস খোলবার অনুমাঁত পেয়েছে । ক্লাসে পড়বার 
প্রথম ছাত্রদের মধ্যে আমি ছিলুম একজন । 

উচ্ছবাসত কৃতজ্ঞতাভরে বললুম, “গুরুজী, আমার ওপর আপনার 'কি 
অসাম দয়া! কতর্দন থেকে ভাবাছ যে, কলকাতা ছেড়ে কবে আপনার কাছে 
দিনরাত ধরে থাকতে পাব ! আর প্রফেসর হাওয়েল্স্‌ হয়ত স্বপ্নেও জানেন 
না যে, আপনার নীরবদানের কাছে কতটা তিনি খণী !” 

শ্রীষুক্কেশ্বর গিরিজী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে 
বললেন, “যাক এখন তোমায় ট্রেনে যাতায়াতে আর এতটা করে সময় নষ্ট 
করতে হবে না, তাতে তুমি মনোযোগ 'দিয়ে ভাল করে লেখাপড়া করতে পারবে, 
আর শেষ মুহূর্তে বইয়ের গোটাকতক পাতা উল্টে মুখন্থ করে পাস করার চেয়ে 
ভাল ছাতই হতে পারবে, কি বল ?” 

কিন্তু যাই হোক, স্বরে তাঁর কিপিং সন্দেহের আভাস ছিল ! 





* শ্লীযুক্কে্বর গারজী বহু সাধু মনীষীদের মতনই আ্যাধ্ানক শিক্ষাপম্থীতর জড়বাদ? 
ভাবে দঃখপ্রকাশ করেছিলেন । আত অল্প শিক্ষালয়ই বোঝাতে পারে যে, আধ্যাত্মিক 
বাঁধর অর্থ হচ্ছে সখের জন্য অথবা “ঈশ্বরকে ভয়' 'করে অর্থ তার সাঁঙ্টকতাঁকে ভয় করে 
চলে নিজের জীবন পাঁরচালনাতেই জ্ঞান লাভ বরা যায়, এই শিক্ষা দেয়। 

তরুণবয়স্কেরা ঘারা আজকাল উচ্চাঁবদ্যালন্ন অথবা কলেজে শোনে যে মানুষ হচ্ছে “একটি 
উচ্চতর প্রাণী মাত্র”, তারা প্রায়ই নাস্তিক হয় । তারা আত্মানুসম্ধানের কোন চেষ্টাই 
করে না অথবা তাদের নিজেদের মূল সত্তা যে “ঈ*বরের প্রীতিরপ," সে কথাও ভাবে না। 
ইমার্সন বলেছেন, “আমাদের অন্তরে কেবল যেটুকু আছে, সেইটনকু মান্ই বাইরে দেখতে 
পাঁর। যাঁদ আমরা কোন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না পাই, তার কারণ হচ্ছে অন্তরে আমরা তেমন 
কোন ভাব পোবণ কার না।” পশু প্রকাঁতকেই যে তার একমান্র সম্তা বলে ভাবে, 
দৈবাকাষ্কষা থেকে তার বিচ্যাত ঘটে,। 


গিকথামৃত ২১৫ 


যে 'শিক্ষাব্যবস্হা পরমাত্মাকে মানব আ্তন্বে প্রধান বা চরম তথ্য বলে শিক্ষা দেয় না, সে 
বাবচ্ছা বিদ্যার পারবতে' “'আঁবদ্যা"্ই দান করে, অজ্ঞান এনে দেয়। “তুমি বলছ যে তু 
ধনী, এবং নানাসম্পদ সম্প্ষ আর কোন 'কিছ্‌রই অভাব নাই । বচ্তু তুমিজাননাষে 
তুম হতভাগ্য, তুমি দ:ঃখণ, দার, জ্ঞানহণন অন্ধ আর আশ্রয়হণীন |” -রেভেলেশন- ৩৪১৭ 
(বাইবেল )। 

প্রাচীন ভারতে তরুণদের শিক্ষাপদ্ধাত ছিল আদশ'। নয় বংসর বয়সে ছাত্র 
“গুরুকুল আশ্রমে” 'িল্তান” কুপে গৃহীত হত। “আধুনিক ছান্ন বিদ্যালয়ে তার 
শিক্ষাকালের অঞ্টমাংশ ব্যয় করে ( বংসরে ) ভারতাঁয় ছান্ন তার সব সময়টাই করত ।” 
“ইপ্ডিয়ান কালচার থু দি এজেস১* (প্রথম খণ্ড, লংম্যানস, গ্রীন এস্ড কোং ) নামক 
পুজ্তকে অধ্যাপক এস, ডি, ভেম্কটে*বর লিখছেন, “তখন বেশ একটা একনিষ্ঠতা, এক ও 
দায়িত্ববোধের জ্বাচ্হ্যকর মনোভাব 'ছিল এবং আত্মীনর্ভরতা আর ব্যান্তত্বের অনুশীলনেরও 
প্রচুর সুযোগ ছিল। সেখানে ছিল সৌচত্য আর স্বেচ্ছাগ্হীত নিয়মানত্তার এবটা 
উচ্চমান আর ছিল কতা, নিৎকাম কর্ম আর ত্যাগের একটা কঠোর নিষ্ঠা ; তার সঙ্গে ছিল 
আত্মসম্মানবোধ এবং অপরের প্রাতও শুদ্ধা, বিদগ্ধজনের মযদার উচ্চমান আর ছি 
মানবজীবনের [বিরাট উদ্দেশোর মহতহবোধ |” 


১৮শ পরিচ্ছেদ 


একটি মূসলমঘান যাদ;কর 


শ্রীরামপুর কলেজে প্রবেশ করেই আমি কাছাকাছি একটা বোর্ডং হাউসে 
ঘর নিয়োছিলুম । গঙ্গার ধারে পুরান ধরণের পাকাবাড়ী, নাম ছিল “পন্হা”& | 
আমার নূতন আবাসে যে 'দিন শ্রীযুক্তেশ্বর শগারজী বেড়াতে এলেন, সেদিন 
তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেই একটি অদ্ভুত কথা বললেন, “দেখ, অনেক বছর 
আগে ঠিক তোমার এই ঘরের ভিতরে আমার সামনে একটি মুসলমান যাদুকর 
চারাট ভোজবাঁজর মত এক আশ্চর্য ব্যাপার দৌঁখয়েছিল।” শুনে উন্দপপ্ত 
কৌতূহলে ঘরের চারাঁদকে তাকিয়ে বললুম, “কি আশ্চর্য ! এ ঘরেরও কোন 
অদ্ভুত ইতিহাস আছে না কি ?” 

গুরুজী পুরাতন স্মৃতির রোমন্হনে হেসে বললেন, “তা আছে বই কি! 
সে অনেক কথা । মুসলমানাট ছিল একজন ফকির,**-__নাম আফজল খাঁ। 
একটি হিন্দুষোগীর হঠাৎ সাক্ষাং পেয়ে গিয়ে সে তাঁর কাছ থেকে এরকম অদ্ভুত 
লন্মতা লাভ করে। 

“আফজলের বাড়ী ছিল পূুববঙ্গের এক গ্রামে । ছেলেবেলায় সে একদিন 
দেখে যে, ধুলায় ধূসারত এক সম্যাসী তাদের গাঁয়ে এসে উপচ্থিত । সম্ম্যাসীঁটি 
তাঁকে বললেন, “বাবা, বড়ই তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল এনে 'দিতে পার ? 

“আফজল বললে, “সাধূজী, আমি মুসলমান, আশাঁনণ হিন্দু হয়ে আমার 
হাত থেকে জল খাবেন কি করে ? 

“সন্যাসী বললেন, “বাছা, তোমার সাঁত্য কথায় ভার খুশী হলুম । আম 
ওসব অশাম্বীয় জাতিভেদের ছোঁয়াছ*ায়র নিয়ম মাঁন না। যাও, চট্‌ করে 
আমায় জল এনে দাও ।, 

“আফজলের ভন্তপূর্ণ ব্যবহারে যোগ্াঁটি তার প্রাতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত 
করে গম্ভীরভাবে বললেন, “তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল খুবই ভাল। আমি 
তোমায় গুটিকতক যোগের কৌশল শিখিয়ে 'দিচ্ছি। এতে করে অদ্য জগতের 

* ছাত্রাবাস ; 'পচ্ছ' শব্দ থেকে উপাত্ত ; অর্থ_-পাঁথক, জ্ঞানাশ্বেষা । 

** মুসলমান, যোগী ; আরবী শব্ম ফিকির--ভিক্ষুক ; ভিক্ষুক জাবনে প্রাতজ্ঞাবন্ধ 
দরবেশদের এই আখ্যা দেওয়া হয় ।_ 


যোগিকখানত ২১৭ 


অংশাঁবশেষকে তোমার 'নিয়ম্তণ করবার ক্ষমতা জন্মাবে, তা কেবল উপয্স্ত 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে ; কিন্তু খবরদার ! তোমার স্বার্থাসান্ধর জন্যে তা 
কখনো ব্যবহার করো না যেন। কিন্তু হায়; দেখতে পাচ্ছ যে, পর্ব 
জন্মের কতকগুলো সর্বনাশা কুকর্মের বাঁজও তুমি সঙ্গে সঙ্গে বহন করে এনেছ। 
দেখো যেন, আবার নতুন কুকর্ম করে আর সেগুলো ফ:টিয়ে তুলো না। তোমার 
পূর্বজীবনের কর্মফল এত জটিল যে, এ জন্মে তোমায় যোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে 
সংসারের মঙ্গলসাধন করেই তা কাটাতে হবে । 

“তারপর সেই হতভম্ব ছেলোঁটিকে কতকগীল জাল প্রবিয়া শিখিয়ে দিয়ে 
যোগাটি অন্তর্ধন করলেন । 

“আফজল বিশবসর ধরে সেই যৌগিক প্রব্িয়াগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
অভ্যাস করোছল | তার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বহু দেশদেশান্তরের লোকদের 
আকৃষ্ট করতে শুরু করল । মনে হয় এক অদৃশ্য আত্মা যাকে সে “হজরত বলে 
ডাকত, সে সর্বদাই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। ফাঁকরের সামান্য ইচ্ছাও সে 
ততক্ষণাৎ পূরণ করে দিত । 


“তার গুরুর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে আফজল ব্লমশঃ তার ক্ষমতার 
অপব্যবহার করতে শুরু করল। যে কোন 'জীনস সে কেবল একবার মাল্ত 
ছুশয়েই আবার রেখে 'দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে 
যেত। এই রকম হাতসাফাই-এর ব্যাপার দেখে লোকে কেউ বড় একটা তাকে 
আর আমল দিতে চাইত না। 

“মাঝে মাঝে সে কলকাতার বড় বড় জুয়েলারর দোকানে গিয়ে ঢুকত। 
দোকানদার ভাবত, বুঝি বা বড়দরের কোন খদ্দের এল । এটা ওটা দেখাত। 
আফজল তাদের নেড়ে ছেড়ে রেখে 'দিয়ে দোকান থেকে বেরুবার পরই সে সব 
একেবারে অদশ্য হয়ে যেত ! 

“শত শত ছাত্র তাকে প্রায়ই 'ঘিরে থাকত, তার কেরামাত শিখে নেবার 
আশায় আকৃণ্ট হয়ে । সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য আফজল মাঝে মাঝে তাদের 
ডাকত । চ্টেশনে গিয়ে একগ্োছা টিকিট নিয়ে দেখেশুনে তা আবার ফিরিয়ে 
দয়ে বলত, নাঃ, আজ আর আমাদের যাওয়া হল না, এখন আর টিকিট কিনব 
না।” বলে টিকিটগুলো ফেরত 'দিয়ে সটান রেলে গিয়ে চেপে বসত । তখন 
দেখা যেত যে, ঠিক সেই 'টিকিটগুলোই আবার তার হাতে এসে পৌছে গেছে ।* 


* আমার পিতা পরে আমায় বলোছলেন যে, তাঁদের বেঙ্গল নাগপৃর রেলওয়ে কোম্পানীও 
আফজলের হাতে এমনিভাবে ঠকেছিল। 


২১৮ যোগিকথামত 


“এইরকম লোকঠকান জবরদস্তি আর জুলুমবাজি দেখে লোকে রেগে 
আগুন হয়ে উঠল । বাঙ্গালী জুয়েলাররা আর স্টেশনের টিকিটবেচা কেরণীর 
দল তো ভয়ে কাটা । কখন ফাঁসয়ে দেয় কে জানে । পুলিশও তাকে গ্রেপ্তার 
করতে গিয়ে নির্পায় হয়ে পড়ে । অপরাধের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ধরতে পারা 
যেত না। আফজলের কেবল একবারমান্ন বললেই হ'ল, 'হজরত এসব হটাও !, 
ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ 1 

শ্রীূক্তে*বর গিরিজী উঠে পড়ে গঙ্গার ধারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন । 
আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম, উদ্দেশ্য আফজলের এইসব আশ্চর্ কাশ্ডকারখানার 
আরও কিছু ব্যাপার সব শনবো বলে । 

গুরুজী শুরু করলেন, “এই পেহ্হী বাড়াঁট পূর্বে আমার এক বন্ধুর 
ছিল। আফজলের সঙ্গে আলাপ হতে সে একাদন তাকে এখানে আনালে। 
বম্ধাঁট আরও জনকুঁড়িক পাড়াপ্রতিবাসীদেরও ডাকলে ; তাদের মধ্যে আঁমও 
ছিলুম । আমার তখন যুবা বয়স আর এই দুদম্তি ফাঁকরের ভোজবাঁজর 
খেলা দেখবার জন্যে মনে তখন প্রচণ্ড আগ্রহ” গুরুদেব হেসে বললেন, 
“এধারে কিন্তু ঠিক হুশিয়ার ছিলুম ॥ দামী কোন কিছুই পরে যাই নি। 
আফজল আমার আপাদমস্তক বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে নিয়ে তারপর 
বললে, “দেখাছ তোমার হাত দট বেশ মজবুত । আচ্ছা নীচে বাগানে চলে 
যাও; গিয়ে একটা বেশ চকচকে পাথর নিম্নে তার ওপর তোমার নাম লিখে 
গঙ্গার জলে যতদূর পার জোরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এস । 

“হুকুম তো তামিল করে এলুম। খন গঙ্গার জলের ভিতর পারি 
টুপ করে পড়ে দ্ববে গেল, ফকির সাহেব তখন বললে, “একটা পাত্রে গঙ্গার 
জল ভরে এই বাড়ীর সামনে এনে রাখ । পাটি জল ভরে এনে রাখতেই 
ফাঁকরসাহেব চিৎকার করে বলে উঠল, “হজরত, এই পাত্রের ভিতর পাথরাঁটি এনে 
রাখ ! 

“তখনই পাথরটি তার ভিতর এসে গেল । হাত ঢুকিয়ে পাথরটি বার করে 
নিয়ে দেখলুম যে, আমার সই যেমনটি করেছিলুম ঠিক তেমনি পরিজ্কারই 
রয়েছে । 

“--বাবু* আমার একজন বন্ধু, সেই ঘরে উপচ্ছিত ছিলেন । একটি ভারী 
সোনার ঘাঁড় আর ঘাড়র চেন পরেছিলেন । ফকিরসাহেব তাদের হাত দিয়ে 


খ্রীযৃন্তেতবর গিরিজীর সেই ব্ধ্ুটির নাম আমার ঠিক মনে লেই বলে শুধু “বাব 
সন্যোধন কয়লহদ। 


যোগিকথামৃত ২১৯ 


নেড়েচেড়ে দেখে খুব তাঁরফ করলে । সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটি হাওয়া হয়ে গেল ! 

“-_বাবু ত প্রায় কে*দেই ফেললেন । কাকুতিমিনাত করে বলতে লাগলেন, 
“আফজল, ও আমার দামী পৈতৃকসম্পাত্ত, দয়া করে আমায় ফাঁরয়ে দাও, ও 
গেলে আমার সর্বনাশ হবে । ফাঁকরসাহেব নিতান্ত অনাসন্তভাবে কিছুক্ষণ 
চুপচাপ বসে রইল, তারপর বললে, “দেখ, তোমার লোহার 'সিন্ধুকে পাঁচশ টাকা 
আছে । সেগুলো দিয়ে এসো দোঁখ, তবে বলে দেব কোথায় তোমার ঘাঁড়ও ঘাঁড়র 
চেন আছে ।, 

“উদম্রান্ত”__বাবু ত তখাঁন দৌড়ল বাড়ীর 'দিকে। শীরগ্গাগরই 'ফিরে 
এল ; এসে নগদ করফরে পাঁচশাঁট টাকা গুণে আফজলের হাতে তুলে 'দলে। 

“ফকিরসাহেব তখন যেন নিতান্ত অনুকষ্পাবশতঃই” বাবুকে বললে, 
“তোমার বাড়ীর কাছেই যে ছোট্ট পোলটা আছে সেখানে যাও আর দেখ, যেতে 
যেতে হজরতকে ডেকে তোমার ঘাড়, ঘাঁড়র চেন সব ফেরত দিয়ে দিতে বোল ; 
তা হলেই তুমি তোমার সব 'জনিস ফেরত পাবে 1, 

“বাবু তো পাঁড় কি মার করে দৌড়লেন। ফিরলেন কিছুক্ষণ বাদে। 
মুখে নিশ্চিন্ত হাসি, কিন্তু সঙ্গে ঘড়িটাঁড় কিছুই নেই ! 

“বাব; বললেন, “ফাঁকরসাহেবের কথামত যেমান হজরতকে ডেকোছি 
অমাঁন যেন শূন্য থেকে ঘাঁড়টাড় সব আমার ডান হাতের উপর ঝুপ করে 
এসে পড়ল। বাব্বাঃ, আর তা এখানে নিয়ে আস! সোজা বাড়ীতে 
গিয়ে একেবারে সিম্ধুকে তাদের বম্ধ করে রেখে তবে তোমাদের এখানে 
আসছি ।, 

“্ৰাঁড়র ম্যান্তুপণ আদায়ের এই বিয্োগামিলনান্ত নাটকের সাক্ষী, বাবুর 
বন্ধুরা সব অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আফজলের দিকে তাকাল । ফঁকিরসাহেব 
তখন যেন সাশ্স্বনা দেবার মতলবেই আবার আরম্ভ করল, “আচ্ছা, তোমরা 'কি 
পানীয় চাও বল। হজরত এখান তা এনে দেবে ।, 

“জনকতক দুধ চাইলে, কেউ কেউ আবার ফলের রস থেতে চাইলে । 
কিন্তু .আমারের খুব ভীতগ্রস্ত--বাবু খেতে চাইলেন হুইস্কি-_বাঁদও তাতে 
আমি খুব বেশী আশ্চর্য হই নি। ফাঁকরসাহেব হুকুম করলে । অন্গত 
হজরত মুখবন্ধ পানীয়ের পান্রগুলো সব ষেন শূন্য থেকে ছুড়ে ছ'হড়ে দিতে 
লাগল আর তা সব ঠকাস ঠকাস করে মেঝের উপর এসে পড়তে লাগল । একে 
একে সবাই তাদের ফরমাসী জিনিসগুলো পেলে । 

“তার পর চার নম্বরের ব্যাপারটি হচ্ছে আরও অদ্ভুত ! 

“আফজল বললে যে, সে এখানে বসে বলেই সবাইকে এক বিরাট ভোজ 
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খাওয়াতে পারে। কেউ পরীক্ষা করে দেখতে চায় কি? প্রস্তাবটি আমাদের 
গৃহস্বামীর কাছে অতিশয় মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ বলেই বোধ হল । 

“বাবুর ঘা তখনও শুকোয় নি, মনে তখনও দারুণ জালা ছিল । 
মুখটা হাঁড় করে বললেন, আমার পঁচিশ টাকা তো গেছে, তা যাক, তার বদলে 
আন রাজারাজড়াদের মতন একটি বিরাট ভোজ চাই। যা কিছু পারবেশন 
করা হবে, তা পব সোনার পাত্রে হওয়া চাই ।, সবাই তাতে যখন সায় দিলে, 
ফকিরসাহেব তখন অফুরন্ত হজরতকে হুকুম করলে । সঙ্গে সঙ্গে বাসনপন্ধের 
একটা ঝনঝনানির শব্দ উঠল আর সোনার থালার উপর গরম লাস, আর 
নানারকমের আতি উপাদেয় আর সুস্বাদু তরকারা, ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ 
রসনাতৃপ্তকর সুখাদ্য, বহুপ্রকারের অসময়ের ফল সব যেন শূন্য থেকেই 
আঁবর্ভূত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল । খাবারদাবার সব 
আঁতি চমতকারই হয়েছিল । ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা ঘর 
ছেড়ে বেরোতে গেল্‌ম । একটা দারুণ শব্দ--বাসনপন্রের বনঝনানির মত, মনে 
হল কেউ যেন থালাবাঁট সব গ্‌ছোচ্ছে, শুনে পিছন 'ফিরে তাকিয়ে দোখ 
ঝকঝকে সোনার বাসনকোসনের, এমন কি খাওয়াদাওয়ার পর ভয়ে পড়েথাকা 
এ*টোকাঁটার কোন চিহুমানও নাই !” জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুজী, আফজল 
যদ এমনভাবে সোনার বাসনকোসন আমদানি করতে পারে, তবে আবার তার 
পরের ধনে লোভ করা কেন ?” 


শ্রীযুক্তেশ্বর গাজী বুঝিয়ে দিলেন, “দেখ, তোমার এ আফজল ফাঁকরের 
[িস্তু আধ্যাতমক উন্নীত খুব বেশী দূর হয় নি। তার যোগের একটা 
প্রক্রিয়াবশেষের উপর দখল থাকাতে সে তার ষে কোন ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্ষে 
পাঁরণত করতে পারত ৷ হজরত নামে জনৈক অশরাীরাীর সাহাযো, ফকিরসাহেব 
তার প্রবল ইচ্ছাশীন্তর বলে যে কোন ঈী*দত বস্তুর অণ্‌পরমাণু নিয়ে ইথার বা 
ব্যোমশন্তি 'দিয়ে সেই জিনিসাঁট তৈরী করে নিতে পারত। কিন্তু এ রকম 
ভৌতিকপ্রক্রিয়ায় তৈরী জানিস বেশক্ষণ চ্হায়ী হয় না।* কাজেই আফজলকে 
এই পূথিবীরই ধনরত্ব আহরণ করবার চেষ্টায় থাকতে হত, যা চট করে উবে 
যায় না, যাঁদও তার জন্যে তার নানা কম্ট আর হাঙ্গামা পোহাতে হত।৮ আমি 
হেসে বললুম, “কিন্তু তাও ত কখন কখন একেবারে বিনা কারণেই উড়ে যায়, 
ধরে রাখতে পারা ঘায় না।” 


* যেমন শূন্য থেকে আসা আমার রূপার মাদ্যালাট শেষ পধপ্ত এ পাৃঁথবী থেকে 
অদশাই ছয়ে গিয়েছিল । (৪৩ম্থ পারচ্ছেদে পরলোকের কথা দুষ্টব্য )। 
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গুরুজী বলতে লাগলেন, “আফজলের কোনরকম ঈশ্বরানভূতি বা 
ভগবদজ্ঞান ছল না। চ্ছায়ী আর মঙ্গলজনক কোন অলোঁকিক ক্রিয়া কেবল 
খাঁট সাধুসন্তরাই দেখাতে পারেন, কারণ তাঁরা সর্বশাস্তমান জগতস্রণ্টার সঙ্গে 
একসুরে বাঁধা । আফজল ছিল নেহাৎই সাধারণগোছের একজন লোক ; কেবল 
তার এইটুকু অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে এমন এক সংক্ষম্তরে প্রবেশ লাভ 
করতে পারত, যেখানে সাধারণতঃ কোন মরজগতের লোক মৃতু না হলে প্রবেশ 
করতে পারে না।” 

“এখন সব বুঝলুম, গুরুদেব! তা হলে পরজগতেও বেশ লোভের আর 
আকর্ষণের 'জানস আছে দেখছি 1৮ 

গুরুদেব বললেন, “তা আছে বই কি। কিম্তু সৌদনের পর থেকে আমি 
আফজলকে আর কখনও দোঁখাঁন। বছরকতক পরে__বাব্‌ আমার বাড়ীতে এসে 
একটা খবরের কাগজ খুলে দেখালেন যে, সেই মুসলমান যাদ:করটির প্রকাশ্য 
স্বীকারোস্তি সেখানে বোৌরয়েছে । তাই থেকেই আমি তোমায় এইমান্র যা 
বললুম, সেই আফজলের ছেলেবেলায় এক 'হন্দৃগুরুর কাছে দশক্ষা নেওয়ার 
কথা জানতে পার 1” 

খবরের কাগজে আফজলের ষে স্বীকারোন্ত বেরিয়েছিল, তার শেষ অংশের 
সারটুকু শ্রীযুক্তে*বর গিরজীর যা স্মরণে ছিল, তা মোটামুটি হচ্ছে এই,__ 
“আমি আফজল খাঁ, আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূ্প আর যারা অলৌকিক ক্ষমতা হস্তগত 
করতে চায় তাদের সাবধান করে দেবার জন্যে এই কথাগুলো লিখাছ। 
ভগবৎকৃপায় আর গুর্দত্ত ক্ষমতাবলে আম যে অদ্ভুতশান্ত হস্তগত করোছিলুম, 
বছরের পর বছর ধরে তার অপব্যবহার করে এসেছি । আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়ে 
ভেবেছিলুম যে আম সনীত-দুনাীতর সাধারণ নিয়ম কানুনের বহু উধের্ব । 
আমার শ্যষাঁবচারের দিন অবশেষে ঘনিয়ে এল । 

“সম্প্রীতি কলকাতার বাইরে একটি বৃদ্ধলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় । 
লোকটি আতিকম্টে খঁড়িয়ে খশুড়য়ে চলছিল ; হাতে ছিল একটি চকচকে 
জানিস, দেখতে সোনারই মত । মনে দারুণ লোভ হল । লোকটিকে ডেকে 
বললুম, “দেখ, আমি একজন বড় দরের ফকির, নাম আফজল খাঁ । তোমার 
হাতে ওটা কি বল দেখি।, 

“এটি একটি সোনার তাল ; সংসারে এইটিই আমার সর্বস্ব। তা এতে 
আর আপনার মতন ফকির মানুষের কি দরকার বলুন ? যাই হোক মশায়, 
আপনাকে মিনতি কার, আমার খশড়িয়ে চলাটা এখন সারিয়ে দিন !” 

“আমি সোনার তালটি ছুয়ে কোন কথাবাতাঁ না বলেই চলতে শুরু করে 
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দিলুম । বুড়ামানূষাঁট আমার পিছন পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে লাগল । 


সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার, “সোনা, কৈ আমার সোনা কোথায় গেল, এশা ? 

“তার দিকে দৃক্পাতমাত্র না করে এগোতেই লোকটি বজ্রানঘেষদ্বরে 
বলে উঠল, ক, আমায় চিনতে পাচ্ছ না, নাকি?» এরকম 'ডিগাঁডগে শরীর 
থেকে অমন প্রচণ্ড গলার আওয়াজ বেরোতে পারে, তা ধারণাই করতে 
পার নি। 

“ফরে তাকাতেই আমার বাকশান্ত একেবারে লোপ পেল । ভয়ে একেবারে 
কাঠ হয়ে গেলুম । দেখি যে সেই নেহাং সাধারণগোছের বদ্ধ খঞ্জব্যন্তিটি আর 
কেউ নন- সেই সাধশ্রেষ্ঠ স্বয়ং, যিনি বহুদিন পূর্বে আমায় যোগসাধনে 
দীক্ষিত করেছিলেন । 'তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দেখতে 
দেখতে বেশ জোয়ান আর শন্ত হয়ে গেল। 

“গরদেবের চোখে তখন আগুন জব্লছিল । বললেন, “বটে, তোমার এই 
কীর্ত? আজ আমি নিজের চোখে দেখলুম যে তুম দীনদ:ঃখীঁদের উপকারের 
জন্যে না করে, একটা সাধারণ চোরের মত তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার 
করছ ! যাক, আজ থেকে আর তোমার কোন ক্ষমতাই থাকবে না, সব আম 
কেড়ে নিলুম । হজরত এখন তোমার কাছ থেকে ছাড়ান পেলে, আর ও 
তোমার কথায় কোন ফাইফরমাশ খাটবে না। বাংলা দেশে কেউ আর তোমায় 
এখন ভয় করবে না ।, 

“উদ্বেগাকুল কৃণ্ঠে হজরতকে ডাকলম ; এই প্রথম আম টের পেলুম ষে 
অন্তরে আর তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ যেন চোখের উপর 
থেকে একটা কাল পদাঁ সরে গেল ; আমার ঘ্‌ণ্য অপাঁবন্রজীবনের ছবি আজ 
আমি স্পম্টরূপে দেখতে পেলুম । 

“গুরুজী, আপাঁন আমার জীবনের সম্দীর্ঘ ভান্তি দূর করে 'দিতে এসেছেন 
বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্দ', বলে তাঁর পা জাঁড়য়ে ধরে কাঁদতে কাদিতে 
বললুম, গুরুদেব, আম প্রাতজ্ঞা করাছ যে, সংসারের সাধআহনাদ, বাসনাকামনা 
আমার যা কিছু সব আজ থেকে ত্যাগ করলুম। এবার আম পাহাড়ে চলে 
গিয়ে নির্জনে ভগবচ্চিম্তায় কাল কাটাব, মনে হয় তাতে আমার পাপজাবনের 
প্রায়শ্চিত্ত হবে 1, 

“আমার গুরু নীরব অনুকষ্পায় আমার প্রাত দৃষ্টিপাত করে অবশেষে 
বললেন, 'তোমার আন্তারকতা আছে বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক, তোমার 
ছেলেবেলায় গ্র্আজ্াপালন আর বর্তমান অনুতাপ দেখে তোমায় আম 
একটিমারর বর দিয়ে ধাব। , যাঁদও তোমার আর সব ক্ষমতা এখন চলে গেছে, 
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তবুও 'কন্তু যখনই তোমার কেবলমান্র অল্নবস্বের অভাব হবে, হজরতকে 
ডাকলে তা এনে দেবার জন্যে তখনই তার সাড়া পাবে। যাও, এখন 
কোন নির্জন পাহাড়ে গিয়ে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করবার জন্যে মনপ্রাণ উৎসর্গ 
কর গিয়ে ।' 

“আমার গুরুদেব কথাবলার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সম্বল 
রইল কেবল শুধু চোখের জল আর ভাবনা । আজ আম সেই পরুদয়াল 
পরমাঁপতার ক্ষমালাভের আশায় এখন যানা শুরু করলুম। বিদায়! এ 
সংসার, চিরতরে 'বিদায় !” 


১৯শ পরিচ্ছেদ 


কাঁলকাতাচ্ছ গরঃদেবের শ্রীরামপৃরে সশরশীরে আঁবভশব 


“পন্হণ” ছাত্রাবাসে আমার ধরে আর একজন সঙ্গী থাকতেন, নাম তাঁর 
1্বজেনবাবূ । দ্বিজেনবাবৃকে আমার গুরুদর্শনের জন্যে আহবান করাতে 
তিনি একদিন বলে ফেললেন, “দেখুন, ভগবানের আঁস্তত্বে আমার প্রায়ই 
সন্দেহ হয় । তবুও মাঝে মাঝে চির্তীবক্ষোভকারী একটা অনুমান গোছের 
ভাব মনকে বড়ই উতলা করে তোলে ; আত্মক ব্যাপারের অনেক কিছ 
সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে নাকি? মানুষ যাঁদসে সব খুজে বার 
করতে নাই পারে, তাহলে সৌঁক তার আসল ভাগ্যকেই হারিয়ে ফেলে না 1” 

আম বললুম, “শ্রীযবস্তে'বর রজনী আপনাকে ক্রিয়াষোগে দীক্ষিত করলে, 
তাতেই আপনার অন্তরে দূঢ় ধারণা বা ঈশ্বরে 'বম্বাস এনে দিয়ে মনের সব 
দ্বিধাদ্বন্দৰ ঘুচিয়ে দেবে, দেখবেন |» 

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা শ্বিজেনবাবু আমার সঙ্গে আশ্রমে গেলেন । গুরু- 
দেবের সামনে এসে ব্ধুবর মনে এমন এক অপূর্ব গভীর আধ্যাত্মিক শান্তি 
লাভ করলেন যে, শীগাগরই 'তিনি নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে 'দিলেন । 
দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কর্ম প্রচেষ্টা মানুষের গভীরতম প্রয়োজনের পক্ষে যথেস্ট 
নয় ; জ্ঞানলাভের আকাঙ্কাও মানুষের মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা । শ্রীষন্তেবর 
ারিজীর কথায় দ্বিজেনবাব্‌ তাঁর এই নম্বর জাীবণে ক্ষুদ্র আমর জায়গায় 
অন্তরের মধ্যে তার পূর্ণ আত্মদ্বরূপকে খুজে বার করবার চেষ্টায় উৎসাহ 
পেলেন । 

দ্বিজেনবাবু ও আমি একসঙ্গে শ্রীরামপুর কলেজে 'ব এ* ক্লাসে পড়তুম । 
ক্লাস শেষ হলেই বেড়াতে বেড়াতে দুজনে আশ্রমে গিয়ে হাজির হতুম । প্রায়ই 
দেখতে পেতুম যে, দোতলার বারান্দায় শ্রীযুস্তেশবর গিঁর্জী আমাদের আসতে 
দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন । 

একদিন বৈকালে দোখ যে কানাই নামে একাঁট বালক ত্রহ্ছচারী দ্বিজেনবাবদু 
আর আমাকে দরজায় ঢুকতে দেখেই খবর 'দিলে, “গুরুদেব এখানে নাই ; কি 
একটা জরুরী খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেছেন !” 

তার পরদিনই গুরদেবের কাছ থেকে একটি পোষ্টকার্ড পেলুম । তিনি 
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লিখেছেন, “বুধবার সকালে কলকাতা থেকে যাব। তুমি আর 'দ্বিজেন 
শ্রীরামপুর স্টেশনে সকাল ন'টার ট্রেনটা দেখো 1» 

বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় অনবরত মনে হতে লাগল, যেন 
শ্রীযুক্তেম্বর গিরজীর কাছ হতে টেলিপ্য।থিযোগে একটা সংবাদ আসছে---তা 
হচ্ছে এই, “আমি আটকা পড়ে গোহি । নস্টার গাড়ী আর দেখো না ।৮ 

আটকা খবরটা দ্বজেনবাবুকে যখন দিলুম, স্টেশনে যাবার জন্য তখন তার 
জামাকাপড় পরা একেবারে সারা । 

বন্ধুবর 'িদ্রুপের স্বরে বললেন, “রাখুন আপনার ও সব মনের 'ভিতরকার 
অনুভূতি ! আম গূরুদেবের লেখা কথাই বেশী 'বিশ্বাস কারি ।” 

ফি আর করি, একটু নড়ে চড়ে চুপচাপ বসেই রইলুম ! রাগে গজগজ 
করতে করতে দ্বিজেনবাবু দড়াম করে দরজা বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে 
পড়লেন । 

ঘরটা কিছ অন্ধকার বলে আমি রাস্তার ধারের জানলাটার কাছে গিয়ে 
দাঁড়ালূম । ক্ষীণ সূর্যালোক হঠাং যেন এক অত্যঞ্জবল জ্যোতিঃতে ঝলসে 
উঠল, তাতে লোহার গরাদে দেওয়া জানলা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল । এই 
আলোকের পটভ্হঘতে পাঁরুকার দেখতে পেল.ম, শ্রীযুক্ে্বর 'গিরিজন রন্তমাংসের 
দেহ ধারণ করে সেখানে অ।বিভূত । 

এই' অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের হঠাৎ ধাক্কাতে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াত।ড়ি চেয়ার ছেড়ে 
উঠে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে নতজাণ্‌ হয়ে বসলুম ॥ চিরাভ্যস্তভাবে তাঁর 
পাদুকাযূগল স্পর্শ করে ভন্তিপূর্ণ প্রণম করলুম। দড়ির সোলদেওয়া 
গেরুয়ারঙের ক্যাম্বিসের তাঁর সেই পাদুকাধুগল আমার চিরপরিচিত। তাঁর 
গেরুয়াবসন হাওয়ায় উড়ে আমার গান্রস্পর্শ করছিল । পাঁরধেয় বসন শুধু 
নয়, তাঁর সেই ধূলোব।লিমাখা জুতোজোড়া আর তার 'ভিতরে চেপেবসা তাঁর 
পায়ের আঙুলগুলোও বেশ স্পষ্টই অনুভব করলুম। বিস্ময়ে অবাক হয়ে 
দাঁড়িয়ে উঠে কেবল তাঁর দিকে সপ্রণ্ন দৃষ্টিতে চেয়েই রইলহম । 

“তুমি যে আমার মনের বথা জানতে পেরেছঃ তাতে আমি খুব খুশী 
হয়োছ।” গুরুদেবের স্বর শান্ত আর »ম্পূর্ণ প্বাভাবক। “আমার 
কলকাতার কাজ এবার শেষ হয়েছে । দশটার গাড়ীতে শ্রীরামপুর আসছি ।” 

হতবাক হয়ে তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রীয-স্তেশবর 
গারজণ বলতে লাগলেন, “এ আমার ভিত” নয়, তামার বন্তমাংসেরই শরীর । 
ঈমবরের আজ্ঞায় তোমায় এ আঁভিজ্ঞতা দিলুম, পূথিবীতে যা লাভ করা নিতান্ত 
দুর্লভ । স্টেশনে এসো, তুমি আর দ্বজেন আমায় এই বেশেই তোমাদের 
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দিকে আসতে দেখতে পাবে । আর সেই সঙ্গে আমার আগে আগে একটি ছোঃ 
ছেলে একটা রুপোর জগ নিয়ে আসছে দেখতে পাবে |” 

মাথার উপর দুটি হাত রেখে গুরুদেব অস্ফুটম্বরে আমায় আশীবদি 
করলেন । তারপর “তবে আপ” এই দুটি কথা বলা যেই শেষ করলেন, 
অমনি একটা অম্ভুত ঘড়ঘড়াঁন শব্দ শোনা গেল ।* 

সেই চোখঝলসান আলোর মধ্যেই তাঁর শরীর যেন ধারে ধীরে গলে যেতে 
লাগল । প্রথমতঃ তাঁর পায়ের দুটি পাতা আর পা দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল 
তারপর তাঁর দেহের মধ্যভাগ আর মস্তক, যেন একটা ছাব গাঁটয়ে যাচ্ছে 
শেষ মূহর্ত পর্যন্ত আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারাঁছলুম যে, তা 
আঙূলগুূলি আলতোভাবে আমার চুল ছুয়ে রয়েছে । সেই অততযুত্জব 
জ্যোতিঃও সঙ্গে সঙ্গে 'মালয়ে গেল। গরাদ দেওয়া জানলার ভিতর 'দিয়ে 
আসা ম্লান সের আলো ছাড়া আমার সামনে আর ছুই রইল না। 
স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল্‌ম ; মনে মনে ভাবতে লাগলুম, ছায়াবাজি দেখলুম না 
কি? ভগ্নমনোরথ দ্বিজেনবাব্‌ তখুনি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন । 

বন্ধুবর খানিকটা অনুতপ্ত স্বরেই বললেন, “গুরুদেব নষ্টার গাড়ীতে এলেন 
না, সাড়ে নটারটাতেও নয় ।” 

“তাই নাকি? আম কিন্তু ঠিক জান যে তান দশটার গাড়ীতেই 
আসছেন ৮ “আসুন, আসুন,” বলেই তাঁর আপাঁত্ততে কর্ণপাত না করে তাঁর 
হাত ধরে টানতে টানতে স্টেশনের দিকে ছুটলুম । 'মাঁনটদশেকের ভিতরে 
স্টেশনে এসে পেশছলুম ; ট্রেন এ মধ্যে পেশিছে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে । 

আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলুম, “দেখুন, দেখুন, সারা দ্রেনটা 
গূরুদেবের জ্যোতিঃর ছটায় পূর্ণ হয়ে গেছে । এ তান ওখানে |» 

'দ্বজেনবাবূ ঠাট্টা করে হেসে বললেন, “স্বপ্ন দেখছেন না কি ?” 

বললম, “আসুন, এখানে দাড়ান যাক 1” তারপর কি রকম করে গুরুজী 
আমাদের কাছে আসবেন তা বন্ধূবরের কাছে সাবস্তারে বর্ণনা করলুম । বলা 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীষুক্তেম্বর গারজীকে দেখা গেল- সেই একই 
জামাকাপড় পরা যা এইমাত্র একট আগে দেখেছিলুম । ধারে ধীরে তিনি 
আসাঁছলেন, সামনে একটি ছোট ছেলেও আসাছল রুপোর জগ হাতে করে ! 

আমার অল্ভুত আর আবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা স্মরণ করে মনের মধ্যে একটা 
ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল । মনে হল; এই বংশ শতাব্দীর জড়বুগে 


* শরশরকোষের অণুপরমাণ্‌ বিশ্লিষ্ট হওয়ার 'বাঁশন্ট শব্দ । 


যোশিকথামৃত ২২৭ 


আমাদের এই বর্তমান জগৎ যেন ধারে ধারে মিলিয়ে যাচ্ছে ; আঁম কি সেই 
প্রাচীন বুগে ফিরে গোঁছ, যখন যাঁশধন্ট সমুদ্রের উপর 'দিয়ে হে'টে গিয়ে 
পিটারের সামনে আবিভূত হয়োছলেন ? 

বর্তমান যুগের মহাযোগী শ্রীযযস্তেশবর 'ারিজী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন, 
যেখানে দ্বিজেনবাবু আর আম নিবকি হয়ে পাথরের মত দাঁড়য়েছিলুম | 
বন্ধ,র দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব ধললেন, “তোমায়ও তো আঁম খবর 
পাঠিয়েছিল্ম, তুমি ধরতে পারলে না ত আঁম কি করব, বল?” 'দ্বিজেনবাবু 
নীরবই ছিলেন, কিন্তু সান্দগ্ধভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । 
গুরুদেবকে আশ্রমে পেশছিয়ে দিয়ে 1দ্বজেনবাব আর আমি শ্রীরামপুর 
কলেজের দিকে এগোলুম ৷ রাম্তার মাঝে দাঁড়য়ে পড়ে দ্বিজেনবাব্‌ বললেন, 
“ওঃ, তাই বলুন! গুরুদেব আমায় খবর পাঠিয়েছলেন আর আপান তা 
চেপে রেখেছেন! এর কি কৈফিয়ৎ আপনার আছে, দেবেন 2 রাগে তার 
সরব্ধশরীর জলে যাঁচ্ছল । আম উত্তর দিলুম, “আপনার মনের আয়না ঘাঁদ 
এতই চণ্চল হয়ে পড়ে যে তাতে গুরুদেবের উপদেশের কোন ছাপ পড়তে পায় 
না, তা হলে আর আম দি করব বলুন 2” 

দ্বিজেনবাবূর আনন হতে ক্রোধের ছায়া অন্তা্থত হল। তিনি অনুতপ্- 
্বরে বললেন, “এখন আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পারাছ । আচ্ছা, রুপোর- 
জগ নিয়ে এ ছেলেটার আসার কথা কি করে জানতে পারলেন, বলুন ত ?। 

সেইদিন সকালে আমাদের ছাত্রাবাসে গুরুজীর আবিভাঁবের অলোকিক 
কাঁহনী যখন শেষ করলুম তখন আমরা কলেজে পৌঁছে গোঁছ। সব শদনে 
ধদ্বজেনবাবু শুধু বললেন, “গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা যা এইমাত্র 
আপনার মুখ থেকে শুনলুম, তাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর যে কোন 
1বম্বাবদ্যালয় এ সবের কাছে একটা িশুপাঠশালা ছাড়া আর কিছ নয় 1”* 


পচ পপর 


* “মধাযুগের দার্শীনকদের রাজা” সেপ্ট টমাস একুইনাস্‌কে তাঁর কর্মসচব “সামা 
থয়োলাজকা" শেষ করবার জন্য সানর্ব্ধ অনুরোধ করাতে, প্রত্যুন্তরে তানি বলেছিলেন যে, 
“এমন সব ভজানস আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে যে আমি এ পর্যন্ত যা কিছ; লিখোছ, 
চাদের মূলা আমার চোখে একগাঁছ তৃণের চেয়ে বেশশ নন ।” ১২৭৩ 'খুস্টাব্দে একদিন 
নেপলৃস্‌-এর একটি গিঞ্জরি ভজন গানের সময় সেপ্ট টমাসের এক গাভীর অতীন্দ্িয় পারজ্ঞান 
পাত হয়। আর এই দিব্যজ্ঞানলাভের মামা তাঁকে এতদ্‌র অভিভূত করোছল যে তারপর 
থকে তান আর বাত্ধবা্ত বা জ্ঞানানূশশলনে কোন আগ্রহ বোধ করেন ন। 

( প্লেটোর 'ফিয্রাসের ) সক্রেটীসের বাক্যগ্াল তুলনীর ৯-আমার বিষয়ে বা কিছ? 
াঁম জান তা হচ্ছে এই বে, আম কিছুই জানি না ।” 


০৩ 





২০শ পরিচ্ছেদ 


কাশ্সশর ভ্রমণে বাধা 


পিতার কাছে গিয়ে একদিন বললুম, “বাবা, গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব 
আর জনচারেক বন্ধুকে নিয়ে হিমালয়ের 'দিকে একটু বোঁড়য়ে আসব বলে মনে 
করছি। কাশ্মীরের জন্যে খানছয়েক পাস আর বেড়াবার খরচের জন্যে কিছু 
টাকা দেবেন কি?” 

যা মনে করেছিলুম তাই, তাও হো হো করেহেসে উঠে বললেন, 
“এইবার নিয়ে তিনবার হল তোমার ও সব আজগুবী মতলব শোনাচ্ছ। গেল 
বছর গ্রীন্মের ছুঁটর সময়, আর তার আগের বছরেও 'কি ও রকম কথা 
শোনাওনি ; শেষ পর্যন্ত শ্রীষুক্তেবর গিরিজী বে'কে বসবেন আর তাঁর 
যাওয়াও হবে না 1) 

“সত্যি বাবা, গুরুদেব কেন যেকাশ্মীরে যাবার পাকা কথা দেন না, তা 
জান না।* কিন্তু যাঁদ আমি এবার বাল যে কাশ্মীরে যাবার জন্যে আপনার 
কাছ থেকে এর মধ্যেই পাস নিয়ে রেখেছি, তাহলে মনে হয় যে, কোন না কোন 
রকমে বেড়াতে যাবার জন্যে এবার তাঁকে রাজ করাতে পারব 1৮ 

অবশ্য সে সময় পিতার কোন কিছুই বিশ্বাস হল না। তার গরদিন 
সকালে তা আমার হাতে খানকতক দশটাকার নোট দিয়ে একটু রসাল টিপ্পনী 
কেটে বললেন, “দেখ তোমার ওরকম ফাঁকা মতলবে এমন সব নিরেট জানিসের 
আর প্রয়োজন কেন, তাও ত বুঝতে পাচ্ছি না। তা যাই হোক, এগুলো এখন 
তোমার কাছেই' রাখ 1” 

সেই 'দিন বিকালবেলা শ্রীযুক্কে*বর গিঁরজীকে আমার যোগাড়ষন্ের 
সব ব্যবচ্ছা দেখালুম । আমার উৎসাহ দেখে যাঁদও তিনি হাসলেন কিন্তু কিছু 
পাকা কথা দিলেন না, শুধু বললেন, “যেতে তো ইচ্ছে, দেখা যাক কি হয় ।” 
আশ্রমের তরুণ শিষ্য কানাইয়ের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথাতে কোন মন্তব্যই 





“দুবার গ্রীদ্মের ছহীটতে কাশনীর ভ্রমণে আনিচ্ছায় গুরুদেবের কোন কিছু কারণ না 
দর্শালেও মনে হয় যে, সেখানে তাঁর অস:স্হ হয়ে পড়ার সময় তখনও উপাস্হিত হয় নি, তার 
পূর্বাভাস তিনি পেয়োছিলেন ।, 


যোঁগকথামৃত ২২৯ 


প্রকাশ করলেন না। আরও তিনটি বন্ধুকে যাবার জন্য বলল্‌ম-_রাজেন্দ্রনাথ 
'মিন্ত্, যতীন আঢ্য ও আর একটি ছেলে । তার পরের সোমবার আমাদের যাত্রার 
দিন চ্থির হল। 

শনি রাব এ দুদিন কলকাতায়ই রইলুম । আমাদের বাড়ীতে আমার এক 
খ্‌ড়তুতো ভাইয়ের তখন বিয়ে লেগেছে । সোমবার খুব সকালেই মালপত্র নিয়ে 
শ্রীরামপুর পেশছলুম । আশ্রমের দরজায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল । বললে, 
“গুরুদেব বোরয়েছেন, বেড়াতে । [তান যাবেন না বলে দিয়েছেন 1৮ 

ক্ষোভ যেমান হল, জেদও তেমন চাপল । বললম, “কাশ্নীর যাওয়ার 
ফাঁকা কথা বলে বাবাকে আর এবার 'নয়ে তিন বারের বার খোঁটা দেবার সুযোগ 
'দিচ্ছিনে । চল, আমরা সব যেমন করেই হোক এবার যাব 1৮ 

রাজেন্দ্র রাজী হয়ে গেল ; আমি আশ্রম ছেড়ে বেরোলুম একটা চাকর খঁজে 
বের করবার জন্য । আমি জানতুম, কানাই গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও বেরোবে 
না। আর মালপত্র প্রভৃতি দেখাশোনা করবার জন্য একজন লোকও তো চাই । 
বেহারীর কথা মনে এল, আগে আমাদের বাড়ীতে ছিল, তখন শ্রীরামপুরে এক 
স্কুলের মান্টারের কাছে রয়েছে ; তাড়াতাঁড় এগোতে গিয়ে শ্রীরামপূরের কাছারির 
কাছে গির্জরি সামনে শ্রীযুক্তেবর 'গিরিজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । 

জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় চলেছ ৮ শ্রীযুক্তে*বর 'গারজীর আনন 
হাস্লেশশ্‌ন্য । বলল.ম, “গুরুদেব, শুনলুম যে আপাঁন আর কানাই আমাদের 
সঙ্গে যাচ্ছেন না। এখন বেহারীকে খুজছি । আপনার বোধ হয় মনে আছে যে 
গেলবার সে কাশনীর যাবার জন্যে এতদূর আগ্রহ দেখিয়েহিল যে, আনাদের সঙ্গে 
1বনা মাইনেতেও যেতে রাজী ছিল ।” 

“মনৈ আছে। যাই হোক, বেহারীর এবার যে যাবার ইচ্ছে আছে বলে তো 
আমার বোধ হয় না।” 

আমি বিরন্ত হয়ে বললুম, “সে যাবার জন্যে এবার পা বাড়িয়ে আছে, 
দেখবেন 1» 

গুরুজী নীরবে আবার হটিতে শুরু করলেন। শীগাঁগরই সেই স্কুল- 
মান্টারের বাড়ী পেশীছলুম । বেহারী তখন উঠানে কি করছিল, আমাকে দেখেই 
একগ্রাল হেসে কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু কাশনীর যাওয়ার নাম শুনেই তার সব 
হাসি উড়ে গেল। কিছু যেন মনে না কাঁর বলে বেহারী তার মানবের বাড়ীর 
[ভিতর ঢূকে গেল । আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ভাবাছি যে বেহারীর দেরী 
হচ্ছে, যাবার জন্যে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ করছে বুঝি । শেষে আর থাকতে না পেরে 
সদর দরজায় ঘা দিলূম। একটা লোক বেরিয়ে এসে বললে যে, বেহারী প্রায় 


২৩০ যোগিকথামৃত 


আধঘণ্টা আগে খিড়কিদরজা 'দিয়ে সরে পড়েছে । একটু মুচকিহাসিও তার 
ঠোটে দেখা গেল । 

কি কার, নিতান্ত ক্ষুগ্রমনে প্রচ্ছান করলুম । ভাবলুম যে, তাকে নিয়ে ষেতে 
চাওয়াটা দি খুব বেশী জবরদাঁস্ত হয়েছে অথবা গুরুজীর অদ্য প্রভাব এখানেও 
কাজ করছে । " 'িস্টানদের গিজাঁ পেরিয়ে দেখি, গুরুদেব আস্তে আস্তে আমার 
দিকেই আসছেন । খবর শোনবার অপেক্ষা না করেই 'তাঁন চেশচয়ে বলে 
উঠলেন, “তাহলে বেহারী আর যাচ্ছে না। যাক, এখন তোমাদের 'কি 
মতলব ?” 

রাশ-ভারী বাপের কথাও যে অমান্য করে, তেমনি একগ'ুয়ে ছেলের মতণ 
আম জবাব দিলুম, “গুরুদেব, এখন খুড়োমশায়ের কাছে গিয়ে একবার দেখি, 
তাঁর চাকর লালধারীকে পাওয়া যায় কি না ।” 

একটু হেসে শ্রীযক্তেশবরজী বললেন, “দেখতে দাও, দেখ । কিম্তু মনে হয় 
না যে গিয়ে কিছু ফল হবে 1” 

ভয় হল, তবু বিদ্রোহ করেই গদুরুদেবকে ছেড়ে শ্রীরামপরের কাছারি 
বাড়ীতে 'গয়ে চুকলুম ৷ খুড়োমশার শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ওখানকার সরকার 
উাঁকল, আমায় সম্নেহে অভ্যর্থনা করলেন । 

তাঁকে বললুম, “গুটিকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে আজ আমি কাশ্মীর যাচ্ছ । 
অনেকদিন ধরেই এই হিমালয়ে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে আছে ।» 

“তাই না কি, মূকুন্দ, শুনে খুশী হলুম ; তা যাক, তোমাদের বেড়ানটুকু 
যাতে বেশ আরামের হয়, তার জন্যে আমি কি করতে পারি, বল ?” 

এই স্নেহমধূর সপ্ভাষণে বুকে অনেকটা সাহস এল । বলে ফেললুম, 
“ন'কাকা, আপনার লালধারীকে আমাদের সঙ্গে একবার ছেড়ে দিন না, একবার 
ঘুরে আসি ।৮ 

বস্‌, আর যান কোথা । একেবারে ভূমিকম্প আর অন্্যৎপাত একসঙ্গে 
ঘটে গেল ! খুজ্লতাতমহাশয় এরূপ প্রবলভাবে একটি লক্ষপ্রদান করলেন যে 
তাঁর চেয়ার উল্টে গিয়ে ডেস্কের উপরকার কাগজপত্র চারাঁদকে ছড়িয়ে গিলে, হাত 
থেকে হু'কো মাটির উপর ঠকাস করে পড়ে গিয়ে এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল । 

রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললেন, “তুমি ত ভারি দ্বার্থপর 
ছোকরা হে। ক আবদার দেখ, তোমরা সব ফযর্ত করতে যাবে আমার চাকরটি 
নিয়ে, আর আমায় এখানে কে দেখবে হে, বলতো ?” 

বিস্ময় মনের মধ্যে লুকোলুম এই ভেবে যে, আমার অমায়িক খুজ্লতাত 
মহাশয়ের লহসা প্রকৃতির পবপর্যয় নিশ্চই আর একটা রহস্য, যাতে করে 


শি কখামতে ২৩৩ 


আজকের সারা 'দিনটাই পাঁরপূর্ণ। কাছারিবাড়ী হতে আমার পশ্চাদপসরণ 
সম্মানজনকের চেয়ে আঁধকতর তৎপরই হল । 

আশ্রমে ফিরলুম ॥ বন্ধুরা সব আগ্রহে সমবেত হয়েছে । মনে মনে এই 
[বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছিল যে, হয়ত গুরুদেবের মনোভাবের পিছনে যাঁদও অত্যন্ত গড, 
তবুও যথেস্ট কোন উদ্দেশ্য লুকায়িত আছে । মনে অনুতাপ এল গুরুদেবের 
ইচ্ছা লঙ্ঘনের চেষ্টা করছি বলে। 

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “মূকুন্দ, আমার সঙ্গে আরও কিছংক্ষণ থাক না 
কেন? রাজেন্দ্র আর সব এখন এগিয়ে কলকাতায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে 
পারে। কলকাতায় গিয়ে কাম্মীরের রান্রের শেষ দ্রেন ধরবার এখনও ঢের সময় 
আছে ।» 

ক্ষুগ হয়ে বললুম, “গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে 
নেই 1!” 

বন্ধূগণ আমার কথায় বিন্দুমাতও কর্ণপাত করলে না। তারা একটা 
ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়ে মালপত্র সব তুলে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল। 
কানাই আর আম গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নীরবে বসে রইলুম । আধঘণ্টা গভীর 
নিস্তব্ধতার পর, গুরুদেব উঠে পড়ে দোতলায় খাবার বারান্দার দিকে এগয়ে 
যেতে যেতে বললেন, “কানাই, মুকুন্দর খাবার দাও । তার গাড়ী ছাড়বার সময় 
হয়েছে ।” 

কম্বলের আসন ছেড়ে উঠতেই হঠ।ং একটা বাঁম-বাঁম ভাব এসে হাত পা যেন 
এলিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়ে গিয়ে পাকচ্ছলীর ভিতর মোচড় দিয়ে 
ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। পেটের ভিতর কেষেন ছুরি দিয়ে চিরে ফেলছে । 
যদ্ব্রণা এত গভীর, মনে হল যেন আমায় কেউ নিদার্ণ যন্ত্রণাদায়ক নরব কুঞ্ড 
ছৃশ্ড়ে ফেলে গিলে । গুরুদেবের 'দকে অন্যভাবে হাতড়ে হাতড়ে 'গিয়ে তাঁর 
পায়ের তলায় ধড়াস করে পড়ে গেলুম- সাজ্ঘাঁতিক এসয়াটক কলেরার সব 
নক্ষণই তথন প্রকাশ পেয়েছে। শ্্রীযুক্তেবর গারজী আর কানাই আমাকে 
পাথালিকোলা করে তুলে 'নয়ে বৈঠকখানায় এলেন । 

যন্ত্রণায় গড়াগাঁড় দিতে দিতে চে*চিয়ে বলল.ুম, “গুরুদেব, আপনার হাতে 
আমার প্রাণ তুলে দিলুম-_যা করবার হয় করুন”, কারণ মনে তখন দ্ছির বিশ্বাস 
হল যে প্রাণ আত দ্রুতভাবেই আমার শরার ছেড়ে বোরয়ে যাচ্ছে। 

্রীযুস্তেশবর গিরজ তাঁর কোলে আমার মাথাটি তুলে নিয়ে সম্নেহে আত 
সুকোমলভাবে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, “দেখ ত, স্টেশনে যদি 
এখন তোমার বন্ধূদের সঙ্গে থাকতে, তাহলে ব্যাপারটা কি হত, বল” দোঁখ। 


হ৩হ যোগিকথাম-ত 


আমাকেই তো তোমায় এইরকম অবচ্ছায় দেখতে হত-_কারণ ঠিক এই সময়টাতে 
তোমার যে বেড়াতে বেরোন উচিত নয়, আমার সে বিবেচনায় ত তুমি সন্দেহ 
প্রকাশ করেছিলে ৮ 

শেষে সবই বুঝতে পারলূম । যেহেতু মহাগুরুগণ প্রকাশ্যে তাঁদের ক্ষমতা 
প্রদর্শন করাটা কদাচিং উপযূক্ত বলে মনে করেন, সে হেতু তৎকালীন একজন 
দর্শক সে দিনের ঘটনাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করত যে তাদের পরপর 
ঘটে যাওয়া অত্যম্ত স্বাভাবিক । গুরুদেবের আমাকে নিবারণের প্রচেষ্টা এত 
সক্ষম যে, তা ধরতেই পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা বেহারী, খুড়োমশায়, 
রাজেন্দ্র, আর অপরাপরদের মধ্যে এমন অদৃশ্যভাবে কাজ করছিল যে, বোধ হয় 
আম ছাড়া আর সকলেই ভেবোছল যে, ঘটনা পরম্পরা যা ঘটে যাচ্ছে তা 
সঙ্গত আর নিতান্তই স্বাভাবিক । 

সাংসারক কর্তবাও শ্রীষুক্তেকশবর গ্রার্জীর কাছে উপেক্ষিত হত না বলে 
তান কানাইকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে খুড়োমশায়কে খবর 'দিতে 
বললেন। 

আম প্রাতবাদ করে বললূম, “গুরুদেব, একমাত্র আর্পনিই কেবল আমায় 
আরাম করতে পারেন, এখন আমি ডাক্তারের নাগালের বাইরে |” 

“বাছা. ঈশ্বরের কপাই তোমায় রক্ষা করছে । ডান্তারের বিষয় আর ভেবো 
না। এসে তাঁকে আর তোমায় এই অবন্থায় দেখতে হবে না। তুম একদম 
আরাম হয়ে গেছ, বুঝলে ?” 

গুর্দেবের কথার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মোচড়ানি আর যন্ত্রণা একেবারে মিলিয়ে 
গেল। অত্যন্ত দুর্বলতা 'নয়ে উঠে বসলুম। একজন ডান্তার তখন 
শীগাগিরই এসে পড়লেন, এসে আমাকে আত খত্বের সঙ্গেই দেখলেন । দেখে 
বললেন, “মনে হচ্ছে তুমি দারুণ মারাত্মক অবশ্থাটা কাঁটয়ে উঠছে । যাক, 
আম পরাক্ষার জন্যে তোমার এসব বাম আর মলের কিছু কিছ; নমুনা নিয়ে 
যাঁচ্ছ। কালকে এর ফল জানতে পারবে 1৮ 

তার পরাঁদন সকালবেলা ডান্তারবাব্‌ একরকম উধৰশ্বাসেই ছুটে এলেন। 
আমি তখন বসে আছি, মন খুব হাল্কা । 

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে 
ডান্তারবাব; বললেন, “বাঃ বাঃ, এখন তো বসে বসে খ.ব হাঁসি-গল্প হচ্ছে, যম 
যে ছুয়ে চলে গেল_-তার খবর রাখ ফি? নমুনা পরাক্ষার তোমার 
এঁসয়াটিক কলেরা ধরার পর থেকে তুমি ষে বে*চে উঠবে, তা কখনো ভাবতেও 
পারি নি। রোগ আরামের এমন দৈবশান্তসম্পনন গুরু পেয়েছ ছোকরা, তুমি ত 


গিকথাম-ত ২৩৩ 


খুব ভাগ্যবান হে! তাঁর প্রাত আমার এখন দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে, 
বুকলে !” 
আমিও অন্তরের সঙ্গে সায় দিলুম ৷ ডান্তারবাবু উঠবার উদ্যোগ করছেন, 
এমন সময় রাজেন্দ্র আর আঁড্ড এসে হাঁজর হল । প্রথমতঃ ডাক্তার, তারপরে 
আমার কতকটা "্লান আর রূশ্ন চেহারা দেখে তাদের আননে ক্লোধ অনুকষ্পায় 
পাঁরবার্তত হল । 
রাজেন্দ্র বললে, 'দেখলুম ঘখন কথামত কলকাতায় ট্রেন ধরবার সময় তুমি 
হাজির হলে না, তখন মনে মনে বড়ই রাগ হচ্ছিল । যাক, অসুখ হয়োছল 
বুঝ ? 
বললুম, “হশ্যা” । আর যখন দেখলুম যে, ব্ধূরা কালকে যে কোণ থেকে 
মালপন্ন নিয়ে গয়েছিল আবার সেই কোণেই সে সব 'ফাঁরয়ে এনে রাখছে, তখন 
আর হাঁস চাপতে পারলুম না। মনে মনে একটা ছড়া কাটলুম,__ 
“জাহাজাঁটর যাত্রা শুরু হল স্পেনে যাবার, 
পেশছবারই আগে সেটি ফিরে এল আবার ।” 
গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন । রোগীর আবদারে তাঁর হাত সসম্দ্রমে ধরে 
বললুম, “গুরুজী, বারবছর বয়স থেকে আমি হমালয়ে যাবার নিষ্ফল চেষ্টা 
করে মরাছ। এখন আমার খুব শ্বাস হয়েছে যে, আপনার আশাীবদি 
ছাড়া পার্বত* আর আমায় ডাক দেবেন না দেখাঁছ 1” 





*পুরাণে পার্বতী 'হিমালয়কন্যা বলে বার্ণতা হয়েছেন, যাঁর বাসস্হান হচ্ছে 'তিব্বতপ্রান্তে 
কোনও পর্বতাঁশখরে ॥ বস্ময়াবমৃগ্ধ পাঁথকগণ সেই দুরাঁধগম্য পরতচূড়ার তলদেশ 'দয়ে 
যেতে যেতে দেখতে পান যে, দুরে একটি বিরাট তুষারস্তুপ, নানা আকারের বরফে তৈরী 
চূড়া ও শীর্ষসমাচ্বত--প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে | 

জগজ্জননশর 'বাভব্ের্প--পারবতশী, কালণ, দগা, উমা প্রভাত নানারুপে আভছিতা 
হয়েছেন, 'িবশিত্ট শান্তর লশলা দেখাবার জন্য । ঈশ্বর অর্থাৎ 'শিব তাঁর পরাপ্রকীতিতে 
সৃদ্টিকার্ষে অক্ষম | তাঁর শান, স্জনকারণণ প্রকাঁতর শীস্তরূপে এই 'বি*বরচনায় অসীম 
আভিব্যান্ত প্রকাশ করে। 

পৌরাণিক কাহনীতে 'হিমালয় মহাদেবের বাসস্হান বলে বর্ণিত হয়েছে । 'হুমালয় হতে 
উৎপন্ন নদীসমূহের আঁধন্টান্রণ দেবীরূপে গঙ্গাদেবী আকাশ হতে নেমে আসেন । কাব্যে 
গঙ্গাদেবী স্বর্গ হতে অবতরণ করে প্রিমৃতি'র সংহার-সুষ্টিকতাঁ মহাযোগীশ্বর শিবের জটা- 
জংটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা হন বলে বাঁণত হয়েছে । ভারতের শেকসপণয়র কাঁব কালিদাস 
িমালয়কে মহাদেবের 'প্রাশীভূত অট্ুহাঁস” (রাশীভৃতঃ প্রাতিদিনামব শ্রাম্বকস্যাট্রহাসঃ-_ 
মেঘদতঃ, পর্বেমেঘ শ্লোক ৬০। ) বলে বর্ণনা করেছেন । শদ লিশোস অফ ইশ্ডিয়া 
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€ অক্সফোর্ড হতে প্রকাশিত ) পুস্তকে এফ, ডব্িউ, টমাস, লিখেছেন, “পাঠক হল্গত 
বিরাট শব দল্তপধান্তর বিস্তারের ক্পনা করলেও করতে পারেন। বিচ্তু তার সম্পর্শ 
অর্থ তবুও তাঁর নিকট ল্কায়িতই থেকে যাবে যতক্ষণ না 'তাঁন সেই মহাযোগী*বর শিবের 
ম্ার্ত কল্পনা করতে পারছেন, িনি অন্রংলিহ পর্বতচড়ায় চিরসমাসীন, যেখানে গ্বর্গ হতে 
মত্যে অবতরণকাগে গঙ্গা চচ্দ্রমোীল মহাদেহের জটাজটের মধ্য দিয়ে প্রবাছিতা হয়েছেন ।” 
হিন্দ চিন্রকলায় দিগত্বর শিবের একমান্র আবরণ, ঘোরকফবর্ণ কৃফস।র চর্ম বলে 
প্রদার্শত হয়েছে । ঘোর কৃফবর্ণ হচ্ছে রাতির অন্ধকার আর রহসোর প্রতীক ; কতকগ্যাল 
শৈবায়ত, শিবের সম্মানে দিগম্পর হয়েই প্রমণ করেন--যাঁর কিছুই নেই অথচ সবই আছে । 
কাশ্নীরের এক পশাবতণ সাধ, চতুঙ্দশ শতকের লালা যোগীশ্বরীও ছিলেন একজন 
দগম্বরা, শিব উপাঁসকা । তদানীন্তন এক সম্কণর্ণচেতা ব্যান্ত, তান নগ্নতা অবঙগদ্বন 
করে চলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে যোগণম্বরণী তাঁক্ষ্বরে উত্তর দেন, “কেনই বানয়? আম 
তো কোথাও পুরুষ দেখতে পাই না 1” যোগীশবরখর কতকটা উগ্রধরণ্রে এই মত হচ্ছে যে 
ঈশবরানূভূতি বার হয় নি, সে প:রুষ পদবাচ্য নয় । তান ক্রিয়াযোগের সঙ্গে খুব ঘানষ্- 
সম্বন্ধ 'বাশথ্ট একপ্রকার প্রণালণ অবলম্বন করে সাধনা করতেন, যার অপূর্ব গুণ তান অসংখ্য 
চৌপদাঁতে বর্ণনা করে গেছেন । তার একাঁটর অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল 
“দুঃখের ক কালকূট আম কত না করোছি পান ? 
সংখ্যাতত জনম-মরণে চলে মোর অভিধান । 
হায় ! অমৃত বনা যে হিয়ার পাপরখানি, 
*বাসের চুমুকে পূর্ণ হবে না জানি ।” 
জড়মৃত্যুর অধীন না হয়ে তান "নজর দেহকে আঁপ্নতে পাঁরপত করে দেহের 'বলোপসাধন 
করোছলেন ॥। পরে তান শোকসন্তপ্ত নগরবাসদের সম্মুখে আবিরভ্ভতা হয়েছিলেন-_. 
জীবন্তম্তর্ত পাঁরগ্রহ করে ম্বর্ণবর্ণ পারচ্ছদে ভাঁষতা হয়ে, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে 
আচ্ছাদতা হয়ে। 


২১শ পরিচ্ছেদ 
এবার কাশনশর যাশ্লা 





এসিয়াটিক কলেরার হাত থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাবার পর দিন 
দুই পরে শ্রীযুক্কেশবর গিরিজী বললেন, “এখন তুমি বেড়াতে যাবার মত বেশ 
বল পেয়েছ দেখাছ। এবার আঁম তোমার সঙ্গে কাশনীর যাব ।% 

সেই রাত্রে আমরা জন ছয়েক দিলে কাশ্মীর যাবার জন্য ছ্রেন ধরলুম । 
প্রথমে নামলুম গিয়ে সিমলা সহরে। সিমলা হচ্ছে হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে 
যেন শহরের রাণী । চতুর্দকের বিরাট সৌন্দর্য আর অপরূপ দৃশ্য দেখতে 
দেখতে আমরা খাড়া রাস্তা দিয়ে হটিতে লাগলুম । 

একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে । জায়গাটি ছাঁবর মত চমৎকার । 
একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁকছে, “বালাতি স্ট্রবেরী চাই 1” 

অপরুপ লাল লাল ফলগ্াল দেখে গুরুদেবের কৌত্‌হল উদ্রিন্ত হল। 
কানাই আর আমি কাছেই দাঁড়য়েছিলুম । গুরুদেব এক ঝাড় ফল কিনে 
আমাদের খেতে দিলেন । আঁম একটাতে কামড় দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলুম । 

শক ভীষণ টক, গুরুদেব! ও স্ট্রবেরী আমার কোন কালেই ভাল 
লাগে না।” 

গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, “আচ্ছা, আমেরিকায় 'গিয়ে সেখানে 
তোমার ভাল লাগবে । সেখানে এক ডিনারে বাড়ীর গিল্নী যখন সর আর চিনি 
পিয়ে মেখে স্টরবেরী তোমায় খেতে দেবে, তখন কাঁটা দিয়ে তুলে খেতে খেতে 
বলবে, কি চমৎকার স্ট্রবেরী ! তখন তোমার সিমল।র এই আজকের দিনের 
কথা মনে পড়বে দেখো !» 

( শ্রীষুন্ধে্বর গারিজীর ভাবষ্যদ্বাণী মন থেকে তখন অন্তার্হত হল বটে, 
কিন্তু বহাদন বাদে আবার জেগে উঠল, যখন আমোরিকায় যাবার অন্গপ কিছুদিন 
বাদেই ম্যাসাচুসেট্ প্রদেশে ওয়েম্ট সমারভিলির মিসেস এঁলস টি, হেসির 
ভিনারে নিমম্ঘিত হলুম । টেবিলে ফলটল দেওয়ার সময় আমাদের গৃহকত্রাঁ 
কাঁটা দিয়ে সর আর 'চানির সঙ্গে স্টবেরীগুলো মেখে আমায় খেতে 'দিয়ে বললেন, 
“ফলগুলো কিছু টক হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই রকম করে তৈরা 
করে দিলে আপনার খেতে ভাল লাগবে ।” একমুখ পরে দিয়েই বলে উঠলুম, 
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শিক চমৎকার স্টীবেরী 1” সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অতল গভীর হতে 'সিমলায় 
গুরুদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী বোরয়ে এল । বহুদিন পবেছি শ্রীষুক্কেবর 
গাজীর ভগবদ্ভাবিত মনে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কর্মপ্রসূত ঘটনাবলীর 
তালিকা যে ধরা পড়োছিল, তা ভাবতেও মাথা ঘরে যায় । ) 

আমাদের দলাঁট শীগাঁগরই সিমলা ছেড়ে রাওয়ালাঁপশ্ডির গাড়ীতে চড়ে 
বসল। সেখানে একটা ছাদঢাকা ল্যাণ্ডো জ্াঁড়-গাড়ী ভাড়া করে আমরা 
কাশনীরের রাজধানী শ্রীনগরে যাত্রা করলুম । "দন সাতেক লাগল । আমাদের 
উত্তরাপথ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে প্রকৃত হিমালয়ের বিরাট দৃশ্য চোখের সামনে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । অত্যন্ত গরম পাথরের রাস্তা 'দয়ে গাড়ীর লোহার চাকা 
ঘড় ঘড় শব্দ তুলে চলতে লাগল । পার্বত্য সোন্দর্ষের মূহমহঃ দশ্য 
পারবর্তনে আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল । 

আঁজ্ড গুরুদেবকে বললে, “গুরুজী, আপনার সংসঙ্গে এমন বিরাট দৃশ্য 
দেখতে পেয়ে ষে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর 'কি বলব 1৮ 

ভ্রমণের ব্যবস্হা আমারই করা, কাজেই আড্ডর প্রশংসা শুনে মনটা 
আনন্দে ফুলে উঠল । শ্রীষুক্কেশবর গািরজী আমার মনের কথা জানতে পেরে 
আমার দিকে ফিরে ফিস ফিস করে বললেন, “শুনে ফুলে উঠো না। ও 
আমাদের খানিকক্ষণ ছেড়ে একটান সিগারেট খাবার আশায় যতটা উৎফুল্ল, তোমার 
ওসব দৃশ্যট্শ্য দেখে ততটা নয়, বুঝলে ? 

শুনে আম তো স্তম্ভিত হয়ে গেলুম । চাপাগলায় বলল্‌ম, “গুরুদেব, 
দয়া করে আর এ কড়া কথাগুলো শুনিয়ে আমাদের দল ভাঙাবেন না। আম 
যে মোটেই শ্বাস করতে পারাছনে যে, আড্ডর সিগারেট খাবার বাসনা 
জেগেছে ৮” গুরুদেব সহজে হটবার পান্র নন সভয়ে তাঁর দিকে তাকালুম । 

গুরুদেব মৃূদু হেসে বললেন, “আচ্ছা বেশ, আভ্ডিকে আর আমি কিছু 
বলব না। কিম্তু তুমি শীগাঁগরই দেখবে ল্যাশ্ডো থামলেই আড্ড তখনই 
এ সুযোগাঁট নেবে ।” 

একটা ছোট সরাই-এর কাছে এসে গাড়ী থামল । ঘোড়াদুটোকে জল 
খাওয়াতে নিয়ে যেতেই আভ্ডি 'জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুজী, গাড়োয়ানের পাশে 
বসেই এবার খানিকক্ষণ যাই, কিছু মনে করবেন না সত? গাড়ীর ভিতর বড় 
গরম । বাইরের একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া বাবে 1” 

শ্রীধুক্তেশবর গিরিজী অন্মাত দিলেন, কিন্তু আমায় বললেন, “আঙ্ডির 
চাই টাটকা হাওয়া নয়, টাটকা ধোঁয়া !” 

আবার ধূলিজজীরত রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডো চলতে শর 
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করলে । গুর্দেবের চোখ হাসিতে মিট্‌ মিট্‌ করছিল ; তানি আমায় উপদেশ 
দিলেন, গাড়ীর দরজা 'দয়ে গলা বাঁড়য়ে দেখ তো আভ্ড হাওয়া নিল্নে 
কি করছে? 

উপদেশ পালন করতে গিয়ে অবাক হয়ে দোখ যে আড্ডি মুখ দিয়ে 
1সগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়ছে ! ক্ষমাকাক্্ষীর দৃম্টতে শ্রীষুক্কেশবর 
গারজীর দকে তাকিয়ে বললুম, “গুর্দেব, বরাবরই দেখাছ যে আপনার কথাই 
ঠিক! আড্ডি এখন চারধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ ধোঁয়া ছাড়ছে 1 
অনুমান করলুম ষে বন্ধুবর গাড়োয়ানের কাছ থেকে সিগারেটটি বাগয়েছে 2 
কেননা আমি জানতুম যে, কলকাতা থেকে আ্ড কোন সিগারেট কি কিছু সঙ্গে 
করে আনে নি। 

পাহাড়ের উপর রাস্তা সাপের মত একে বে'কে চলে গেছে । চার ধারের 
দৃশ্য কি অপূর্ব আর সুন্দর ! নদী, উপত্যকা, গভীর খাদ, বম্ধূর ও লুদণর্ঘ 
পাহাড়ের পর পাহাড়ের উচ্চশঙ্গ ! প্রত্যহ রাত্রে আমরা পথের ধারে কোন গ্রাম্য 
সরাইয়ে উপদ্ছিত হতুম ; সেখানে আমরা নিজেদের খাবার 'িবজেরাই তৈরী করে 
নিতুম। শ্রীষুক্তেবর 'িরিজী আমার পধথ্যের ভার নিজে 1নয়োছিলেন, আর 
দেখতেন ষে প্রত্যেকবার খাবার সময় আমায় ষেন লেবুর রস দেওয়া হয়। 
তখনও আম বেশ দূর্বল, কিন্তু রোজই একটু একটু করে উল্নাতলাভ করতে 
লাগলুম ৷ হলে কি হবে, গাড়ীর ঝড়ঝড়ানিতে হাড়পাঁজরা সব একেবারে 
ঢিলে হয়ে আসত । 

কাশ্মীরের মধ্যভাগে যতই অগ্রসর হতে লাগলুম, ততই আমাদের হৃদয় 
আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল । হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্ষের 
মধ্যে প্রকৃতি- পদ্মহ্ুদ, ভাসমান উদ্যান, সুসাক্জত শিকারা ( হাউসবোট ) 
বহুসেতুশোভিত ঝিলাম নদী আর ফুলে ফুলে ভরা সবুজ তৃণাচ্ছাঁদত 
বনভূমিতে এখানে ভদ্বর্গ রুনা করে রেখেছে । 

শ্রীনগরে প্রবেশের পথ দুইদিকে সুদীর্ঘ গাছের সারি 'দিয়ে ঘেরা, 
আমাদের সাদর আহ্বানের জন্যই যেন দাঁড়য়ে রয়েছে। একটি 'দ্বতল 
সরাইয়ে আমরা ঘর নিলুম। সামনে উত্ত্ঙ্গ শৈলমালা-_গবোর্ধিত মস্তক 
উত্তোলন করে আপনার বিরাট মহিমায় দণ্ডায়মান। কাছাকাছি কোথাও 
স্রোতের জল পাওয়া যেত না, নিকটস্থ একটা কুয়া হতেই আমাদের জল আসত । 
গ্রীক্থাতু এখানে অত্যন্ত আরামদায়ক, দিনে গরম বটে কিন্তু রানে ঈষৎ ঠাশ্ডা । 

ন্রীনগরে শক্করাচাষের প্রাচীন মান্দর একদিন দর্শন করতে যাওয়া গেল। 
নল আকাশে উন্নতশির পর্ব তশিখরস্থ সেই প্রাচীন মন্দির দর্শন করতে করতে 
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তদ্দ্রার মতন একটি মধুর আবেশের মধ্যে ড্‌বে গেলুম । দূর বিদেশভূমিতে 
পাহাড়ের উপর একটি অষ্রালকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল । সেই 
সুউচ্চ শঙ্ষরাচার্যের আশ্রম তখন পারবর্তিত হয়ে গিয়ে সেই চ্ছানটিতে পরিণত 
হল, যেখানে আম বহৃবৎসর বাদে আমোরকার সেল্ফ্‌ রিয়ালাইজেশন 
ফেলোশিপের প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করোছলুম । যখন আম লস্‌ এঞ্জোলসে 
গিয়ে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের চূড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী দেখলুম, তখনই আমি চিনতে 
পারলুম যে, কাশ্মীর আর অন্যত আমার গ্বপ্নে দেখা এই হোল সেই বাড়ী । 

কাশ্মীরে কিছাদিন কাটিয়ে তারপর আরও ছয়হাজার ফুট উপ্চুতে গুলমার্গে 
গেলুম । সেখানে গিয়ে আমি প্রথম বড় ঘোড়ার উপর চাঁড়। রাজেন্দ্র একাঁট 
ছোট টাটুঘোড়ার উপর চড়ল । ঘোড়াটা খুব তেজী আর দৌড়বার জন্য 
একেবারে অস্থির । মতলব করলুম খিলানমার্গে যেতে হবে । জায়গাটা খুব 
খাড়াই আর রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে ; প্রচুর “ব্যাঙের ছাতা” 
গাছে পাঁরপূর্ণ আর কুয়াশায় ঘেরা বলে সেই পথ চলাও অত্যন্ত 'বিপদসক্কুল । 
রাজেন্দ্র ছোট টাটুঘোড়াঁট কিন্তু আমার বৃহদায়তন অশ্ববরকে মুহর্তেকের 
তরেও বিশ্রাম দিত না, ছুটেছে ত ছুটেই চলেছে, এমন 'কি বিপজ্জনক বাঁকের 
মুখেও তার গ্রাহ্য নেই! রাজেন্দ্রের ঘোড়া বাঁজ মারবার আনন্দে অক্লাম্তভাবে 
ছ্‌টে চলেছে, দৌড়, দৌড়, দৌড়, তাকে থামান দায় আর ক ! 

ঘোড়দৌড়ের বাঁজর শেষে যা পুরুকার পেলুম তা দেখে আনন্দে বিস্ময়ে 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল । জীবনে এই সর্বপ্রথম তুষারমৌলি হিমালয়ের উপর 
দাঁঁড়য়ে চারাদকে তাকালম, দেখি শঙ্গের পর শঙ্গের বিরাট রজতস্তূপ অথবা 
নল আকাশের কোলে যেন শ্বেত ভল্মুক নিথর হয়ে দাঁড়য়ে আছে। কি 
মহান্‌ গম্ভীর দৃশ্য! সূরাঁকরণোজ্জবল সুনীল আকাশের গায়ে হিমাবৃত 
াঁরশঙ্গের সেই অনস্ত বিস্তার, অপূর্ব আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যেন দুই চক্ষু 
দিয়ে পান করতে লাগল,ম ! 

সকলেরই গায়ে ওভারকোট ছিল । বরফে ঢাকা উজ্জল শ্বেতবর্ণের সেই 
ঢালু জামির উপর স্ফরূর্ত করে গড়াগাড় খাওয়া গেল। 'ফিরবার পথে দূরে 
দেখা গেল, কে যেন একখানা হলদে রঙের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, তাতে উলঙ্গ 
পর্বতগান্নের রূপ একেবারেই বদলে গেছে । 

তারপরের যাত্রা হল, শালিমার আর নিশাতবাগে সম্লাট জাহাঙ্গীরের 'বিখ্যাত 
রাজপ্রমোদউদ্যান। নিশাতবাগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ একটা স্বাতাবক 
জলপ্রপাতের ঠিক উপরেই তৈরী ; পাহাড় হতে বেগে নেমে আসবার সময় জলের 
গতিকে নানা উপায়ে আর আঁভ স্মকৌশলে এমন ভাবে নিয়াশ্মিত করা হয়েছে 


গিকখামৃত ২৩৯ 


যে, তারা রঙবেরঙের ধাপের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নানাবর্েজ্জিবল পৃঞ্পকুজের 
মাঝখানে ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছবাসত হয়ে পড়ছে । ম্রোতাঁট রাজপ্রাসাদের গৃটিকতক 
ঘরের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে শেষে পরীর মত 'নচেকার হুদে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে । 
শবশাল উদ্যানে রঙের সে কি বিচিত্র সমারোহ ! নানাবর্ণের গোলাপ, জুই, 
পদ্ম, ম্ন্যাপদ্র্যাগন, ল্যাভেপ্ডার, প্যান্সি, পাপ আরও কত ক! সমআয়তনের 
চিনার, সাইপ্রেস, চেরী প্রভৃতি গাছ 'দয়ে ঘেরা, যেন চারাঁদক পান্নাবসান । 
দূরে হিমালয়ের অল্রংলিহ শুভ্র গরিশখর গবেদ্ধিত মস্তকে দশ্ডায়মান । 

তথাকাঁথত কাশমীরী আঙুর কলকাতায় একটা বড়দরের মেওয়া ৷ রাজেস্্ 
বরাবরই বলত যে কাশনীরে পেশছে আমাদের 'ি আঙ্ুরটাই না খাওয়া যাবে । 
কিন্তু 'গিয়ে দেখল যে সেখানে বড়গোছের কোন আঙ্রক্ষেত নাই । তার এই 
ভুল ধারণার জন্য যখন তখন আমি তাকে খোঁটা দিয়ে ঠাট্টা করতুম ৷ 

মাঝে মাঝে বলতুম,“ওঃ, আঙুর খেয়ে খেয়ে পেট আমার এমন ঢাক হয়ে 
গেছে যে আর চলতে পার না। অদশ্য আঙুরের রস পেটে জমছে |: 
পরে শুনেছিলুম যে কাশ্মীরের পশ্চিমে কাবুল প্রদেশে গ্রচুর আঙুর জন্মায় । 
আঙুর তেমন পাওয়া গেল না, কি আর করি গোটা পেস্তাদেওয়া রাবাঁড়র 
মালাই খেয়েই ঠাণ্ডা থাকতে হল । 

ডাল হুদে লাল শাঁময়ানা ঢাকা কারা বা হাউসবোটে করে বার কতক খুব 
বেড়ান গেল। জলপথ এমন নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত যে মনে হয় যেন 
একটা প্রকাণ্ড জলের তৈরী মাকড়সার জাল । এখানে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান, 
কাঠের উপর মাঁট ফেলে তৈরী । জলের মাঝথানে শাকসাঁব্জ আর তরম:জ 
জন্সাচ্ছে, প্রথম দর্শনে এত অদ্ভুত বলে বোধ হয় । মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, 
এক একজন চাষা “মাটিতে শিকড় বসা” অপছন্দ করে তার “ক্ষেত”ট লগি 
দয়ে ঠেলে নিয়ে বহ? শাখাপ্রশাখাবিশিস্ট হুদের এক জায়গা থেকে আর একটা 
নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

এই বহ.তলবিশিম্ট উপত্যকায় পৃথবীর সকল সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ । 
কাশনীরসম্াজ্ঞী- মস্তকে শৈলমুকুটধাঁরণী, ছুদবলয়িতা, পুজ্পাভরণসঞ্জিতা ৷ 
পরে ধখন আম 'বাভল্ন দেশ পারিভ্রমণ করে ফিরলুম তখন আমি বুঝলুম যে 
কেন কাশ্ন্নীরকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেন্ঠ নিসর্গ দৃশ্যের চ্ছান বলা হয়। এখানে 
আছে সুইস আল্পসের, স্কটল্যান্ডের লমণ্ড চুদের আর ইংলন্ডের হুদগ্যালির 
সৌন্দর্যের কিছু কিছু পাঁরয় ॥ কাশ্মীরে আমোৌরকান হ্রমণকারীকে আলাক্কা 
প্রদেশের পার্বত্যসৌন্দর্য আর ডেনভারের 'নকটন্থ পাইকস পাকের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয় । 


২৪০ যোগিকথামত 


প্রাকাতিক সোন্দযদশ্য প্রাতযোগিতায় আম প্রথম পূরদ্কার দিই- হয় 
মেক্সিকোর জকিমিলকোকে- যেখানে পর্বত, আকাশ আর পপলার গাছের 
হাজারো দিকের জলধারার মাঝে যেখানে মাছেরা খেলা করছে তার উপর তাদের 
ছায়া ফেলেছে, আর না হয় কাশনীরের রত্রসদশ হৃদগুলিকে- যেন নবোদ্ভিম্- 
যৌবনা সুন্দরী, হিমালয়ের কঠিন প্রহরার মধ্যে সুরাক্ষত । পৃথিবীতে এই 
দুঁট স্হানই সবাপেক্ষা সুন্দর বলে আমার স্মৃতিতে জাজবল্যমান। 

তবুও যখন আম ইয়েলোম্টোন ন্যাশান্যাল পার্ক আর কলোরাডো এবং 
আলাস্কার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রথম দর্শন কার তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পাঁড় । 
ইয়েলোন্টোন পার্ক বোধ হয় পথবীতে একমান্র স্হান যেখানে অসংখ্য উফপ্রন্বণ 
প্রচন্ডবেগে জল উশ্লীরণ করছে-বছরের পর বছর ধরে নিয়ামত, ঠিক সময়ে, 
ঘাঁড়র কাঁটার মত। এই আশ্নের় রর প্রদেশে, প্রীত যেন তার আদম 
সৃষ্টির একটা নমুনা এখনও ফেলে রেখেছে ; এখানে আছে উঞ্ণ গম্ধকজলের 
প্রশ্রবণ, রামধন আর ইন্দ্রনীলবর্ণের জলাশয়, গরম জলের প্রচণ্ড ফোয়ারা, আর 
অবাধ বিচরণশল ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, বাইসন এবং অন্যান্য বন্য জন্তুসকল। 
উর্লোমিংএর রাস্তাসকল 'দয়ে মোটরে করে “ডোভল্‌স্‌ পেন্ট পট”-_যেখানে 
গরম কাদা ফুটছে, সেখানে যেতে গিয়ে পথে কলকলনাদে উচ্ছা'লত ঝরণা, 
প্রচন্ডবেগে উদ্গীরণশীল উফজলের প্রপ্রবণ আর বাম্পময় উৎস প্রভৃতি দেখে 
বলতে ইচ্ছা হয় যে, ইয়েলোম্টোন পার্কও তার অপরুপ দৃশ্যাবলীর জন্য একটি 
বিশেষ পুরুকার পেতে পারে । 

যোশেমাইটের প্রাচীন বিরাট বনস্পাঁতি 'সিকোইয়া সকল তাদের বিশাল স্তম্ভ 
আকাশের দিকে বহুদুরে উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান- যেন দিব্য কাঁরগরা দিয়ে 
গড়া হরিত্ব্ণের প্রকৃতির মন্দির । প্রাচ্য বহু আশ্চর্য আশ্চর্য জলপ্রপাত 
থাকলেও কানাডার সীমান্তের কাছে নিউইয়র্ক প্রদেশে নায়াগ্রা প্রপাতের 
জলধারার বিরাট সৌন্দর্যের কাছে কেউ লাগে না। কেন্টাকির বিরাট গুহা 
আর 1নউমেক্সিকোর কার্ল সবাডের মাটির নিচেকার গূহাগুলির ভিতরকার রঙন 
বরফঝ্রি দেখলে অপরুপ পরারাজ্য বলেই ভ্রম হয়। গুহার ছাদ হতে 
ন্ট্যালান্তাইটের লম্বা ঝালর ঝৃলে পড়েছে, আর তাদের ছায়া মাঁটর নিচের জলে 
প্রীাতফালত হয়ে দেখাচ্ছে যেন স্বগ্নজগতের চকিত স্ফুরণ । 

কাশ্মীরের অধিকাংশ লোকই দেখতে অতি সুন্দর । দেহসোন্দর্ষের জন্য 
তারা জগাদ্বখ্যাত। ইউরোপায়দের মত তারা শ্বেতবর্ণ, আর তাদের দেহের 
আকাঁতি আর অস্হিসংস্হানও তদ্রুপ ; অনেকেরই চোখ নীল আর স্ন্দর 
সোনালী চুল। সাহেবী পোষাকে তাদের আমেরিকানদের মতই দেখায় । 


যো গিকথামংত ২৪১ 


হিমালয়ের শৈত্য তাদের উত্তপ্ত সর্ধাকরণ হতে রক্ষা করে, তাতে তাদের 
গৌরবর্ণও রক্ষা পায়। দাঁক্ষণের দিকে নামতে থাকলে দেখতে পাওয়া যায় 
যে, সেখানকার আঁধবাসীদের গায়ের রঙ ব্লমশঃ ঘোর হতে ঘোরতর হয়ে বদলে 
আসছে । 

কয়েক সপ্তাহ কাশ্মীরে ভ্রমণসুখে অ:তবাহিত করবার পর বাংলাদেশে 
গফরতে বাধ্য হলূম ॥ গ্রীঙ্নের ছুটির পর কলেজ খুলবে । শ্রীযুক্কেশ্বর 
গিঁরজী, কানাই আর আজ্ডির সঙ্গে আরও কিছ দিনের জন্য শ্রীনগরে রয়ে 
গেলেন । আমার যাবার অজ্প কিছু আগে গুরুদেব একাঁদন আভাসে জানালেন 
যে, কাশ্মীরে তাঁর অসুখ হতে পারে । 

আমি প্রাতবাদের সুরে বললুম, “গুরুদেব, আপন তো নিটোল স্বাচ্ছযের 
একটি পাঁরপূর্ণ ছবি, তবে আর আপনার ভাবনা কিসের ?” 

“আরে এমন সম্ভাবনা হয়ত এখন আছে যে আমায় এমন কি এ সংসার 
ত্যাগ করেও যেতে হতে পারে ।” 

শুনে দারুণ 'বিচিলিত হয়ে তাঁর পদতলে পড়ে অননয় করে বললুম, 
“গুরুজী, আপনি প্রাতজ্ঞা করুন যে এখন দেহরক্ষা করবেন না। আপাঁন 
ছাড়া ষে আমি একপাও চলতে পারব না।” 

শ্রীযুক্তে*্বর গারজী নীরব হয়ে রইলেন, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে এনন 
[স্নগ্ধমধুর হাসি হাসলেন যে, তাতে আম কতকটা আম্বস্ত হলুম । নিতান্ত 
আনচ্ছার সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হল । 

ভ্রীরামপুরে ফেববার অজ্প কিছাদন পরেই আঁজ্ডর কাছ থেকে টেলিগ্রাম 
এল, “গ.রুজী সাংবাঁতিকরুপে পাঁড়ত ।৮ 

উন্মত্তের মত তার পাঠালুম, “গ্‌রুদেব, আপান প্রাতজ্ঞা করেছেন যে 
আমায় ছেড়ে যাবেন না। দেহরক্ষা করুন নইলে আঁমও আর বাঁচব না!” 

কাণ্মীর হতে শ্রীষুস্কে'বর গিরজীর উগ্র এল, “তোনার যা ইচ্ছে, তাই 
হোক 1” 

দিনকতকের মধ্যেই আউ্ডরর কাছ থেকে চিঠি এল, গুরুদেব আরোগ্যলাভ 
করেছেন। তারপরে পক্ষচাল মধ্যে গুরুদেব শ্রী রামপুরে ফিরলেন, দেখে কণ্ট 
হল যে, তাঁর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে । 

শ্লীযুন্তে'্বর গিঁরজী তাঁর শিষ্যদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে, কাশনীরে তাঁর 
দারুণ জবরভোগের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের বহু পাপ পহুড়িয়ে ধবংস করে দিয়েছিলেন । 
আধ্যাত্বক উপায়ে অপরের শরীর থেকে নিজের শরাঁরে রোগ নিয়ে তা ভোগ 
করে খন্ডন করে দেওয়া উচ্চস্তরের যোগীদের,জানা আছে । শাস্তমান লোক 


২৪২ যোগিকথামৃত 


দুর্বলকে গুরুভার বহন করতে সাহায্য করতে পারে ; আধ্যাত্বক জগতের 
আঁতমানবও তেমনি তাঁর শিষ্যদের প্রান্তন কর্মফলের অংশগ্রহণ করে তাদের 
দৈহক বা মানীসক দুঃখক্লেশের লাঘব করতে পারেন । খাণে জর্জীরত আমত- 
বায়ণ পুত্রের বিরাট খণের বোঝা নামিয়ে দিতে ধনী পিতা যেমন কিছ? অর্থদণ্ড 
দেয়, যাতে করে সে বেচারা তার নিব্ণ্ধতার ভীষণ পাঁরণাম হতে বেচে 
যায়-তেমনি সদগুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দূঃখমোচন করবার জনা তাদের 
স্বাচ্ছাগৌরবের কতক অংশ স্বেচ্ছায় বিসর্জন করেন। 

গঢ় যৌগিক প্রণালীতে যোগী তাঁর মন, আর আধ্যাত্মক সংবাহনশন্তিপাঁড়িত 
ব্ন্তির সঙ্গে সংযূন্ত করেন-_তাতে করে সেই রোগ যোগীর দেহে সম্পূর্ণ বা 
আধং্শিকভাবে সঞ্চারিত হয় । জড়জগতে ভগবানকে লাভ করে সদর গ্রাহাই 

রেন না যে, তাঁর জড়শরীরের 'কি দশা ঘটবে । যাঁদও 'তাঁন অপর লোকদের 
মুণ্ত দেবার জন্য নিজ শরীরে তাদের রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাহলেও 
কিন্তু তাতে তাঁর 'নিম্কলুষ মন আভভ্‌ত হয় না; আর এ রকম সাহায্য করতে 
পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্য নান বলেই মনে করেন । চরম ময্তিলাভের প্রকৃত 
অর্থ হচ্ছে যে, শরীর তার উদ্দেশ্য পাঁরপূর্ণভাবে সাধিত করেছে ; সদগুরু 
তখন যেমন উপযুস্ত বিবেচনা কবেন, তেম।নভাবেই তার ব্যবহার করেন। 

এ জগতে গুরুর একমাত্র কর্ম হচ্ছে মানবজাতির দুঃখশোক প্রশমিত করা, 
--তা সে আধ্যাত্বক উপায়েই হোক, আর জ্ঞানোপদেশ বা ইচ্ছাশান্ত বলে বা 
শারীরিক রোগপাঁরচালনা করেই হোক । ইচ্ছ।মার ব্রদ্ধানন্দে মণ্ন হয়ে সদগর্ুরা 
শারীরিক যন্মণা ভুলে থাকতে পারেন । কখনও কখনও একান্ত নীরবে 
শারাঁরিক ক্লেশ বহন করতে চান- -শিষ্যদিগকে উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা দেবার জন্য । 
যোগীরা অন্যান্যদের ভোগ নিজ শরাঁরে গ্রহণ করে তাদের হয়ে কর্মফলের খন্ডন 
করতে পারেন । এ বাধ দুলৎ্ঘ্য, চুলচেরা, অঞ্ষের হিসাবে ঠিক যন্ত্রের মতন 
এ কাজ করে যাবে, কেউ তা এড়াতে পারে না। ভগবদজ্ঞান যাঁদের লাভ 
হয়েছে, তাঁরাই বৈজ্ঞানিকভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । 

কোন স্দগ্ুরু যখন অপরের রোগ নিরাময় করেন, তখন আধ্যাত্মিকবিধানে 
তাঁকে যে পড়া ভোগ করতেই হবে, এমন কিছ অত্যাবশ্যক নয়। সাধু 
সন্তদের সদ্য সদ্য রোগানরাময়ের সাধারণতঃ নানা উপায় জানা আছে, তাতে 
করেই রোগ আরাম হয় আর তাতে আধ্যাত্মকশন্তিসম্পন্ন গুরুর কোনই ক্ষাত 
হয় না। কেবল বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে গুরু দি ইচ্ছা করেন যে, তাঁর শিষ্যের 
আত দ্রুত উন্লনাত সাধিত করা প্রয়োজন, তখনই কেবল তিনি নিজশরীরে তার 
প্রচুর অশদ্ভ কর্মফল একসঙ্গে গ্রহণ করে ভোগান্তে সে সব খণ্ডন করেন। 


শিকথামৃত ২৪৩ 


যাঁশিস্টও এমান করে বহুলোকের পাপের মান্তপণ হয়ে দাঁড়য়ে 
ছিলেন৷ তাঁর দৈবশীন্তপ্রভাবে* তাঁর শরার ক্রুশবিদ্ধ হয়েও কখন মৃত্যুমূখে 
পাঁতিত হত না, যদি না তান কার্যকারণের সক্ষয় দৈবাবাধ পালিত হতে স্বেচ্ছায় 
না সাহায্য করতেন। তান এই রকম করে অপরের কর্মফল নিজশরারে গ্রহণ 
করোছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর শিষ্যদের । এই প্রকারে তাঁরা বিশেষভাবে পাঁরশদ্ধ 
হলে তাঁদের উপর পাবিস্রাত্মার আবিভবি ঘটে অর্থাৎ তাঁরা পরিশেষে ভগবদজ্জান- 
লাভের উপযুন্ত হয়ে ওঠেন 1** 

আত্মোপলব্ধ সদূগুরুই কেবল তীর প্রাণশান্ত সগ্ারত করতে পারেন 
অথবা অপরের রোগ নিজশরারে গ্রহণ করতে পারেন । সাধারণ লোকে কেউ 
অবশ্য এরূপ রোগ নিরাময়ের যৌগিকপ্রণালী প্রয়োগ করতে পারে না, আর তার 
এসব করতে যাওয়াও উাচত নয় ; কারণ অপটু শরীর ঈশ্বরপ্রাণধানের পক্ষে 
বাধাম্বরূপ ॥। শাস্বে বলে, আগে স্বাস্হ্য ভাল করতে হবে তারপর ধর্মসাধন, 
তা না হলে ভগবদচন্তায় মন 'নাঁবষ্ট করে রাখা অত্যন্ত দুরূহ । 

খুব দ্‌ঢ়মন কিন্তু সমদ্ত শারীরিক বাধাবন্ধ অতিক্রম করে ঈ“বরোপলাব্ধ 
করতে পারে । বহু সাধুসম্ত রোগশোক আঁতিক্রম করে ঈ“বরানুসন্ধানে 
সফলকাম হয়েছেন । আঁসাঁসর সেন্টফ্রাম্সিস্‌ গুরুতররুপে পাঁড়ত হয়েও 
অপরকে আরাম করেছেন- এমন কি মৃতের পুনজাঁবনও দান করেছেন । 

আমার একট ভারতণয় সাধুর কথা জানা আছে । প্রথম জীবনে তাঁর 
অর্ধেক শরীর ছিল ক্ষতে পাঁরিপূর্ণ। তার উপর তাঁর বহমুত্ররোগ এত দূর 
প্রবল ছিল যে, পনেরমিনিটের বেশী তিনি এক জায়গায় স্হির হয়ে বসে থাকতে 
পারতেন না। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য । করঞ্জোড়ে 
[তাঁন এই বলে প্রার্থনা করতেন যে, “প্রভু, তুমি কি আমার এই ভাঙা মান্দরে 
আসবে ?”? আঁবরাম ইচ্ছাশান্তর নিয়ন্ত্রণে সাধুটি ক্লমশঃ্ প্রত্যহই একাদিক্রমে 
আঠার ঘণ্টা পদন্নাসনে বসে থেকে ব্রঙ্ধানন্দে মগ্ন থাকতে সমর্থ হলেন । 

1তাঁন আমাকে বলোছলেন, “তারপর 'তিনবছর বাদে আমার এই ভাঙা ঘরে 
সেই অনন্ত জ্যোতিঃর প্রকাশ হল । সেই জ্যোতঃসাগরে ডুবে গিয়ে আনন্দে 


+যশশ্াখস্টকে শে দিতে নিয়ে যাবার অব্যবাহত পূবেই তান বলোছলেন, “তুমি 
?ক মনে কর যে আম আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পার না যাতে করে তান দ্বাদশ 
বাহন অপেক্ষা বেশখ দেবদতদের আমার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন ? কিচ্তু তাতে করে 
শাস্মের এই সব বচন কি করে পূণ হবে যে, এই রকম হওয়া আবশ্যক ?”-- ম্যাথিউ 
২৬৪৩-৪ ( বাইবেল )। 

*৪এটস- ১১৮ এবং ২৪৯-৪ (বাইবেল )। 


২৪৪ যোগিকখামৃত 


আমার শরীরের কথা আর মনেই রইল না। শেষে দেখা গেল যে ভগবতকৃপায় 
আমার শরীর সম্পর্ণরুপে সেরে গেছে ।৮ 

মোগলসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সম্রাট বাবরের ( ১৪৮৩-১৬৩০ খ্রিঃ অঃ ) কথা 
সকলেই জানেন । পত্র হুমায়ূন সাংঘাঁতকরূপে পাঁড়ত। পিতা প্রচন্ড 
মানাঁসক ব্যাকুলতা নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, তাঁকে রোগ 'দিয়ে তাঁর 
পৃত্ৰাট যেন বেচে যায় । চিকিৎসকেরা সন আশা ছেড়ে দেবার পরও হুমায়ূন* 
বেচে উঠলেন । বাবর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পত্রের রোগে পড়ে মারা গেলেন । 

অনেকেই মনে করেন যে, আধ্যাত্মিক গৃরুদের স্যাণ্ডোরাঁ মত গায়ের 
জোর বা স্বাস্হ্য থাকা উচিত । এই অনুমান একেবারেই অমূলক । জন্মাবাধ 
পাঁরপূর্ণ স্বাস্হালাভ হওয়াটা যেমন ঈবরজ্ঞান লাভের দ্যোতক নয়, তেমনি 
চিররুন্ন শরীরও এ সচনা করে না যে, গুরু আদৌ ভগবংশস্তির সংস্পর্শে 
আসেন নি । অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, শারীরিক অবদ্হা দেখে প্রকৃত 
গুরুর পরীক্ষা করা চলে না। সদগুরুর বোশিষ্ট্ের পাঁরচয় তাঁর শারীরিক 
নয়-_আধ্যাত্বক গুণাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায় । 

বহু বিভ্রান্ত তত্বান্বেষী ভুল ধারণা করেন যে, দর্শনশাস্দ্ের বিখ্যাত বাগনী 
বা সুপারচিত লেখকরা নিশ্চয়ই সদ্‌গ্দর হবেন । সদগুর্রর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর 
ইচ্ছামান্র সাঁবকজ্প সমাধিতে প্রবেশ লাভের সামর্থ্য থাকা আর পরে 'নির্বিকষ্প 
সমাঁধলাভ করা । খাষরা বলেছেন যে, কেবল মান্র এই কীতিত্বের বলেই মানুষ 
প্রমাণ করতে পারে যে, সে মায়া আতক্রম করতে পেরেছে । তাঁর অন্তরের 
গভখর অনুভূতি থেকে একমাত্র (তিনিই বলতে পারেন, “একম্‌ সং"--“কেবল 
একজন মান্তই আছেন ।” 


*হুমায়ুন ছিলেন আকবরের পিতা । ইসলামণয় ধমণ্ধিতায় আকবর প্রথম প্রথম 
হন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন। পরে তান বলোছলেন, “আমার জ্ঞান বখন র্লমশঃ 
বাড়তে লাগল, তখন লঙ্জায় একেবারে আভিভূত হল.ম।” “সকল ধর্মমতের মান্দরেই 
অলৌকিক ব্যাপার ঘটে ।” ভগবদগণতার পারস্য ভাষায় অনুবাদর ব্যবস্হা তিনি করোছলেন 
আর তাঁর রাজসভায় রোম হতে কাঁতিপয় জেসুইট ফাদারদের গনমম্রণ করেছিলেন । আকবর 
দ্রমক্রমে কিন্তু লশ্রম্থভাবে নিম্নালাখত উীন্ত (আকবরের নবানাম্ত নগরশ ফতেপুর 
[করিতে বিজয়স্তচ্ভে উৎক1) যাীশহখুস্টে আরোপ করোছিলেন -ষশ;, মেরণীর পত্র 
( শান্ত হউক ) বলোছলেন, “জগৎাট একাট সেতু ; আঁতক্রম করে যাও, কিন্তু এর উপর 
কোন গৃহ নিম কোরো না ।” 

1জামণি বায়ামবীর ( মৃত্যু--১৯২ ); “পৃঁথবশর সবাপেক্ষা বলশালশ মানব" বলে 
পাঁরাচিত। & 


যোগিকখামত ২৪৫ 


অদ্বৈতবাদী শচ্কর লিখে গেছেন, “অজ্ঞানজাত যে দ্বৈতভাব, তাতে 
পরমাত্মা হতে সকল জিনিষেই ভেদজ্ঞান জন্মে । যেখানে সর্বভূতে আত্মজ্ছান 
জন্মে, সেখানে আত্মা ছাড়া একটা পরমাণুও নাই.******* স্বগন থেকে জেগে 
উঠলে স্বস্নদন্ট ঘটনার কোনই মূল্য থাকে না, তেমাঁন আত্মজ্জান লাভ হলে 
শরীরের ন*বরতা হেতু আর প্রান্তন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।” 

মহাগুরুগণই কেবল শিষ্যদের কর্মফল গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীষুক্কেশ্বর 
গারিজী শ্রীনগরে* কখনই রোগভোগ করতেন না, যাঁদ না তিনি এঁ রকম অল্ভুত 
উপায়ে শিষ্যদের উপকার করার জন্য অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ পেতেন । 

ভগ্বংপরায়ণ আমার গুরুদেব ব্যতদতি আতি তজপ সাধুরাই ঈশ্বরাদেশ 
পালনের উপযদ্ত সক্ষমজ্ঞান লাভ করতে পেরোছলেন। 

তাঁর জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ দেহ দেখে সহানুভাতিস্চক দহ একটা বথা বলতে 
যেতেই গুরুদেব হেসে বলে উঠলেন, “দেখ, এর একটা লাভেরও দক আছে 
বইকি । কতকগুলো গোঁঞ্জ ছোট হয়ে গেছে, অনেকবছর ধরে সে সব পড়ে 
আছে ; এবার সেগুলো পরতে পারব ৮ 

গুরদেবের উচ্ছ্বাসত হাসি শুনে সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেলেসের কথাগুলো 
স্মরণ হল, “ষে সাধু নিরানন্দ তার জীবনই বৃথা 1» 


*সমাট অশোক কর্তৃক কাশ্মীরের রাজধানণ শ্রীনগর খিঃ পৃও তৃতীয় শতকে প্রাতাত্ঠিত 
হয়ৌছল । 'তাঁন সেখানে ৫০১৩ মঠ নিমাঁণ করোছিলেন, তার মধ্যে চীন পারব্লাজক হয়েন 
সাং ঘখন একহাজার বছর বাদে কাম্মণর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখনও একশত মঠ বতমান 
ছিল। আর একজন চন লেখক, ফাশহয়েন ( পঞ্চম শতাব্দ্রী ) পাটলিপহত়ে (আধ্নিক 
পাটনা ) অশোকের বিরাট রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে বলেন যে, হমণরাজি 
নমাঁণকৌশলে ও ভাঙ্কর্যের অলৎকরণে এর গঠন এরুপ আশ্চর্য সংল্গর যেএ “কোন 
মরজগতের শিল্পীর হাতের কাজ নয় ।” 

পাটলিপর নগর"র একটি কৌতুহলোম্দীপক ইতিহাস আছে । খিঃ পঃ ষ্ঠ শতকে 
প্রভু বুদ্ধ স্হানটি ষখন দর্শন করেন, তখন সৌঁট ছিল একাট অখ্যাতনামা দুর্গ । তান এই 
ভাঁবষ্যগ্বাণণ করেন, “আধশদগের বসাঁতি ষতদূর, বাঁণকগণ যতদর ভ্রমণ করেন, এই 
পাটালপ[্রই হবে তার প্রধান নগর-_ সকল প্রকার পণেঃর 'বাঁনময় কেন্দ্র ।” ( মহাপরানবণ 
সূত্র )। দই শতাব্দী পরেই পাটলিপুর চন্দুগ্প্ত মৌর্ের বিশাল সামাজে/র রাজধানীতে 
পারণত হল । এ*রই পৌঁন্র অশোক উত্ত নগরশর ব্হদুল এক্বর্ধবর্ধন ও শ্রীবৃম্ধি সাধন 
করোছলেন। 


২২শ পরিচ্ছেদ 


পাবাগ দেবতার হৃদয় 


আমার জ্যেম্ঠাভাগনী রাঁদাদ গারশ বিদ্যারত্ব লেনে থাকত। অল্প 
কিছনদনের জন্য আমি তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম । রমাঁদাঁদ 
একদিন বললে, “দেখ, পাঁতব্রতা ম্্ী হিসেবে আবাশ্য স্বামীর বিরুদ্ধে আমার 
কোন নালিশ করা উঁচত নয়, 'িন্তু দোখ যে, ঠাকুর দেবতায় তাঁর একেবারে 
মতিগাত নেই ; আমার একান্ত ইচ্ছে যে নাস্তিকতার পথ থেকে [তান ফিরুন। 
আমার পূজার ঘরে সাধুসম্যাসীদের ছবিটবিগুলোকে উপহাস করে তাঁর ভার 
উল্লাস ! ভাইটি আমার, তুমিই তাতে সাহায্য করতে পারবে এ শ্বাস আমার 
খুবই আছে, করবে কি ভাই ৮ তার এ কাতর অনুনয়ে আমার অন্তর গলে 
গেল, কারণ আমার বাল্যজীবনের উপর রমাঁদদি একটা খুব আধ্যাত্মক প্রভাব 
বিস্তার করেছিল, আর মায়ের মৃত্যুর পর পারিবারে সেই শনন্যন্থান স্নেহ- 
ভালবাসা দিয়ে পূরণ করবার তার চেষ্টার আর অবধি ছিল না। 

আম হেসে বললুম, “তা করব বই ক দিদিমাণ, যতদূর পাঁর আম তা 
নিশ্য়ই করব |” আমারও মনে একান্ত আগ্রহ যে শান্ত, নিরাঁহ, সদাহাস্যময়ণ 
'দাঁদাটর মুখ হতে চিরঅন্ধকার যেন ঘূচাতে পারি। 

অন্তরে নিশি পাবার জন্য রমাদাদ আর আমি নীরবে প্রার্থনায় 
বদলুম। বছরখানেক আগে রমাদাদি আমায় তাকে ক্রিয়াযোগে দণঁক্ষিতা করতে 
বলোছিল, আর তাঁর ক্রমশঃ উন্নাতিও বেশ হচ্ছিল । 

মনে একটা প্রেরণা এল। বললুম, “দেখ, কালকেই আমি দক্ষিণেন্বরের 
কালী মন্দিরে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এস, আর জামাইবাবৃকেও সঙ্গে 
আনবার চেষ্টা কোরো । আমি অন্তরে বেশ টের পাচ্ছি যে, সেই পৃণ্যপাঠের 
পবিভ্ত প্রভাবেই মা কালী তাঁর মন গাঁয়ে দেবেন। সঙ্গে আনবার সময় 
আমাদের উদ্দেশ্য ষে কি, তা তাঁকে বোলো না কিন্তু, বুঝলে ?” 

দাদও আশাম্বিতা হয়ে তখনই রাজ হয়ে গেল । তার পরাঁদন খুব 
ভোরে উঠে দেখলুম যে, রমাঁদাঁদ আর জামাইবাবু যাবার জন্য তৈরণ। 
ছ্যাকরাগাড়ী আপার সারকুলার রোড* দিয়ে দক্ষিণেন্বরের দিকে এগোতে 


ঞ্বর্তমানে আচাধ" প্রফজ্লচম্ত্ু,রোড । 


যোগিকথামত ২৪৭ 


লাগল । ভগগিনীপাঁতি সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় গুরুদের যোগ্যতা 'নিয়ে উপহাস 
করে মজা করতে লাগলেন ৷ দেখল.ম, রমা'দাঁদ গাড়ীর এক কোণে বসে নীরবে 
অশ্রুপাত করে চলেছে । 

কানে কানে বললুম, “দিদি, কিচ্ছু ভেব না ; জামাইবাবুকে জানতেই 
দিওনা যে, তাঁর হাঁসিঠা্। বা রংতামাসা আমরা সাত্যসাঁত্যই সব 'বিবাস 
করাছি |” 

সতীশবাবু তখন বলছেন, “মূকুন্দ, আরে তোমরা এই সব অপদার্থ 
বৃুজরুকদের কি করে ষে ভন্তিটান্ত কর, তা ভেবেই পাইনে। সাধুসম্াসীদের 
সব চেহারা দেখলেই মুখ ঘাঁরয়ে নিতে হয় । হয় সে পাঁকাটির মত রোগা 
হবে, নইলে তো একেবারে হাতীর মত মোটা 1 বলেই 'নজের রাঁসকতায় 
ধিজেই হো হো করে একেবার হাসিতে উচ্ছাঁসত হয়ে উঠলেন । 

আমিও তেমনি সশব্দে হেসে উঠলুম । আমার ভালমানুষী প্রতিক্রিয়া 
হল সতণশবাবুর কাছে অত্যন্ত বিরন্তিকর । তান গুম হয়ে চুপ করে বসেই 
রইলেন । আর একটি কথাও বললেন না। দাক্ষিণে*বরের মন্দিরের বাগানে 
গাড়ী প্রবেশ করবার সময় তান দন্তবকশিত করে উপহাসের সঙ্গে বললেন, 
“তোমাদের দক্ষিণেন্বর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বোধ হয় আমায় সংশোধন করার চেষ্টা, 
ক বল?” 

কোন কথা না বলে যেমান ফিরে চলোছি, অমান খপ্‌ করে হাতাঁট ধরে 
1তাঁন বললেন, “ওহে নবীন সন্ন্যাসী, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ঠিক ব্যবস্থাটি 
করে রাখবার জন্যে মান্দরের লোকজনদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে ভুলো 
না যেন?” সতাশবাবূর ইচ্ছা পুজারীদের সঙ্গে কোন প্রকার কথাবাতার 
হাত এড়ান। 

তীঁক্ষুস্বরে উত্তর দিলুম, “আম এখন ধ্যানে বসতে যাচ্ছ । আপনার 
খাওয়াদাওয়ার বিষয় আর ভাবতে হবে না, মা কালীই সব দেখবেন ।” 

সতাশবাব্‌ শ্াঁসয়ে বললেন, “তোমার ও মা কালী আমার জন্যে এক 
চুলও যে কিছু করবেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার খাওয়াদাওয়ার 
ব্যবচ্ছার জন্যে তুমিই দায়ী, বুঝলে হে ভায়া ?” 

আমি কলীমান্দরের নাটমন্দিরের দিকে একলাই চললুম । একটা থামের 
কাছে একটু আড়ালগোছের জায়গা বেছে নিয়ে পদ্মাসনে বসলদম । বেলা যদিও 
তখন সাতটা কিম্তু রোদ উঠে পড়লে গ্ররম অসহ্য হয়ে উঠবে । 

গভগর ধ্যানে মণ্ন হয়ে যেতে সারা পাঁথবী যেন আমার মন থেকে মখ্ছে 
গেল। মনে মনে ভবতারিপীদেবীর ধ্যান করতে লাগলুম । য্ঃগাবতার 


২৪৮ যোগিকঘ।ন-ত 


পরমহংসদেব এ*র মূর্ত পুজা আর ধ্যান করেই 'সিদ্খিলাভ করে 

গেছেন। তাঁর বৃকফাটা কান্নাতে মান্দরের এই পাথরের মর্তিই জীবন্ত 
আকাত পরিগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন ! প্রার্থনা শুরু করলুম, 
“মাগো, তুমি তো পাষাণহ্দয়া মা, বথাঁট অবাধ বল না। কিন্তু তুমিই তো 
মা, তোমার প্রিয়ভন্ত রামকৃ্দেবের আকুল আহ্বানে জীবন্ত হয়ে উঠৌছলে, 
তবে কেন মা তোমার এই দীনসন্তানের ব্যাকুল ক্রন্দনে কর্ণপাত করছ না ?” 

আমার গভীরসাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে এল মনে একটা 
গভীর প্রশান্তি । তবু পাঁচঘশ্টা কেটে গেলেও এবং মাকে অন্তরে দর্শন 
করলেও কোনই উত্তর পেলুম না, একটু হতাশ হলুম । প্রার্থনা পূরণ করতে 
[িলম্ব করে ঈশবর মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করেন । কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত 
তাঁর দূঢ় একনিম্ঠ ভক্তের কাছে তার ইন্টমুর্ততেই দেখা দেন। 'ষিস্টানভন্ত 
যীশুধিস্টের মূর্তি দর্শন করে, হিন্দু ভার আরাধ্যদেবতা শ্রীকষ অথবা ঠা 
কালীর দর্শন পায় অথবা কোন মৃর্তর আরাধনা না করলে তার ব্রমাবকাশমান 
1বরাট জ্যোতিঃর দর্শন্লাভ ঘটে । 

আঁনচ্ছায় চক্ষুদুটি উন্মুক্ত করলুম, দোখ যে মন্দিরদবার একজন পূজারী 
তালাচাবি 'দয়ে বন্ধ করছে, দুপুরে দ্বারবদ্ধ করবার সময় এখন । নাটমান্দরের 
সেই নিজনিম্হান হতে বোরিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালুম । পাথরের মেঝে মধ্যাহ 
সর্ষের প্রচণ্ড রৌদ্রুকিরণে অগ্নর ন্যায় উত্তপ্ত । খালি পা যেন পুড়ে যেতে 
লাগল । 

মনে মনে নীরব আঁভমানে বললুম, “জগজ্জননী, তুমি তো মা আমায় 
দর্শন দিলে না আর এখন তো তুমি মন্দিরের বন্ধ দরজার পিছনে লুকিয়েই 
রইলে । ভগ্নীপাঁতর জন্যে যে মা তোমার কাছে 'নিশেষ প্রার্থনা জানাতে 
এসোঁছলুম । তা তুমি মা আর শ.নলে কই ? 

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলুম । প্রথমতঃ একটি 
মধুর শীতল শিহরণ আমার পন্ঠদেশের উপর 'দিয়ে বয়ে গিয়ে পায়ের তলা 
পর্যন্ত পেশছুল। তারপর কি আশ্চর্য! মান্দরাট বিরাট আকীত ধারণ 
করলে আর তার দ্বার ধারে ধীরে উন্মুন্ত হয়ে মা ভবতারিণীর পাষাণ মূর্তি 
প্রকাশিত হল । ধারে ধারে তা পাঁরব্তন হয়ে একটি জীবম্তমূর্ততে পাঁরণত 
হল, মুখে কি অপরূপ মধুর হাসি । মাথা নেড়ে ষেন আমায় ডাকছেন, ?ক 
অপারসীম রোমাণ্চকারী ষে আনন্দ ! তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নাই। 
যেন কোন অদৃশ্য িচকারি দিয়ে আমার সমস্ত 'বাসবায়ু ফুসফুস হতে কে 
টেনে বার করে নিয়েছে ; শরীর একেবারে স্হির কিন্তু তাতে জড়ত্ব নাই। 


গিকথামৃত ২৪৯ 


রক্ষানন্দের অনুভূতি এল । বাঁধারে গঙ্গার উপর 'দিয়ে কয়েক মাইল ধরে 
সব জীনস স্পন্ট দেখতে পাচ্ছ, এবং মান্দর ছাড়িয়ে দাক্ষণে*্বরের চারাঁদকের 
সব তল্লাটও দেখাঁছ। বাড়ীঘরগুলোর দেয়াল সব যেন স্বচ্ছভাবে আলোকিত, 
তার ভিতর দিয়ে দেখাছ দূরে লোকজনেরা সব চলাফেরা করছে । 

যাঁদও আমার মবাসপ্র“্বাস নেই আর শরীরও তখন অদ্ভূত স্থির, তবুও 
আমি হাত পা অবলালাক্রমে নাড়তে পারাছল্‌ম । নট কতক ধরে আমি 
চোখ একবার খুলে আর বু'জে পরীক্ষা করে দেখলুম । চোখ খোলাই বা 
কি আর বন্ধই বা কি, সমানভাবে আম সারা দাঁক্ষণেশ্বর গ্রামের সমস্ত দৃশ্যই 
স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি । 

আধ্যাত্বক দৃম্টি, এক্স-রের মতন সব জড়পদার্থেরই ভিতর ভেদ করে যেতে 
পারে। 'দিব্চক্ষুর কেন্দ্র সর্বত্রই, তার পাঁরাঁধ কোথাও নাই । সেই রৌদ্ুদণ্ধ 
বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার নতনভাবে উপলব্ধি হল যে, বৃদ্ধুদের 
মতই অন্তঃসারশূন্য এই জড়জগতের স্বস্নে মণ্ন ঈশ্বরের পথন্রম্ট সন্তানের 
অবদ্থা হতে মানুষ যখন নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে পারে তখন আবার 
সে তার অনন্তরাজ্য ?ফরে পায় । যাঁদ “অব্যাহতিলাভ” করাই ক্ষুদ্র ব্যন্তৈত্বে 
আবদ্ধ মানুষের একান্ত কাম্য হয়, তবে কোন পাঁরন্রাণই কি সর্বব্যাপত্তের 
গৌরবের সঙ্গে উপাঁমত হতে পারে ? 

দাক্ষণেবরে আমার যে ব্রাঙ্ধীম্থাত লাভ হয়েছিল তাতে দেখলুম যে, 
অসাধারণভাবে বাঁধ'ত একমান্ত বিরাট বস্তু সব হচ্ছে মান্দর আর তার ভিতরকার 
দেবীমৃর্ত। আর সব কিছুরই স্বাভাবক আকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক জাঁনসঁটি 
যেন একটা মৃদু আর স্প্ধ আলোর ছটা "দিয়ে ঘেরা সাদা, নঈল আরা বাচিত্র 
বর্ণের রামধনু রডের । শরীরটা মনে হল যেন বায়বীয় পদার্থে গড়া, এখাঁনই 
হাওয়ায় ভেসে উঠবে । আশপাশের সবাকছু যে জড়পদার্থে তৈরী, তার 
পরিপূর্ণ জ্ঞানও তখন আছে। চারাঁদকে তাকালুম, আর সে আনন্দস্বগ্ন 
ভাঙতে না 'দয়ে দু এক পা করে এগোতেও লাগলুম । 

মান্দরের দেওয়ালের পিছনে সহসা দেখা গেল, ভগ্নীপাঁত একটি বেলগাছ 
তলায় বসে আছেন। তাঁর চিন্তাধারা কোন 'দিকে বইছে তাও বিনা আয়াসেই 
দেখতে পেলুম । দাঁক্ষণেম্বরের পণ্যপ্রভাবে যাঁদও তার মন কতকটা উন্নত 
হয়ে উঠোঁছল কিন্তু তবুও আমার প্রীত মনে মনে তার 'বিরাগই সত 'ছল। 
বরাভ়প্রদায়নী প্রসম্বহাস্যময়ণ মা ভবতারণীর মার্তির দিকে চেয়ে প্রার্থনা 
জানালুম, “মা জগজ্জননী ! তুমি কি আমার টিসি মাতগাঁত ফারয়ে 
দেবে না মা? 


২৫০ যোঙিকঘামৃত 


সেই অপরপস্ন্দর দেবীমযুর্তি ঘা এতাবৎকাল পর্যন্ত নীরবই ছিল, 
শেষপর্যন্ত কথা বললে, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে ।৮ 

অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তোষের সঙ্গে ভঙ্গনীপাঁত সতাীঁশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত 
করলূম । যেন কোন আধ্যাত্মকশান্ত তার ভিতর কাজ করছে, অন্তরের মধ্যে 
সহসা এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরাস্তুর সঙ্গে ভাঁমআসন 
ত্যাগ করে উঠে পড়লেন । দেখলম মান্দিরের িছনাঁদক দিয়ে তান দৌড়ে 
আসছেন ; ঘূুণীস বাগাতে বাগাতে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন । 

বিশ্বব্যাপী স্ব্নদশ্য যেন কোন মায়াবলে অন্তর্হত হল। সেই 
মাহমময়শ দেবীমার্ত দৃণ্টিপথে আর রইল না; বিরাটগগনচুম্বী মান্দর তার 
স্বাভাবক আকৃতি ধারণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বচ্ছতাও অন্তত হল। 
আবার সর্বশরার প্রখর রৌদ্রীকরণে যেন ঝলসে যেতে লাগল । দৌড়ে নাটমান্দরে 
লাফিয়ে উঠে পড়লুম ৷ সতীশবাবুও রাগের চোটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
ঘাঁড়তে দেখলুম বেলা তখন একটা । দেবশদর্শন একঘণ্টাটাক: স্থায়ী ছিল। 

ভগনীপাঁতি রাগে চিৎকার করে বললেন, “দুষ্টু কোথাকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধরে তুমি আসনাপশড় হয়ে আর চোখ কপালে তুলে এখানে ঠায় বসে রয়েছ। 
তোমার খোঁজে বার বার আম এখানে এসৌছি আর গেছি । আমাদের খাবারের 
কি ব্যবস্থা হল? এখন ত মান্দর বন্ধ হয়ে গেল আর তুমিও মান্দরের 
লোকদের বলে রাখ নি, এখন আর খাওয়াদাওয়া জুটবে কি করে ?” 

দেবীমর্তর আবিভাবে যে পরম আনন্দ পেয়েছিলুম, তা অন্তরে তখনও 
বর্তমান। পরম নির্ভরতার সঙ্গেই জবাধ দিলুম, “মা কালীই আমাদের 
খাওয়াবেন |» 

সতীশবাবু তো ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন, “আচ্ছা বেশ, 
আমি দেখ একবার, আগে হতে বন্দোবস্ত না থাকলে তোমার মা কালী কেমন 
করে আমাদের আজ এখানে খাওয়ান ।» 

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে মান্দরের একজন পুজারী উঠান পোরয়ে 
আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন । 

আমায় ডেকে বললেন, “বাবা, তোমার ধ্যানের সময় দেখলুম যে তোমার 
মুখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত । তোমাদের দল আজ সকালে এখানে 
এসেছে, তাও দেখেছি । আর তা দেখে তোমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে প্রচুর 
খাবারও গুছিয়ে রেখোছ । আঁবাশ্য আগে থাকতে বলে না রাখলে মাম্দিরের 
নিয়ম অনুযায়ী কাউকে খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার কাছে তোমাদের কথা 
আলাদা | 5 
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আমি তাঁকে ধনাবাদ 'দিয়ে সোজাসাঁজ সতীশবাবুর চোখের দিকে তাকালুম । 
ভাবাবেগে উত্তোজত হয়ে, নীরব অনূতাপে তিনি নীচের দিকে চোখ নামিয়ে 
ননলেন। যখন একটি বেশ 'বরাটগোছের ভোজের বন্দোবস্ত হল -_এমন কি 
তার মধ্যে অসময়ের আম অবাধও ছিল, তখন দেখা গেল যে ভগ্নীপাঁতমহাশয়ের 
ক্ষুধা আত অল্প, প্রায় সব উড়ে গেছে । তাঁর চিত্ত তখন উদ্ভ্রান্ত, চিন্তাসমদ্রে 
ডুবে গেছেন। কলকাতায় ফিরবার পথে সতশবাবূ অত্যন্ত কোমলভাবে 
সানুনয় দৃষ্টিতে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। সতীশবাবূর 
স্পদ্ধস্ফালনের সাক্ষাৎ উত্তর 'হসাবেই যখন সেই পুজারীঠাকুর এসে আমাদের 
খেতে ডাকলেন, সেই মৃহূর্ত থেকে তান আর একটি কথাও বলেন নি। 

তার পরাঁদন বৈকালে দিদির বাড়ী গেলুম। দিদি সস্নেহে আমায় 
ডেকে উপরে নিয়ে গেল । দাদ কেদে ফেলে বললে, “ভাই মুকুন্দ! কি 
আশ্চর্য ব্যাপার শুনেছ ? কাল সন্ধ্েবেলা তোমার ভগনপাঁতি আমার সামনে 
বসে বসে কর্দিছিলেন । 

'শতনি কি বললেন জান, “দেবী তুমি ! আমার এই মাতিগাত বদলাবার 
তোমার ভাইয়ের মতলবে আমি যে কি পর্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর মূখে বলে 
শেষ করা ঘায় না। তোমার উপর যা কিছ আঁম অন্যায় আবচার করোছ,তার স্ব 
প্রায়শ্চিত্ত আমি করব । আজ রাত থেকে আমাদের বড় শোবার ঘরটা পুজোর ঘর 
হিসাবে ব্যবহার করব আর তোমার ছোট্ট পূজোর ঘরটি আমাদের শোবার ঘর 
করে নেব। যে 'নিলজ্জ ব্যবহার আমি করেছি তাতে আমি নিজেকে এই শাঁস্ত 
দেব যে, যতাঁদন না সাধনপথে আমি বেশ অগ্রসর হতে পার ততাঁদন আর 
আম মুকুন্দের সঙ্গে কথা বলব না । আজ থেকে মায়ের কাছে গভীরভাবে ধ্যান 
করব । কোন না কোন 'দন নিশ্চয়ই আমি তাঁর দর্শন পাব বই কি।” 

বহুবছর বাদে (১৯৩৬ সালে ) দিল্লীতে ভগ্নীপাঁতর সঙ্গে আমার দেখা 
হয়োছল । দেখে অত্যন্ত আনন্দ হল যে, তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, জগন্মাতার দর্শনলাভও তাঁর ভাগ্যে 
ঘর্টেছিল। তাঁর সঙ্গে অবস্থানকালে আম দেখেছিলূম যে, যদিও তিনি তখন 
একটা গুরুতর অসুখে ভুগাছলেন আর দিনের বেলায় তাঁকে আঁফসের কাজে 
থাকতে হত, তবুও সতাঁশবাবু প্রত্যহই রান্রের আঁধকাংশ সময় গ্রপ্তভাবে 
ধ্যানধারণাতেই আঁতবাহত করতেন। 

মনে কেমন যেন একটা ধারণা এল যে, ভগনীপাঁতি আর বেশী দিন বাঁচবেন 
না। দিদি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল । বললে, ভাই, আমি তো 
বেশ ভাল আছি কিন্তু তোমার ভগ্নীপাতির যে অসুখ । তুমি জেনে রেখো যে, 
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আমি সতী স্ত্রী, মরণ আমারই আগে হবে ।* আর আমার যে বেশীদিন নয়, 
তাও জেনো ।* 

তার এই অম্গলসচক কথায় আম হতভম্ব হয়ে গেলেও তার মধ্যে সত্যের 
কাঠিন্য অনুভব করলুম। তার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় বছরদেড়েক বাদে আমার 
দিদি যখন মারা যায় তখন আম আমেরিকায় । আমার ছোটভাই বিষ তার 
বিস্তৃত সংবাদ 1দয়েছিল । 

বষ িখোঁছল, “মরবার সময় রমাঁদাঁদ আর সতীশবাবু বলকাতায় 
ছিলেন । যেধিন মারা যান, সোঁদন সকালে “দাঁদ সাজলেন যেন বিয়ের কনে। 
সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এত সাজগোজ সের গো 2 "দাদ বললেন, 
পিথিবীতে তোমার চরণসেবার আজই আমার শেষ দিন ।, কিছুক্ষণ বাদেই 
তাঁর বুকধড়ফড়াঁন শুর হল । তাঁর ছেলে যখন ডান্তার ডাকবার জন্যে ছুটে 
বোরিয়ে যাচ্ছিল, দিদি তাকে বারণ ক'রে বললেন, 'বাবা, আমায় ছেড়ে আর 
কোথাও যেও না। ডান্তার ডাকবার আর এখন দরবার নেই ; তোমার ডাক্তার 
আসার আগেই আমি চলে যাব ॥, মিনিটদশেক বাদে স্বামনর চরণে মাথা রেখে, 
পাঁরর্ণ শান্তিতে, আর বোন কণ্ট না পেয়ে রমাদাঁদি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন ।” 

বঞ্কু বলোছিল, “দাদ মারা যাবার পর সতীশবাব্‌ একলা থাকতেই 
ভালবাসতেন । একাঁদন তাঁতে আর আমাতে 'দাঁদর একটা বড় ফটোগ্রাফে 
দেখাছ দিদির হাসিমাখা মুখ । দিদি যেন সামনে দাঁড়িয়ে, সতীশবাবু চেচিয়ে 
বলে উঠলেন, 'হা্ছ কেন বল ত? মনে ভেবেছ যে আমার আগে পালিয়ে 
গেছ বলে তুম বড় চালাক, না? সেটি হবে না তা জেনে রেখো । দেখিয়ে দেব 
যে তুমি বেশীদন আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। 
শীর্গাগরই আম তোমার কাছে যাচ্ছি |» 

প্যদিও এই সময়ে সতীশবাবূর সম্পূর্ণ রোগমনুস্তি ঘটেছিল আর তাঁর 
স্বাচ্থাও আঁত চমৎকার ছিল-_-কিন্তু সেই ফটোগ্রাফের সামনে তাঁর সেই অদ্ভুত 
উান্তর অল্প কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর কোন রোগ ধরা 
গেল না।” 

এমাঁন করেই দুটি প্রাণ নিঃশোষত হয়োছিল, একটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
বড়াদদি রা আর ভগ্নগপাঁত সতাঁশবাবু- দাঁক্ষণেম্বরে যাঁর পাঁরবর্তন ঘটেছিল 
একজন নিতান্ত সাধারণ সংসারীলোক থেকে এক নীরব সাধুতে । 


*াহচ্দ স্মির [বিশ্বাস যে একান্ত চিন্তে ঈ্বাঁমসেবার প্রমাণ দ্বরূপ সধবা অবস্হায়” 
মৃত্যু পৃথ্ঠলাভের 'চহ । 


২৩শ পরিচ্ছেদ 
ইউানভার্পাটর 'ডিগ্রশলাভ 


শ্রীরামপুর কলেজের প্রফেসর ডি. সি, ঘোষাল ছিলেন খুব কড়া প্রকৃতির 
লোক । একাঁদন তান বললেন, “দেখ, তোমার 'ফিলজাঁফির পড়ার বই সব 
না পড়ে তুমি অবহেলা করছ । বোধ হয় মনে করছ যে বিনা পাঁরশ্রমে তোমার 
'অনুভ্ীত'র জোরেই পরীক্ষায় পাস করে যাবে । কিন্তু বাবু মনে রেখো 
খেটেখুটে যাঁদ না তুমি পড়, তাহলে তোমার বি. এ. পাস করা কি করে হয়, তা 
আম দেখব |” 

ব্যাপার দাঁড়াল এই যে তাঁর ক্লাসের টেন্ট পরীক্ষায় যাঁদ আম ফেল করি, 
তা হলে আমার ইউীনভার্স'টর পরীক্ষা দেওয়া দায় হবে । 

কাঁলফাতা িশ্বাবদ্যালয়ের ফ্যাকাজ্টি দ্বারা এ সব 'বাঁধবন্ধ। শ্রীরামপুর 
কলেজ এর এক সংশ্লিষ্ট শাখা । বি. এ. পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেল করলে 
পরের বছরে আবার সব বিষয়ে পরাক্ষা 'দিতে হয়--ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়- 
গুলিতে এই ছিল নিয়ম । 

শ্রীরামপুর কলেজে আমার প্রফেসরেরা আমাকে কতকটা দয়া করেই বরদাস্ত 
করে রেহাই "দিয়ে চলতেন । বলতেন, “মনুকুন্দ খুব ধার্মীষ্ঠ হয়ে পড়েছে 
দেখাঁছি।” এই এককথায় আমায় শেষ করে দিয়ে তারা ক্লাসে কোন পড়ার প্রশ্ন 
করে আর আমায় বিরত করতেন না। তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন যে, টেষ্ট 
প্রীক্ষাতেই আমার দফা শেষ হয়ে যাবে, ইউীনভার্সিটিতে আমায় আর পাঠান 
হবে না। আমার সহপাঠীরাও আমার উপর তাদের রায় বার করলে “পাগলা 
সন্ব্যাসী” এই ডাকনাম আমায় দিয়ে ! 

দর্শনশাস্তে যাতে প্রফেসর ঘোষাল আমায় ফেল না করাতে পারেন, তার 
জন্যে একটা চালাক করে রেখোঁছলূম । টেষ্ট পরীক্ষার ফল বেরোবে এমনি 
সময় একাঁদিন আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসরের ঘরে গিয়ে 
চুকলুম। যেতে যেতে তাকে বলল্‌ম, “আজকে প্রফেসর সাহেবকে কি 
ঠকানটাই না ঠকাই দেখ ; তোমাকে সাক্ষী রাখবার জন্যে সঙ্গে নিচ্ছি, এসো ।» 

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলূম আমার পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর উঠেছে। 
[তান মাথা নেড়ে বিজয়গর্বে বললেন, “তুমি পাসটাস করনি হে বাপ, 
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বুঝলে 2 বলেই ডেস্কের উপর একগাদা পরীক্ষার খাতা হাঁটকাতে শুরু করে 
দিলেন । খানিক পরেই বললেন, “তোমার খাতা এখানে নাই দেখাঁছি ; যাক, 
তুমি নির্ঘাত ফেলই করেছ বুঝতে পাচ্ছি-_-অন্ততঃ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে 1” 

আম হেসে বললুম, “স্যার, পরাক্ষা আম নিশ্চয়ই দিয়েছ, তাতে আর 
কোন ভুল নেই ; খাতার বাশ্ডিলটা আম একবার দেখতে পাঁর কি ৮ 

বভ্রান্ত হয়ে পড়ে প্রফেসর মহাশয় তো আমায় অনুমাত 'দলেন। আম 
তক্ষুনিই খাতাঁট টেনে বের কবলুম । তাতে শুধু আমার রোলনম্বর ছাড়া 
আর কিছু নামটাম প্রভৃতি দেওয়া সব সযত্বে পারহার করে রেখেছিলুম। 
আমার নামের “ধৰ্জা” সেখানে দেখতে তা পেয়ে প্রফেসর মহাশয় আমার খাতায় 
খুব ভাল নম্বরই 'দিয়োছিলেন, যাঁদও আমার লেখাতে পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও 
“কোটেশন” ছিল না ।* 

আমার চালাকি টের পেয়ে তানি গজের উঠে বললেন, “ওঃ, তোমার কি 
কপাল! তারপর কি আর করেন, পরম নিভরতার সঙ্গে বললেন, 
“ইউনিভার্সাটর পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয় ফেল মারবে, দেখো 1” 

টেস্টের সময় অন্যান্য বিষয়ে আমি কিছু “কোচিং” পেয়েছিলুম, বিশেষতঃ 
আমার প্রিয়বন্ধ আর খুড়তুতোভাই, খুড়োমশায় সারদাবাবূর ছেলে প্রভাসচন্দ্র 
ঘোষের কাছ থেকে । তাতে টেম্টের সব পরীক্ষাগুলোতেই পাস করতে 
পেরোছিলুম- যাঁদও আঁতকন্টে কোন রকমে পাসমাক রেখে । 

চার বছর কলেজে পড়ার পর বি. এ. পরীক্ষায় বসার মত আম উপযত্ত 
হলুম। কিন্তু এ পরীক্ষা যে পাশ করতে পারব এমন আশা ছিল না। 
ইউনিভার্সট পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের টেস্ট পরীক্ষা ছেলেখেলা । 
প্রত্যহ শ্রীযুন্তে*বর গরজীর কাছে যাওয়া আসা করাতে ক্লাসে ঢোকবার আর 
[িশৈষ সময় পাইীনি। ক্লাসে আমার অনুপাস্হতির চেয়ে আঁবভবিই ছেলেদের 
মধ্যে বেশী বিস্ময়ের উদ্দেক করত। 

আমার দৈনান্দন প্রথা ছিল, সকালে সাড়ে নটার সময় বাইসাইকেলে চড়ে 
বোঁরয়ে পড়া । একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্য কিছ: শ্রদ্ধার্ঘয- আমাদের 

*অবশ্য এ কথা স্বীকার না করলে প্রফেসর ঘোষালের প্রাত নিতান্তই আবচার করা 
হবে যে, আমাদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ ছিল তা তাঁর দোষ লয়, তা হচ্ছে আমার ক্লাস 
থেকে অনুপাশ্থাত আর তাতে অমনোষোগ । প্রফেসর ঘোষাল ছিলেন একজন খ্যাতনাম। 
বাপ্মী আর দর্শনশাস্মে তাঁর পাশ্ডিতও ছিল অসাধারণ । পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে 
হদ্যতার সাষ্ট হয়োছল। 
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“পন্হীী” ছান্রাবাসের বাগানের গুটিকতক ফুল । মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত 
করে গুরুজী দুপুরে আমায় খেতে বলতেন । সোঁদনের কলেজের চিন্তা 
উীঁড়য়ে তৎক্ষণাৎ তা সানন্দে গ্রহণ করতুম । ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্তেশ্বর 
গাঁরজীর সঙ্গে থেকে তাঁর অননুকরণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করে বা আশ্রম- 
কর্তব্যসকল পালনে কিছ সাহায্য করে মাঝরাতের কাছাকাছি 1নতান্তই 
আনচ্ছুক মনে “পন্হী”র দিকে ফিরে চলতুম । মাঝে মাঝে হয়ত বা সারারাতই 
কেটে গেছে গুরুসঙ্গলাভে । কথাবাতরি আনন্দে চিত্ত এত গভীরভাবে 'নাবিষ্ট 
হ্ত যে, রান্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তা 
টেরই পেতুম না। 

একাদন রাত তখন এগারটা, ছান্ত্রাবাসে ফেরবার উদ্যোগে জুতো পরাছ, 
গুরুদেব গণ্ভনরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরীক্ষা কবে শুরু হবে ?” 

“পাঁচদিন পরে, গুরুদেব |» 

“সব তৈরী হয়েছে তো ?” 

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম-হাতের জংতো একহাতে ধরাই রইল ! 
আভমানক্ষুপ্ন হৃদয়ে বললুম, “গুরুদেব, আপন তো জানেন যে প্রফেসরদের 
চেয়ে আপনারই সঙ্গে আমার পড়ার দিনগুলো কেমন ভাবে কেটেছে । এরফন 
শন্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে লোক-হাঁসয়ে আর কি হবে বলুন ?” 

শ্রীধুক্তে*বর গিরিজীর অণ্তভের্দী দৃঁণ্টি আমায় বিদ্ধ করলে । কাঁঠিন দঢ়- 
স্বরে তিন বললেন, “দেখ, আশ্রমজীবনের উপর তোমার টানের জণ্য তোমার 
বাবা বা তোমার আত্মীয়স্বজনদের কারুর সমালোচনা করবার কোন কারণ ঘটতে 
আমরা দোব না। শুধু প্রাতিজ্ঞা কর যে তুমি পরীক্ষায় হাঁজর হবে । যতটুকু, 
যা ভাল পার, ত।ই উত্তর দেবে, কেমন 2» 

অঞ্রুধারা আর বারণ মানলে না, সারা মুখ পাঁরস্লাবিত করে দিলে । 
বুঝলুম যে গুরুদেবের আজ্ঞা অযৌসন্তক আর তাঁর আগ্রহে, আর যাই হোক না 
কেন, নিতাম্তই বিলম্ব হয়ে গেছে । 

কান্নার ভিতর দিয়ে কোনমতে উত্তর দিল্‌ম, “আপনার যাঁদ ইচ্ছে হয় তবে 
অবশ্যই পরীক্ষা দেব, কিন্তু ঠিকমত তৈরী হবার তো আর সময় নেই, 
গুরুদেব |” মনে মনে বললুম, “ক আর করব, খাতাগ্দলোর পাতা সব কেবল 
আপনার উপদেশ 'লিখেই ভরাব 1” 

তার পরাঁদন যথাকালে আশ্রমে প্রবেশ করে অত্যন্ত দ:ঃখার্তহৃদয়ে আর 
গল্ভশীরভাবে ঘখন ফুলের তোড়াঁট উপহার 'দিলুম, শ্রীযুক্তেত্বর 'গিরিজী 
মামার শোকাকুল আরাঁত দর্শনে হাস্য করে বল্লেন, ম.কুন্দ, ভগবান 
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দি তোমায় কোথাও সাহায্য করতে ভুলে গেছেন, পরীক্ষা কি অন্য 
কোথাও ?, 

উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলুম, “না গুরুদেব |” কৃতজ্ঞম্মাতির বন্যার প্লাবন 
এসে পড়ে মনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললে । 

গুরুদেব স্নেহকোমল স্বরে বললেন, “দেখ, তোমার আলস্য নয়, তোমার 
ঈএবরলাভের জলন্ত আগ্রহই কলেজে সাফল্যলাভের পথে তোমার বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে |” 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইবেল থেকে একটা কথা উদ্ধৃত করে গুরুদেব 
বললেন, “প্রথমে ভগবানের রাজ্যের সন্ধান কর আর তাঁর ন্যায়পরায়ণতার উপর 
গিম্বাস রাখ, তাহলে এ সব 'জানসই তোমার এসে যাবে ।* 

হাজার বারের মত, গুরুদেবের সামনে আমার মনের গুরুভার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তার্হত হল । সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তিনি আমায় “পন্হশ”তে 
1ফরে যেতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত কি এখনও 
তোমাদের ছান্রাবাসে থাকে ?” 

“আজ্ঞে হশ্যা 1” 

“তার কাছেই যাও ; তোমায় পরীক্ষাতে সাহায্য করবার জন্যে ঠাকুরই তার 
মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেবেন, তোমার কোন ভাবনা নেই ।” 

“আচ্ছা বেশ, গুরুজী ; কিন্তু রমেশ বড্ড ব্যস্ত। বি. এ. তে অনার্স 
নিয়েছে, বইও আমাদের চেয়ে পড়তে হয় ঢের বেশী |” 

গুরুদেব আমার আপাঁন্ততে কর্ণপাত না করে বললেন, “তোমার জন্যে 
রমেশের ঠিক সময় হবে দেখো । এখন যাও দিকিন।৮ 

বাইসাইকেলে “পন্হী”তে ফ্রিলুম । ছাত্রাবাসে ঢুকে প্রথমেই নজরে 
পড়ল আমাদের ক্লাসের ভালছেলে রমেশ । আমার অত্যন্ত কুশ্ঠিত অনুরোধ সে 
খুব খুশী হয়েই রাখবে বললে-_যেন তার দিনগুলো একেবারে খালি, হাতে 
কোন কাজকর্ম নেই ! বললে, “নশ্চয়ই, তোমার কাজ করে দেব বই কি 1» 

সেইাঁদন বিকাল হতেই আর তারপর দিনকতক ধরে কয়েকঘণ্টা করে আমার 
নানাবষয়ে সে আমায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাহায্য করে ষেতে লাগল । 

রমেশ বললে, “আমার মনে হয় যে, ইংরোজ সাহিত্যে চাইল্ড হ্যারল্ডের 
ভ্রমণপথের বর্ণনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে । আমাদের তো এক্ষুনি একটা 
মানচিন্র চাই !” 


গ*ম্যাঁথউ ৬5৩ বোইবেল)। 
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তাড়াতাঁড় খুড়োমশায় সারদাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা ম্যাপের বই 
সংগ্রহ করে আনলুম । বায়রনের পারম্রমণকারী ষে যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, 
রমেশ ইউরোপের ম্যাপে পথের সেই সেই জায়গা সব দাগ 'দিয়ে দিলে । 

রমেশের কোচিং” শোনবার সময় জনকতক ছেলে সেখানে জড় হয়েছিল । 
পড়াশুনার শেষে তাদের মধ্যে এজন বললে, “রমেশ তোমায় ভুল খবর 
বাতলাচ্ছে! সাধারণতঃ পণ্াশ নম্বর বই থেকে থাকে আর বাকী পণ্চাশ 
লেখকদের জীবনী থেকে 1” 

এরপর যখন ইংরেজ? সাহিতোর পরীক্ষা দিতে বসলুম, প্রশ্নগ.লোর উপর 
আমার প্রথম দৃণ্টিপাতেই কৃতজ্ঞাশ্র ঝরে পড়ে পরীক্ষার খাতা ভিজিয়ে দিতে 
লাগল । গার্ড আমার টোবলের কাছে এ*স দাঁড়িয়ে সহানূভূতির সঙ্গে কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, “আমার গ.রুদেব বলেছিলেন যে রমেশ আমায় 
পরীক্ষায় খুব সাহায্য করবে । দেখুন, রমেশ আমায় যে সব প্রত্নগুলো বলে 
দিয়েছিল, ঠিক সেই সবগুলোই আজ এসে গেছে । আমার বরাতজোরে ইংরোজ 
সাহত্যের লেখকদের সম্বন্ধে প্রন এ বছরে আত অন্পই এসেছে ; আর তাদের 
জীবনী, অন্ততঃ আমার কাছে তো তা একেবারেই অজানা 1৮ 

পরীক্ষা দিয়ে যখন 'ফিরল্‌ম, ছাত্রাবাসে তখন যেন একটা হুল্লোড় পড়ে 
গেছে । যে ছেলেগুলো রমেশের “কোচিং” নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তারা আমার 
দিকে একট: সম্ভ্রমের সঙ্গেই চাইলে । তাদের সোল্লাস অভনন্দনে কানে তালা 
লাগবার জোগাড় ! পরীক্ষার সপ্তাহে রমেশের সঙ্গে বহঘণ্টা কাটাতে হত আর 
সেই সময় সে পরাক্ষকদের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনা, সেই সব 
বাতলে দিত। দিনের পর দিন রমেশ যে ধরণের প্র্ন বলে 'দিত, সেই একই 
ধরণের প্রদ্ন পরীক্ষায় আসছে দেখা যেত । 

কলেজে একটা হৈচৈ পড়ে গেল যে, অলৌকিক গোছের একটা কছ_ ব্যাপার 
ঘটছে, আত্র এই উদাসী “পাগলা সন্ন্যাসীর” সফলতার সম্ভাবনা খুবই । আমি 
অবশ্য এ ঘটনার কোন ছু গোপন রাখবার কোন চেষ্টাই কাঁরানি। 
ইউ'নভাার্সাট থেকে প্রশ্নপত্র এসেছে, কাজেই চ্হানীয় প্রফেসররা তা বদলাতে 
একেবারেই অক্ষম । 

ইংরোজি সাহত্যে পরীক্ষার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে একদিন সকালে টের পেলম 
যে আম একটা অত্যন্ত গুরুতর ভুল করে এসৌছ । কতকগুলি প্রশ্ন দুইভাগে 
[বভন্ত করা ছিল ; এ কিম্বা বি, আর সি কিত্বা ডি। প্রত্যেক ভাগ থেকে একটা 
করে প্রশ্নের উত্তর না লিখে ভুল করে প্রথম ভাগ থেকেই একসঙ্গে দুটো প্রশ্নেরই 
উত্তর লিখে 'দিয়ে এসেছি আর দ্বিতাঁয় ভাগটা নজর না দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসে'ছ। 

১৭ 


২৫৮ যোঁগিকথামৃত 


সেই খাতায় খুব জোর বেশী নম্বর পেতে পার তো ৩৩,__কিন্তু পাস- 
মার্ক হচ্ছে ৩৬। তন নম্বর কম পড়ছে । দৌড়লুম গুরুদেবের কাছে 
আমার দুঃখের কাঁহনী তাঁকে নিবেদন করতে ! বললম, “গুরুদেব, আমার 
তো দেখাঁছ পরীক্ষায় এক অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে । রমেশের ভিতর 
গদয়ে ভগবানের করুণা পাবার আমি অধিকারী নই । দেখাঁছ যে আঁম নিতান্ত 
অনুপয্্ত 1” 

“কিচ্ছু ভেবো না, মুকুন্দ 1” শ্রীষদন্তেম্বর গিরজীর কণ্ঠস্বর একেবারে 
লঘু আর নিনরুদ্বি্ন। তিনি নীল আকাশের দিকে অঙ্গুলি নিশি করে 
দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “আকাশে চন্দ্রসূ্য তাদের চ্হান পরিবর্তন করলেও 
করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমায় কেউ ফেল করাতে পারবে না, তা 
দেখে নিও |” 

িসেবেতে হদিসই পেল্‌ম না যে আমি কি করে পাস করব, তবুও আম 
অপেক্ষাকৃত শান্তমনে আশ্রম ত্যাগ করলুম । সভয়দৃণ্টিতে আকাশের দিকে 
দু'একবার তাকালুম ; দিনমাঁণ তাঁর স্বস্হানে সুদৃঢ়ভাবে সমাসীন, স্হান 
পাঁরবর্তনের কোনই লক্ষণ নাই । 

“পিচ্হাীগতে পেশছতে ক্লাসের একটি ছেলের মন্তব্য কানে গেল, “এই মান্ত 
শুনলুম যে এবছরে এই প্রথম ইংরোজর পাসমার্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ।” 
ঝড়ের মত সেই ছেলোটর ঘরে প্রবেশ করতে ছেলোঁট তো ভয় পেয়ে আমার 
গদকে তাকালে ৷ সাগ্রহে সবকথা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম । 

হেসে বললে, “ওহে জটাধারী সন্ন্যাসী, তোমার আবার এসব লেখাপড়ার 
খবরের হঠাৎ ি দরকার পড়ল? আর এখন কেদে কি ফল, বল? তবে 
একথা সাত্য যে পাসমার্ক ৩৩শে নাময়ে দেওয়া হয়েছে |, 

আনন্দে লাফাতে লাফাতে আমার ঘরে ফিরে এসে নতজানু হয়ে সেই পরম 
কর্‌ণাময়কে পাসমার্কের ঠিক অত্কটি পূরণ করে দেওয়াতে অন্তরের অন্তঃস্হল 
হতে উচ্ছ্বাসত কৃতজ্রতাভরে ভান্ততে প্রণাম জানালম | 

প্রত্যহইনযে রমেশের ভিতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক শান্ত কাজ করছে তা 
অত পাঁরদ্কারভাবে বুঝতে পেরে আমি পলকে রোমাণ্চিত হয়ে উঠতুম। 
বাঙলা পরীক্ষার বিষয়ে কিন্তু একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল । রমেশ 
1কন্তু বাঙলার বিষয়ে আমায় কোন সাহাধ্য করে 'নি। 

একাঁদন সকালে বোর্ডং হাউস ছেড়ে বোরয়োছ পরীক্ষা হলের দিকে, 
রমেশ আমাকে 'পছন থেকে ডাকলে । 

ক্লাসের একটি ছেলে অধৈর্য হয়ে আমায় বললে, “এঁ দেখ, রমেশ তোমায় 


ঘোগিকথামত ২৫৯ 


ডাকছে । আর ফিরে কাজ নেই, তা হলে পরীক্ষার হলে পৌছতে দেরী হয়ে 
যাবে ।” তার পরামর্শ উপেক্ষা করে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলুম । রমেশ 
বললে, “বাঙালী ছেলেদের অবশ্য বাঙলাটা পাস করা সাধারণতঃ খুব সহজ । 
কিন্তু আমার এইমাত্র ?ি মনে হচ্ছে জান 2 এবছর পরাক্ষকেরা মতলব করেছেন 
যে, অবশ্য-পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন 'দিয়ে ছেলেদের একেবারে ফাঁসিয়ে দেবেন | 
বন্ধুবর তারপর উনাঁবংশ শতাব্দীর লোকাহতৈষ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনী থেকে দ্যাট গঞ্প সংক্ষেপে বিবৃত করলে । 

রমেশকে ধন্যবাদ 'দয়ে তাড়াতাঁড় বাইসাইকেলে চেপে কলেজ হলের দিকে 
দৌড়লুম । বাঙলা পরীক্ষার প্রশ্নপন্রে দুটো অংশ ছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল, 
“বদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার দুইটি উদাহরণ লিখ ।৮* সবেমাত্র শোনা গঙ্প 
দুটি দলখতে লিখতে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলুম যে, রমেশের শেষ 
মূহূর্তের ডাক শুনে আম কি ভালই না করোছ ! বিদ্যাসাগ্নর মহাশয়ের 
করুণার ( শেষ পর্যন্ত আমিও এর অন্তর্গত ) বিষয় যাঁদ না জানতুম, তাহলে 
বাঙলায় আমার পাস করাই দুর্ঘট হত। 

দ্বিতীয় প্রত্ন 'ছিল, “ষে ব্যাস্ত তোমায় সব চেয়ে বেশী অন:প্রাণত 
করেছেন, তাঁর বিষয় একটি রচনা লিখ ৮ ভদ্র পাঠক, রচনার বিষয়ে কার 
নাম নিবচিন করেছিলুম তা বোধ হয় আর এখন বলে দিতে হবে না। পাতার 
পর পাতা যখন আম গুরুর প্রাত শ্রদ্ধানবেদনে ভরিয়ে তুলছিলুম, তখন আম 
মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, আমার এই স্বগতঃ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে 
যে, “পরীক্ষার খাতার সব পাতা আপনার উপদেশেই ভরিয়ে তুলব ।৮ 

1ফলজাফর [বিষয়ে আর রমেশকে বিশে কোন প্রম্ন কার নি। 

শ্রীযুক্কেশবর 'গারজীর অধীনে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করে আমি পাঠ্য- 
প্‌স্তকের ব্যাখ্যা নিশ্চিন্তেই পাঁরত্যাগ করেছিলুম | সবচেয়ে বেশী নম্বর যাঁদ 
কোথাও পেয়ে থাক তো তা ফিলজাফতে। আর আর সব বিষয়ে অতিকন্টে 
কেবল মান্র পাসমার্ক রাখতে পেরেছিলুম । 

আর আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি ষে আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু 
রমেশচন্দ্রু তার ডিগ্রী খুব উচ্চ প্রশংসার সঙ্গেই লাভ করেছিল । 

গ্রাজুয়েট হতে পিতার মুখ হাসিতে উঞফলুল্ল হয়ে উঠল । এই বলে 'তাঁন 





ঈপ্রণেনর ঠিক কথাগৃলো ভুলে খোঁছ, কিন্তু এ আমার মনে আছে যে, তা ছিল 'বদাসাগর 
মহাশয় সম্ঘম্ধে রমেশ আয্বায় এই মান্র যে সব গরপ বললে, সেই সব বিষয়ে । প্রগাঢ় 
বদ্যাবস্তার জন্য পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র শুধু “বিদ্যাসাগর” নামেই বহদল পারিচয় । 
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স্বীকার করেছিলেন, “মুকুণ্দ, তুমি তোমার গুর্র সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, 
তুমি ষে আদৌ পাস করতে পারবে, তা মোটেই ভাবতে পাঁরান।” গুরুদেব 
কিন্তু পিতার নীরব মনোভাব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন ॥ 

বহুবছর ধরে আমার মনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, আমার নামের পিছনে 
[ব. এ. অক্ষর দুটি কখনও দেখতে পাব কিনা। অক্ষর দুটি বসাতে গিয়ে 
আম সর্বদাই ভাবি ষে এ ভগবানের দান, কি কারণে তিনি আমায় দিয়েছেন তা 
যেন কতকটা রহস্যাবৃত। মাঝে মাঝে আমি কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে 
শুনি যে, গ্রাজুয়েট হবার পর তাদের মনখন্হবিদ্যা আত অজ্পই অবাঁশম্ট আছে। 
আমায় লেখাপড়ার অসম্পূর্ণতায় অবশ্য এই স্বীকারোন্ত কতকটা আমায় 
সান্বনা দেয় । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৫ সালের জুন মাসে যে দিন ডিগ্রী 
নয়ে এলুম সোদন গুরুদেবের জীবন* হতে অজন্্র আশিস্ধারা আমার জীবনের 


*পতঞ্জালর যোগসূঘ্রের বভাতপাদের ২৪ শ্লোকে উজ্কলেখ আছে যে, অপরের মন এবং 
ঘটনাসকলের গাতানয়ন্মণ করবার শান্ত হচ্ছে একপ্রকার ভূত ; সেখানে এর ব্যাথ্যা 
দেওয়া হয়েছে, “বলে সংবম করার পরাকাম্ঠা” । সকল শাস্মেই বলে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের 
সর্বশীন্তমান প্রীতরূপে মানুষের সষ্ট করেছেন। গবশ্বের উপর প্রভাব আঁতপ্রাকত বলেই 
বোধ হয়, "কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যাঁদের দৈবসন্তার শীবষয়ে “সম্যক স্মৃতির” উদয় 
হয়, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে এই শান্ত সহজ আর স্বাভাবক ভাবেই থাকে । শ্রীষুদ্বেশ্বর 
গারজীর মত ঈশবরোপলাব্ধস্পন্ন ব্যান্তরা অহঞ্কার এবং তজ্জানত কামনাবাসনাশুন্য ছন। 
প্রকৃত সদগুরদের ক্রিয়াকলাপ “তের” মতই অনায়াসলব্ধ ! ইমার্শনের কথায় “মহং ব্যান্তরা। 
গুণবান: নয়-গুণই হয়ে যান ; তাহলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধত হয়, আর ঈ*বরও 
সন্চুষ্ট হন ।” 

ঈ*বরোপলধ্ধ যে কোন ব্যান্ই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতে পারেন, কারণ 
[তিনি বিন্বসূষ্টির সক্ষম বাঁধিনিক্নমের বিষয় অবগত আছেন । কিন্তু সকল সদগ্নরুগপই 
যে এরূপ অলৌকিক শান্ত প্রম্নোগ করতে চান, তা নয়। প্রত্যেক সাধূই তাঁর ব্যন্তিগত 
বৌঁশষ্ট্য অনুসারে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করেন । আর এ জগতে এই ব্য্টগত প্রকাশই 
হচ্ছে মৃলীভূত কারণ, যেখানে দুইটি বালুকণা একেবারে সমান দেখতে পাওয়া 
যায় না। 

ভগবদজ্ঞানসম্পন্ন সাধুদের জন্য কোন স্ানার্দছ্ট 'বাঁধানয়ম রচনা করা যেতে পারে না ; 
কেউ কেউ অলোঁকিক শান্ত প্রদর্শন করেন, কেউ বা করেননা। কেউ কেউ নিদ্রা 
অবচ্ছায় থাকেন আর অপরে হয়ত (রাজাঁধ জনক অথবা আভিলার সেন্ট থেরেসার মত) 
বৃহৎ কর্মে লিগ্ থাকেন। কেউ কেউ উপদেশ দান করেন, ভ্রমণ করেন, অথবা বহ? শিষ্য 
গ্রহণ করেন; আবার কেউ কেউ বা নীরবে লোবচক্ষঃর অন্তরালে থেকে ছায়ার মতন 
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উপর ঝরে পড়ছে বলে তাঁর চরণে নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়ে এলুম । তিনি 
পারতুষ্ট হয়ে বললেন, “ওঠ, ওঠ, মূুকুন্দ, ঠাকুর দেখলেন যে, চন্দু-সর্ষের গাঁত 
বদলানর হাঙ্গামার চেয়ে তোমায় গ্র্যাজুয়েট বানিয়ে দেওয়াই ঢের সহজ, তাই 


তোমায় গ্র্যাজুয়েটই করে দিলেন |» 


আত্মগোপন করে থাকেন। পথবীতে এমন কোন সমালোচক আঁবর্ভুত হন নি বিনি 
প্রত্যেক সাধুর অতথত কর্মফলের রহস্য ভেদ করে তাদের জন্য বান কর্মপন্হা নারদ 


করতে পারেন। 


২৪শ পরিচ্ছেদ 


আমার সম্যাস লইয়া £বামখ' আখ্যা গ্রহণ 





বহু দিনের আশা হৃদয়ে বহন করে একাদিন গিয়ে বললুম, “গুরুদেব, 
বাবার একান্ত ইচ্ছা যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে* একটি কর্মকতরি বা 
প্রশাসনিকের পদ গ্রহণ করি৷? আমি কিন্তু তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে 
এসেছ, আপাঁন আমায় সন্ন্যাস দিন,” বলে অত্যান্ত কাতরনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে 
রইলুম । আগে আগে বরাবরই তান আমার এ অনুরোধ এাঁড়য়ে এসেছেন, 
আমার মনের দঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্য । আজকে কিন্তু 'তীন প্রসম্নহাঁসি 
হাসলেন । 

শান্ত স্নিদ্ধস্বরে সহাস্যে তিনি বললেন, “আচ্ছা, কালই তোমায় সন্যাস 
দেব । সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে যে তোমার অটুট আছে তাতে আমি খুব খুশী 
হয়েছি ৷ লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, “জীবনের বসন্তেই যাঁদ তুমি ভগবানকে 
ডেকে না আন, তবে তোমার জীবনের শীতে তিনি আসবেন কেন, বল ? ৮ 

“পিজনীয় গুরুদেব, আপনার মত আমিও সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা কখনও 
পরিত্যাগ কার নি,” বলে অপারিসীম ভন্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাঁর দিকে 
চেয়ে হাসল্‌ম ৷ 

বাইবেলে আছে, “যে আঁববাহিত, সে প্রভুর 'বিষয়ে চিদ্তা করে কিরুপে সে 
ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে ; কিন্তু যে বিবাহ৩৬, মে সংদারের বিষয় চিন্তা করে, 
কিরুপে স্ম্রীকে সন্তুষ্ট করবে 1” আমার বহু বন্ধুর জীবন পরাঁলোচনা করে 
দেখোঁছ, তারা আধ্যাত্বক শিক্ষা ও সাধনার মধ্য 'দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 'বিয়েই 
করে ফেলেছে । তারপর সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে তাদের গভীর ধ্যান- 
ধারণার প্রাতজ্ঞা সব তারা একেবারে ভুলে গেছে । 

জীবনে ঈশ্বর গৌণ বা অপ্রধান** স্হান আধকার করে থাকবেন, এ চিন্তা 


*বর্তমানে দাক্ষণ পূর্ব রেলওয়ে । 

1৯ করিচ্ছিয়ান্স- ৭৪৩২-৩৩ (বাইবেল ) | 

ঞ্ক্জীবনে ঈশ্বরকে যে গৌণ বা অগ্রধান চ্হান দেয়, সে তাঁকে কোন ম্থানই € আমল ) 
দৈয় না।”স্্রাস্কিন। 
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চি 


আমার কাছে একেবারে অকঙ্পনীয় । 'নাঁখল ভুবনের আধপাঁত 'তিনি। 
তাঁর অযাচিত করুণার দান মানুষের জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তার জীবনের 
উপরে নীরবে বার্ধত হচ্ছে। প্রাতিদানে কিন্তু মানুষের একটি 'জানস দেবার 
আছে--যা দেওয়া না দেওয়াতে আছে তারই আঁধকার- সেটা হচ্ছে তার প্রেম । 
স্‌ষ্টির প্রাতি অণুপরমাণুতে তাঁর অস্তিত্ব রহস্যাবৃত করবার উদ্দেশ্যে মরণ্টার 
অপরিসীম যত্ব নেওয়ার একমান্র আভপ্রায় ছিল একটি সংবেদনশীল ইচ্ছা যে, 
মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই তাঁকে সন্ধান করবে । তাঁর সর্বশক্তিমত্তার 
বজ্জমুষ্ট প্রত্যেক জিনিসের সহজসাধ্য ভাবের কি কুসুমপেলবতায়ই না ঢেকে 
রেখেছেন ! 

তার পরের 'দিন হচ্ছে আমার জীবনের একটি সবচেয়ে স্মরণীয় 'দিন। 
সোৌঁদনের কথা আজও আমার মনে আছে । কলেজ থেকে বি. এ, পাশ করে 
বেরোবার কয়েক সপ্তাহ পরেই-_সৌঁদন ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের এক 
বৃহস্পাতবার, সূর্ধকরোক্জবল দবস। শ্রীরামপুরের আশ্রমের 'ভিতরকার 
বারান্দায় গুরুদেব একথণ্ড সাদাঁসল্ক গোঁরকবর্ণে রাঁজত করলেন_ চিরকালের 
সম্যাসীর বসন। শুকয়ে গেলে গুরুদেব সেই সন্যাস বস্ত্র দিয়ে আমার সবঙ্গি 
আচ্ছাঁদত করে দিয়ে বললেন, “একাদন তোমায় পাশ্চমে যেতে হবে যেখানে 
[সিজ্কই লোকে বেশী পছন্দ করে! তাই প্রচণলত সতার কাপড়ের বদলে 
নদশনস্বরুপ তোমার জন্যে আমি এই 'সিঞ্কই বেছে নিয়েছি ।৮ 

অবশ্য ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষাই সন্্যাসীর জীবনাদর্শ, সেখানে রেশম- 
বন্মাবত সন্ন্যাসী একটা অসাধারণ দ.শ্য বটে। অনেক যোগাই কিন্তু সিজ্কের 
আচ্ছাদন পরিধান করেন, তাতে করে তুলোর চেয়ে বেশী তাদের শরীরের সংগম 
শান্তপ্রবাহ রক্ষা হয় । 

শ্রীযুত্তেশ্বর গারজী বললেন, “আমি ওসব অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান পছন্দ করি 
না। আমি তোমায় বিদ্বৎ উপায়ে (বিনা অনুষ্ঠানে ) সন্ন্যাস দেব ।” 
প্রতীক শ্রার্থও শেষ করতে হয় । এতে করে শিষ্যের জড়দেহ মৃত বলেই গণ্য 
করা হয়-_জ্ঞানান্নতে দশ্ধ ! নবদশীক্ষত সন্যাসী পরে একটি মন্রোচ্চারণ 
করেন, যথা,--“অয়মাত্মা বরহ্ধ”* অথবা “তত্বমাসি” কিদ্বা "সোহহং” | 


*+"এই আত্মাই ব্রক্ম”--পরর্ক্মা, অজ, নাবশেষ (নেতি, নোতি ; এ নয়, এ নয় )--কিচ্ছু 
বেদাচ্তে এর বিষয় প্রায়ই সং-চং-আনন্দ রূপেই ডীল্াখিত হয়েছে । 


২৬৪ যোগিকখামৃত 


শ্রীযুক্কে'বর গিরিজ' কিন্তু সরল অনাড়ম্বরভাবে, সব লৌকিকাবধ পাঁরহার 
করে কেবলমান্র আমায় একটি নূতন নাম নিরবচিন করে নিতে বললেন ।' 

তান হেসে বললেন, “তুম নিজে নিজেই নাম বেছে নেবে এ বিশেষ 
আঁধকার আমি তোমায় দিচ্ছি ।» 

মৃহূর্তিমান্র চিন্তা করে আমি বললুম, “যোগানন্দ” !* 

“তাই হোক ! আজ থেকে তুমি সাংসারক জীবনের নাম মূুকুন্দলাল 
ঘোষ পাঁরত্যাগ করে স্বামী মম্প্রদায়ের গার উপাধ নিয়ে যোগানন্দ নামে 
আভাহিত হবে ।” 

নতজানু হয়ে শ্রীযুক্কেশ্বর গারজীর পদতলে প্রণাম করতে, সর্বপ্রথম তাঁর 
মুখ থেকে আমার নৃতন নাম শুনে, আমার সর্বশরীর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বাসত 
হয়ে উঠল । কত স্নেহের সঙ্গে, বত অক্ান্তভাবে তানি পরিশ্রম করে এসেছেন, 
যাতে করে বালক মূকু্দ এক দন সন্যাস যোগানন্দতে পাঁরণত হতে পারে। 
সানন্দে আমি শঙ্করদেবের ( শহঙ্করাচার্ষের ) স্তোত্র হতে কয়েক ছত্র আবৃত 
করলুম £-_ 

“গু মনোবুদ্ধ্যহঞ্কারাঁচত্তাঁন নাহং | 

ন চ শ্রোত্ত ন জিহেৰ ন চ ঘ্রাণনেত্রে ॥ 

ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ । 
চিদানন্দরূপঃ 'শিবোহুহং শিবোহহম্‌ ॥১॥ 
ন মৃত্যু ন' শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ । 
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ॥ 

ন বম্ধু ন মিন গুরুনৈব শিষ্য--। 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥২॥ 
অহং নির্বিকজ্পো 'নিরাকাররূপো | 
'বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সবোন্দরয়াণাম্‌ ॥ 





+সম্যাসদের মধ্যে এই নাম খুবই প্রচালত । 

1শ্করদেব শমকরাচার্য নামেই আভাহত । আচার্য মানে “ধমেপিদেছ্টা' । শংকরাচার্ষের 
আবির্ভাবের আরিখ পান্ডতগণের তফেরি বিষয়শভূত । কতকগ্ীল [লাখত বিবরণ হাতে 
জানতে পারা যায় যে সেই জগৎপ্রাসম্ধ অন্বৈতবাদশ তখিঃ পঃ বন্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন ; স্বাবজ্ঞ পণ্ডিত আনন্দাগর তারখ দেন 2ঃ প্‌ঃ ৪৮--১২ অন্দ। পাম্চাত) 
এীতহাসকগণ তাঁর অবচ্হান কাল অঞ্টম শতাব্দ?র শেষভাগ বলে 'নাদক্ট করেন। বহু" 
শতাব্দীব্যাপণ তাঁর অবাচ্হাত কাল ॥ 


শিকথামত ২৬৫ 


ন বা বম্ধনং নৈব মাযান্ত 7 ভীত--। 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ 1৩1 

স্বামী উপাধিধারী প্রত্যেক সম্ষ্যাসীই স্মরণাতীত কাল হতে ভারতে 
সম্মানিত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন ৷ বহুশতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচা্ 
কর্তৃক বর্তমান আকারে পুনর্গাঠত এই সম্প্রদায়, তখন হতেই খাঁষবজ্প 
ধমেপদেম্টাদের আঁবাচ্ছ্ন অধ্যক্ষতার ধারায় পাঁরচা'লত (প্রত্যেকেই পরম্পরা- 
ক্রমে জগদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য উপাধ ধারণ করেন )1* বহু সন্ব্যাসী, বোধ হয় 
দশ লক্ষেরও বেশী, এই সম্প্রদায়ভুত্ত ; আর এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করতে 
গেলে এব টি আবাশ্যক নিয়ম পালন করতে হয়, ভা হচ্ছে যাঁরা স্বয়ং স্বামণ 
উপাঁধধারী এমন ব্যন্তির নিকট হতে দীক্ষাগ্রহণ । স্বামশ জন্প্রদায়ের সবল 
সম্যাসীরাই তাঁদের আধ্যাতক ধারা তাঁদের এবমান্র সাধারণ গুরু, আদ 
শঙ্করাচার্য হতে অনুসরণ করেন ৷ তাঁরা দারিদ্রযবরণ, সাধূজীবন্যাপন এবং 
অধ্যক্ষ বা তআধ্যাত্মক গুরুর প্রাতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্রত গ্রহণ করেন । 
ক্যাথ'লক মঠধারী সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে বহৃবিষয়ে প্রাচশনতর স্বামী সম্প্রদায়ের 
সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় । 

নূতন নামগ্রহণ করে স্বামীজী এমন একাঁট উপাঁধ গ্রহণ করেন, যাতে করে 
বোঝায় যে দশনামী সম্প্রদায়ের এক'টর সঙ্গে তাঁর লৌকিক সম্বন্ধ আছে। 
দশনামী সম্প্রদায়ে গিরি উপাধি আছে । স্বাম? শ্রীষুক্তেম্বর "গার ছিলেন, 
সুতরাং আঁমও গার” ! অপরাপর শাখার নাম সাগর, ভারতী, পুরা, 
সরদ্বতী, আরণ্য ও তীর্থ প্রভৃতি । 

কোন ' স্বামী”র সন্যামজীবনে সাধারণতঃ “আনন্দশান্ত নাম গ্রহণের অর্থ 





সপুরীস্হ প্রাচীন গোবধন মঠের স্বর্গত জগদগুরু শ্রীশৎকরাচার্ধ। হিজ হোলিনেস্‌ 
ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ ১৯৫৮ ি-স্টাব্দে তিনমাসের জন্য আমোরকা পারদ্রমণে গিয়েছিলেন । 
কোন শ্করাচার্ষের পাশ্চাত্যভ্রমণ এই প্রথম ! তাঁর এ্রাঁতহা'সিক ভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল 
পরমহংস যোগানন্দের দুহাট প্রাতষ্ঠান সেলফরিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা 
সংসঙ্গ সোসাহীট গ্বারা । জগদ্‌গুর আমোরকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্তৃতা প্রদান 
করোছলেন এবং স্মীবখ্মাত এীতহাঁীসক ডঃ আনঞ্ড টউয়েনবীর সাহত বিশ্বশান্তি সম্বণ্ধে 
আলোচনার অংশগ্রহণ করোছিলেন। যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ- ইপ্ডিয়া | সেলফ: 
রিআযালাইজেশন ফেলোশপের গুরুগণের প্রাতনি'ধ হয়ে যোগদা সংসঙ্গের দ'ই জন সাধুকে 
আন্হক্ঠানিক ভাবে সন্্যাস মন্যমে দীক্ষত করার জন্য প7ুরণর শ্রীশংকরাচার্য ১১৫৯ খষ্টাব্দে 
সঙ্ঘমাতা শ্রীশ্রী দয়ামাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । উত্ত দশক্ষানুঘ্ঠান সম্পন্ন হয়োছল পরণস্হ 
যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমের শ্রীষৃন্তে্বর মান্দরে । (প্রকাশকের নিবেদন ) 


১৮ 


২৬৬ যোগিকথামৃত 


হচ্ছে কোন বিশেষ পথ, অবচ্হা বা এ*বারিক ভাব বা গুণ যথা- প্রেম, জ্ঞান, 
গববেক, ভান্ত, সেবা, যোগ প্রভাতর মধ্য দিয়ে তাঁর মীস্তলাভের আকাঙ্ক্ষা । 

'নাখল মানবজাতির প্রাত নিঃস্বার্থ সেবা এবং ব্যান্তগত আশা-আকাঙ্ক্ষার 
বন্ধন পরিহারের আদর" স্বামণ সম্প্রদায়ের আঁধকাংশকে ভারতবর্ষে মানবাহতৈষণা 
এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্ষে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রাখে ; কখনও কখনও ভারতের 
বাইরেও এ'দের বহু কার্যকলাপের প্রকৃষ্ট পাঁরচয় পাওয়া যায় । জাতিধর্মবর্ণ 
অথবা ম্বীপুর্ষ বা শ্রেণী নাবশেষে ইহারা বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 
অনুসরণ করে চলেন । তাঁদের চরমলক্ষ্য নিব্ণিমোক্ষ ৷ শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, 
“সোহহং” এই জ্ঞানে উদ্বদ্ধ হয়ে প্রস্লীচত্তে তিনি এই সংসারেই চলাফেরা 
করেন বটে কিন্তু এ সংসারের কেউ হয়ে নয়। এইরুপে তান “স্ব” অর্থাৎ 
আত্মার সহিত একীভূত হয়ে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন । 

শ্রীষুন্তে'বর গারজী, সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই ছিলেন । স্বামী, ষিনি 
উচ্চতর সম্প্রদায়ভুন্ত হয়ে সন্যাস গ্রহণ করেছেন বলেই ষে যোগী হবেন, ত৷ 
নয়-_ঈ"বর উপলাব্ধর জন্য যে কোন ব্যান্তি বৈজ্ঞাঁনক প্রীক্ষয়ায় সাধন করে 
যোগ হতে পারে, হোক না কেন সে বিবাহিত ি আববাহিত বা কোন 'বাঁশষ্ট 
ধর্মসম্প্রদায়ভূক্ত | 

সন্্যাসর পথ শুক্কজ্ঞান, নিষ্পৃহ কঠিন ত্যাগের পথ ; কিন্তু যোগী 
সুনাদর্ট পন্হা অবলম্বন করে ক্রমপ্রচেন্টায় সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন, 
যাতে করে তাঁর দেহ, মন সনিয়ন্নিত ও সুশাক্ষিত হবার পর আত্মারও ক্রমশঃ 
মোক্ষসাধন হয় । ভাবাবেগে পারচালিত বা কোন 'বিশবাসের বশবতর্ঁ হয়ে 
কোন চ্ছিরসিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, যোগাীরা প্রাচীন খাঁষপারক্পিত 
সৃপরীক্ষিত প্রণালীসমূহ অবলম্বনে যোণপ্রাক্রিয়া সাধন করেন। এই 
যোগসাধনেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধ্‌সন্যাসী প্রকৃত মস্ত, প্রকৃত 
যোগাবতার রূপে প্রাসাদ্খলাভ করেছেন । 

যে কোন বিজ্ঞানের মত যোগও দেশকালপান্রে আবদ্ধ নয়, সর্বকালের সকল 
দেশের লোকের দ্বারাই সাধনীয় । কতকগ্ীল অজ্ঞ লেখকদের ধারণা যে, 
“প্রতীচ্যের লোকেদের পক্ষে যোগ বিপব্জনক অথবা অনুপযোগী”, তা 
একেবারেই ভুল, আর এ ধারণা প্রচার করে প্রতীচোর আগ্রহশীল, শ্রদ্ধাবান, 
সমৃৎসূক শিক্ষার্থীদের এর বহুবিধ শুভফল পাবার পক্ষে যে কি শোচনীয় 
প্রাতবন্ধক হয়েছে তা আর বলা ধায় না। 

সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মনে যে চিন্তাধারার উচ্ছৃষ্খলতা, যা 
তার আপন স্বরূপের পীর নিতে গেলে, সমানভাবে সকলেরই পক্ষে 


যোগিকথামৃত ২৬৭ 


প্রাতিব্ধকরুপে উপচ্ছিত হয়- সেই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তারাশিকে সংঘত করার, 
সুনিয়ন্তিত করার বাঁধানবদ্ধ প্রণালীর নামই হচ্ছে যোগ । সূর্যালোকের 
উপকারিতার মত যোগও প্রাচী ও প্রতীচী উভয় দেশের লোকেদের পক্ষে সমভাবে 
উপকারী । আঁধকাংশ লোকেদেরই চিন্তা উচ্ছঙ্খল ও উৎকক্তপনাশ্রয়ী, 
এইখানেই মনঃসংযমনের বিজ্ঞান যোগের সংম্পন্ট প্রয়োজন দেখা যায় । 

পতঞ্জলি* বলে গেছেন, “যোগাশ্চততবাত্তীনরোধঃ 1 হিন্দু ষড়দর্শনের 
মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর পাশ্ডিতাপূর্ণ রচনা “যোগসত্র” হচ্ছে একটি । 
গ্রতীচ্য দর্শনশাস্বের সাহত তুলনামূলক সমালোচনায় দেখা যায় যে, হন্দুর 
ষড়দর্শনে শুধু তাত্বক বিষয়ের আলোচনা ষে আছে তা নয়--তার সাধনের 
ব্যবহারিক প্রণালীও প্রদর্শিত হয়েছে । দার্শনিক ততবাবদ্যার সর্বাবধ সম্ভাব্য 
প্রম্নের অনুসন্ধানের পর ছয়টি দর্শনে ছয় প্রকার সুন্দির্দস্ট বাধ প্রদা্শত 
হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখের চিরতরে নিবৃত্ত আর পরমানন্দলাভ । 

পরবর্তা উপনিষদসমূহ এই মতই পোষণ করে যে, ষড়দর্শনের** মধ্যে 
“যোগসূত্র”তেই পরমসত্যের প্রত্যক্ষ উপলাব্ধির জন্য সর্বপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় 
আছে । যোগপ্রণালীর সব্রিয়সাধনে মানুষ নিম্ফষল অনুমানের ক্ষেত্র পাঁরহার 
করে সেই পরমতত্বের সাক্ষাৎ অনুভাতিলাভ করতে পারে। 

পতঞ্জলি যে অন্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণনা করে গেছেন-__তার মধ্যে (১) যম 


*পতঞ্জালর আবিভাঁবের আরখ জানা যায় না, যদিও বহ পশ্ডিত তাঁর কাল খি:ঃ প্‌ঃ 
গ্বিতীয় শতক বলে নির্দেশ করেছেন । খাঁষগণ এক বিরাট সংখ্যার বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ 
গ্রভগর অল্তর্দঞ্টিবলে রচনা করে গেছেন যে, কালের প্রভাব তাতে কোন প্রাচনত্ব আনতে 
পারে নি। তবুও পরবতর্শকালের এীতহাসিকেরা দেখে বিব্রত হয়েছেন যে, খাঁষগণ তাঁদের 
রচনায় তৎকালখন সময় বা তারিখের উল্লেখ বা তাঁদের ব্যান্তত্বের পরিচয় দেবার চে্টা 
করেন নি। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের জাঁবন সেই অনন্ত মহাজীবনের কেবল একটা 
সামায়ক স্ফরণেরই মত, আর সতা হচ্ছে কালাতধত, তাকে ব্যবসায়ীর চিহ্ে 'চাহত করা যায় 
না আর সেটা তাঁদের ব্যান্তগত সম্পার্তও নয়। 

1ষোগাশ্চত্তবৃত্তিনরোধঃ--( যোগসূত্র, ৯২ )। মনের সঙ্ক্প বিকরেপর লয় বা স্তিমিত 
ভাব । চিত্ত--চিন্তন ব্যাপারের অন্তর্গত প্রাণশান্তসমূহ, মানসস্তা, অহৎ্কার, বদ্ধ ইত্যাদি । 
বৃত্ত চিন্তা ও ভাব যা মানবের সংজ্ঞান মনে আবরত উত্থান ও বিলীন হয়। 'নিরোধ 
অর্থে এক অভখন্ট বিষয়ে চিত্তকে স্হির রাখা অথধি অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে 
চন্তকে নিশ্চল রাখতে পারা । 

*ঞ্যড়দর্শন- হয়াট প্রামাণ্য ( বেদমূলক ) দর্শন হচ্ছে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মশমাংসা, 
ন্যায় ও বৈশোষক । ৪ 


২৬৮ যোগিকথামৃত 


হচ্ছে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য ), বরক্ষরর্যঃ অপারগ্রহ আর (২) নিয়ম 
হচ্ছে শোচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান। 

তারপর (৩) আসন । মেরুদন্ড খজু আর শরীর দঢ় ও চ্থিরভাবে 
রেখে ধ্যানের জন্য নিশ্চল্ভাবে আর আরামে উপবেশনই আসন । এর আবার 
নানাবিধ প্রকার আছে। তারপরে (৪) প্রাণায়াম । আসন সিদ্ধ হলে 
'বাসপ্রশ্বাসের গাঁতাবিচ্েদে প্রাণায়াম । প্রাণায়ামের পর (৪) প্রত্যাহার অর্থাৎ 
ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয় হতে মনকে 'ফারয়ে এনে আধ্যাত্মিক দেশে 'নিবদ্ধ রাখা । 
তার পরের চারাট অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত যোগের অঙ্গ, যথা £--(৬) ধারণা, মনকে 
একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট রাখার নামই ধারণা । তারপর (৭) ধ্যান, 
চন্তাচ্ছূর্যের গাঢ়তা এলে তবে প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা জন্মে ; তারপর (৬) 
সমাধি। এই অন্টাঙ্গ যোগসাধনের* পর “কৈবল্যপ্রাণ্চি” হয় । যোগীর সকল 
বোধশান্তর অতীত সত্যোপল্াব্ধ ঘটে । 

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “আচ্ছা, সন্ন্যাসী বড় না যোগী 
বড়? বলাবাহ্‌ল্য, কৈবল্যপ্রাঞ্তী ঘটলে বা ঈ*বর সাধুজ্য লাভ হলে আর 
পথের 'বাভন্নতার কোনই প্রয়োজন থাকে না, সবই তখন অদৃশ্য হয়। 
শ্রীমম্ভগবশ্গীতায় কিন্তু বার্ণত হয়েছে যে, যোগসাধনের প্রণালী সর্ব তোমুখা, 
কারণ এর সাধনপ্রক্রিয়া যে কেবল কতকগুটল বিশেষ শ্রেণী বা মনোভাবের যথা, 
সন্ন্যাসী, সাধ্সন্ত প্রভৃতি লোকেদের জন্যই উপযোগী তা নয়, এ সকলেরই 
পক্ষে উপযোগী । যোগ সাধনার জন্য কোন নির্দদন্ট ধর্মমতাবলম্বী হবার 
দরকার নেই । যোগবিজ্ঞান একটা সাবজনশন অভাব পূরণে প্রয়োজন বলে এর 
একটা স্বাভাবিক সর্বগত আবেদন আছে । 

প্রকৃত যোগী সংসারে নিলিপ্ত থেকে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে 
পারেন, জলে যেমন মাখন ভাসে আর কি; অমন্হিত, সহজে জলে মিশে 
যাওয়া নীতিশন্য মানবিকতার দুগ্ধের মত নয় । সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনে 
ঈশ্বর থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন হয় না, অবশ্য যোগা যাঁদ আপনার আত্মচিন্তা 


লো বলি 


*বৌধ্ধধর্মের আরয়টঠঙ্গকো মগ্‌গো ( অণ্টাঙ্গ মার্গ ) হচ্ছে $-. 
১। সম্সা দিঠাঠ সমাক: দুষ্ট & 1 সম্মা আজশবো জগ্যক্‌ জীবনযানা 
২। সম্মাসংক্পো সম্যক স«কজপ ৬ । সম্মা ব্যায়ামো সম্যক- প্রচেষ্টা 
৩। সম্মা বাচা সম্যক: বাক ৭। স্ম্মা সাঁত সম্যক আত্মস্মৃতি 
৪ । সম্মা কম্মম্তো সম্যক কর্ম ৮। সম্পা সমাধি সম্যক: সমাধ 
পত্তঞ্জলির এই অঞ্টাঙ্গ যোগ বৌধ্ধধমের উপরিউন্ত মানব আচরণের বা 'শখলেয নৈতিক 
আদর্শ, “আরর়টঠাঙ্গকো মগগোঠর সাহত কেউ যেন না স্ুল করেন । 


গিকথামত ২৬৯ 


প্রণোদিত কামনাবাসনায় জাঁড়ত না হয়ে পড়ে ঈবরের হস্তে চালিত যন্দের 
ন্যায় নিজ জীবনের কর্তব্য করে যান, তবেই । 

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষেরা আছেন, যারা আজ আমোরকা, ইউরোপ 
অথবা অন্যান্য আঁহন্দু দেহের মধ্যে অবান্থীতি করছেন, তাঁরা হয়ত যোগ? 
কি সন্ন্যাসী একথাগুলো জন্মেও কখনো শোনেন নি। কিন্তু তাঁরাই হচ্ছেন 
এঁ সব সংজ্ঞার্ধের আদর্শ উদাহরণ । মানবজাতির প্রাতি 'নিচ্কামসেবা কিম্বা 
প্রবল রিপুদমন অথবা চিন্তাসংযমনে অদ্ভুত ক্ষমতা অথবা তাঁদের একনিষ্ঠ 
ঈ“বরপ্রেম বা গভীর ধ্যানশন্তির জন্য এক হিসাবে তাঁরা প্রকতই যোগী ; তাঁরা 
িনজেরাই নিজেদের লক্ষ্যদ্ছল বেছে নিয়েছেন, যোগ বা আত্মসংঘম । যদি 
সুনির্দিষ্ট প-্হায় যোগশাস্ন সম্বন্ধে এদের উত্তমরূপে শাক্ষত করা যায়, 
যাতে করে এদের জীবন ও মন অধিকতর জ্ঞানের সঙ্গে পরিচালিত করা সম্ভব 
হয়, তা হলে এরা আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারেন । 

প্রতীচ্যের কতকগুলি লেখক যোগসম্বন্ধে আত অশ্পধারণাবশতঃ খুবই ভুল 
বুঝেছেন, কারণ যাঁরা এর সমালোচনা করেন, তাঁরা কোনকালেই এর সাধনের 
জন্য কোন চেষ্টাই করেনা ন। যোগ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন, 
তাঁদের মধ্যে সুইস মনস্তান্িক ডাঃ সি. জি. য়ুং বলেছেন £__ 

“যখন কোন ধর্মসাধন প্রণালী “বিজ্ঞান সম্মত বলে আভহিত হয়, তখন 
সেটা প্রতীচ্যেও সাধারণের গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চিত হতে পারা যায় । যোগ এ 
আশা পূরণ করে। নূতনত্বের আকর্ষণ আর অর্ধাশীক্ষিতদের মোহ ছাড়াও 
বহুলোকের এ পথ অবলম্বন করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে সংযম্য 
ভয়োদর্শনের সম্ভাবনা থাকে এবং তাতেই “তথ্য”লাভের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনও 
1মটে। আর তা ছাড়া এর বহুব্যাপকতা ও গভীরতা, এর সুপ্রাচীনত্ব, এর মত 
ও পথ, যেখানে জীবনের সকল স্তরের উপর আঁধকার বিস্তার করেছে, সেখানে 
এর স্বপ্নাতীত সম্ভাবনা আছে । 

ধর্মই হোক আর আধ্যাত্িক সাধনাই হোক, সকলেরই মধ্যে একটা 
মনস্তাঁত্বক নিয়মানুবার্ততা আছে, যার মানে হচ্ছে এ একটি মানাঁসক স্বাস্থাগঠন 
প্রণালী । কেবলমাত্র 'বাবধ শারীরিক যোগকৌশলও* শরারদ্বান্থ্য সুচনা করে, 





০০০০ কা 


*ডাঃ যুং এখানে হঠযোগের বিষয় উজ্লেখ করেছেন। হ১যোগে শরীরের জাসনাদি এবং 
ঈবাস্হ্য ও দধর্ঘজশবন লাভের উপায়ের প্রণালপ বার্ণত হয়েছে । হঠযোগ অবশ্য প্রয়োজনায় 
এবং অদ্ভুত শারশীরক ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু যোগের এই শাখা আধ্যাত্মক মাান্তকামণ 
যোগিদের দ্বারা আত অজ্পই ব্যবহৃত হয়। 


২৭০ যোগকথামৃভ 


যা সাধারণতঃ 'জিমন্যাণ্টিকজাতীয় শারারক্রীড়াকৌশল এবং ম্বাসপ্রম্বাসের 
সংঘমসাধন প্রণালীর চেয়েও উন্নততর, যেহেতু এ শুধ্‌ যে শারীরযাম্মিক বা 
বৈজ্ঞানিক তা নয়-_এর মধ্যে আধ্যাত্মক ভাবও আছে । শরীরের অংশাবশেষের 
সাধনায় এ পাঁরিপূর্ণভাবে আত্মার সঙ্গে একাঁভ্ত করে। এর পরিষ্কার উদাহরণ 
পাওয়া যায় প্রাণায়ামে | প্রাণায়ামসাধন শুধু যে "বাসপ্র্বাসের গাঁতনিয়ন্মণ 
করে প্রাণশাস্তর সংযম করা তাই নয়, “বাসের সঙ্গে ষে প্রাণ 'বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে 
জাঁড়ত, তারও সাধনা করা বোঝায় । 

“যোগ যে মুলভাবের উপর প্রাতাম্ঠত তার অনুসরণ বিনা যোগসাধন 
কঞ্পনাই করা যায় না, আর তা করাও নরর৫থক। যোগে শারীরক আর 
আধ্যাত্মক ভাব অঙ্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত হয়ে এক অপূর্ব সুসামঞ্জস্য আনয়ন করে। 

“প্রাচ্য যেখানে এই সব ভাবধারা আর প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন হয়েছে আর 
যেখানে সহম্তর সহম্ত্র বংসরের প্রচালত অখণ্ড প্রথায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্বক 'ভীত্ত 
গঠিত হয়েছে, সেখানে আমার 'বি"বাস করতে বন্দুমাত্র চ্বিধা নেই যে, যোগই 
হচ্ছে সম্পূর্ণ ও 'বাঁধসঙ্গত প্রণালী, যার দ্বারা শরীর আর মনের এমন একটা 
একীভবন সাধত হয়, যার উপর আর কোন প্রম্নই করা চলে না। এই এক্য 
এমন একটা মনস্তাঁত্ক অবস্থার স্াঁন্ট করে, যাতে করে অতী্দুয় 
অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা হয় ।” 

পশ্চিমের সোঁদন আগত এঁ, যখন আত্মসংযমের অন্তার্বজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিকে 
জয় করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারই মত একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠবে । এই নূতন 
আণাঁবকষূগে দেখা যাবে যে, জড়পদার্থ যে আসলে ঘনীভূত শাস্ত-_এই 
বৈজ্ঞাঁনক, আবসম্বাদিত সত্যে মানুষের মন আরও '্ছির, প্রশান্ত, আরও প্রশস্ত 
আর বিস্ভৃততর হবে । মানবমনের সক্ষাশন্ত সব প্র্ঙর বা ধাতুর মধ্যে যে 
সব আণাবকশান্ত নিহত আছে তার চেয়েও প্রবলতর শাল্তর সৃষ্টি করতে পারে 
এবং তা করবেও, পাছে অধুনাসূচ্ট নবজাত জড় আশণাবিকশান্তর দানব সারা 
পৃথবীর উপর তার নির্মম যান্দ্রিক ধ্যংসের তান্ডবলীলা শুরু করে। 
আণাঁবক বোমার বিষয়ে মানবজাতির উদ্বেগের একটা পরোক্ষ উপকার হবে এই 
যে যোগাবজ্ঞন* সম্বম্ধে ব্যবহারিক আগ্রহ বার্ধত হবে--্যা প্রকৃতপক্ষেই 


বোমাপ্রাতরোধী আশ্রয় হবে । 





গযোগ সম্বন্ধে অনাভজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই যোগকে হঠযোগ বা চমকপ্রদ শান্তলাভের জন্য 
এক গন ক্রয়াকাশ্ডের প্রণালশ বা ম্মান্বক বলে উল্লেখ করেন। যাই হোক, প্রকৃত তত্ব 


যোগিকথামত ২৭১ 


পাণ্ডিতেরা যখন যোগ সম্বন্ধে উজ্লেখ করেন, তখন তাঁরা পতঞ্জালর যোগসুলে বার্িত প্রণালশর 
1বষয় বা 'রাজযোগ' কেই বোঝেন ॥ পুঙ্ততকাঁটকে এমন অপূব সংন্দর দার্শানক তন্তসকল 
শবষয়শভূত হয়ে আছে যে পরমজ্ঞানী সদ-গুরু সদাশবেন্দ্র প্রমুখ ভারতের শ্রেত্ঠ চিন্তামনীষণ 
গণ তার টশকা বা ব্যাখ্যা রচনাতে উদ্বুষ্ধ হয়েছেন । (৪৯ অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রণ্টব্য )। 
অপর পাঁচাট প্রাচশন বেদমূলক দশনশাস্তের মত যোগসত্রে নৌতক পাঁবশতার 
(যমনিয়মাদ অগ্টাঙ্গ ) “ম্যাজিকের” বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা প্রাথীমক দাশশনক 
তত্তহানুসন্ধানের পক্ষে একেবারে অপারহার্য। এই ব্যান্তগত প্রযোজন*য়তা- পশ্চিমে যার 
অভাব দেখা যায়, ভারতায় ষড়দর্শনের মধ্যে চিরস্হায়? প্রাণশান্ত সন্টাঁরত করেছে । খাত”, 
যাতে এই গি*বজগতাবধৃত, তা মানুষের অদঞ্টনিয়ামক নখাতশাসন হতে পৃথক নয় | বিশ্বের 
মূল নশীতসূত্রগঠীল যে পালনে আনচ্ছুক, সে সত্যানুসন্ধানে কখনও দটুসংকতপ নয় । 
যোগসতের ববিভঠাতপাদে বিভাত ও 'সান্ধ বিষয়ে যোগের নানা অলৌকিক শান্তর কথা 
উন্চলীখত হয়েছে ॥ সভ্যজ্ঞানই সর্বদা প্রকৃত শান্ত । যোগপন্হা চারটি অংশে বিভক্ত আর 
তার প্রত্যেক অংশের ?বভাতির প্রকাশের বিষয় উীল্লাখত আছে। কোন একটা শান্ত আধগত 
হলে যোগণ বুঝতে পারেন যে তান চারাঁট অবস্হার একাঁটর পরীক্ষায় উত্তণ" হয়েছেন । 
বাশঘ্ট শান্ত সকলের সহসা আবিভণব যোগপ্রণালপর বৈজ্ঞানিক গঠনের সাক্ষা প্রদান বরে, 
যেখানে সাধকের “আধ্যাত্মিক উন্নাতির”' বিষয়ে ভ্রান্ত কল্পনা দৃূরণভূত হয়, প্রমাণ তো চাই । 
যোগের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ িভৃতিদর্শন ইত্যাদি একটা সামায়ক ফলল৷ভ 
মাত্র । পতঞ্জীল সাধকদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, পরমাত্মার সাহত পারপৃণ* 
সংষোগসাধনই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত । সেই অনন্ত দাতারই অনুসন্ধান করা উাঁচত--তাঁর 
অপূব" দানের বিষয় নয় । তত্তবাঁজজ্ঞাস; ব্যান্ত, যে কতকগবাল তুচ্ছ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে, 
ঈশ*বর কখনও তার নকট আত্মপ্রকাশ করেন না। কাজেই সত্যপথাশ্রয়শ, অধ্যবসায়শধল 
যোগণ তাঁর বিভাতি বা 'সাদ্ধি প্রভৃতির শাল্তপ্রদশনে সর্বদাই বিরত থাকেন, পাছে সে সব 
মনে একটা 'মথ্যা গর্ব এনে পরিণামে কৈবল্যপ্রাস্তর চরম অবস্হালাভের পথ থেকে তাকে 
বিচ্যুত করে। 
যোগী চরম লক্ষ্যে পেশিহবার পর ইচ্ছামত 'বভাাীতপ্রদর্শনে অথবা তা হতে বিরত থাকবেন । 
তাঁর সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক হোক বা অন্মাবধ হোক, কর্মফলপ্রস্‌ না হয়েই 
তখন সম্পন্ন হয় । যেখানে অহংকারের চুম্বক তখনও বর্তমান থাকে, সেখানেই কেবল কমের 
লৌহচূর্ণ সকল আকৃষ্ট হয় ৷ 


২৫শ পরিচ্ছেদ 


ভ্রাতা অনন্ত ও ভাঁগনণ নালনখ 





একদিন সকালে গভীর ধ্যানে বসে আছি- হঠাৎ যেন এই সাংঘাতিক 
কথাগুলো মনে এস আঘাত করতে লাগল, “অনন্তদা আর বেশীদিন নন, তাঁর 
আয়ু ফুরিয়ে এসেছে ।” 

সন্ন্যাসগ্রহণ করবার অঞ্প কিছুকাল পরেই আমি আমার জন্মস্থান 
গোরথপুরে জ্যেষ্টভাতা অনম্তদার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলূম । হঠাৎ অসুখ 
হয়ে পড়াতে অনন্তদা শধ্যাশায়ী হয়ে পড়লেন ; প্রাণপণে তখন তাঁর সেবা 
করতে লাগলম । 

মনের মধ্যে এই গুরুতর কথার আঁবিভাবে অন্তর শোকে পারপূর্ণ হয়ে 
উঠল । ভাবলুম যে, আমার অসহায় দষ্টির সামনে থেকে দাদাকে তুলে সাঁরয়ে 
নিয়ে যাবে এ্‌শ্য আমার একেবারে অসহ্য হবে, কাজেই গোরথপুরে আর বেশী 
দিন থাকা বরদাস্ত করতে পারব না। আত্মীয়স্বজনদের হ্ৃদয়হীন আর তীক্ষঃ 
সমালোচনা সত্বেও প্রথম জাহাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম। বর্ম হয়ে 
চীনসম্্র দিয়ে জাহাজ জাপানের দিকে চলল । জাপানে কোবে সহরে নামলুম 
-মান্র কয়েকদিনের জন্য । শহর বোঁড়য়ে দেখবার মতন তখন ঠিক মনের 
অবস্থা ছিল না। 

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজ সাংহাইয়ে থামল । সেখানে জাহাজের 
[চিকিৎসক ডান্তার মিশ্র আমাকে নানাবিধ দষ্প্রাপ্য শিক্পসামগ্রীর দোকানগুলো 
ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীযুন্তেশ্বর গগাঁরজী, আমার পাঁরবার 
আর বন্ধূবান্ধবদের জন্য, সেখান হতে কিছু কিছু পছন্দসই উপহার কিনলুম । 
অনন্তদার জন্য খুব চমৎকার কাজকরা বাঁশের তৈরী একটি জানিস 'কিনল্ম । 
চীনা দোকানদারাঁট আমার হাতে জানিসাট তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর 
সেটাকে পড়ে যেতে দেখেই চেচিয়ে বলে উঠলুম, “হায় হায়, কার জন্যে এখন 
এ জিনস কিন'ছ, দাদা ত মারা গেছেন !” 

একটা বেশ স্ম্পম্ট অনুভূতি এল যে, দেহ হতে অনন্তদার আত্মার 
উতক্রমণ এখন শুরু হয়েছে । স্মৃতিচিহট হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল_ একটা দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন! ক্রন্দনোদ্বোলিত 
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হৃদয়ে সেই বংশখণ্ডের উপারভাগে লিখলুম, “আমার প্রিয় অনম্তদার জন্য, 
কিন্তু এক্ষণে 'তাঁন পরপারে 1» 

আমার সঙ্গী সেই ডান্তারবাবটি কিন্তু এ সবই দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
দেখাছলেন, মুখে বিদ্রুপের হাসি । 

তানি বললেন, “আপনার কান্না এখন থামান দেখ, মিছামিছি কাঁদছেন 
কেন বলন ত? যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন ষে সাত্যই তান মারা গেছেন, 
ততক্ষণ বৃথা চোখের জল ফেলে আর লাভ কি?” 

কলকাতায় এসে জাহাজ ভিড়ল, ডাক্তার 'মশ্রও সঙ্গে এলেন । আমার 
ছোটভাই বিফ ডকে আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য উপাস্ছত। কোন কথা 
বলবার আগেই আম বিফুকে বললুম, “আম জান যে অনন্তদা চলে গেছেন। 
আচ্ছা, আমায় আর এই ডান্তার বাবুকে বল তো, কখন 'তাঁন মরা গেলেন 2 

বিষ একটা তাঁরখের উল্লেখ করলে, তারিখটা হচ্ছে সাংহাইএ যে দিন সেই 
বাঁশের জিনিসটা কিনেছিলুম, ঠিক সেইদিন ! 

ডান্তারবাবু বলে উঠলেন, “দেখুন, এ নিয়ে আর বেশী কথা বলে কাজ 
নেই । ডাক্তারীশাস্ত ত এমাঁনই বিরাট, তার উপর আবার টোলপ্যাথ নিয়ে 
পড়লে ত কূল পাওয়া ভার হবে, আরও এক বছর পড়া বেড়ে বাবে ।” 

বাড়ীতে প্রবেশ করতে পিতা সস্নেহে আমায় আলিঙ্গন করলেন, স্নেহকোমল 
স্বরে শুধু দুটি কথা বললেন, “তুমি এসেছ” | দি বড় বড় অশ্রুবিদ্দু তাঁর 
চোখ 'দিয়ে গাঁড়য়ে পড়ল । সাধারণতঃ 'তিনি ভাবাবেগাবিহীন, কিন্তু আমার 
প্রীতি তাঁর স্নেহের আতিশযফ্যের এমন বাঁহঃপ্রকাশ 'তিনি আর কখনও দেখান নি। 
পিতা বাইরে কাঠন গম্ভীর প্রকীতির হলেও, অন্তরে ছিল তাঁর মায়ের মত 
কোমল স্নেহবিগাঁপত হৃদয় । পারিবারিক সকল ব্যাপারে তাঁর এই অপ্বস্ন্দর 
দৈত 'পিতৃমাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত। 

অনন্তদার মত্যুর আত অন্পকাল পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী 
দৈবশান্তবলে মরণের দ্বার হতে ফিরে এসেছিল । ঘটনাটা বলবার পূর্বে এখানে 
আমাদের বাল্যজীবনের কতকগাল ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

শৈশবে নালনী আর আমার মধ্যে খুব মধুর সম্বন্ধ ছিল না। আম 
ছিলুম আঁতশয় ক্ষীণ, সে ছিল ক্ষীণতরা। কোন এক অজ্ঞাত কারণে-_ 
মনোবিজ্ঞানরা যা সহজেই আধবচ্কার করতে পারবেন, আম প্রায়ই তার 
আঁদ্ছিচর্মসার দেহ নিয়ে উপহাস করতুম । সেও ছেলেমানু'ি চাঁচাছোলা সোজা 
উত্তর দিত । কখনও কখনও মা, ( বয়সে বড় বলে) আমারই কান মলে 'দয়ে 
আমাদের ছেলেমান'ষ ঝগড়া থাময়ে দিতেন ৭ 
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কুলের পড়া শেষ হলে ডাঃ পণ্চানন বসু নামে কলকাতার একটি তরুণ 
ডান্তারের সঙ্গে নালনীর বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হল । 

যথাকালে বিবাহের বিরাট আয়োজন শুরু হল। বিবাহ হল আমাদের 
কলকাতার বাড়ীতেই । বাসরঘরে একদল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গিয়ে জুটলুম । 
সোনালীজরির কাজকরা প্রকাণ্ড এক তা'কয়ার উপর ভর 'দিয়ে বর বসে- পাশে 
নলিনী। কিন্তু হার, খুব দামী জাঁরর কাজকরা নীল সন্কের সাড়ীটাও তার 
আগ্ছিচর্মসার শুষ্ক দেহের সম্পূর্ণটা ঢেকে একটুকুও লালিত্য আনতে পারে নি। 
নতুন ভগ্নীপাঁতর তাঁকিয়ার পিছনে গিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে হাসতে 
লাগল্‌ম । বর বেচারা বিয়ের আগে নলিনীকে কখনও দেখে নি। সেই 
রানেই সে প্রথম টের পেলে যে বিয়ের লটারীতে তার ভাগ্যে কি উঠেছে । 

আমার সহান.ভূতি পেয়ে ডান্তার বসু হীঙ্গতে নলনীকে দেখিয়ে দিয়ে 
কানে কানে চুপিচাপ বললে, “আচ্ছা বলত, ব্যাপারটা 'কি !» 

আমি বললুম, “কেন ডান্তারবাব, একটি তো কঙ্কাল লাভ হল, এনাটাম 
মনে রাখবার খুব সুবিধে হবে ৮ 

বছর কাটতে লাগল । ডাক্তার বসু বাড়ীর সকলেরই প্রয়পার হয়ে 
উঠেছে ; বাড়ীতে অসুখ হলেই তার ডাক পড়ে । ডান্তারের সঙ্গে আমার বন্ধৃত্ব 
খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠল । প্রায় চাট্টাতামাসা চলত আর তা সাধারণতঃ নাঁলনীকে 
নিয়েই । 

এব দিন ভগনীপাত বললে, “দেখ, তোমার বোনা হচ্ছে ডাক্তারী শাস্মের 
এক গবেষণার বিষয়! তোমার এ রোগা বোনটির ওপর আমি সব কিছ; 
বদ্যাই খাটাবার চেষ্টা করোঁছ-_কডালভার তেল, মাখন, মল্ট, মধু, মাছ, মাংস, 
[িম, টনিক, কি না দিয়েছি বল! বিস্তু তব্‌ও এক ই্চির শতাংশের একাংশও 
বাড়ল না ।” 

দিনকতক পরে ভগ্নীপাঁতির বাড়ী গেলুম একটা কাজে, মিনিট কতকের 
জন্য। তাড়াতাঁড় বোরয়ে আসাছ, মনে হল ন'লনী দেখতে পায় নি। সদর 
দরজার কাছে পেশীছতেই কিন্তু তার গলা শোনা গেল,-স্বর আন্তরিক কিন্তু 
দঢ়। 

“দাদা শোন, এবারে কিন্তু আর পালাতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছ। 
তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে ।” 

আবার সিশড় বেয়ে তার ঘরের দিকে চললুম ॥ অবাক হয়ে গেলুম, তার 
চোখে জল দেখে । 

নীলনী বললে, “দাদা, আমাদের পুরোন কথা সব এখন একদম ভুলে যাও, 
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বুঝলে । যাক, এখন দেখাঁছ যে সাধনপথই তুমি পাকাপোক্ত ভাবে বেছে 
নিয়েছ। আমিও এসব বিষয়ে তোমার মতনই হতে চাই ।” তারপর সাগ্রহে 
আশাম্বিত হৃদয়ে বললে, “তুমি ত বেশ মোটাসোটা হয়েছ, আমি কি করে হব, 
বল না? স্বামী কাছে আসেন না, তবুও তাঁকে আমি এত ভালবাসি ! কিন্তু 
কুপ্রী আর রোগা হয়ে থাকলেও আম ঈশ্বরলাভের পথে উন্নতি করতে চাই । 
এই হচ্ছে আমার একান্ত ইচ্ছে, তুমি কি আমায় এখন সাহাধ্য করবে ?” 

তার এই সকাতর অনুরোধে আমার মন বিগাঁলত হল্‌। আমাদের নূতন 
সখ্য ধীরে ধারে বাড়তে লাগল । একাঁদন সে আমার শিষ্যা হতে চাইলে । 

“যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে তেমাঁন ভাবে তুমি আমায় গড়ে নাও; তোমার 
ও সব ওষুধটষুধের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, আমার ভগবানের উপরেই 
বেশী বিম্বাস।+ বলে একগাদা ওষুধের শাশ সংগ্রহ করে এনে সব জানালার 
বাইরের নর্দমা দিয়ে ফেলে দিলে! তার বিশবাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার 
জন্য আম প্রথমেই তার খাওয়া থেকে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সব বাদ 'দিতে 
বললুম । 

মাসকতক পরে-_এর মধ্যে নালিনী আমার নির্দিষ্ট নানারকম ব্যবচ্ছা খুব 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে আর নানা অসুবিধার মধ্যেও নিরামিষ আহার বজায় 
রেখে এসেছে আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম । 

একট; দুষ্টু হাসি হেসে বললুম, “বোন, তুমি অবশ্য বিধিনিয়মগুলো খুব 
নিম্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছে দেখাছ, যাক, তোমার পুরচ্কার এবার এসে 
পড়ল বলে। কি রকম মোটা হতে চাও বল দোঁখ, আমাদের খুড়ীমার মত, 
- সোজা হয়ে দাঁড়ালে পায়ে নজর পড়ে না, সেই রকম নাকি, এশ্যা ? 

“না! তোমার মতন বেশ শল্তসমর্থ হতে চাই 1৮ 

আ'মি গদ্ভীরভাবে উত্তর দিল্‌ম, “ভগবানের দয়ায় আমি যেমন সর্বদা 
সত্য কথা বলে এসোঁছ, এখন সেই রকম সত্য করেই বল্লাছ,* ঈশ্বরের আশাবাদ 





"াহন্দৃশাদ্তে বার্ঘত আছে যে যান সর্বদা সত্যকথা বলেন, তান বাক:শসাম্ধ লাভের 
শান্ত সঞ্চয় করেন। মনেপ্রাণে তাঁরা যে অনংজ্ঞাই উচ্চারণ করেন, সত্যসত/ই তা ফলে যেতে 
বাধ । (যোগসূত্র, ২:৩৬ ১ 

সত্য হতে যখন বিশ্বসূহ্টি তখন সকল শাস্ুই একে এখন একটা গণ বলে প্রশংসা 
করেন যার দ্বারা মানুষ সেই পরম সত্য, সেই অসমের সঙ্গে একাভ্‌ত হতে পারে ॥ মহাত্মা 
গান্ধা প্রায়ই বলতেন, “সতাই ঈশ্বর" ; তাঁর জীবনব্যাপণ সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল কায়মনো- 
বাক্যে পারপূর্ণ সতা অবলঘ্বন করা । হিশ্দ? সমাজে যুগ যুগ ধরে সত্যের আদর্শ অন্:প্রবিষ্ট 
হয়ে আছে। মাকে পোলো বলেন যে, "ন্রাক্মপরা পাথবাতে কোন কিছুরই জন্য মিথ্যা কথা 


২৭৬ যোগিকথামৃত 


আজ থেকে তোমার শরীর নিশ্চয়ই বদলাতে শুরু করবে । একমাসের মধ্যে 
আমার মতনই তোমার সমান ওজন হবে, দেখে নিও |” 

আমার এই আন্তাঁরক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল । ন্রিশ দিনের মধ্যেই নাঁলনীর 
দেহের ওজন আমার সমান হয় । সম্বাস্থ্া তার সোন্দর্য বৃদ্ধ করোছল এবং 
স্বামণও তার প্রাত গ্রভীর আকৃষ্ট হন্‌ । যে অশুভের মধ্য দিয়ে তাদের 
বিবাহিত জীবন সুরু তা শেষ পর্য্যন্ত আদর্শ সুখেই পাঁরণত হয় । 

জাপান থেকে ফিরে এসে শুনলুম যে আমার অনুপস্থিতির সময় নলিনা 
টাইফয়েড জহরে আক্রান্ত হয়েছিল । গেলুম দৌড়ে তার বাড়ীতে, গিয়ে সব 
দেখে আম একেবার হতভম্ব । দেখি একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, ঘোর 
আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে । 

ভগ্নীপাঁত বললে, “অসুখে তার মাথার গোলমাল শুরু হবার আগে সে 
প্রায়ই বলত, “মুকুন্দদা যাঁদ এখানে থাকত, তাহলে আজ আমার এ দশা আর 
হত না।১৮* তারপর হতাশাকরুণস্বরে বললে, “ডান্তারেরা আর আমিও কিন্তু 
কোন আশা দেখতে পাচ্ছ না। টাইফরেডের সঙ্গে এতদিন যোঝবার পর এখন 
রন্তামাশয় দেখা 'দিয়েছে ।” 

গভীর প্রার্থনা 'দিয়ে স্বর্গমর্তয তোলপাড় করা শুরু করে দিলুম । একটা 
আযাংলো ইন্ডিয়ান নার্স রাখলম, সে আমায় সর্বদা 'সাহায্য করত । রোগ- 
[নিরাময়ের 'বাবধ যৌগিকপ্রণালী ভগ্নীর উপর প্রয়োগ করতে লাগলুম । 
রস্তামাশয় সেরে গেল । 

কিন্তু ডাক্তার বসু সখেদে মাথা নেড়ে বললে, “যতই .কর না কেন কিন্তু 
ওর শরীরে ত আর এক ফোঁটাও রন্ত নেই, 'কি করে যে সেরে উঠবে, সেইটাই ত 
গহা ভাবনা ।” | 

আম জোর করে বলল, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই-_ 
সাত দিনের মধ্যেই জঙর ছেড়ে যাবে দেখবে 1৮ 

_ এক হপ্তা কেটে গেল। দেখে ভার আনন্দ হল নাঁলনী চোখ মেলে 

চাইছে, আর আমার 'দকে সস্নেহে আঁকয়ে আছে। চিনতে পারলে। 
সেইদিন থেকে তার আরোগ্যলাভ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। তার 


বলবেন না।” ভারতে ইংরেজ বিচারক উইলিয়ম স্লাম্যান তাঁর 'জারাঁণ থু; আউধ: ১৮৪৯- 
&০, নামক পুস্তকে বলেন, “আমার স'মনে শত শত মোকর্'মা এসেছে যাতে মানুষের 
সম্পাত্ত, স্বাধীনতা এবং জীবন কেবল একটিমান্ত মিথ্যাকথা বলার উপর দির করেছে, 
[ি্তু তাও সে বলতে অদ্বীকার করেছে ।” 


[গকথামৃত ২৭৭ 


স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেও তার এই মারাত্মক রকমের অসুখের একটা 
সাংঘাতিক চিহ্ন কিন্তু রয়েই গেল--তার পা দুটি পক্ষখাতগ্রস্ত হয়ে রইল। 
দেশন বিলাতী সব ডান্তারেরা বলে গেল যে চিরজম্ম খোঁড়া হয়েই তাকে থাকতে 
হবে, সারবার আর কোন আশা নাই । 

তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য জীবনমরণ যুদ্ধ যা আমি প্রার্থনার বলে শুরু 
করেছিলুম, তাতে আমায় একেবারে ক্লান্ত আর শীল্তহীন করে তুলেছিল । 
শ্রীরামপুরে শ্রীষক্কেশ্বর রজনীর কাছে গেলুম তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে । 
আমার কাছ থেকে নাঁলনীর অবস্থার কথা শুনে তাঁর স্নেহকোম্ল চক্ষুদুটি 
করুণায় সজল হয়ে উঠল । 

শুনে তান বললেন, “তোমার ভগ্নীর পা দুট একমাসের ভিতরেই 
স্বাভাবিক হয়ে যাবে । আর দেখ, আংটা দিয়ে আটকান একটা দু'রতি মুক্তো, 
ছণ্যাদা যেন না হয়, তাগায় বাঁসয়ে পরতে বোলো- যেন গায়ে লেগে থাকে ।৮ 

আনন্দে একটা মুক্তির নিবাস ফেলে আম গুরুর চরণে সান্টাঙ্গে প্রাণপাত 
করলুম । বললুম, “আপাঁন সদগুরু, আপনার কথাই যথেম্ট, কি তু আপনি 
যাঁদ আবশ্যি জোর করে বলেন. তাহলে আমি তাকে এখান একটা নবুস্তো পরিয়ে 
দেব বই কি।» 

গুরুদেব ঘাড় নেড়ে বললেন, “হশ্যা, তাই করো ।» তার পর তান 
নালনীর শারীরক আর মানাঁসক বৈ'শস্ট্াসকল মাঁঠকভাবে বর্ণনা করতে 
লাগলেন, যাঁদও জীবনে তিনি তাকে কখনও দেখেন নি। 

আম শজজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, এটা কি কোনরকম জ্যোতিষের বিচার ? 
আপাঁন তো তার জন্মক্ষণ বা ত।রিখটারখ কিছুই জানেন না ।” 

শ্রীযুস্কে*বর ?গারজী হেসে বললেন, “দেখ, এ হচ্ছে এক রকমের গুপ্ধ 
জ্যেতিষশাস্ৰ, এতে আমাদের দিনক্ষণ পাঁজিপুশথর কিছুই দরকার করে না। 
প্রত্যেক মানুষই স্ান্টকর্তরি অথবা 'বশ্বমানবের এক একাঁটি অংশ ; তার একটা 
জড় আর একটা দৈব বা স্‌ক্ষমশরীর আছে । বাইরের চোখ তার জড়শরীরটাকেই 
দেখে কিন্তু অন্তশ্চক্ষু আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন কি 
এই 'বিম্বলীলার মধ্যেও--যাতে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে তার একটা স্বতন্ম আর 
আঁবিচ্ছেদ্য অংশ |” 

কলকাতায় ফিরে এসে আম নাঁলনীর জন্য একটা মুন্তা* কিনলুম । 
একমাস পরেই তার পা দুটি সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল । 


*মুস্তা এবং অন্যান্য রর্রসকল এবং ধাতু ও মূলু প্রড়ীত মানুষের শরীরের সাক্ষাং 


২৭৪ যোগিকথামত 


ভাগনী আমাকে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গুরুদেবকে জানাতে 
বললে । নালনীর সব কথা তিনি নীরবে শুনলেন । উঠে আসাঁছ যখন, 
তিনি একটি কথা বললেন যা খুবই অর্থপূর্ণ । তিনি বললেন, “ডান্তারেরা 
ত সব বলে গেছে যে তোমার ভগ্নীর কোন ছেলেপুলে হবে না। তাকে 
নিশ্চিন্ত থাকতে বোলো ; বছর কয়েকের মধ্যেই তার দুটি কন্যা লাভ হবে |» 

বছরকতক পরে নাঁলনীর একটি কন্যা হল,_তারপর আরও বছরকয়েক বাদে 
আর একট কন্যা পেলে। 


সংস্পর্শে এলে তার দেহকোষের উপর এক তাঁড়চ্চুদ্বক প্রভাব বিস্তার করে । মনুষাশরণরে 
অঙ্গার এবং নানাবিধ ধাতুর যে সব মৌলিক উপাদান আছে সে সমস্তই বৃক্ষমূল, ধাতু বা 
রতনের মধ্যেও বর্তমান আছে । খাঁধদের এই সব ক্ষেত্রে আবত্কার নিঃসন্দেহে একাঁদন 
শারখরতত্তবাঝদগণের কাছে স্বীকাতি লাভ করবে । বৈদযাতিক প্রাণপ্রবাহাবাঁশন্ট মানুষের 
স্পর্শ প্রবণ দেহ বহ.; রহস্যের কেন্দ্রসহল, যার আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নি। 

যাঁদও ধাতু ও রত্াবাশহ্ট তাগা শরীরের পক্ষে রোগানরাময়কারণ, তব:ও তাদের ব্যবহারের 
জন্য শ্্রীযক্েশবর গারিজণ নিরদ'শদানের অন্য একটা কারণ ছিল । প্রকৃত সদগরুরা নিজেরা 
কখনও ধন্বম্তাররূপে আবভ্তত হতে ইচ্ছা করেন না ; ঈশবরই হচ্ছেন একমান্ন সব'রোগহর । 
সেইজন্য প্রকৃত সাধুসম্তরা ঈশ্বরের নিকট হতে যে সব শান্ত সযয়ে লাভ করেছেন, সে সব 
নানা ছদ্মবেশের আবরণে ল:কাঁয়ত রাখেন । মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষদর্শনেই বেশ বিধবাস 
করে। রোগমণস্তকামনায় লোকেরা যখন আমার গুরহদেবের কাছে আসত, তখন তান 
তাদের কোন তাগা বা রত্ন ধারণ করবার উপদেশ দিতেন, প্রথমতঃ তাঁদের বিশ্বাস উীদিন্ 
করবার জন্য আর দ্বিতশয়তঃ তাঁর প্রীত মনোযোগ অপসারত করবার জনা । এই সকল 
তাগা বা রয়, তাদের অন্তার্নীহত তাঁড়ং-চুদ্বকণয় রোগনিরাময়কারক শান্ত ব্যতীত গুরুদেবের 
গু আশীবাদপূত ছিল। 


২৬শ পরিচ্ছেদ 


পক্ুয়াযোগ” বিজ্ঞান 


পক্রয়াষোগ” বিজ্ঞান, যা এখানে বারম্বার উীল্লাখত হয়েছে, তা আমার 
পরগুর্ লাহড়ী মহাশয়ের কৃতিত্বেই সমগ্র ভারতে বিস্ভীতি লাভ করেছে। 
ক্রিয়াশব্দ সংস্কৃত “কৃ” ধাতু হতে উৎপন্ন--মানে কোন কছু করা, এবং তার 
প্রীতক্রিয়াও বোঝায় ; কার্ধকারণের স্বাভাঁবক বাধ “কর্ম” শব্দও “কৃ” ধাতু 
থেকে এসেছে । সুতরাং “ক্রিয়াযোগ” মানে প্রক্রিয়া বা অনুচ্ঠানাবশেষ দ্বারা 
পর্মাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপন বা যোগ । কোন যোগী খুব নিষ্ঠাসহকারে এর 
প্রণালী অবলম্বন করে প্রাক্িয়াসাধনে ঘত্বু করলে ক্রমশঃ “কর্মফল” থেকে অথবা 
কার্যকারণ তত্বের সাম্যাবাধর শৃঙ্খল হতে মুন্ত হন । 

কতকগুলি প্রাচীন যৌগিক 'বাধানষেধবশতঃ সাধারণের জন্য 'লাখত এই 
পুস্তকে “ক্রিয়াযোগের পর্ণব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রণাল? 
একজন সেলফ 'রআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ / যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ 
ইম্ডিয়া হতে প্রাধকৃত “ক্রিয়াবান” বা ক্রয়াযোগী”র কাছ থেকেই শিক্ষা 
করতে হয় । এখানে একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেই যথেম্ট হবে । 

“পৃক্ুয়াযোগ” একটি শারীরমনস্তাঁত্বক সহজ প্রণালি, যাতে করে মানবদেহের 
রন্ত অন্গারশন্য হয়ে অম্লজান দ্বারা প্রাতপ্ঁরত হয়। এই আতীরঙ্ত 
অম্লজানের পরমাণু প্রাণধারায় রূপান্তরিত হয়ে মস্তিদ্ক আর মেরুদণ্ডের 
কেন্দ্রগ্লিকে সঙ্জীবিত করে। কালো দূষিত রন্তসগয়ন বন্ধ ক'রে যোগী শরীরের 
তন্তুক্ষয় হাস বা নিবারণ করতে পারেন। যান আরও কিছু দর অগ্রসর 
হয়েছেন, তিনি শরীরকোষগীলকে শক্তিতে রূপান্তর সাধন করতে পারেন। 
ইলাইজা, যাঁশুষ্রিস্ট, কবীর এবং অন্যান্য মহাপুর্ষগণ এই “ক্রিয়াযোগ” বা 
অনুরূপ কোন প্রক্িয়াসাধনে 'স্ত্খহস্ত ছিলেন, যাতে কারে তাঁরা ইচ্ছামান্র 
দেহধারণ করতে বা অদৃশ্য হয়ে ষেতে পারতেন । 

“পক্রয়াযোগ” একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান । লাহড়ীমহাশয় তাঁর মহান গরু 
বাবাজধমহারাজের কাছ থেকে এ বন্তুটি পেয়েছিলেন । বাবাজীই ''ক্লয়াযোগ”কে 
বহুষূগের বিস্মৃতর অতলগহবর থেকে পুনর্দ্ধার করে এর প্রণালীর বিশুদ্ধতা 
সম্পাদন করে এর সরল নামকরণ করেন “ক্রয়াফোগ ৮ 





২৬০ যোগিকথামৃত 


বাবাজী মহারাজ লাহড়ীমহাশয়কে বলেছিলেন, “আজকে এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎকে যে “ক্রিয়াযোগ" দান করাছ, তা 
হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে 
অর্জুনকে দিয়োছলেন এবং যা পতঞ্জল এবং যীশযীপ্রস্ট ও সেন্ট জন, সেন্ট 
পল প্রভূত তাঁর অন্যান্য শিষ্যেরাও পরে অবগত হন ।» 

শ্রী কর্তৃক শ্রীমদ্ভ্গবপ্গীতায় দুইবার এই পকুয়াফোগে”র বিষয় 
উাল্লাখত হয়েছে । এবটি শ্লোকে আছে £ অন্যান্য যো'গগণ অপানবায়ূতে 
প্রাণের আহুতিপ্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং 
অন্যান্য কোন কোন সংঘতাহারী যোগা প্রাণ ও অপানের গাঁত রোধপূর্বক 
প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেদ্দ্িয় ও কমোন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া 
থাকেন ।৮* এর ব্যাখ্য। হচ্ছে-_যাগী ফুসফুস ও হবংঁপণ্ডের ক্রিয়া শান্ত করে 
আতারন্ত প্রণশান্ত সঞ্চয় করে শরীরের ক্ষয় নিবারণ করেন এবং শরাীরগ্থ 
অপানবায়: সংযমন করে শরীরের বৃদ্ধির পুপান্তরও নিবারণ করেন । এইরুপে 
ক্ষয় আর বদ্ধর সাম্যাবস্থা এনে প্রাণশ।ভ্তর সংঘমন শিক্ষা করেন । 

গীতার অপত্ন এব টি ম্লোকে বলা হয়েছে,-যান রূপ রসাদি বাহ্য'বষয়- 
বাসনা ( চিন্তা ) হৃদয় হইতে 'বিদরত কাঁরয়া ভ্রদ্বয়ের মধ্যে দুষ্টি সংস্থ'পিত 
কাঁরয়া নাসকামধ্যবাহী প্রাণ ও অপানবায়ুর উধর্ব ও অধোগাত রোধ অং 
কুম্ভক দ্বারা সমান (স্থির ) কাঁরয়া ইংম্দ্রয়, মন ও বীখর সংযম করিয়াছেন, 
যান মোক্ষপর়্ায়ণ এবং বাসনা, ভয় ও ক্লোধপাঁরশন্য, তাদশ মান জীবিত 
থাকিয়াও সতত মুত 1”** 

শ্রীকও বলে গেছেন যে, তান তাঁর এক পূর্বতন অবতারকালে এই অমর 
যোগসাধ" প্রণালী প্রথচীন পরমজ্ঞানী বিবস্বতকে দিয়েছিলেন, 'ববস্বত তা মনূকোঁ 
দান করেন । মনু আবার তা সূর্ধবংশোদ্ভব ইক্ষৰাকুকে দান করেন। এমান 
করে লোকপরম্পরার্রমে রাজযোগ খাঁষদের দ্বারা সংরাক্ষত হয়ে এসেছে এই 
জড়যুগ পর্যন্ত। তারপর ব্রাঙ্ণদের মন্দ্রগ্প্ত আর মানুষের উদাসীনতার 
দরুণ এই পরমপবিত জ্ঞান ক্মশঃ দ্লভই হয়ে দাঁড়ায় । 

প্রচাঁন খাষ, যোগের সর্ব প্রধান ব্যাখ্যাতা যোগাচার্য পতঞ্জাল “ ক্রিয়াযোগে”র 


কশ্রীমগ্ভগবঙ্গখতা- চতুথ" অধ্যায়, ২৯ শ্লোক । 

*্ঈশ্রীমঙ্ভগবশ্গীতা- পঞ্চম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক । 

মানবধর্মশ।স্ত্ বা মনুসংহতার সংপ্রাচীন রচাঁয়তা । এই সকল মানবধর্মশাম্মানমোদিত 
রীতনীত বা প্রথা অদ্যাবাঁধ ভারতবষে" প্রচাঁলত। 

ঠাহন্দশাস্ঘানুসারে জড়বুগের আরম্ভ ৩১০২ [থিঃ পৃবন্দে। এ বংসয় ১২,০০০ 


যোগিকথামৃত ২৮১ 


বিষয় দুইবার উল্লেখ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, “ক্রিয়াষোগ হচ্ছে 
শরীরনিঘ্তঠা, মানাসক সংযম আর্‌ প্রণবধ্যান 1৮* পতঞ্জাল বক্ধকে নাদরূপে 
বর্ণনা করে গেছেন, ধ্যানে যা প্রণবধবাঁন বা ওঙকাররূপে শোনা যায় 1** এই 
ওত্কারধবাঁনই সাণ্টর আদমূল, আর এর ঝংকারই হচ্ছে শন্তিকেন্দ্রের স্পন্দনধবাঁন, 
ঈ-বরাস্তত্বের সাক্ষ্য 1 এমন কি নতুন যারা যোগসাধন শুরু করেছেন, 
তাঁরাও অন্তরে এই অদ্ভুত প্রণবঝতকার আবলম্বে শুনতে পান । এইরুপ 
একটা স্বর্গ'ঁয় আনন্দময় আধ্যাত্বক প্রেরণা লাভ করে যোগীর 'ম্থর বিশ্বাস হয় 
ষে, তিনি প্রকৃতই স্বর্গরাজ্যের সংস্পর্শে এসেছেন । 

পতঞ্জাল প্রাণসংযম বা “ক্রিরাযোগের” বিষয় দ্বিতীয়বার এই বলে উল্লেখ 
করেছেন যে, “বাস প্রদ্বাসের গাঁতাবিচ্ছেদ করে যে প্রণায়াম সাধিত হয়, 
তাতেই মান্তল৷ভ ঘটে ।৮! 

সেন্ট পলও "শবুয়াযোগ” বা তদনূরূপ কোন প্রণালী জানতেন, যাতে 





খে পপ আস শত পন পা শপ পরা বাবা 


বর্ধব্যাপশ বিষুব চক্রের শেষ অবরোহণগ দ্বাপরযুগের তখন সূচনা € ১৬শ পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য ) 
এবং [বিরাট 'বম্বচক্কের কাঁলযুগেরও আরম্ভ । ১০,০০০ বংসর পূর্বে মানবজাতি যে এক 
বর্বর প্রস্তরযুগের অন্ধতাঁমসহ্ায় আচ্ছন্ন ছিল এই কথা [বি*বাস ক'রে আঁধকাংশ নৃতভ্াঁবদেরা 
লেমুরিয়া, আটলাশ্টিস, ভারতবর্ষ, চশন, জাপান, মিশর, মৌঁক্সকো ও অন্যান্য বহ; দেশের 
সুপ্রাচীন সভ্যতার এীতহ্যাদি ও সংস্কাঁত প্রীত সমস্তই “কাজ্পানক” হলে হেসে ডীংয়ে 
দেন। 

যোগসূত্র, (সাধনপাদ ১৯ সূত্র )। 

পক্রুয়াযোগ” কথাগহীলর ব্যবহারে পতঞ্জাল হয় সেই প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা 
পরে বাবাজী কতক উপাঁদণ্ট হয়, নয়ত এর নিকটতম কোন প্রক্রিয়া । পতঞ্জাল যে প্রাণ- 
সংযমনের একটা নীর্দ্ট প্রণালগর বিষয় উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ পাতঞ্জলদশ'নে 
সাধনপাদের ৪৯ শ্লোকেই পাওয়া যায় । 

*দপাতঞ্জলদর্শন, সমাধপাদ ২৭ সত্র। 

"বনি আমেন, যানি বিশবাস্য ও সত্য সাক্ষ্াম্বরূপ, যিনি ঈশংরের সৃঘ্টির আদ, তিনি 
এই কথা বলেন।” রিভিল্যেশন- ৩:১৪ (বাইবেল )। 

“আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছ্ছে (সংযুক্ত) ছিলেন এবং বাক্যেই ঈশ্বর 
ছিলেন--সব ছুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল (বাক্য, নাদ বা প্রণব ); যাহা হইয়াছে 
তাহার কিছুই তাঁহা ব্যাতরেকে হয় নাই।” জন ৯; ১--৩ (বাইবেল )। 

বেদের “ওম* তিব্বতগদের পবিত্র মন্ত্র “হ'তে পারত হয়েছে, মুসলমানদের আমন 
আর িশরায়, গ্রক, রোমান, ইহুদী এবং খিস্টানদের “আমেন” । হিতে এর অর্থ হচ্ছে 
প্রব, বিষ্বস্ত । 

$পাতজলদশন, সাধনপাদ ৪৯ সূত্র) 


২৮২ যোগিকথাম:ত 


করে তানি হীন্দ্রয়সমহতে বা তা হতে প্রাণশান্ত প্রবাহকে চালিত করতে 
পারতেন । এতে করেই তিনি একথা বলতে পেরেছেন যে, “যাঁশখস্টে ষে 
পরমানন্দ লাভ কার, তাতে আম 'নশ্চয় করে বলাছি যে প্রতাহই আমার মৃত্যু 
ঘটে ।”* প্রক্রয়াবিশেষে শরীর সমস্ত প্রণশক্তিকে (যা সাধারণতঃ 
বাহমকখা, হীন্দ্িয়গ্রাহা জগতে পারচালত হয় ) অন্তরে বশ*ভূত করে সেন্ট পল 
প্রত্যহই 'খিন্টচৈতন্যে পরমানন্দের সঙ্গে প্রকৃত যোগসাধন করতে পারতেন ৷ সেই 
পর্মানন্দময় অবস্থা প্রাঞ্ধ হয়ে তান সঙ্ঞানে বুঝতে পারতেন যে, এই হীন্দরিয়গ্রাহা 
মায়িক জগতে তিনি বাহাতঃ একেবারে মৃত বা হীন্দ্রিয়াবকার রাঁহত । 

সাঁবকজ্পসমাধর প্রাথামক অবস্থায় ভক্তের চৈতন্য পর্মাত্মার মধ্যে ডুবে 
যায় ; শরীর হতে প্রাণশস্তি প্রত্যাহহত হয়ে শরীরকে নিশ্চল, কঠিন বা মৃতবৎ 
দেখায় । যোগী তাঁর শরীরের স্তাম্ভত প্রাণশত্তসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন 
থাকেন । 'নারবকজ্পসমাঁধর মত উচ্চতর অবস্থা র্লমশঃ প্রাপ্ত হলে, শরীর স্থির 
না করেও আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি সাংসারক কর্তব্য সম্পাদন 
করবার মধ্যেও, যোগী পরা্মাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন 1 

শ্রীষুক্কেশবর গিরজী তাঁর শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন, “ “ক্রিয়াযোগ? হচ্ছে 
এমন একটি উপায় যার দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হতে 
পারে। প্রাচীন যোগীরা আঁব্কার করেছিলেন যে, বরক্ষন্ঞানলাভের রহস্য 
*বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্দুণের সঙ্গে খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে বিজড়িত । বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে 
এ হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব আর অমর দান। প্রাণশান্ত_-যা সাধারণতঃ 
হ্ৃংপন্ড পারচালনায় ব/য়িত হয়, তা আঁবিরাম *বাসপ্রম্বাসের গতি ছ্থির করবার 
প্রণালী দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্য মুস্ত করা আবশ্যক 1” 

“পকুয়াযোগী” মানাঁসক প্রাক্রয়ায় প্রাণশান্তকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছযটি চক্কের 
( মূলাধার, স্বাধম্ঠান, ম্ণপুর, অনাহত, 'বশুদ্ধ ও আজ্ঞা) মধ্য দিয়ে 
আরোহণ ও অবরোহণ করান । এই ছয়টি চক্র বিশ্বমানবের প্রতীক দ্বাদশটি 
রাশির রাশিচক্রে সমান । মানুষের অনুভূতিসম্পন্ন মেরুদণ্ডের উপর চতুর্দিকে 


*৯ কাঁরান্ছ্গ়ান ৯৪১৩১ ( বাইবেল )। 

াবকজ্প-ভেদ, সংশয় । “সাঁবকজপ”--সমাধি-বিশেষ ; এতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্রেয় 
এই তিনের বোধ লুগু হয় না। 'শীনীর্বকজপ সমাধি”_ আদ্বতীয় পরমব্রদ্ধে জ্ঞাত-জ্ঞেয়তব- 
ভেদরাহত চিত্তসংস্হান। সাঁবক্প সমাধি অবস্হায় ভন্ত তখনো অনুভব ফরেন যে তান 
ঈশ্বরের থেকে সামানা পৃথক রয়েছেন । কিন্তু নীর্ধকজ্প সমাঁধ অবচ্ছায় নিজেকে তাঁর 
আত্মা রূপে বোধ জন্মায় । 


যোগিকথামৃত ২৮৩ 


আধাঁগনিট শাস্তকে আবার্তত করলে, তার বিবর্তনের সক্ষম উন্নতি সাধিত হয় । 
আধামনিট এইরুপ কিয়া" একবৎসরের স্বাভাবক আধ্যাপ্বিক উত্নাতিসাধনের 
সমান । 

সর্বদর্শী তৃতীয় নেব্রপ সূযেরি চতীর্দকে ঘূর্ণায়মান ছয়টি ( মেরুপ্রবণতা 
দ্বারা দ্বাদশাট ) নক্ষল্রমণ্ডলবিাশিন্ট মানুষের সক্ষম ( আতিবাহিক ) দেহের সঙ্গে 
বাহ্জগতের সৌরমণ্ডলস্হিত সূর্য ও রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির সাঁহত একটা 
পার্পারক সম্বন্ধ আছে। সকল মানুষই তাই অন্তঃ আর বাহর্বিশ্বের 
বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন খাষরা আঁবম্কার করোছলেন যে, মানুষের 
পার্থ আর 'দব্য অবচার বা প্রাতবেশ প্রাত বার বংসরের আবর্তনে তাকে 
স্বাভাবিক পথে অগ্রসর করে দেয় । শাস্ত্র আবিসংবাদিতর্পে এ সত্য নিধারত 
করে গেছে যে, মানবমস্তিষ্ককে ব্ুন্ধজ্ঞানলাভের জন্য যথোচিতভাবে উপযোগণ 
করে তুলতে গেলে মানবের দশলক্ষ বৎসরের ম্বাভাবক আর নীরোগ বিবর্তনের 
প্রয়োজন । 

সাড়ে আটঘণ্টায় এক হাজারবার “ক্রিয়া”যোগের অভ্যাস করলে একাঁদনে 
যোগীর একহাজার বছরের স্বাভাবক বিবর্তনের সমান উন্নাত সাঁধত হয় ; 
আর এক বৎসরে ৩,৬৫,০০০ হাজার বংসরের বিবর্তন, আর তিন বৎসরে 
পক্য়াযোগী” সনিয়ন্রিত আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই একই ফললাভ করতে পারেন, 
যা সম্পন্ন করতে প্রকৃতির লাগে দশ লক্ষ বৎসর! অবশ্য খ.ব উচ্চস্তরের 
যোগীরা “ক্রিয়া”সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্হা অবলম্বন করতে 
পারেন। উপযুক্ত গ্‌র্র সাহাষ্যে এক্ুপ বহ্‌ যোগীরা গভীর সাধনাবলে 
তাঁদের শরীর আর মস্তিককে সেই অপাঁরমেয় শাল্তধারণের উপযোগী করে 
সত্ব গড়ে তুলেছেন। 

“পরুয়াযোগ” সাধনের প্রথম অবস্হায় সাধক দৈনিক দুইবার, চোদ্দ হতে 
আটাশবার সাধনের অভ্যাস করেন । কতকগূঁলি যোগীর ছয়, বার, চাব্বশ 
অথবা চূয়াল্লিশ বংসরের মধ্যেই মুন্তিলাভ ঘটে । পূর্ণজ্ঞানলাভের পূবেহইি ষে 
যোগার মতত্যু ঘটে, তাঁর “পক্রয়াযোগ” মাধনজানিত শুভ কর্মফল তাঁর সঙ্গেই 
যায়। আর তা তাঁর নূতন জন্মলাভে সেই অনন্তের লক্ষ্যপথে তাঁকে 
স্বাভাবিকভাবেই পাঁরচলিত করে। 

সাধারণ মানবদেহ একটা পণ্ঠাশওয়াট ইলেকট্রিক বাঁতর মত, কাজেই তা 
“পক্ুয়াযোগ"সাধনজাঁনত দশকোটওয়াটের মত অত্যধিক শত্তিধারণক্ষম হতে পারে 
না। “ক্রয়াষোগে”র নিভূ'ল সহজ সাধনপ্রণালীর নিয়ামত আর ব্লমিক অনুশীলন 
বারা মনুষ্যশরীরে দিন দিন আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধিত হয়; অবশেষে 


২৮৪ ঘোগিকথামৃত 


পরপরদ্ধের সগুণ ও সাক্রয় প্রথম প্রকাশ সেই দেহ অসীম বিশ্বশান্ত প্রকাশের 
আধার হবার উপয্ত হয়ে উঠে। 

কতকগুলি ভ্রান্ত “হাতুড়ে” গোছের লোকদের দ্বারা প্রদত্ত অবৈভ্ঞানক 
*বাসপ্রশ্বাস বন্ধের প্রণালীর সঙ্গে “ক্রিয়াযোগের” কোনই সামঞ্জস্য নাই । জোর 
করে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু পরে রাখবার চেষ্টা শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, 
অত্যন্ত অদ্বণ্তিকরও ; কিন্তু “কয়া” সাধনের প্রথম অবন্হা থেকেই সাধকের 
মনে একটা অভ্তপূর্ব শ।শ্তির অনুভূতি আর মেরুদণ্ডে নবশান্ত সপ্টারজাঁনত 
ফললাভের মত একটা অত্যন্ত আরামদায়ক অনুভূতি জন্মে । 

এই প্রাচীন যৌিকগ্রাকিয়া ম্বাসপ্র্বাসকে মানসসন্তায় রূপান্তারত করে। 
আধ্যাত্মক উন্নীতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক শ্বাসপ্রত্বাসকে মনেরই ক্রিয়া, একটা মানসিক 
ধারণা বলে জানতে পারেন- যেন স্বশ্নের শবাসপ্রম্বাস। 

মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আর তার চেতনা বা বাহ্যজ্ঞানের অবচ্হার 
তারতম্যে যে একটা গাঁণাতিক সম্বন্ধ আছে, তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে। কোন মানুষের প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সময়, যেমন কোন কটাবষয়ের 
গভীরপান্ডিত্যপূ্ণ বিতর্ক অনুধাবন করবার সময় অথবা কোন কঠিন, দুঃসাধ্য 
বা বিপচ্জনক শারীরিক ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনের সময়, তার শবাসপ্র“্বাস আপনা- 
আপনিই অতি ধারে ধীরে চলে । মনঃসংযোগের প্রগাঢত্ব ধীর দ্বাসপ্রম্বাসের 
উপর নিভ'র করে। খুব দ্রুত আর অসমান 'নিশ্বাসপ্রশ্বাস ভয়, কাম, ক্রোধ 
প্রভত ক্ষাতকর ভাবাবেগ স্চনা করে । আচ্হির বানরের শ্বাসপ্র্বাসের গাঁত 
মিনিটে ৩২ বার আর মানুষের সাধারণতঃ ১৮ বার। হাতী, কচ্ছপ, সাপ 
প্রভৃতি যাদের আয়ু খুব দীর্ঘ, তাদের শ্বাসপ্রম্বাস মানুষের চেয়েও কম । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মহানুর্ম, যারা ৩০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে 
পারে, মিনিটে কেবলমাত্র ৪ বার নিঃ*্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে। 

নিদ্রার ষে ক্লান্তি অপনোঁদনী সঞ্জীবনীশীস্ত আছে, তার কারণ মানুষ 
সামারকভাবে তার শরীর আর শ্বাসপ্রম্বাসের কথা ভুলে যায়। 'নদ্রাকালে 
মবাসপ্র“্বাস অনেক ধার গাঁততে এবং সমভাবে প্রবাহত হয়। ঘুমস্ত মানুষ 
একজন যোগীই হয়ে যায় ; প্রতিরান্রেই নিজের অজ্ঞতসারে সে নিজেকে 
দেহাত্মবোধ হতে মস্ত করবার যৌগিকপ্রাকুয়া সাধন করে আর তার প্রাণশাস্ত- 
প্রবাহকে মাঁষ্তচ্কের প্রধানস্হল আর মেরুদণ্ডের ছয়াট চক্রস্হিত শান্ত-উৎসের 
সঙ্গে মালত করে। নিিতমানব এই প্রকারে নিজের অজ্জাতসারে বিশ্বশান্তর 
গ্বারা প্রাতপরত হয়, যা সকল জীবন বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয়স্হল। 

সাধনেচ্ছ ষোগা, মন্দগাড় নাদুত মানবের মত অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই 


যোঁগকথামত ২৪৫ 


একটি সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধন করেন । “ক্রিয়া”ষোগী তার শরীরকোষ- 
গাল অমর প্রাণের আলোকে পূর্ণ ক'রে তাদের আধ্যাত্বক চুক্বকধম অবস্হায় 
রাখবার জন্য প্রক্রিয়ার অনুশীলন করেন । বৈজ্ঞাঁনক উপায়ে তিনি *্বাস- 
প্র“থাসকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় করে তোলেন আর ( সাধনকালে ) তাঁকে আর 
নিদ্রা, অজ্ঞান বা মততুর নিক্ষ্িয় অবস্হায়ও প্রবেশ করতে হয় না। 

মায়া বা প্রাকীতক নিয়মের অধীন মানুষের মধ্যে তার প্র।ণশন্তিপ্রবাহ 
বহির্জগতের দিকে ধাঁবত ; এই শীস্তপ্রবাহ হীন্দরয়াবষয় গ্রহণজনিত অপব্যবহারে 
ও অবক্ষয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়। “ক্রিয়া”সাধন দ্বারা উন্ত প্রবাহের গাঁত পরিবার্তিত 
হয়ে মানাঁক প্রক্রিয়ায় অন্ত্জগতের দিকে পরিচালিত হয় এবং মের্দণ্ডস্হিত 
সুক্ষ প্রাণশাল্তর সাঁহত পুনরিশলত হয় । প্রাণশান্তর এরূপ সুদৃড়ীকরণে যোগীর 
দেহ এবং মাঁস্তক্কের কোষগল আধ্যাত্মিক অমৃতে নবজীবন লাভ করে। 

উপযুক্ত আহার, সূ্যালোক আর সসমঞ্জস চিন্তার মধ্য দিয়ে মানুষ, যা 
কেবল প্রকীতি ও তার দৈবা পাঁরকন্পনার দ্বারাই চালিত হয়--তাতে তার 
আত্মোপলাব্খ সাধন করতে লাগবে দশলক্ষ বংসর। মাম্তচ্কের গঠনের ঈষং 
পাঁরবর্তনও সাধিত করতে হলে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরের স্বাভাবিক স্বাস্হাময়্ 
জীবনযাপন আবশ্যক ; আর ব্রক্ষজ্ঞানপ্রকাশের জন্য মাস্তচ্ষের স্হান ষখোপযা্ত- 
রূপে পাঁরকার করে নিতে গেলে অন্ততঃ দশলক্ষ বংসর একাম্ত আবশ্যক । 
পকুয়াষোগী” কিন্তু অধ্যাত্বাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মের সধদ্বপালনের 
দীর্ঘ প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মস্ত করে নিতে পারেন। 

শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনের *বাসগ্রাশ্হচ্ছেদ ক'রে ক্রিয়া” জীবনকে সুদীর্ঘ 
আর জ্ঞানকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করে । যোগপ্রণালী মন আর জড়সংবন্ধ 
ইন্দয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে 'দিয়ে সাধককে তার অনন্ত-সাম্রাজ্য পুনর- 
ধিকারের জন্য মুক্ত এনে দেয়। তখন সে জানতে পারে ষে তার স্বরূপ 
জড়শরারে বা শ্বাসপ্রবাসে আব্থ নয়- যেটা মরণশীল মানবের প্রাকৃতিক শান্তর 
নিকট নাতস্বীকার- বায়ুর দাসত্বের প্রতীক ! 

শরীর ও মনের অধাশ্বর হয়ে ““ক্রিয়া”ষোগী অবশেষে তার অন্তিম শহ”* 
মৃত্যুর উপর জয়ী হয়। 





*“শোষ শত্রু যা বিন্ট হবে তা হচ্ছে মৃত্যু ।”--৯ কাঁরচ্ছায় ১৫ £ ২৯ বোইবেল)। 
পরমহংস যোগানন্দর উতক্রমণের পর তাঁর দেহের আঁবকৃতি প্রমাণ করেছে বে, (তান একজন 
পূণ 'সাঁম্প্্রাপ্ত “একিয়াযোগণ” ছিলেন । সকল মহান গুলুগণই যে মহাপ্রয়াদের পর দেহের 
আবকীত প্রদর্শন করেন তা নয়। 'হন্দুশাদ্তে বলে, এরুপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটে কোন 


২৮৬ যোগিকথামূত 


“মরণের পরে জয় হবে তুমি, মানুষে যে করে জয়, 
মরণ" একবার মারলে তখন, রবে না মরণভয় ।৮* 

“অন্ত্শন বা মৌনাবলম্বন” প্রাথশান্ততে আবম্ধ মন ও ইন্দ্িয়দের সজোরে 
পৃথক করার এক অবৈজ্ঞানিক উপায় । চিন্তাশীল মন, ঈশ্বরত্থে ফিরে যাবার 
প্রচেষ্টায় এই প্রাণশান্ত দ্বারাই হীন্দুয়গ্রাহ্য বিষয়ে বারম্বার আকৃষ্ট হয়। 
প্রাণশান্তর মধ্য 'দিয়ে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্য “ক্রিয়া”ই হচ্ছে 
আত্মজ্ঞানলাভের সবপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানক 
উপায় । রব্র্ধীবদ্যা লাভের পথে মন্হরগাঁত, আনাশ্চত, গরুরগাড়ীর মত চলার 
ব্যবস্হার জায়গায় “ক্রিয়া”কে ঠিকমত বলা যেতে পারে এরোপ্লেনের গাঁত ! 

যোগাবজ্ঞান সর্বপ্রকার মনঃসংযোগ আর ধ্যানধারণার ভুয়োদর্শনের ফলের 
উপর প্রাতগ্ঠিত। যোগের দ্বারা সাধক ইচ্ছামান্র পণচজ্ঞানোন্দ্ুয় হতে প্রাণশান্ত 
প্রত্যাহার বা তাতে সংযোগ করতে পারেন৷ ইন্ড্রিয়বোধ হতে বাচ্ছন্ন হবার এই 
শান্ত পেয়ে যোগী ইচ্ছামাত তাঁর মনকে ঈ*বরভাবে অথবা সাংসারিকভাবে য্ত 
করতে পারেন । আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণশান্তর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে 
উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা আর উন্মত্ত হীন্দুয়গ্রাহ্য ব্যাপারাঁবাশন্ট এ পার্থিব জগতে 
ফিরে আসতে হয় না। 

উন্নত ব্রয়াযোগণ”র জীবন, তীঁর প্রান্তন কর্মফলের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র 
তাঁর আত্মার নির্দেশ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। সাধক এই প্রকারে সাধারণ 
জীবনের সদসৎ আত্মপ্রধান কর্মের কুটিল ও শম্বুকগাঁতির বিবর্তন ধারা এাঁড়য়ে 
গিয়ে দ্ুতগাঁত লাভ করেন । 

এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী দ্বারা যোগী তাঁর দেহাত্ম- 
বোধের কারা থেকে মূ্ত হয়ে সর্বব্যাপিত্বের গভনীর মুক্ত্বায়ুর আম্বাদ গ্রহণ 
করেন ! এর তুলনায় প্রাকাতিক জীবনযাপন যেন দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া, আর 
তার গাঁতও অত্যন্ত মন্হর। কেবলমাত্র বিবর্তনের ধারার সাথে জীবন বেধে 
' মানুষ প্রকাতির কাছ থেকে কোন সাবধাজনক দ্ুতোন্নাতি আদায় করে নিতে 
পারে না। শরীর আর মনের নিয়ন্তরণাবিধি লঙ্ঘনের প্রমাদশন্য হয়ে জীবনযাপন 
করলেও পরামুক্তিলাভের জন্য তাকে দশলক্ষ বংসর ধরে জীবনমরণের মিছিলে 
নানাবিধ রূপ ধরে চলতে হয় । 





বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য । পরমহংস যোগানন্দজশীর ক্ষেত্রে এই “বিশেষ উদ্দেশ্যশট ছিল 
নিঃসন্দেহে প্রতীগাকে যোগের মূল্য বিশ্বাস করান। | প্রকাশকের মন্তব্য )। 
*শেক্সপয়্যার- সনেট ১৪৬ । 


ঘোগিকথামৃত ২৮৭ 


তাই যারা এই লক্ষ লক্ষ বংসরের বিবর্তনের ধারার মধ্যদিয়ে আতদীর্ঘ 
আঁনাশ্চত সাধনার পথের দিকে ক্লান্তি, ভয় আর বিশ্বাসের প্রাতি বিদ্রোহদূষ্টিতে 
তাকায়, তাদের জন্য আত্মোকর্ষসাধনের পক্ষে জীবভাব বা দেহাতবোধের হাত 
হতে মুস্ত হবার জন্য ষোগীদের এই আতিদ্রুত ফলপ্রসূ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
আর কোন পন্হা নাই। সাধারণ মানুষ, যার আত্মার কথা দূরে থাক, 
কেবলমান প্রকতির সঙ্গেও সামঞ্জস্য বা যোগ রেখে যে চলতে পারে না,-যে 
প্রকৃতির শান্ত ও স্নিগ্ধ সাম্যভাব অবহেলা করে তার পাঁরবর্তে অস্বাভাবিক 
চিত্তবৈকল্যই অনুসরণ করে চলে, তার পক্ষে এই সংখ্যার পাঁরাঁধ খুবই বার্ধত 
হয় । তার জন্য দশলক্ষ বংসরের দ্বিগুণও মুক্তলাভের পক্ষে যথেস্ট হবে কি 
না সন্দেহ । 

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ত বা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, তার দেহ 
একটি সাম্রাজ্য বিশেষ আর তা সম্রাট পরমাত্মারই অধীন এবং মেরুদন্ডে অবাস্হত 
ছয়াট চক্র অথবা জ্ঞানবেন্ড্রে প্রাতি।ষ্ঠত সহকারা রাজপ্রাতিনাধদল 'নিয়ে ব্রঙ্ধরদ্ধের 
1সংহাসনে বসে তিনি তা শাসন করছেন। এই ঈশ্বরতন্্ এক বিরাট অনুগত 
প্রজামণ্ডলীর উপর বিস্তৃত ; তার মধ্যে আছে ২৭ লক্ষ কোটি কোষ-- 
(সুনিশ্চিত আর সহজবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, যাতে করে তারা শরীরের বাদ্ধ, 
পরিবর্তন এবং তার ক্ষয় এ সব কর্তব্ই পালন করে ) আর মানুষের গড়পড়তা 
আয়ু ষাটবছরের জীবনে পাঁচকোট অধস্তন স্তরের চিন্তা, ভাবাবেগ এবং তার 
জ্ঞানরাজ্যের বোচিত্র্য, স্কষ্পাঁবব জপাত্মক বিভিন্ন অবচ্হাস্মূহ। 

পরমাত্মাসস্সাটের বিরুদ্ধে কোন আপাতদ্‌স্ট শরীর বা মাঁদ্তষ্ককোষের 
বিদ্রোহ, যা রোগ বা মানাস্ক বিশঙ্খলার্‌পে প্রকাশিত হয়,_তা এসব অনুগত 
প্রজাদের সম্রাটের প্রাতি কোন বিরুদ্ধাচরণ নয়,তা কেবল মানুষের স্বাধীন 
ইচ্ছা বা ব্যান্তস্বাতন্ত্রের, অতাঁত বা বর্তমান অপব্যবহার হতে উদ্ভ্ত-যে 
স্বাধীন ইচ্ছা ভগবান তার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে২ দিয়েছেন আর তা কখনও 
ফাঁরয়ে নেবার কজ্পনাও করেন ?ন ! 

একটা সং্কীর্ণ অহংভাবে মত্ত হয়ে মানুষ ভাবে ষে, একমাত্র সে-ই কেবল 
চিন্তা করে, ইচ্ছাপ্রকাশ করে, অনুভব করে, অন্ন পারপাক করে, নিজের চেষ্টাতেই 
প্রাণ বজায় রাখে-_-কিন্তু কখনও চিন্তা ক'রে ( সামান্যমান্র হলেই যথেষ্ট 
হয় 1) স্বীকার করে না যে তার সাধারণজীবনে সে কেবলমাত্র তার প্রান্তন কর্ম 
আর প্রকাত বা পাঁরপার্িক অবচ্হার দাস-_-তাদের হাতে কাম্ঠপযত্বলিকামান্র | 
প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া-প্রীতাক্রিয়া, অনুভ্াীত, ভাবধারা, 
মানীসকগঁতি আর অভ্যাস সবই অতাঁত কারণে সাঁমিত-_তা সে এজন্মেরই হোক 
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বা পরজদ্মের হোক । এসব প্রভাবের বহু বহু উধ্র্বে অবচ্হিত তার 
রাজোচিত আত্মা! নশ্বরসত্য আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে “ক্রিয়া”যোগণী 
সকল মায়ামোহ পাঁরহার করে মৃস্তোত্বায় পাঁরণত হন। সকল শাস্মেই বলে যে 
মানুষ ক্ষণভঙ্গুর দেহমাত যে তা নয়, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত আত্মা ; আর এই 
“ক্রিয়া"সাধনেই এমন একাটি প্রণালী পায়, যাতে সে শাস্তীয় সত্য প্রমাণ 
করে দেয় । 

শঞ্করাচার্য তাঁর সুবিখ্যাত “বৈরাগ্যশতকে” লিখে গেছেন, “জীবাত্মা ও 
পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মালে বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞান নাশ করতে 
পারে না, কেবল আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করতে পারে। 
পারপ্রশ্ন ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। “আমকে? 'নাখল বিশ্বের উৎপাত্ত 
কিরপে ? কে এর সৃষ্টিকর্তা? এর আধিভৌতিক কারণ কি? এইগ্লই 
হচ্ছে প্রশ্নোল্পেখিত বিষয় ।৮ 

শুধু বৃদ্ধিতে এরুপ সব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না--তাই খাষরা 
আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমাধানের উপায়ের জন্য যোগ উদ্ভাবন করে গেছেন। 

প্রকৃত যোগীরা তাদের সকল প্রকার মনন, ইচ্ছা আর দেহকামনাজাত সকল 
প্রকার অনুভূতির সঙ্গে মিথ্যা একাত্মবোধ সযত্বে পারহার করে মের্দশ্ডস্হত 
চক্রসমূহের অতাসীন্ডরয়জ্ঞানশান্তর সাঁহত মনকে সংযুন্ত করে ঈ'বরকম্পিত এ 
জগতে বাস করেন, অতীতের কোন প্রেরণাবশতঃও নয় বা মানব প্রবাতিজাত 
নূতন কোন প্রজ্ঞাহীনতার জন্যও নয়। এরূপ যোগীরাই তাঁদের চর্ম 
আকাক্ষার পূর্ণতা লাভ করে সেই অসাম অনন্ত ত্রজ্ষানন্দের পরম আহয়ে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হন। 

সংসম্বদ্ধ প্রণালীতে যোগসাধনের নিশ্চিত ফললাভের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃফ 
শ্্ীমন্ভগবদগীতার যন্ঠ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে নিষ্ঠাবান যোগীর বিষন্ন 
নিম্নালাখতভাবে উল্লেখ করে গেছেন, _তত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেন্ঠ এবং কার্মগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । অতএব 
হে অজ্ন ! তুমি যোগী হও ।৮* 


*আধ্নকু বিজ্ঞান শরশর আর মনের উপর মবাসহণনতার অসাধারণ নিরাময়কারশী ও 
পুনরুজ্জীবক ফলের বিষয় আবৎ্কার করতে শুরু করেছে । নিউ ইয়রাস্হত কলেজ অফ 
ফাঁজীসয়ঞস এস্ড সাজন্স-এর ডাঃ আযালভান এল ব্যারাক একাঁট স্হানয় *বাসবল্ম বিরাম 
চাীকংসার উদ্ভাবন করেছেন যাতে বহু ক্ষয়রোগণ স্বাস্হ্য লাভ করেছে । সমপ্রেষ কক্ষেয 
ব্যবহারে রোগণী *বাসপ্র্বাস বধ করতে পারে । ১৯৪৭ সালের ৯া ফে্ুয়ার। 'নিউইয়ক" 
টাইমংসে ডঃ ব্যারাকের নিম্নালাখত.উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয় ৪-- 
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ক্রিয়াযোগই হচ্ছে সেই আসল “আঁগ্নযজ্ঞ”, ভগবষ্গীতায় যার বিষয় 
উচ্ছবাসতভাবে প্রশংসা করা হয়েছে । যোগী সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের অশ্নিষজ্ঞে তার যা কিছু পার্থিব 
বাসনাকামনা সব আহৃতি প্রদান করেন । এই হচ্ছে প্রকৃত যৌগিক অব্নিষজ্ঞ, 
যাতে করে অতাঁত ও বর্তমান কামনাবাসনা সকল ঈশ্বরপ্রেমের আঁশ্নতে 
যজ্ঞোপকরণরুপে ভস্মসাৎ করা হয় । সেই “চরম শিখা” মানবের সকল প্রকার 
ভ্রাম্তিপ্রমাদের আহত গ্রহণ করেন- আর মানব সর্বপ্রকার রেদ হতে মুক্ত হয়। 
তার কর্মের কক্ষালাস্হিসকল কামনাবাসনার মেদ-মাংসমূস্ত হয়ে জ্ঞানসূর্ষের 
[িশৃধ্ধকারী কিরণের তেজে শুচিশভ্র হয়ে, মানুষ বা তার সৃষ্টিকতাঁ উভয়েরই 
কাছে 'নদেষি থেকে অবশেষে একেবারে পাঁরশহদ্ধ হয় । 


“কেচ্দুশয় তাঁন্ম্কা-্তল্ত্রে বাসের বিরাতির ফল অতাঁব আগ্রহোদ্দীপক | হস্তপদাদির 
এচ্ছক পেশণসকল সঞ্চালনের বেগ অদ্তৃতভাবে কমে যায়। রোগী তর বক্ষে হাতনানেড়ে 
বা অবস্হানের কোন পারবর্তন না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকতে পারে । এ্রাচ্ছক 
দবাসপ্র*্বাস যখন বন্ধ হয় তখন ধূমপানেচ্ছাও অন্তত হয়,এমন কি তাদের মধ্যেও, 
যারা দৌনক দস্প্যাকেট করে সিগারেট খেতে অভ্যন্ত । বহু উপলক্ষে) এই বিরাম এরূপ 
ধরণের হয় যে তার কোন আমোদপ্রমোদের প্রয়োজন হয় না।” ১১৫১ সালে ডাঃ ব্যারাক 
এই 'চাকংসার উপকারিতা প্রকাশ্যে সমর্থন করে বলেছিলেন যে, “শন; যে ফসফসকেই 
বশ্রাম দেয় তা নয়, সমস্ত শরীরটাকেও এবং আপাতদৃষ্টিতে মনকেও বিশ্রাম দেয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হতাঁপশ্ডেরও কাজ এক তৃতীয়াংশ কমে যায় । আমাদের 
রোগণদের উদ্বেগ কমে যায়, কেউই বিরান্ত বোধ করে না ।” 

এই সব ঘটনা হতে লোক বুঝতে পারে যে, চাণল্য প্রকাশের কোন মানাঁসক বা শারীরিক 
বেগাঁবহণন হয়ে যোগীর দি করে দপর্ঘকাল ধরে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে । কেবল 
মাত এই রকম শান্ভ নীরবতার মধ্য 'দিয়েই জাণবাত্মা পরমাত্মার প্রত্যাবর্তনের পথের সম্ান 
পায় । ভবাসহধনতার কতকগুলি উপকারিতা লাভ করতে গেলে বঁদও সাধারণ লোকেদের 
সমপ্রেষ কক্ষে অবশ্যই থাকতে হয়, যোগণীর কিন্তু শরীর ও মনে এবং আত্মবোধের পুরহ্কার 
লাভ করতে গেলে 'পরুয়াযোগের” প্রণালণ ছাড়া আর কছবরই দরকার করে না। 
১৯ 


২৭শ পরিচ্ছেদ 
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গর্দেব একাঁদন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, “সংগঠন কাজে তোমার বিরাগ 
কেন ৮ শুনে চমকে উঠলুম । সত্যই সে সময়ে আমার ব্যন্তগত বিশ্বাস 
ছিল যে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু “ভীমরুলের চাক ।৮ | 

বললুম, “এসব কাজে কোন লাভ নেই গুরুদেব । নেতারা কিছু করুক 
আর নাই করুক--তাদের সমালোচনা হবেই !” 

কঠিনদূষ্টির সঙ্গে গুরুদেব উত্তর করলেন, “স্বর্গের সুধা কি তুমি সবটা 
একলাই খেতে চাও নাকি ? যাঁদ না দয়ার অবতার সদগুরুগণ অপরকে তাঁদের 
জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে তুমি বা আর কেউ কখন 'কি যোগের 
দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করতে পারতে 2 তারপর তিনি বললেন, “ভগবান 
হচ্ছেন মধু, আর তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধুচকরু ; অতএব দুটোরই 
প্রয়োজন আছে। অবশ্য পর্মাত্মার সংস্পর্শবিহীন বাহ্যিক কোন আকার 
1নরর৫থক, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্ম অমৃতপূর্ণ কর্মমুখর মধুচক্র সৃষ্টি করার 
উদ্যোগ করবে না কেন ?” 

তাঁর উপদেশ আমার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুললে । বাইরে 
কোন উত্তর না 'দিলেও আমার মনে এক দঢ়ুসগ্ক্পের উদয় হল। গুর্পদতলে 
বসে যে মুক্ত সত্যের শিক্ষালাভ করেছি--তা আমার ক্ষমতায় যতদূর সঞ্ভব, 
আমার সহকমরদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে উপলাব্ধ করব । প্রার্থনা 
করলুম, “ভগবান্‌, আমার ভান্ততীর্ঘে তোমারই প্রেম যেন 'চিরউদ্জবল থাকে আর 
আম যেন তোমার প্রেম সকলের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি ।৮ 

সন্যাস গ্রহণ করবার পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে শ্রীষুক্কেশ্বর ারিজী একটি 
অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেছিলেন । 

তিনি বলোছলেন, “দেখ, বৃদ্ধ বয়সে তোমার একটি স্ত্রীর সাহচর্ষের 
প্রয়োজন কত বেশী বোধ করতে হবে, তা জান ? আচ্ছা, তোমার 'কি মনে হয় 
না যে, গৃহস্হব্যন্ত ম্ত্রীপত্রের ভরণপোষণরূপ কর্তব্যে নিরত থেকে ভগ্গবানের 
চক্ষে পণ্য কাজই করেন ?” 

সভয়ে আম প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলুম, “গুরুদেব, আপনি জানেন যে 
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এ জীবনে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেই পর্াত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া, 
বিয়েটিয়ে করা নয় ।” 

গুরুদেব এত উচ্ছ্বাঁসত হয়ে হেসে উঠলেন যে তখন আমি বুঝতে পারলুম 
যে, তিনি আমার বি“বাসের গভনরতা পরীক্ষা করবার জন্যই মম্তব্যাট করেছেন, 
আর কিছু নয় । 

তারপর তান ধারে ধীরে বললেন, “স্মরণ রেখো যে, কেউ যদি তার 
সাংসারিক কর্তব্য পাঁরহার করে, তাহলে তার সমর্থনে তাকে আরও বৃহত্তর 
পাঁরবারের কেন রকম দায়ত্ব গ্রহণ করতে হয় ।৮ 

বালকদের জন্য উপয্ত শিক্ষার আদর্শ আমার মনে সবর্দাই জাগ্রত ছিল । 
সাধারণ শিক্ষা, ঘার লক্ষ্য কেবল শরীর আর ব্খদ্ধবৃত্তির উৎকর্ষসাধন, তার 
(িষময় ফল আম স্পষ্টই দেখোঁছলুম । গতানুগাঁতিক শিক্ষাপদ্ধাততে, নৌতক 
ও আধ্যাত্মিক মূল্য, যার অভাবে কোন লোকই প্রকৃত সুখের কাছে অগ্রসর হতে 
পারে না, তার প্রয়োজন এখনও রয়েছে । মনে মনে স্হির করলুম যে এমন 
একটি বিদ্যালয় গ্হাপন করব, যাতে সূকুমারমতি বালকগণ পর্ণ মানবত্তের 
আদর্শে গাঠত হতে পারে। সেই 'দিকে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হল বাংলার 
এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, 'ডাহকায়, সাতাঁটমাত্র ছেলে নিয়ে কাজ আরম্ভ 
করা। 

বছরখানেক পরে, ১৯১৮ সালে, কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ 
নন্দী মহাশয়ের বদান্যতায় আমার দ্লুতবর্ধনশীল ছান্রদলাটকে রাঁচিতে 
চ্হানান্তাঁরত করা হল । কলকাতা হতে প্রায় দুশ মাইল দুরে বিহারের এই 
সহরাটি অত্যন্ত স্বাস্াপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত । রাঁচিতে কাঁশম- 
বাজারের রাজপ্রাসাদকে নূতন বিদ্যালয়ের প্রধানকেন্দ্রে পাঁরণত ক'রে নাম দিলুম, 
“যোগদা সংসঙ্গ বর্ষসর্য* বিদ্যালয়” | 

রাঁচিতে প্রার্থামক আর উচ্চ বিদ্যালয় এই উভয়বিধ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা- 
দানের কার্যক্রম প্রবর্তন করা হল । কৃষি, শিজ্প, বাণিজ্য ও বিদ্যালয়ে পঠিতব্য 
শক্ষণীয় বিষয়সমূহের পঠনপাঠনের ব্যবস্হা আছে । মুনিখাঁষদের বিদ্যাদানের 
আদর্শ ( যাঁদের অরণ্য-আশ্রম ছিল ভারতীয় তরণেদের সাংসারক ও আধ্যাত্মক 


* ভ্রদ্বচ্য--এই ব্রহ্ষচষণ বোদক চতুরাশ্রমের একাঁটি আশ্রম ; বাকী তিনাট, গাহস্হা, 
বানপ্রস্ছ ও সন্ন্যাস । জখবনে এই চারাট আশ্রমের আদর বাঁদও আধুনিক ভারতে 
1বস্তৃতভাবে অনুসৃত হয় না, তবু এর প্রাত নিষ্ঠাবান বহুলোক আছেন। এই চারটি 
আশ্রমজশীবন পাঁলত হয় ধমশনং্ঠার সঙ্গে জখবনব্যাপণ গুরুর নিদেশে। রাঁচগস্হ যোগদা 
সংসঙ্গ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরো সংবাদ ৪০ পাঁরচ্ছেদে দুণ্টব্য । 
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শিক্ষাদানের প্রাচীন স্হান ) অনুসরণ করে আমি ব্যবস্হা করোছলুম যে ক্লাসের 
অধিকাংশ পড়াশুনা মুক্ত আকাশতলেই হবে । 

রাঁচি ছাদের শেখান হয় যোগ ধ্যান আর একট স্বাস্হ্য আর শারপীরক 
উন্নাতসাধনের অপূর্ব প্রণালী, “যোগদা”, যার সত্রগৃলি আমি ১৯১৬ সালে 
আবিচ্কার করেছিলুম । 

মানুষের শরীর ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতন উপলাব্ধ করে মনে মনে 
যুস্তবলে স্হির করলুম যে, এতে মানুষের ইচ্ছাশাস্তর প্রত্যক্ষ মাধ্যমে শাস্তি 
পুনঃসপ্ঠারত করা যেতে পারে। “ইচ্ছা” ব্যতীত কোন প্রকার কা করাই 
যখন সম্ভবপর নয়, তখন মানুষ এই “আদ্যাশান্ত” ইচ্ছার সাহায্য নিয়ে, 
হাঙ্গামাজনক বন্মপাঁতি বা কোন রকম যাশ্বিকব্যায়ামের সাহাষ্য ব্যাতিরেকেই 
শরীরতন্তুগলিতে আবার নূতন শস্তি সণ্চার করতে পারে । সরল “যোগদা” 
প্রণালী দ্বারা মহাশ্ন্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সজ্গানে আর সদাসদ্য প্রাণশন্তি 
( সুষুমনা শীর্ধক কেন্দ্রে অবাস্হত ) পুনঃ সণ্জারত করে নেওয়া যেতে পারে । 

রাঁচির ছেলেদের “যোগদা” প্রণালী শিক্ষার ফল খুবই ভাল হল । তারা 
প্রাণশান্তকে শরীরের একস্হান হতে অপরচ্হানে চালিত করবার আর অতাম্ত 
কঠিন আসনে সম্পূর্ণ ধারাস্হর হয়ে বসে থাকবার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করল । 
সহাগুণ আর শাস্তপ্রদর্শনের নানাবধ কৌশল তারা যা দেখিয়েছিল, তা অনেক 
শান্তমান বয়স্ক ব্যন্তরাও দেখাতে পাবেন কি না সন্দেহ । 

আমার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান বিফুচরণ ঘোষ* রাঁচি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়, 
পরে সে একজন প্রথিতযশা শরারচ্চতিত্বাবশারদ হয়ে দাঁড়ায় । সে এবং তার 
একটি ছান্র ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়ে শন্তি ও পেশী 
সঞ্ালনের দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিউ ইয়কেরি কলাম্বয়া বিশ্বাবিদ্যালয় এবং 
আমোরকা আর ইউরোপের অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্ধগণ শরীরের 
উপর মনের শীশ্তর প্রভাব দর্শনে চমতকৃত হন । 

রাঁচতে প্রথম বৎসরের শেষে প্রবেশলাভের জন্য প্রায় দুইহাজার আবেদনপন্ত্র 
এসোঁছল । কিন্তু বিদ্যালয়ে সে সময় কেবলমান্ন আবাসিক ছাদের জন্য 
বন্দোবন্ত থাকায়, একশতের বেশী আসন ছিল না। দিবাবিভাগ শন্রই 
খোলা হয় । 

ধবদ্যালয়ের শিশুদের জন্য আমায় পিতামাতা উভয়েরই স্হান গ্রহণ করতে 
* [িফুচরণ ঘোষ ১৯৭০ সালের ৯ই জ্লাই কলকাতায় গয়লোক গমন করেন । 
(প্রকাশকের মন্তব্য ) 
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হত আর সংগঠনকাজের জন্য অনেক হাঙ্গামাও পোহাতে হত। ধাশনাপ্ুস্টের 
সেই কথাগ্যাল আম প্রায়ই স্মরণ করতুম, “আম নিশ্চয় করে বলাছ, আমার 
জন্যে এবং বাইবেলের সত্যের জন্যে এমন কোন লোক নাই যে বাড়ীঘরদুয়ার, 
জাতাভাগনী, পতামাতা, অথবা স্ত্রীপূত্র বা জাঁমজমা ছেড়েছে-_-সে কিন্তু 
অত্যাচার সহ্য করলে এখন, ইহকালে, ভাইভাঁগনী, মাতাপনুত্র, জামজমা শতগ্‌ণ 
ফিরে পাবে ; আর জন্মান্তরে অনন্ত জীবন পাবে 1৮৯ 

শ্রীধুক্তেশবর 'গারজী কথাগ্‌লির এইরকম ব্যাখ্যা করেন £--“ষে ভক্ত বিবাহ 
আর সংসারে প্রবেশলাভের আঁভজ্ঞতা ত্যাগ করে ক্ষুদ্রসংসার আর সংকীর্ণ 
কর্মক্ষেত্রের পাঁরবর্তে সাধারণভাবে সমাজসেবার (ইহজীবনে এখন শতগ্‌ণ 
বাড়ীঘর এবং ভাইভাগনী ) বৃহত্তর দাক্লিত্ব গ্রহণ করে, তাতে করে সে এমন 
একটা কর্মভার গ্রহণ করে, যাতে অবুঝ সংসারের অত্যাচার জড়িত থাকে বটে, 
িদ্তু এরুপ একটা বৃহত্তর ওঁদীর্ষে সাধকের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়ে 
তার এক স্বর্গীয় পুরজ্কার লাভ হয় |» 

বেঙ্গল-নাগপর রেলওয়েতে** চাকরা গ্রহণ না করার দরুণ 'পিতা মনে 
আঘাত পেয়েছিলেন বলে অনেক দিন তাঁর সাক্ষাৎ পাহীন ; একদিন তিনি 
রাঁচিতে এলেন স্নেহাশীবদি দান করবার জন্য, বললেন, “বাবা, জীবনে তুমি ষে 
পথ বেছে নিয়েছ, তা আম মেনে নিয়োছি। এই সব আনন্দোৎস্ক স্বগের 
শিশুদলের মধ্যে তোমায় দেখে আম খুবই আনান্দত । রেলের শু্ক, প্রাণহীন 
টাইমটেবল আর হিসাবপত্রের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে এখানেই তোমায় বেশী 
মানায় ; এই-ই হচ্ছে তোমার আসল উপয্দ্ত স্হান ।” ডজনখানেক ছোট ছোট 
শিশুরদল পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াঙ্ছিল ; আনন্দচণ্ল দৃষ্টিতে তাদের দৌখয়ে 
পিতা হেসে বললেন, “আমার আটাট ছিল, কিন্তু তোমার--যাক, আম বেশ 
টের পাচ্ছ 

প্রায় সত্তর িঘার [বিরাট উর্বর জমি আমাদের হাতে । ছাত্ু, শিক্ষকগণ ও 
আমি সকলে মিলে প্রাত্যাহক উদ্যানচাষ ও বাইরের কাজে বহুসময় আনন্দ 
কাটিয়োছি। আমাদের অনেকগুল 'প্রয় পোষা জীবজন্তু ছিল, তার মধ্যে 
ছিল একাঁট হারণ, ছেলেদের চোখের মণি । হরিণাঁশশহাটকে আমিও এত ভাল 
বাসতুম যে সোঁটকে আমার ঘরেই রাত্রে ঘুমোতে দিতুম । ভোরের আলো 
ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে হারণাশশুটি আমার বিছানার কাছে খুটখুট করে 
আসত, সকালবেলায় একটু আদর পাবার লোভে ! 

*মারক ১০৪ ২৯৩০ (বাইবেল )। 

*্বর্তমানে সাউথ ইস্টার্ণ রেনওয়ে । 
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একদিন আমি বাচ্ছাটিকে একটু সকাল-সকালই খাইয়ে দিলুম । একটু 
তাড়াতাড়ি ছিল রাঁচশহরের ভিতর একটা কাজে যেতে হবে। যাবার আগে 
কিন্তু ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে গেলুম যে হরিণশিশৃটিকে কেউ যেন আর 
কোন কিছু না খাওয়ায় । একটা ছেলে ছিল অত্যন্ত অবাধ্য, বাচ্ছাটাকে খুব 
খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়েছিল । সম্ধ্যাবেলা ফিরে এসে শুনলুম, অত্যন্ত 
দৃঃসংবাদ-_.আ'তীরক্ত খাওয়ানর ফলে হরিণাশিশুটি মরমর 1৮ 

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে প্রায় জীবন্মত হারণশিশুটিকে সযত্ে 
কোলে তুলে নিলুম--অবলা জীব, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, নিঝঝুম 
মেরে পড়ে রয়েছে দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল । ভগবানের কাছে সকাতরে 
প্রার্থনা জানাতে লাগলুম- অসহায় জীবটির প্রাণরক্ষার জন্য । ঘশ্টাকতক 
বাদে, বাচ্ছাটি চোখ খুললে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত দূর্বল ভাবে চলাফেরা 
করতে আরম্ভ করলে । সারা বিদ্যালয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল । 

কিন্তু সেই রান্রে পেলাম এক দার্ণ শিক্ষা-_যা আম জীবনে কখনও ভুলতে 
পারব না। রাত দুটো অবাধ হরিগাঁশশুটিকে নিয়ে বসে, তারপর ঘুমিয়ে 
পড়লুম । স্বগ্নে দোখ হারণাশশুটি আমায় বলছে,_ 

“তুমি আমায় ধরে রেখেছ কেন? দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমায় 
যেতে দাও 1৮ 

স্বগ্নেই উত্তর দিলুম, “আচ্ছা বেশ ।৮ 

তক্ষণ জেগে উঠেই চেশচয়ে উঠলুম, “ওরে ছেলেরা, হরিণবাচ্ছাটি ষে 
মারা গেল!” ছেলের দল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল । 

ঘরের কোণের দিকে তাড়াতাঁড় গেলুম, সেখানেই হরিণাঁশশনাটকে শুইয়ে 
রেখোছলুম । আমার দিকে তাকিয়ে একযার ওঠবার শেষ চেষ্টা করলে; 
তারপর মূখ থুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল, তারপরই সব শেষ। 

কর্মফল, যা প্রাণীদের ভাগ্য নিয়ম্রিত ও পারচালিত করে, সেই অন্সারে 
হারণশিশুটির জীবন অতাঁত হয়েছে এবং সে আরও উচ্চতর রূপ পাঁরগ্রহের জন্য 
প্রস্তুত । কিম্তু আমার গভীর আকর্ষণ, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলুম যে 
তা নিঃস্বার্থ নয়, আর আমার এঁকান্তিক প্রার্থনার দ্বারাই আমি তাকে এই পশু 
আকৃতির সামার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছিলৃম, যা থেকে তার আত্মা 
মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করাঁছল । হারণাশশুটির আত্মা স্বগ্নে আমায় তাকে 
মুক্তি দেবার জন্য অনুনয়বিনয় করছিল, কারণ ভালবেসে অনমতি না দিলে, হয় 
সে যাবে না বা যেতে পারবে না। যেইমান্ন রাজ হলুম অমান সে চলে গেল । 

সব শোকদ:খ দূর হল 7 নতুন করে জানল্দম যে, ঈশ্বর তাঁর সম্তানদের 
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কাছে এই চান যে তারা যা কিছু সব তাঁরই অংশ বলে যেন ভালবাসে, আর 
ভ্রাদ্তবশতঃ যেন না মনে করে যে মরণেই সব শেষ। অঞ্জলোকেরা ভাবে যে 
দুললঘ্য্য মৃত্যু-প্রাচীরের অন্তরালেই তাদের প্রিয় পাঁরজনবর্গ, আপাতদ:ম্টিতে 
যেন চিরকালের জন্য একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু অনাসন্ত, সংসার" 
বিরাগ, যে অপরকে ভগবানেরই প্রকাশ বলে ভালবাসে, সে জানে যে 
মৃত্যুতে তার প্রিয় আত্মীয়স্বজনবর্গ এন্বারক পরমানন্দে মণ্ন হবার জন্যই 
ফিরে গেছে । 

দুদু এবং সামান্য সূচনা হতে ব্ূমশঃ বার্ধত হয়ে এখন বাঁচি বিদ্যালয় এমন 
একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বিহার ও বঙ্গদেশে এখন খুবই সুপারিচিত। 
প্রান ম:নিখাষদের আদর্শে শিক্ষাপ্রদান প্রচলিত রাখায় যাঁদের আনন্দ, তাঁদের 
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়ের বহু বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়নিবহি হয় । 
মোঁদনীপুর, লক্ষমণপুর, প্রভৃতি স্হানে উন্নাতশীল শাখাবদ্যালয়স্কল স্হাঁপত 
হয়েছে । 

রাঁচি আশ্রমে একটি চাকংসা বিভাগ আছে যেখান থেকে ওষধ আর 
ডান্তারদের সাহায্য এদেশের দাঁরিদ্রব্যন্তীদগকে দেওয়া হয়। প্রাতযোগতামূলক 
খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় বেশ সুনাম অজর্ন করেছে, আর শিক্ষাঙ্ষেত্রেও 
রাঁচর বহু স্নাতক পরে বিশ্বাবদ্যালয়জীবনে প্রভূত কীতত্বেরে আঁধকারা 
হয়েছে । 

গত 'তিন দশকের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মনীষা বিদ্যালয়টি পারদর্শন 
করে একে সম্মাঁনত করেছেন । কাশীর সেই “দুই দেহধারী” সাধু স্বামী 
প্রণবানন্দ ১৯১৮ ধস্টাব্দে দিন কতকের জন্য রাঁচিতে এসৌছলেন । উন্ম্ত 
আকাশের নীচে বৃক্ষতলে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং সন্ধ্যাকালে যোগসাধনাকালীন 
ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'নিশ্চলভাবে ছোট ছোট ছেলেদের বসে থাকতে দেখে মহান: 
গুরু প্রণবানম্দজীর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল । 

1তনি বলেছিলেন, “দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে যে বালকদের উপয্যন্ত শিক্ষা 
দেবার জন্যে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। 
আমার গুরুর আশীবদি এর উপর বার্ধত হোক ৮ 

একটি ছোট ছেলে আমার পাশেই বসোছিল, ভরসা করে যোগবরকে একটা 
প্র*্নই করে বসলে । বললে,__ 

“্বামীজী, আম কি সন্াসী হব? ভগবানের জনাই কি আমার জীবন 
উৎসগ্গ করা ?” 

স্বামী প্রণবানন্দজখ যাঁদও হাসাছলেন, তবুও, তাঁর দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ, 
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যেন কোন কিছু রহসাভেদ করবার চেষ্টা করাঁছলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 
“বাছা, তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার একটি টুকটুকে বউ হবে, দেখো 1!» 
( ছেলেট বহবছর ধরে সম্যাসী হবার মতলব করবার পর্ন শেষ অবাঁধ বিয়েই 
করে ফেললে । ) 

স্বামী প্রণবানন্দ রাঁচ থেকে ফিরে গেলে তার কিছুকাল পরে আম পিতার 
সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে গেছলুম । স্বামীজী সেখানে কিছাঁদনের জন্য 
ছিলেন । কয়েক বছর আগ্গেকার স্বাম প্রণবানন্দজীর ভাঁবষ্যদ্বাণী মনে পড়ল, 
“পিরে তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে দেখা করব ।” 

পিতা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি দাঁড়য়ে উঠে সসম্মানে 
পিতাকে আলিঙ্গন করলেন! তিনি বললেন, “ভগবতীবাব্ু, আপনি নিজে কি 
কচ্ছেন? দেখছেন না আপনার ছেলে ভগবানকে পাবার জন্যে কি রকম দ্লুত 
উন্নাত করছে 2 পিতার সামনে প্রশংসার কথা শুনে লক্জায় লাল হয়ে 
উঠলুম । স্বামীজী বলতে লাগলেন, “আপনার মনে আছে তো, আমাদের 
পূজনীয় গুর«দেব কিরকম প্রায়ই বলতেন, 'বনত, বনত, বন: যায় ।** তাই 
পরুয়া'সাধন আঁবরাম করে যান, যাতে করে শীগাঁগরই ঈশ্বরসাক্ষাংকারের 
লক্ষ্যস্হলে পেতে পারেন ।” 

প্রণবানন্দজীর দেহ, আমার প্রথম কাশীদর্শনের সময় যা স্বাস্হাবান্‌ আর 
দ্‌ঢ় দেখোছলূম তা এখন সস্পম্টভাবে জরাগ্রস্ত, যাঁদও তাঁর শরীরদশা এখনও 
চমৎকার খজ,, দৃঢ় ও সবল । 

আম জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বামীজী, আচ্ছা সাঁত্য করে বলুন তো, আপ্পনি 
শরীরে বার্ধক্যের আবিভবি বুঝতে পারছেন না? শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ক আপনার ঈশ্বরানুভাতও হ্রাস পাচ্ছে না?” 

আত মধূর হেসে তিনি বললেন, “আহা প্রাণের ঠাকুর ষে আমার আরও 
কাছে এগিয়ে এসেছেন, এখন তাঁকে আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি 1” তাঁর 
পারপূর্ণ বিশ্বাস আমার মনপ্রাণ অভিভূত করে ফেললে । তারপর তিনি 
বলতে লাগলেন, “আমি এখনও দুটি পেম্সন ভোগ করছি ; একটি এখানকার 
ভগবতীবাবুর দরুণ আর একটি স্বর্গরাজ্যের !” বলে আকাশের দিকে অঙ্গীল- 





* লাহিড়ী মহাশয়ের একাট প্রন উীন্ত, যার দ্বারা তানি তাঁর শিষ্যদের ধ্যানপ্রচেক্টায় 
উৎসাহবর্ধন করতেন। আক্ষারক অর্থে এতে বোঝায়, “করতে করতে একাঁদন করা শেষ ।" 
ভাবাটর গ্বচ্ছন্দ অনুবাদ হচ্ছে, “চেষ্টা করতে করতে একদিন দেখবে যে লক্ষ্যস্হানে পেণাছে 
গেছ, ঈম্বরসঙ্গ লাভ করেছ ।” 


ঘোঁগকথামৃত ২৯৭ 


নরেশ করে এক গভীর আনন্দে মণন হয়ে পড়লেন, মুখমন্ডল এক অপরর্ব- 
দীণ্তিতে উদ্ভাসিত, আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল্ম । 

প্রণবানশ্দজীর ঘরে নানাজাতীয় গাছ আর বাঁজের প্যাকেট দেখে আম 
তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠাতে তান বললেন, “কাশী 
আম চিরকালের জন্যে পারত্যাগ করে এসৌঁছ । এখন আম হিমালয়ের পথে 
পা বাঁড়য়ে। সেখানে শিষ্যদের জন্যে আম একাঁটি আশ্রম খুলব । বাীঁজগুলো 
থেকে শাকপাতা আর গোটাকতক তাঁরতরকার হবে । আমার প্রিয়শিষ্যেরা 
খুব সহজ সরল ভাবেই জীবন ষাপন করবে- আনন্দময় ঈশবরসঙ্গলাভেই তাদের 
সময় কাটবে ; আর কিছুরই দরকার নাই ।” 

পিতা তাঁর গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে তিনি কলকাতায় ফিরবেন । 
সাধূপ্রবর উত্তর দিলেন, “আর কখনও নয় । লাহিড়ীমহাশয় আমায় বলেছিলেন 
যে এই বছরই আম আমার "প্রয় কাশী চিরকালের জন্যে পাঁরত্যাগ করে 
[হমালয়ে যাব, সেখানেই দেহত্যাগ করবার জন্যে 

তাঁর কথা শুনে আমার চক্ষুদাট অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল, কিন্তু স্বামীজী আত 
প্রশান্ত মধুরহাঁস হাসলেন । তাঁকে দেখে মনে হল যেন একটি স্বর্গের শিশু 
জগজ্জননীর অভয়ক্রোড়ে পরন নিভভরতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। 
শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকশান্ততে পূর্ণশন্তিমান যোগিবরের দেহে বার্ধক্ভাবের কোন 
রেখাপাতই হয় নি। তান অবশ্য শরীরকে ইচ্ছামা্র নবভাবে গাঁঠিত করে 
তুলতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি কখন জরার আক্রমণ প্রাতিহত করার 
চেষ্টা করেন না, বরং তান এই জড়ভূমিতে তাঁর কর্মক্ষয় হতে 'দয়েই চলেন । 
শরীরটা তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যেন তাঁর এই জরাগ্রস্ত দেহেই সব 
কর্মক্ষয় হয়ে যায়, যাতে করে নব্জন্মে আর তাঁকে যেন দেহে কোন কর্মফল 
ভোগ করতে না হয়। 

মাসকতক বাদে একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাম সনন্দন-- 
প্রণবানন্দজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য । 

উচ্ছবাঁসত ক্রন্দনের মাঝে সনন্দন বলতে শুরু করলে, “আমার পজনাঁয় 
গুরুদেব আর নাই, তিনি দেহরক্ষা করেছেন । হাঁষীকেশের কাছে একটি আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সযত্বে শিক্ষা দিচ্ছিলেন । যখন আমরা বেশ ভাল করে 
গুছিয়ে বসে তাঁর সঙ্গলাভে বেশ দ্রুত আধ্যাত্মক উল্নাতিলাভ করছি, তখন "তানি 
একাঁদন প্রস্তাব করলেন যে হাষীকেশের অনেক লোককে খাওয়াতে হবে। 
জজ্ঞাসা করলুম-_এত লোককে খাওয়ান কেন ; বললেন, এই আমার শেষ 
উৎসবপালন । তাঁর কথার সম্পর্ণ অর্থ তখন আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। 


স0 


২৯৮ যোগকথামৃত 


“প্রণবানন্দজী বিরাট রম্ধনব্যাপারের সব আয়োজনে স্বহস্তে সাহায্য 
করোছলেন । প্রায় দুইহাজার লোকের সেবা করান হয়েছিল । ভাশ্ডারার 
পর তান একটা উচু পাটাতনের উপর বসে পরমাত্মা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত 
হদয়গ্রাহণী আর ভাবপর্ণে উপদেশ দিলেন । সেই উশ্চু পাটাতনের উপর তখন 
আমি তাঁর পাশেই বসোঁছলুম । বলা শেষ হলে তান হাজার হাজার লোকের 
সামনে আমার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বললেন, 'সনন্দন প্রস্তুত 
হও,-আম দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি ।, 

“বাকশন্তি লোপ পেয়ে গেল ; কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর আমি চিৎকার 
করে বলে উঠলুম, “গুরুদেব, করবেন না, করবেন না, দোহাই আপনার আপান 
এ কাজ করবেন না। সমবেত জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক, সাগ্রহে আমাদের 
মুখের দিকে তাকিয়ে, ভাবতে লাগল আমার কথাগ.লির কি অর্থ হতে পারে। 
গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর 
ইতিমধ্যেই অনন্তের দিকে নিবদ্ধ ! 

তিনি বললেন, “দেখ, স্বার্থপর হয়ো না আর আমার জন্যে দুঃখও কোরো 
না। তোমাদের সকলেরই জন্যে তো এতাঁদন ধরে হাসিমুখে খাটলুম, এখন 
আনন্দ কর ; আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও যাতে আম সেই পরমানন্দময় 
প্রয়তমের শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় পাই ৮ তারপর অর্ধস্ফূটন্বরে 
প্রণবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'শীগাঁগরই আবার আমি জন্ম নিচ্ছ। অন্রপ 
[কিছুকাল পরমানন্দ ভোগ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসাঁছ বাবাজীর* সঙ্গে 
মিলিত হতে । কবে আর কোথায় নতুনদেহে আমার আত্মা এসে জন্মগ্রহণ করছে 
তা তোমরা শীগাঁগরই জানতে পারবে ॥ 

“আবার 'তিনি চিৎকার করে বললেন, “সমদ্দন, এই দেখ, দ্বিতীয় ক্রিয়াবলে 
আমি এ নণ্বরদেহ ত্যাগ করলুম 1, 

“তান আমাদের সম্মুখে জনসমূদ্রের মুখের দিকে একবার তাকালেন, 
তারপর সকলকে আশাবাদ করলেন। এরপর কটস্হে দ'ণ্টিসংলগ্ন করে 
[তান চির নিশ্চল হয়ে পড়লেন। 'বাস্মত জনতা যখন ভাবাছল যে তিনি 
পরমানন্দময় সমাধিতে মণ্ন হয়েছেন, তখন কিম্তু তাঁর আত্মা এই রন্তমাংসের দেহ 
পরিত্যাগ করে পর্মা্মার অখণ্ড উদার িল্ততির মাঝে মিলিয়ে গিয়েছে ! 
পন্মাসনে উপবিষ্ট তাঁর জড়দেহ শিষ্যরা স্পর্শ করে দেখল যে তাতে আর 





ক্লাহড়ী মহাশয়ের গ:রুস্পএখনও তান জাত আছেন। (৩৩শ পারচ্ছেদ 
ঘুষ্টব্য )। 


ঘোগিকথামৃত ২৯৯ 


শরীরের উত্তাপ নাই । মরণের অকরুণ স্পর্শে কেবল একটি 'হমশঈতল কঠিন 
দেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। আর প্রাণপাখী অমৃতের কুলের দিকে পাখা 
মেলেছে। 

সনন্দন তার বর্ণনা শেষ করতে আমি ভাব্লুম, “ দুইদেহধারী সাধু'জীর 
জাঁবনেমরণে দুদিকেই নাটকীয় ভাব ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “প্রণবানন্দজী আবার কোথায় জন্ম নেবেন ? 
সনন্দন উত্তর করলে, “সে একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা, বলা বারণ ; কাউকে 
আমি তা এখন বলতে পারব না। আপাঁন বোধ হয় অন্য কোন উপায়ে তা 
জানতে পারবেন 1” 

বহুবৎসর পরে আমি স্বামন কেশবানন্দজী1 মহারাজের কাছ থেকে জানতে 
পেরেছিলুম যে, প্রণবানন্দজী তাঁর নবকলেবরে জন্মগ্রহণ করবার কয়েক বছর 
বাদে হিমালয়ে বদরীনারায়ণে গিয়ে মহাযোগী বাবাজীর সাধুসন্তাঁদগের দলে 
যোগদান করেছিলেন । 


+কেশবানদ্দজণর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ৪২শ পারিচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে । 


২৮শ পরিচ্ছেদ 


কাশীর পুনর্জন্ম ও আঁবহ্কার 


তখন আম রাঁচিতে । মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে এখানে ওখানে 
প্রমোদভ্রমণে বেরোনো হয় । সৌঁদিন মাইলআম্টেক দরে এক পাহাড়ে বেড়াতে 
গোছ, ছেলেদের দল সঙ্গে । সামনে পুকুরের জলাঁট টলটল করছে দেখে ভার 
লোভ হয়, কিন্তু আমার মনে কি রকম একটা বিতৃষ্কা এল । আম বালাঁত 
করে জল তুলে তাইতে স্নান করতে লাগল্‌ম । ছেলেদের সাবধান করে দিলুম, 
“দেখ, তোমরা কেউ জলে নেম না, বালাঁতি করে জল তুলে তাইতে সবাই 
স্লান কর ।৮ 

আমার কাছাকাছি যে দলটা ছিল তারা আমার দেখাদৌখ বালাত করেই 
জল তুলে স্নান করা আরুভ করে 'দিলে ; কতকগুলো ছেলে কিন্তু ঠান্ডা জলের 
লোভ আর সামলাতে পারলে না। জলে গিয়ে ঝাঁপয়ে পড়ল। জলে পা 
দিতে না দিতেই বড় বড় জলঢোঁড়া সাপ সব তাদের চারধারে 'কিলাবল করে 
বেড়াতে লাগল । ছেলেগুলো তো ভয়ে চে*টয়েই আঁন্হর। যে রকম 
ভাবে হুড়মুড় করে জলাছটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল, তা দেখে হাঁসি 
সামলান দায় । 

জায়গাটায় পেশছে আমাদের চাঁড়ভাঁতির আয়োজন হয়েছিল । খাওয়া- 
দাওয়া শেষ হলে আমি একটি গাছতলায় বসলুম, ছেলেরা চারাঁদকে ঘিরে । 
আমায় একটু ভাবাবেগগোছের দেখে তারা প্রম্নের উপর প্রদ্ন করতে লাগল । 

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, “দ্বামীজী, বলুন না, আম এই সন্ন্যাসের 
পথে তো বরাবর আপনার সঙ্গে থাকতে পারব 2 উত্বর দিলুম, “উ“হু* না, 
তোমায় জোর করে বাড়ীতে ধরে নিয়ে বাবে, তারপরে তোমার 'বিম্নেও হবে 1» 

কিছৃতেই তারা বশ্বাস হল না। দারুণ আপাতত জানিয়ে বললে, “মরি 
যদি তবেই আমায় বাড়া নিয়ে যেতে পারবে, তার আগে আর নয় 1» (কিন্তু 
মাসকয়েকের ভিতরেই তার পিতামাতা এসে তার অশ্রুসজল আপাক্তিতে কোন 
কর্ণপাত না করেই তাকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল আর বছরকতক বাদে তার 
[বয়েও হল । ) 

এইরকম নানাপ্রশ্নের উতর দিতে দিতে কাশ? বলে একাট ছেলে আমায় 
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প্রশ্ন করে বসল । ছেলোটর বয়স বছর বার, ভারি বুদ্ধিমান ছাত্র আর সবাই 
তাকে ভালবাসে । 

জিজ্ঞাসা করলে, “স্বামীজ, আমার কপালে কি হবে ?”" 

কে যেন জোর করেই উত্তরটা আমার মুখ থেকে বার করালে, “তোমার 
শীগগিরই মৃত্যু ঘটবে 1” 

এই হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার আর উপস্হিত সকলেরই মনে 
গভীর আঘাত আর দুঃখ উপস্হিত হল । মনে মনে নিজেকে ঠোঁটকাটা বলে 
[তর্কার করে নীরব হয়ে বসে রইলুম-আর কারও উত্তর দেব না স্হির 
করলুম । 

বিদ্যালয়ে ?ফরে আসবার পর কাশী আমার ঘরে দেখা করতে এল। 
কুম্দনাবিজড়িতস্বরে বললে, “যাঁদ আম মার তা হলে বলুন স্বামীজ? যে, 
আমার পুনর্জন্ম হলে আপনি আমায় খ*জে বার করবেন আর আবার আমায় 
আধ্যাত্মক পথে নিয়ে আসবেন 2” 

এই কঠিন গু ভবিষ্যৎ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেও কিন্তু 
মনে কষ্ট হল । তারপর কয়েকহঞ্তা ধরে কাশী আমায় অন্বরতই পণড়াপীড় 
করতে লাগল । তার অত্যন্ত ভয়ন্র'ত ভাব দেখে কি আর কার, শেষ পধন্তি 
তাকে আমায় আশ্বাসই দিতে হল । প্রতিশ্রাত দিল.ম, “আচ্ছা বেশ, দয়াময় 
ভগবান যাঁদ তাঁর সাহায্য দেন, তাহলে অবশ্যই তোমায় খশুজে বার করবার 
চেস্টা করব ।৮ 

গ্রীষ্মের ছ:1টতে অল্প 'কিছহদনের জন্য বোঁরয়ে পড়লুম । বাশকে সঙ্গে 
নিতে পারব না বলে আফশোষ হলে, যাবার আগে ভাই আমি তাকে আমার ঘরে 
ডাঁকিয়ে বিশেষ করে উপদেশ 'দিলুম যে ঘতই পাঁড়াপীড় হোক না কেন, সে 
যেন বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার ভিতরেই থাকে, বাইরে কোথাও যেন 
না যায় । কেন জানি না মনে হল যে, যাঁদ সে বাড়ীতে না যায়, তাহলে সে 
হয়ত আসন্ন বিপদের হাত এড়াতে পারে। 

আমি চলে আসতে না আসতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে 'গয়ে হাজর হলেন। 
পনরাঁদন ধরে তাঁর চেষ্টা চলল কাশীর মন ভাঙাতে । কেবলই বোঝাতে 
লাগলেন ষে, কাশী যাঁদ মাত্র 'দিনচারেকের জন্য তার মাকে একবার দেখতে 
কলকাতায় যায়, ব্যস্‌--তাহলেই সে ফিরে আসতে পারবে আর সেখানে তাকে 
থাকতে হবে না। 

কাশীও দূঢ়ভাবে সব অস্বীকার করে যেতে লাগল, কিছুতেই আর রাজী 
হয় না। আর কোন উপায় না দেখে কাশীর বাবা শেষে বললেন যে, তিনি 
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পুলিশের সাহায্যে ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন। এইরকম ভয় 
দেখানতে কাশী অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল । এই ভেবে সেভয়পেলেষে, 
হয়ত এই রকম ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কোন রকম দুনমি হবে আর একটা অধথা 
অন্যায় হৈ চৈ শুর হয়ে যাবে, যা হতে 'দিতে সে একান্ত আনচ্ছুক। কাজেই 
যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায়ই রইল না। 

দিনকতক বাদেই রাঁচতে গফরলুম । যখন শুনলুম ষে কাশীকে কি 
ভাবে টেনে নিয়ে ধাওয়া হয়েছে, তখনই ছুটলুম কলকাতার ট্রেন ধরতে । 
কলকাতায় নেমে একটা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়ী বখন হাওড়ার 
পোলের উপর তখন দোখ যে, কাশীর বাবা আর তার অন্যান্য আত্মীয়েরা অশোচ 
ধারণ করে চলেছেন । গাড়োয়ানকে চিৎকার করে গাড়ী থামাতে বলে তাড়াতাঁড় 
গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম । হতভাগ্য দিতার দিকে শুধু কট্মট্‌ করে চেয়েই 
রইল্‌ম খানিকক্ষণ । তারপর কতকটা যেন অসঙ্গতভাবেই বলে উঠলুম, “খুনী 
মশাই, আমার বাছাকে আপাঁনই খুন করে ফেলেছেন, আর কেউ নয় 1, 

কাশীকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে আসাতে যে কি পরিমাণ অন্যায় 
করোছলেন তা তার পিতা হীতমধ্যে বেশ দারুণই উপলব্ধি করতে পেরোছলেন। 
যে সামান্য কয়াদন কাশী সেখানে ছিল, তারই মধ্যে কাশী দূষিত খাদ্য গ্রহণ 
করে কলেরায় আক্লান্ত হয়, তারপরেই মারা যায় ! 

কাশীর উপর আমার যে ভালবাসার টান ছিল আর তার মৃত্যুর পর তাকে 
খাজে বার করবার যে আমার প্রাতশ্রুতি ছিল, তা 'দবারাব্র মনকে তোলপাড় 
করতে লাগল ।॥ যেখানেই যাই না কেন তার মুখটি চোখের সামনে ভাসতে 
থকে। আমার পরলোকগতা জননীর জন্য যে রকম খোঁজাখশাজ শুরু 
করোছলুম সেই রকমই খোঁজাখ'াঁজ শুন্য করলুম কাশীর জন্য ; এও একটা 
খুব স্মরণীয় ব্যাপার । 

মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান আমায় ষে বিচারশস্তি 'দিয়েছেন, তাই আমি 
এখন কাজে লাগাব আর আমার যা কিছ শান্ত আছে তার চডড়ান্ত প্রয়োগ করব 
সেই সব সঙ্গম 'বাধানয়ম আঁবদ্কার করতে, যাতে করে আম জানতে পার সে 
তার সক্ষমদেহে কোথায় এখন অবস্হান করছে । আমি জানতে পেরোছিলুম ষে 
তার আত্মা এখনও অপূর্ণ কামনাবাসনায় জাঁড়ত, এখনও তার পূর্ণ মুস্তিলাভ 
ঘটোন। কোথায় কোন সক্ষরস্তরে লক্ষকোটি জ্যোতিত্মান আঘত্মকদের মধ্যে 
একটা জোতিঃঁপন্ডের মত সে আজ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে! ভাবতে লাগলুম 
ক করে এত অসংখ্য আঁত্বক জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝখান থেকে তাকে খখজে বার 
করে তার সঙ্গে সংযোগস্হাপন করব । 
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একটি গুপ্ত যৌগিক প্রাকুয়া অবলম্বন করে আম দুই ভ্রমধ্স্হ কটেস্হের 
ভিতর দিয়ে কাশীর আত্মার কাছে আমার ভালবাসার আহব্ন প্রেরণ করতে 
লাগলুম । আকাশে টাঙান বেতারের তারের মত দুটো হাত আর আঙলগুলো 
আকাশের 'দিকে তুলে আম প্রায়ই চাঁরাঁদকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম, যে দিকে সে 
গভস্হ ভ্রুণের মধ্যে পুনরায় জম্মগ্রহণ করেছে সে দিক নির্ণয় করা যায় কি না। 
আশা হল যে অন্তরের রোডওর ভিতর গভীর মনঃসংযোগবলে আম তার কাছ 
থেকে প্রত্যুত্তর পাব ।* 

স্বতঃস্ফূর্ত একটা অনুভূতি এল যে কাশী শীগাগরই এ পাঁথবীতে ফিরে 
আসবে আর আমি যাঁদ আবরত আমার আহবান তার কাছে পাঠাই, তাহলে তার 
আত্মা শশগাঁগর তার উত্তর দেবেই । আমি জানতুম যে কাশণর দ্বারা প্রোরিত 
সামান্যতম কম্পনবেগও আমার আঙুল, হাত, মেরুদণ্ড আর ম্নায়-মন্ডলণর 
দ্বারা নিশ্চয়ই অনুভূত হবে । 

কাশীর মৃত্যুর পর অদম্য উৎসাহে আমি যৌগিকগ্রাক্রয়া মাস্ছয়েক ধরে 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস করে যেতে লাগলুম । জনকতক বন্ধুবাম্ধব নিয়ে 
বৌবাজারে রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভ্যাসমত একবার হাত 
তুলল্দম । এই প্রথমবার তার উত্তর পেলুম। ঠিক যেন একটা বৈদয্যাতিক 
তরঙ্গ আমার আঙুল আর হাতের তাল, বেয়ে নেমে আসছে টের পেয়ে শরার 
রোমা্চিত হয়ে উঠল । এই তরঙ্গগুলো যেন গাঢ় সংবদ্ধ হয়ে আমার জ্ঞানের 
গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কেবলমাত্র একটা প্রবল চিন্তারূপেই আমার 
অন্তরের মধ্যে আঁবরত ধ্বানত হতে লাগল, “আমি কাশী, আম কাশী, আমার 
কাছে আসুন ।” 

আমার হাদয় রোডিওতে মনঃসংযোগ করাতে এ চিন্তাটি যেন তখন প্রায় 
স্পন্টরূপেই শোনা যেতে লাগল । বারম্বার আমি কাশীর ডাক শুনতে পেলুম, 
অন্ভুত তার সেই ঈষৎ ভাঙ্গাগলায় ** চুপচুপি ম্বরে। নাঃ, এ কাশীই ত 


*যোগণরা অবগত আছেন যে ইচ্ছাশান্ত, দুই ভ্রুর মধ্যাস্হত বন্দু হতে প্রক্ষেপিত হলে 
গন্তাতরঙ্গানক্ষেপক যন্তই হয়ে দাঁড়ায় । হৃদয়ে যখন কোন ভাব ধারে ধারে ঘনীভূত হয় 
তখন সে একটা মানীসক রোঁডও যন্পেরই মতন কাজ করে আর দূর বা নিকট হতে অপর 
লোকেদের সংবাদও গ্রহণ করতে পারে । টোৌলপ্যাথি বা পরাঁচতুজ্ঞানে মানুষের মনের 
চক্তাধারীর সংক্ষন »পন্দনগূলি প্রথমতঃ মহাকাশের ঈথরের সক্ষম স্পন্দন দ্বারা, তারপর তারা 
সব আরও চ্হূল পার্থ ঈথরের মধ্য দিয়ে বিদাত তরঙ্গর্‌ূপে পারগালত হয়, সেগুলি 
আবার অপরের মানসপটে চিন্তাতরঙ্গরূপে পারণত হয় । 

ঞ্কজীবাত্মা মারেই শুদ্ধ অবস্থায় সব্বদশর্ঠ । কাশীর আত্মা, কাশীর প্বজল্মের 
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বটে! আমার জনৈক সঙ্গীর হাত টেনে ধরে আনন্দে হেসে উঠে বললুম, “মনে 
হচ্ছে যেন এবার কাশীর খোঁজ পেয়োছ।» 

আমি আবার সেই রকম করে হাত তুলে ধরে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ 
করলুম । আমার বন্ধুদের আর পথচারী পাঁথকদের তা দেখে ত বড়ই মজা 
লাগল । আম এধারে ঘুরেই চলেছি । মজা হচ্ছে এই যে, যেই মাত্র আম 
কাছেরই একটা গালি “সার্পেশ্টাইন লেনের” দিকে মুখ কার, অমাঁন সেই 
বিদুযুৎম্রোত আমার আঙুল 'দয়ে বইতে আরম্ভ করে, আর অন্যাদকে মুখ 
1িরালেই সেই সুক্ষরতরঙ্গ একেবারে অন্তহির্তি হয় ! 

তখন আম বলে উঠলনুম, “ওহে, এই গাঁলর ভিতরেই একটা বাড়ীতে কোন 
মায়ের গভে কাশীর আত্মা এসে বাস করছে, এস ত দেখি 1” 

সঙ্গীরা আর আমি ত সার্পেন্টাইন লেনের দিকে এগোতে লাগল্ম ॥। সঙ্গে 
সঙ্গে আমার উত্তোলত হস্তে বৈদ্যাতিকতরঙ্গের আঘাতও প্রবলতর ও প্রস্ফুটতর 
হতে লাগল । চলতে চলতে বোধ হল যেন একটা চু্বক আমায় রাস্তার ভানধারে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেইধারের একটা বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার পা 
গেল আটকে ! অবাক হয়ে গেলুম ৷ দারুণ উত্তেজনায় নিঃ*্বাস বন্ধ, দরজায় 
ঘা দিতে লাগলূম । বুঝলুম যে আমার এই সুদীর্ঘ, আর অত্যন্ভুত সন্ধানের 
জন্য পাঁরশ্রম করা আজ সফল ও সার্থক পাঁরণৃতি লাভ করেছে । 

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিলে । জিজ্ঞাসা করতে বললে যে, মানব তার 
বাড়ীতেই আছেন। 'তান তেতলা থেকে সিশড় দিয়ে নেমে এসে হাসিমুখে 
জিন্জাসা করলেন কি চাই ? ম্বাস্কলে পড়ে গেলুম ; কি বলি তা ভেবে 
পাইনে, আমার প্রশ্ন যে একাধারে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুইই ! 

যাক্‌, ভরসা করে বলেই ফেললূম, “মশায়, কিছু যাঁদ না মনে করেন তবে 
একটা কথা জিজ্ঞাসা কাঁর দয়া করে বলবেন 'কি- আপনাসা কি একাট সম্তান 
আশা করছেন, এই ধর্দন মাস ছয়েক হল, এশ্যা 2১ * 


বালকাবস্হার সর্বপ্রকার বৌশঘ্ট্য স্মরণপথে রেখোঁছল, আর সেই অনাই আমায় পাঁরচন্ন জ্ঞাপন 
করবার জন্য তার ভাঙাগলার স্বরের অনুকরণ করা সম্ভবপর হয়োছিল । 

*জড়দেহ হতে উত্ক্রা্ত হয়ে বহু লোকের আত্মা যাঁদও &০০ হতে ১০০০ বংসর পষক্ত 
সক্ষতরজগতে অবস্থান করে, তবুও দেহ হতে দেহান্তরগ্রহণের মধ্যবত+কালের দশর্ঘতার কোন 
অপারবর্তন?য় বা নীট নিয়ম নাই । (৪৩ পারচ্ছেদ দুষ্টব্য )। জড় অথবা সক্ষনন দেহে 
অবস্থানের 'নাদ্ট কাল কমনিহযায় পূর্ব হতেই হ্থিরীকৃত হয়ে থাকে । 

মৃত্যু আর নিদ্রা, যা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে “ক্ষ মরণ" ছাড়া আর কিছু নয়, তা 
মরজগতে অবশ্যন্ডাবী আর তা অজ্ঞানাচ্ছঘ মানবকে ইচ্দিয়বোধের মায়াজাল হতে সামায়ক- 
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আমাকে গেরুয়াপরা একজন সন্াসী দেখে ভদ্রলোক সাঁবনয়ে উত্তর দিলেন, 
“আজ্ঞে হশ্যা, তাই বটে! কিন্তু দয়া করে বলুন ত, আপাঁন আমার বাড়ীর 
খবর সব জানলেন কি করে ?” 

তারপর যখন কাশীর ব্যাপার আর আমার প্রাতিশ্র্ীতির কথা সব শুনলেন, 
তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভদ্রলোক সমস্ত কথাই বিশ্বাস করলেন । 

আম তাঁকে বললুম, “আপনার একটি ছেলেই হবে । গৌরবর্ণ, চওড়া 
মুখ, কপালে উল্টান বুশট-ধর্মভাব তার খুবই প্রবল হবে ।৮ মনে মনে 
তখন 'শ্ছিরানশ্চয় হয়োছলুম যে, ছেলোট ভূমিষ্ঠ হলে কাশীর এইসব লক্ষণের 
সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকবেই । 

পরে আবার ছেলোটকে দেখতে গিয়েছিলুম । বাপ মা তার প্রজন্মের 
সেই পুরাতন নাম কাশীই রেখোছলেন। আত শৈশবেও আমার প্রিয়শিষ্য 
কাশীর সঙ্গে তার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল । শিশুটি আমায় দেখেই ততক্ষণাং 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল । পুরবজন্মের যা আকর্ষণ ছিল, তা এবার দ্বিগ্‌ণ 
জোরের সঙ্গে ফিরে এসেছে। 

বছরকয়েক বাদে, আমি আমোরিকায় থাকতে সে আমায় চিঠি 'লিখোঁছল । 
তখন সে কিশোর বালক । সম্্যাসগ্রহণে তার গভীর আগ্রহের কথা সে আমায় 
জানয়েছিল। আম তাকে হিমালয়ের এক গুরুর সন্ধান দিই 'যান সেই 
পুনজতি কাশীকে শিষ্যর্‌পে গ্রহণ করোছলেন । 


ভাবে মুন্ত করে । মানুষের পরম সন্তা আত্মা বলে সে নিদ্রা বা মহানিদ্রা অথাং মত্যুতে তার 
অশরখীরত্বের কতকগ্যাল সঞ্জশবন" স্মারক চিহ্ন পায়। 

হন্দুশাদ্মের ব্যাখ্যা অন্সারে কর্মসূনরের সাম্যসাধক নিয়ম হচ্ছে ক্রিয়া ও প্রাতক্তিয়া 
কা ও কারণ, আবাদ ও ফসল ॥ 'বিশ্বব্যাপারের (খত ) স্বনি?দট কর্মধারায় মানুষ তার 
চিন্তা আর কার্ষের দ্বারা তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে। যেকোন বি্বশান্তই সে 
স্বয়ং জ্ঞাত বা অজ্জাতসারে সঞ্টাঁলত করুক না কেন তাদের উৎপান্তচ্ছল হিসাবে বৃত্তের 
অবশাম্ভাবধ পাঁরাধরূপে সে সবই তার কাছে ফিরে আসে । “পাথবীকে যেন অঞ্কশাস্মের 
সমশকরণের মতই বোধ হয়। তাকে যেমন করেই ঘোরান যাক না কেন,সে ঠিক তার 
ভারসাম্য বজায় রাখবে । সকল রহসাই প্রকাশিত হয়, সমস্ত পাপেরই শাস্তি হয়, সব পুণ্যই 
পুরস্কৃত হয়, প্রত্যেক অন্যায়ের প্রীতাঁবধান হয়- নীরবে আর নিশ্চিতভাবে 1” ( ইমাশশনকৃত 
“কম্পেনসেসন |” ) জখীবনে অসামঞ্জস্যের পিছনে কর্মকে ন্যায়ের বধানরূপে বত'মান বিবেচনা 
করতে পারলে ঈশ্বর আর মানুষের বিরুদ্ধে আক্োশ বা বিদ্বেষ হতে মানবমন মস্ত হতে 
পারবে। রর 


২৯শ পরিচ্ছেদ 


রবধন্্নাথ ও আমার মতবাদের আলোচনা 


রাঁচ বিদ্যালয়ে ভোলানাথ নামে একটি ভার বাঁদ্ধমান বছর চৌদ্দর ছেলে 
ছিল,_-আত চমৎকার সে গাইতে পারত ॥ একাঁদন সকালে সে রবান্দ্ুনাথের 
একট গান গাইছিল। শুনে ভারি খুশী হয়ে তাকে প্রশংসা করাতে ভোলানাথ 
বললে, ““রাঁবঠাকুরের গান পাখীর কলকন্ঠে আনন্দধবনির মত ; গ্রাইলে প্রাণের 
উচ্ছদাস আপনা-আপনি স্বাভাবিকভাবে বোরয়ে পড়ে, এ তো মিদ্টি লাগবেই ।” 
বিনা অনুরোধ-উপরোধেই আবার সে গান আরম্ভ করে সুরের ম্লোতে আকাশ 
বাতাস ছেয়ে ফেললে । ছেলোট বোলপুরের “শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিল। 

ভোলানাথকে বললুম, “ছেলেবেলা থেকে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে 
আসছি। সারা বাংলা, এমন কি আঁশাক্ষত চাষাভ্ষারাও তাঁর উচ্চভাবের 
সঙ্গগতে ভার আনন্দ পায় ৮ 

ভোলাতে আমাতে গোটাকতক রাঁববাবৃর গান একসঙ্গে গাইলুম । তান 
হাজার হাজার বাংলা কাঁবতাতে সুর সংযোজনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের 
মৌন্লিক কবিতা আর সব প্রাচীন কবিতাও আছে । এসব এক একটি অপ্পর্ব 
জিনিষ, এদের তুলনা মেলা ভার । 

গানের শেষে আম বললুম, “রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার পরই তাঁর 
সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয়োছল । তাঁকে দেখতে 'গয়োছিলুম কেন জান? কারণ 
ভাঁর সাহাত্যক সমালোচকদের আকেল দেবার জন্যে তাঁর সরল সাহসোন্তি আমার 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোছল বলে”, বলেই হেসে উঠলনম । 

ঘটনাটা শোনবার জন্য ভোলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল । 

আমি শুরু করলুম, “বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রবর্তন করাতে 
সাহত্যসেবীরা তাঁর যংপরোনাস্তি নির্মম সমালোচনা আরম্ভ করলে ৷ তাঁর 
অপরাধ যে তান ব্যাকরণানির্দিষ্ট লোহার বাঁধন ভেঙে দিয়ে লেখ্য আর কথ্য 
ভাষার সংমশ্রণ ঘাটয়োছলেন । প্রচলিত সাহিত্যের গতানুগাঁতক ধারা লগ্ন 
করলেও তাঁর গানে গভীর দার্শীনকতত্ব আর 'কি গভীর ভাবময় আবেগ রয়েছে 
বল দৌখ ?” 

“একজন প্রভাবশালী সম্মলোচক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাচ্ছিল্য করে 
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“পায়রা কবির বকবকানি, তাও ছাপালে পদ্য হল- নগদ মূল্য একটাকা' বলে 
উল্লেখ করোছলেন । কিন্তু রবান্দ্ুনাথের প্রাতশোধের সুযোগও তারপরে এসে 
গেল ; গাতাঞ্জালর ইংরোঁজ অনুবাদ বার হওয়ামাত্রই সারা প্রতাঁচ্জগৎ তাঁর 
পদতলে এসে তাঁকে শ্রদ্ধার্থয নিবেদন করলে । দেখেশুনে সব সাহাত্যিক 
ধূরম্ধরের দল,-_তাঁদের মধ্যে তাঁর পূর্বেকার সমালোচকপ্রভুরাও ছিলেন, ট্রেন 
বোঝাই হয়ে ত শাম্তানকেতনে তাঁকে আঁভনন্দন জানাতে ছুটলেন । 

“রবীন্দ্রনাথ একটু ইচ্ছা করেই বিলম্ব করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
এলেন। তারপর দারুণ গভীর নীরবতার মধ্যে তাদের প্রশংসাবাদ সব শুনে 
অবশেষে তানি তাঁদেরই সমালোচনায় ব্যবহৃত আক্রমণাস্ত তাঁদের ফিরিয়ে 'দিয়ে 
বললেন, “ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এখানে আমার কাছে যে সম্মানের সৌরভ বিতরণ 
করতে এসেছেন তার সঙ্গে কিন্তু আপনাদের অতীতের ঘৃণার পাতগন্থ অত্যন্ত 
1বসদশভাবেই মিশে রয়েছে । আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে আপনাদের 
এই হঠাৎ আপ্যায়নের প্রবল ইচ্ছার উদয়ের সম্ভাব্য কোন সংযোগ আছে না কি? 
বাংলার কাব্য-সরম্বতীর পুণামান্দরে ধখন আম আমার প্রথম দীন উপচার 
শ্রদ্ধাকুস্ম নিবেদন করে আপনাদের বিরাগভাজন হয়েছিলুম, এখনও ত আমি 
সেই কাবিই রয়েছি ।, 

“খবরের কাগজে রবান্দ্রনাথের এই দার্ণ তিরকার খুব বড় বড় করেই 
ছাপা হল। চাটুবারদদের মোহমনন্ত কবিগুরুর এই স্পচ্টোস্ততে আমি অত্যন্ত 
খুশী হয়োছলুম । কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পারুয় করিয়ে দেন 
তাঁর সেক্রেটারী মিঃ সি. এফ, এপ্ড্রজ* । এগ্ড্রজ সাহেবের পারধানে সাদাসিধে 
ধূত। রবান্দ্রনাথকে এপ্ড্রজ সাহেব সশ্রদ্ধভাবে গ্রর্দেব বলে সম্বোধন 
করতেন। 

“রবীন্দুনাথ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন । তাঁর মধ্য থেকে যেন একটা 
কৃষ্টি, সৌজন্য আর শান্তিময় মাধূুর্ষের ছটা বোরয়ে এসে তীর ব্যস্তিত্বকে একটা 
অপূর্ব শ্রীমাণ্ডিত করোছিল। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে উল্লেখ করোছিলেন যে, 
আমাদের প্রাচীন ধমর্রন্হ, মহাকাব্য এবং চতুর্দশ শতকের সাহিত্যে লোকাপ্রর 
কাবি 'বিদ্যাপাঁতর পদাবলীর প্রধান প্রভাব তাঁর সাহিত্যে ছিল” । 

মন যখন এই সব স্মতির সৌরভে ভরপুর, আমি তখন গাইতে শুরু 
করলুম, রবীন্দ্ুনাথ কর্তৃক রূপাম্তারত একটি পুরান বাংলা গান, “আমার এ 
ঘরে, আপনার করে, গৃহব্দীপখানি অবালো ।” 


+ইংরেজ লেখক এবং প্রচারাবদ" এস্ডুুজ সাহেব মহাল্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধ ছিলেন। 
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বদ্যালয়প্রাঙ্গণে ভমণের সময় আবার উৎফলললহদয়ে শুরু করলুম ভোলাতে 
আর আমাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে । 

রাঁচিবিদ্যালয় গ্থাপনের প্রায় বছর দুই বাদে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 
আমন্ত্রণ পেলুম শান্তিনিকেতনে যেতে, আমাদের উভয়ের শিক্ষার আদর 
সম্বম্ধে আলোচনা করতে । খুব খুশী হয়েই গেলুম । আম যখন প্রবেশ 
কার, কবি তখন তাঁর পাঠাগারে বসোছিলেন । আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় 
যেমন মনে হয়েছিল, এবারও তেমনি মনে হল যেন সামনে বসে রয়েছে শ্রেচ্ঠ 
মানবত্বের এক অপূর্ব সুন্দর আদর্শ যা যেকোন চিন্রকরের একান্ত কাম্যবস্তু । 
দীর্ঘকেশ আর আবক্ষবিলশ্বিত শশ্রুজালে শোভিত সুগাঁঠত প্রশান্ত সৌমা 
আনন, দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদ[টতে স্বগ্নময় স্নিগ্ধকোমল দম্টি, মুখে স্বগীয় হাসি ; 
কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত, সাত্যই যেন প্রাণ কেড়ে নেয় ! সুদীর্ঘ, খজু সৌম্যদেহে 
যেন রমণীর কোমলতার সঙ্গে শিশুর আনন্দচণ্চলতা 'মাশ্রত। কোনও কাঁবর 
আদর্শভাব এই প্রিয়দর্শন প্রশান্তমূর্তির চেয়ে আধকতর উপযুক্ত রুপপারিগ্রহ 
করতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ ও আম--আমাদের উভয়ের বিদ্যালয়ের তুলনামূলক আলোচনায় 
শীঘ্রই গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লুম । উভয় স্কুলই গতানুগাঁতক ধারার 
বাইরে । অবশ্য উভয়মতের মধ্যে সাদ্‌শ্যও ছিল যথেষ্ট যেমন মুক্ত আকাশতলে 
শিক্ষাদান, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন, শিশুদের স্জনীশান্তর উন্মেষণে প্রচুর 
অবকাশ । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাহত্য ও কবিতার উপরেই বেশ 
ঝোঁক দিয়েছেন আর 'দয়েছেন গীতিবাদ্যের মধ্য দিয়ে আত্মীবকাশ, যা আমি 
ভোলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি । শান্তিনিকেতনের ছান্রেরা সাময়িক- 
ভাবে মৌনব্রত পালন করত বটে, কিন্তু কোণ 1ঝশেব যোখাশিক্ষা তাদের দেওয়া 
হত না। 

“যোগদা” প্রণালীর অভ্যাস এবং যৌগিক উপায়ে মনঃসংযোগের প্রব্রিয়াগৃলি 
যা রাঁচাবদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বর্ণনা কাব অত্যন্ত 
মনোযোগ সহকারেই শুনলেন । 

তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে বিদ্যালাভের কাহনী বর্ণনা করতে 
আরম্ভ করে হেসে বললেন, “ফিফ্ক্লাস থেকেই স্কুলে ইস্তফা দিয়ে পলায়ন 
করোছলুম 1» আমি তখনই বুঝলুম ষে, তাঁর কবিমন বিদ্যালয়ের শুচ্ক 
নয়মান্গত এবাসরোধী বদ্ধবায়ু পাঁরত্যাগ্গ করে কেন মৃস্তুপক্ষ বিহঙ্গমের মত 
কাব্যগগনে কজ্পনার পাখা বিস্তার করে উড়তে চেয়েছিল । 

“এই জন্যেই আম শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করল্ুম, ছায়াথন তরুতলে 
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আকাশের উদার সৌন্দর্য বিস্তারের নীচে”, বলেই তিনি সুন্দর একটি উপবন- 
তলে শিক্ষারত ছোট্ট একটি শিশুর দলের প্রাতি অঙ্গীল নির্দেশে করলেন। 
তারপর তিনি বলতে লাগলেন, “শিশুর স্বাভাবক পাঁরবেশ হচ্ছে ফুল আর 
পাখীর গানের মধ্যে । এর ভিতর দিয়েই সে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তার 
অন্তরের গুপ্ত এখ্বর্ সম্ভার পারপর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে । সাঁতাকারের 
শিক্ষা তো বাইরে থেকে কখনও মগজে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না; বরং এ 
এমন হওয়া উচিত যে ভিতরের অসীম জ্ঞানরাশিকে বাইরে ফুটিয়ে তুলতে এ 
যেন স্বতঃই সাহায্য করতে পারে ।” 

আম সায় দিয়ে বললুম, “সাল তাঁরখ আর হিসাবনিকাশের একঘেয়ে পথ্যে 
ছেলেদের বীরপুজার প্রেরণা আর কল্পনার আদর্শ যেন একেবারে শুকিয়ে 
যাচ্ছে ।” 

শাণ্তিনিকেতন প্রাতগ্ঠার শুরু হয় মহার্ষ' দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ; কাব 
তাই পিতার বিষয় সসম্ভ্রমে উল্লেখ করে বললেন, “বাবামশায়ই আমায় এই 
উর্বরা জমিটুকু দান করেন ; এখানে আঁতাঁথশালা আর মাঁন্দর হীতমধ্যেই তান 
তৈরী করে 'দিয়োছলেন। আম এখানে শিক্ষাদানের পরীক্ষা শুরু কার ১৯০১ 
সালে দশাট মান্র ছেলেকে নিয়ে । নোবেল প্রাইন্রের আটহাজার পাউন্ড 
টাকাটার সবটাই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণের জন্ন্য ব্যয় করা হয় ।৮ 

দেশাবখ্যাত মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে একজন অসাধারণ ব্যন্তি 
ছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনী পাঠেই জানা যায় । যৌবনে তিনি দুই বংসর 
হমালয়ে ধ্যানে আঁতবাহিত করেন । আবার মহ্র্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর 
সারা বাংলার মধ্যে লোকাঁহতৈষণায় তাঁর অপূব" বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
এই (বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশ হতে বহু প্রতিভাবান ব্যান্তির এক বৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে 
উঠেছে । শুধু রবান্দ্রনাথ নন, _-তাঁর পাঁরবারের প্রায় সকলেই কোন না কোন 
বিষয়ে নিজেদের বোঁশিষ্ট্য, কৃতিত্ব বা যশঃস্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর 
দুই ল্রাতুষ্পৃত্র গগনেন্ত্র ও অবনীন্দ্র ভারতবর্ষে সবাগ্রিগণ্য চিন্রশিজ্পীঁদের মধ্যে 
অন্যতম । কঞ্পনাবোচন্রে, রঙের খেলায়, ভাবসম্পদে এ"দের চিন্তাঙ্ষণে এমন 
একটা নিজগ্ব আর অপূর্ব বোঁশষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা অনুসরণ করে চিন্রাঙ্কণ- 
কাঁরগণ বাংলায় একটা পদ্ধাতর প্রবর্তন করেছেন । জ্যেষ্টভ্রাতা দ্বিজেন্দুনাথ, 
গভীর তবদশর্ঁ দার্শনক । সৌমামৃর্তি, শান্ত, সমাহত চিত্ত, ধার চ্ছির 
দ্বিজেন্দ্রনাথ । সুগভীর প্রশান্তির এক অপর্ব' মাহমা তাঁকে সর্বদা ছিরে 
রয়েছে । তাঁর মন এতদূর আঁহংসা আর প্রেমে ও করুণায় পূর্ণ ছিল যে, 
বনের পশহপক্ষীরাও তাঁর কাছে নিঃসহ্কোচে আসত, বিন্দূমান্ন ভয় পেত না। 


৩১০ ঘোঁগকথামৃত 


রবীন্দ্রনাথ আমায় আঁতাঁথশালায় রাত্রযাপনের নিমন্রণ করলেন । সম্ধ্যায় 
বারান্দাতে আলোছায়ায় বোনা মায়াজালে ঘেরা একটি স্নিশ্ধ মধুর পরিবেশের 
মধ্যে ছোট্ট একাট দলে বে্টিত রবান্দ্রনাথ নীরবে উপাবন্ট- সে এক নয়নাভিরাম 
দৃশ্য! কাল যেন বহু যুগ পিছিয়ে গেছে । সম্মুখের দ্যাট যেন কোন 
প্রাশন আশ্রমের-_আনন্দগীতরসিক প্রেমিক গায়কের চতুর্দকে ভন্তদল 
[ঘরে বসে ; সবারই মুখ স্বগায় প্রেমের ছটায় উদ্ভাঁসত । একটা পাঁরপর্ণ 
সামঞ্জস্য, এঁক্য ও সঙ্গতির সুষমা শ্থানাটতে এনে 'তাঁন তা পরম রমণীয় আর 
লোভনীয় করে তুলেছেন। আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নয়, একটা 
স্নিপধপেলব মধুরপরশ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার চৌম্বক আকর্ষণে 
রবান্দ্ুনাথ আমার হৃদয় যেন জোর করে কেড়ে নিলেন । ভগবতপ্রেমের উদ্যানে 
দুর্লভ কবিতাপ্রস্‌ন প্রস্ফুটিত-_স্বভাবমধুর গন্ধে চারদিকে সবাইকে আকৃষ্ট 
করে তুলেছেন, সৌরভে সব পাগল । 
সঙ্গীতের ঝধকারের মতন তাঁর কন্ঠস্বর । রবী'দ্রনাথ তাঁর গুটিকতক 
সদ্যরচিত অপূর্ব কাঁবতা আমাদের সামনে পাঠ করে শোনালেন । ছাদের 
আনন্দপারবেশনের জন্য লেখা তাঁর কবিতা আর নাটকের আঁধিকাংশই 
শাদ্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে । আমার কাছে তাঁর লেখার সৌন্দর্য হচ্ছে, প্রায় 
প্রাত ছন্দতে ঈ*বরের অবতারণা করা আছে কিন্তু কদাচিৎ সেই পুণানামের 
উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায় । এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 
“সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে, 
বন্ধ বলে ডাকি মোর প্রভুকে 1” 
তার পরাদন আহারাঁদর পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আমাকে বিদায়গ্রহণ 
করতে হল। আমার আনন্দ এই যে সেই ছোট্র ্কুলাট আজ আন্তজ্জ্ীতক 
বিদ্যালয় “বি*বভারতী”গতে* পাঁরণত- যেখানে দেশ-দেশান্তর হতে আগত 
ছাত্রদের একটি আদর্শ পাঁরবেশ রচিত হয়েছে । 
“চিত্ত যেথা ভয়শনা, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী 
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি, 
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে 
উচ্ছ্বাসিয়া উঠে, যেথা নিবাঁরত স্রোতে 


*৯৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বিএবভারতখ হতে প'য়ষাঁটুজন ছাত্র ও শিক্ষক রাচির 
যোগদা লৎসঙ্গ (বিদ্যায়ে এসে দশ লিন থেকে গেছেন । 


যোঁগিকখামৃত ৩১১ 


দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় 
অজস্র সহস্রীবধ চাঁরতার্থতায়-_ 
যেথা তুচ্ছ আচারের মর্বালুরাশি 
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাস, 
পৌরুষেরে করোন শতধা-- নিত্য যেথা 
তুম সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা 
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কার, 'পতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগারত ।”া 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গশতাঞাঁল--াব*বভারতণ । 


২৩০শ পরিচ্ছেদ 
অলৌকিক ঘটনার নিম 








স.বিখ্যাত ওপন্যাঁসক লেভ তলস্তয়* “তিন সন্ধ্যাসী” নামে একটি 
চমংকার গল্প লিখে গেছেন । তাঁর বন্ধু নিকোলাস র্যোরিক নিম্নলিখিতভাবে 
গল্পাট সংক্ষোপত করেন, 

“একটি দ্বীপে তিনটি প্রবীণ সন্্যাসী বাস করতেন । তাঁরা এতদ্‌র 
সরল ছিলেন যে তাঁরা প্রার্থনাকালে শুধু এই কট কথাই বন্ধতেন, “আমরা 
1তনজন, আপনিও ত্রিমূর্তি, আমাদের উপর দয়া করুন; । এই অত্যন্ত সরল 
নিরহঙ্কার প্রাণের আকৃতিতে কিন্তু বড় বড় অলৌকিক ব্যাপার সব প্রকাশ 
পেতে লাগল । 

“চ্হানীয় বিশপা এই তিন সন্ব্যাসী আর তাঁদের অননুমোদিত প্রার্থনার 
কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন যে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে শাস্তানুযায়ণ কেতা- 
দৌরস্ত প্রার্থনা তাঁদের শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন । এলেন দ্বীপেতে ; 
সন্ন্যাসীদের বললেন- ঈ*বরের কাছে তাঁদের প্রার্থনা ঠিক যথোপযুস্তভাবে হচ্ছে 
না, আর নানারকম শাম্নবিধিসঙ্গত প্রার্থনা করতে তাঁদের শিক্ষা আর উপদেশও 
[দিলেন। এরপর 'বিশপ মহোদয় 'ত একটি নৌকো করে ম্হানত্যাগ করলেন। 
যেতে যেতে দেখলেন যে, একটা উজ্জল জ্যোতির্ণ্ডল নৌকার 'পিছন পিছন 
ছুটে আসছে । কাছে এসে পেশছতেই 1৩1ন দেখলেন যে, সেই তিনটি সম্্যাসী 
হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন নৌকাটি ধরবার জন্য | 

“বশপের কাছে পেশছতেই তাঁরা চেচিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি যে 
প্রার্থনা বলতে শিখিয়েছিলেন তা আমরা ভুলে গোৌঁছ, তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে 


*মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তলম্তয়ের বহ্‌ আদর্শের সামঞ্জস্য ছিল ; দুজনেরই আহিংসা বিষয়ে 
অনুরূপ মত । তমন্তল্প বিবেচনা করতেন যে 'খিস্টের মূল শিক্ষা হচ্ছে “€ অন্যায়ের ধ্বারা ) 
অন্যায়ের প্রাতরোধ কোরো না,” ম্যাথউ ৫৩৯ (বাইবেল )। মন্দের প্রাতকার করা উাঁচত 
তার য্যীস্তীসম্ধ ফলদায়ক বপরাত ব্যবচ্থায়, মঙ্গলসাধন বা প্রেম দিয়ে। 

+গঞ্পাঁটির মধ আপাতদষ্টিতে এীতহাঁসক উপাদান আছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা 
যায় যে বিশপ মহোদয় যখন আকেজেল থেকে স্লোভেট্‌স্িক মঠে যাচ্ছিলেন, তথন 'দ্বিনা নদীর 
মোহানায় তিন সন্নযাসীর সাক্ষাৎ পান্‌। 


যোগিকথামৃত ৩১৩ 


জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, সেগুলো আর একবার বলে দিন। দেখে শুনে তো 
1িশপপ্রভু একেবারে অবাক ৷ ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে সবিনয়ে বসলেন, “সাধু 
মহোদয়গণ, আপনারা প:রান প্রার্থনাই বলতে থাকুন; নূতন কিছুর আগ 
দরকার নাই 1? ” 


র্ ০ স্‌ সী 


আচ্ছা, তাহলে তো মনে এই সব প্রশ্নই স্বাভাঁবকভাবে আসে যে, সাধু 
তিনাট জলের উপর দিয়ে হে*টে এলেন কি করে ? 

যশ্াথস্টের ক্লুশাঁব্ধ হবার পর পুনরুখান হল কি করে ? 

লাহড়ীমশাই আর শ্রীযুক্কে*বর 'গাঁরজী অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতেন 
কি করে? 

আধুনিক বিজ্ঞানে আজ পর্যন্তও এর কোন সদুত্তর মেলোনি, যাঁদও 
আগাঁবক যুগের আবিভাঁবে 'বি"বমানস হঠাৎ প্রসারতা লাভ করেছে । মানুষের 
আভিধানে “অসম্ভব” কথাটা ব্লমশঃই অপ্রধান হয়ে আসছে । 

প্রাচীন বোদক শাচ্দে বলে যে, এই জড়জগং দ্বৈতবাদ আর সাপেক্গন্যায় বা 
আপোঁক্ষিকবাদ যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই একটিমাত্র মূলখিধি মায়াবাদের দ্বারাই 
পারালত হয় । সকল প্রাণের প্রাণ পর্মাত্মা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ব, ভেদাভেদবিহান 
এক অখণ্ড এঁক্য--“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ; তানি একটা মিথ্যা বা অসত্য 
আবরণে আচ্ছাদিত হন। ভ্রান্তিজনক মোহময় সেই দ্বৈত আবরণই হচ্ছে 
'মায়া' । আধুনিক কালের বহু বড় বড় বৈজ্ঞানক আঁবক্কারই ধধিদিগের 
এই সরল সত্য উত্তি আরও দূঢুতর করে তুলেছে । 

নিউটনের গাঁত তত্বও হচ্ছে মায়ার বাধ। “প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বদাই 
একটা সমান আর িপরাঁত প্রাতিক্রিয়া থাকে ; যে কোন দুইটি বস্তুর পারস্পারক 
ক্রিয়া সর্বদাই সমান আর বিপরাঁতভাবে প্রাতক্রিয়াশীল 1” কাজেই ক্রিয়া আর 
প্রাতক্রিয়া আঁবকল সমান । “স্বতন্ত্র একটিমান্র শান্ত তাই অসম্ভব ; সেই 
জন্য সর্বদাই দুইটি করে শান্ত থাকবে, সমান আর বিপরীত 1” 

তাই সকল মৌলিক স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকেই মায়িক উৎপত্তি প্রকাশ 
পায় । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'বদহ্যতের ক্রিয়া হচ্ছে আকর্ষণ 
আর বিকর্ষণ ; এর ইলেক্ন আর প্রোটন দুই বিপরীত বিদদ্য্ধমরঁ। আরেকটা 
উদাহরণ- পরমাণু অর্থাৎ চরম জড়কণা হচ্ছে একাঁটি পাঁথবাঁরই মতন, যেন 
একটি চুম্বক যার ধনাত্মক আর খণাত্মক দুইটি মেরু আছে । সমগ্র প্রাতিভাঁসক 
জগৎ অথবা জগংপ্রপণ% হচ্ছে মের্যপ্রবণতার অদম্য প্লভাবের অধীন ; দেখা গেছে 
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যে প্দার্থীবদ্যা, রসায়নশাস্ত অথবা অন্য যেকোন বিজ্ঞানই হোক না কেন, 
তাদের কোন নিয়ম সহজাত 'বির্ৃষ্ধ বা বিপরীত নাঁতশন্য নয় । 
পদার্থীবজ্ঞান তাই মায়ার অতীত কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে পারে নাঁ- 
বিশ্বসৃষ্টতে ধা ওতপ্রোতঃভাবে বিজাঁড়ত। প্রকৃতি নিজেই হচ্ছে মায়া, 
কাজেই প্রাকৃতবিজ্ঞানকে অবশ্যই তার অপাঁরহার্য সারাংশকে নিয়েই কাজ চালাতে 
হবে। প্রকৃতি তার নিজরাজ্যে অফুরত আর অনন্তরু্পণী । ভবিষ্যৎ 
বিজ্ঞানীরা তার অনন্তবৈচিত্রোর এক রুপ থেকে অন্য রূপের মধ্যে বা আর এক 
রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর বেশী 'কিছু করতে পারবেন না। বিজ্ঞান 
তাই অনন্ত রহস্যন্তরোতে ভেসে চলেছে-_-অন্ত আর খ*জে পাচ্ছে না। অবশ্য 
পূর্ব হতে বর্তমান আর ক্রিয়াশীল বিশ্বের 'নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার পক্ষে তা 
যথেষ্ট বটে, কিন্তু সেই বাঁধর “বধ” আর তার একমান্ন যান নিয়ন্তা, তাঁকে 
খুজে বার করতে তা একেবারেই শীল্তহীন । মহাকর্ষ আর বিদন্যতের শান্তর 
অপূর্ব আর বিরাট ক্রিয়া সব জানা গেছে বটে কিন্তু মহাকর্ষ আর বিদন্যতের 
শান্তটা আসলে যে কি 'জানষ, তা, কোন মানুষই আজ পধস্ত জানতে 
পারে নি।* 
প্রাচীন মৃনিখাঁষরা এই মায়া আতিক্রম করবার ভার মানবজাতির হাতেই 
সমর্পণ করে গেছেন । বিশ্বসৃষ্টির মধো এই দ্বৈতভাব অতিক্রম করে স্রষ্টার 
সাহত একাত্মবোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল । 
মায়াবন্ধ জীবেরা, যারা এই বিশ্বনাট্যলীলার ছাব আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা 
জোয়ারভাঁটা, 'দিবারাত্র, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, উখানপতন, জন্মমৃত্যু এই সব 
মের্প্রবণতার দ্বৈতভাবের মূলাঁবধি মানতে বাধ্য! হাজার হাজার 
জন্সজস্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই চক্রে ঘরে এসে মানুষ শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে 
মায়াতীত কোন বস্তুর সন্ধানে উৎসুক আগ্রহে আশাপূর্ণ হ্কায়ে চেয়ে থাকে । 
এই মায়ার অবগৃণ্ঠন উম্মোচন করার মানেই হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা । 
যে যোগী এইভাবে বিষ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত 
অন্বৈতবাদী, আর সব তো শুধু প্রাণহীন মৃর্তপৃজা করেই ক্ষান্ত। মানুষ 
যতাঁদন গ্রকীতির এই টৈতভাবের অধগন হয়ে থাকবে, ততদিন এই দ্বিমুখিনী 
*জগাচ্িখ্যাত আবিহ্কারক মাকণন চরমতত্তেবর সম্মুখে বিজ্ঞানের অগ্রভুলতার কথা 
স্বীকার করে বলেছেন যে, “জশবনরহস্য ভেদ করা একেবারেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার অতাঁত ৷ 
[বি"বাস জান্ধাট না থাকলে সত্যই এ আত ভগ্নাবহ ব্যাপার হত। মানবের চিন্তাধারার 
সম্মখে জীবনরহস্য হচ্ছে এক চির্ততন সমস্যা |” 
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মায়াই তার উপাস্যা দেবী । সে তখন আর একমাত্র সত্যম্বর্প ঈশ্বরকে জানতে 
পারবে না। 

বিশ্বপ্রকৃতির “মায়া” মানুষের মনের ভিতর প্রকাশিত হয় অবিদ্যারপে । 
আবিদ্যা মানে “অ-জ্ঞান,” ভ্রাশ্তি বা মোহ। মায়া বা আবিদ্যা বৃদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষসাধন বা বিশ্লেষণ দ্বারা কখনও দূর করা যায় না, তা কেবল যায়, 
খনর্বিকজ্পসমাধিলব্ধ অন্তরের অনুভবে ৷ ওল্ড টেন্টামেন্টের ধমেপিদেন্টারা 
এবং সকল দেশের সকল ষূগেরই সাধুসন্তরা সেই অনুভবলব্ধ অবস্থা থেকেই 
তা বলে গেছেন । বাইবেলে এজোঁকিয়েল* বলছেন, “তারপর সে আমাকে 
একটি দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলে, ঘ্বারাট পর্বমূখী ; তারপর প্‌বশদকের পথ 
হতে দেখা গেল ইন্ত্রায়েলের প্রভুর দৈবমাহমা আর শোনা গেল তাঁর স্বর দূরাগত 
সম.দ্রগর্জনের মত, আর সারাজগত তাঁর গৌরবে উদ্ভাদিত হয়ে উঠল ।” ষোগা 
ললাটের ( পূবাঁদক ) তৃতীয় নেন্রের ভিতর দিয়ে তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপিত্ের দিকে 
প্রসারিত করেন আর ওঙ্কারধ্যান শ্রবণ করতে পান-এই হচ্ছে “সমদূদ্রগর্জন” 
অথবা আলোকের স্পন্দন ষা হচ্ছে সৃষ্টির একমান্র বাস্তবতা । 

[বিবজগতের লক্ষকোট রহস্যের মধ্যে সবপেক্ষা আশ্চর্য জিনিষ হচ্ছে 
আলো । শব্দতরঙ্গ পাঁরচালিত হয় বায়ুস্তর বা অন্য কোন জড় মাধ্যমের 
ভিতর 'দিয়ে, কিন্তু আলোকতরঙ্গ ভান্তঃপ্রদেশ বা তারামধ্যাবকাশ বা মহাশন্যের 
ভিতর দিয়ে অব্যাহতভাবে চলে যেতে পারে, কোন বাধা পায় না। এমন কি 
প্রমেয় ঈখর, যা তরঙ্গবাদে আলোকের গ্রহ হতে গ্রহাম্তরে বিচ্ছারত হবার 
মাধ্যম বলে ম্বাৃত, তাও আইনস্টাইনের এই মতানুসারে পারত্যন্ত হতে পারে 
ষে অবকাশ, আকাশ বা শুন্যের জ্যামিতিক গুণানুসারে ঈর মতবাদ 
অনাবশ্যক ৷ যাই হোক, উভয় মতবাদেই আলো হচ্ছে আঁত সক্ষম পদার্থ বা 
তগ্মাতত আর ম্বাভাবিকভাবে প্রকাশকালে তা কোন জড়পদার্থের উপর আদৌ 
নির্ভর করে না। 

আইনস্টাইনের বিরাট কঞ্পনায় সেকেন্ডে ১৮৬,৩০০ মাইল যে আলোর 
গতি, তা সারা অপেক্ষবাদকে প্রভাবিত করে। তিনি গাণিতিক হিসাবে প্রমাণ 
করেছেন যে, মানুষের সীমাবদ্ধ মন যতটুকু, সেই হিসাবে আলোই হচ্ছে এই 
ভানিত্য জগৎ আঁভবাহের মধ্যে একমাত পরম ধ্রুবাঙ্ক ! একমান্ত আলোকগাঁতর 
অনন্যসাপেক্ষতার উপরই মানবজজগতের দেশ ও কালের মান নির্ভর বরে। দেশ 
আর কাল, যা আজ পর্যন্ত নিরবাচ্ছিম্নভাবে অনন্ত বলেই 'বিবোঁচিত হয়ে এসেছে, 


ঞএজোকয়েল--৪৫£১-ই (বাইবেল ) 


৩১৬ মযোগিকথামৃত 


তারা আসলে তা নয়, তারাও হচ্ছে আপোঁক্ষক আর সসীম অংশ আর 
তাদের প্রতিবন্ধী পাঁরমাণ-বৈধতা 'নাঁদন্ট হয় কেবলমান্ আলোর গাঁতির 
মানদন্ডে 

পরমাকাশকে অপেক্ষবাদের মানত বা আয়তনরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে 
সময়ের প্রকৃতরূপ এখন বোৌঁরয়ে পড়েছে--একাঁট দ্ব্যর্থ মৌলিক প্রকীতির সহজ 
সার আর কি! কলম 'দয়ে গোটাকতক সমশকরণের অন্কের আঁচড় কেটে 
আইনণ্টাইন বি্বজগৎ থেকে এক আলো ছাড়া আর সব ধুবসত্যের বিষয় দূর 
করে ?দয়েছেন। 

তারপরে এই তত্বের আরও উন্নাতি সাধিত হল তাঁর ইউনিফায়েড ফিল্ড 
থিওিতে । পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থাবদ একটি মানত অব্কসূন্রে মাধ্যাকর্ষণ 
আর তাঁড়ং-চশ্বকতত্ব একন্রীত করলেন । বিশ্বস্‌ঘ্টিকে একটিমান্ত নিয়মের 
অধীনে এনে আইনম্টাইন যুগযুগান্তর পার হয়ে প্রাচীন খাঁষদের কাছে গিয়ে 
এখন পেশীচেছেন, যাঁরা সৃষ্টির গঠনে যে একমান্র বহুরূপিণী মায়াই কার্যকর, 
তা বহুপ্‌বেই ঘোষণা করে গিয়েছেন । 

এই যুগান্তকারী অপেক্ষবাদে চরম অথবা “পরম” অণ্দর তত্বানুসম্ধানের 
গাঁণাতক সম্ভাবনার উদয় হয়েছে । বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন সদর্পে ঘোষণা 
করছেন যে, পরমাণূকে শুধু জড়ের চেয়ে বরং শান্তই যে বলা যায় তা নয়, 
পরমাণাঁবক শান্ত বস্তুতঃ হচ্ছে চন্ময়-পদার্থ । 

'শদ নেচার অফ 'দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লডে”* স্যার আর্থার স্ট্যানলি এভংটন 
(লিখছেন, “পদার্থাবজ্ঞান যে ছায়ার জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই সহজ উপলাম্ধ 
একটা 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নাতি ॥ জড়জগ্রতে আমরা পাঁরচিত জীবনের নাটক 
যেন ছায়াবাজির আঁভনয়ের 'ভিতর দয়েই দেখি। ছায়া কাগজের উপর যখন 
ছায়া কালির দাগ টেনে চলোছি, তখন আমার ছায়া কনুই ছায়া টোবলের উপর 
রয়েছে । এ সবই প্রাতিরূপক এবং পদার্থাবদ: এদের প্রতীকরুপেই ভেবে 
ক্ষান্ত হন। তারপর আসেন রাসায়নিক মন, যান এই সব প্রতীকদের 
রুপান্তর সাধন করেন" "মোটামুটিভাবে এর শেষ কথা বলতে গেলে বলা যায় 
যে, এই জগং-পদার্থ আসলে হচ্ছে চিন্ময়পদার্থ*****৮ 

ইলেকইঈন অণ্ুবীক্ষণের অধুনাতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণ্তত্বের 
সার ষে আলো আর প্রকীতির অপারহার্ষ যে দ্বৈতভাব তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
গেল। ১৯৩৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স পান্নকা আমেরিকার এসোসিয়েশন 


গম্যাকাঁমলান কোম্পানী । 





যোঁগকথামৃত ৩১৭ 


ফর দি এডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের এক সভায় ইলেক্ঈন মাইক্রস্কোপ প্রদর্শনের 
নিদ্নালাথত বিবরণী প্রকাশ করেন £-- 

“টাংস্টেনের কেলাসিক গঠন যা কেবল এক্সরে দ্বারাই এ যাবৎ পরোক্ষভাবে 
পরিচিত 'ছিল, তার রেখাচিন্ত একটা প্রাতপ্রভ পদরি উপর খুব সুস্পম্টভাবে ফুটে 
উঠল ; তাতে দেখা গেল ষে, নয়াঁট পরমাণু ঘন আয়তনের মত স্থানে জালের 
আকারে ঠিক তাদের নিজ নিজ জায়গায় রয়েছে--প্রত্যেক কোণে একাটি করে 
আর মধ্যম্থলে একটি । টাংস্টেনের এই যে কেলাস (দানা ) গঠনের জালের 
মধ্যে পরমাণগীল, তা প্রাতপ্রভ পদরি উপর জ্যামাতক আকাতিতে সাজান 
আলোকাবন্দুর মতই প্রাতভাত হল। আর আলোর এই কেলাসের ঘন 
আয়তনের উপর আবরাম আঁভবেধরত বায়ুর পরমাণুসকল নত্যশীল 
আলোকবিন্দুর মতন দেখা বাচ্ছে--ঠিক যেমন সূর্যের উচ্জবল কিরণগলি 
জলের ঢেউয়ের মাথার উপর নাচে-*-"" 

“ইলেকঃন মাইক্রস্কোপের ধারণা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯২৭ সালে, নিউ 
ইয়র্ক সহরের বেল টৌলফোন ল্যাবরেটরীর ডান্তার ব্লিপ্টন জে, ডোঁভিসন আর 
ডান্তার লেপ্টার এইচ. জারমার, এদের দ্বারা । এ'রা দেখতে পেলেন ইলেক্ুন 
এর দ্বৈত আভব্যন্তি-_ একটি কণা আর একটি তরঙ্গ*, এই উভয়ভাবেরই বৈশিষ্ট্য 
গ্রহণ করেছে । এই তরঙ্গের গুণই ইলেকঈঃনকে আলোকের বিশেষত্ব প্রদান 
করেছে এবং তারপর গবেষণা শুরু হল প্রাতফলক কাচের দ্বারা আলোকে যেগন 
কেন্দ্রীভূত করে গ্থানবিশেষে ফেলা ধায়, তেমান করে ইলেকন্নকেও কেন্দ্রীভূত 
করে কোন হ্থানবিশেষে ফেলবার কোন উপায় বার করা যায় কি না। 

“ইলেক্ঃনের দ্বৈতগুণ আবিচ্কারে, যাতে দেখা গেল যে সারা জড়ের 
রাজত্বে একটা দ্বৈতভাব বর্তমান, ডাঃ ডেভিসন পদার্থাবদ্যা় নোবেল প্রাইজ 
প্রাঞ্চ হন । 

সার জেমস জিন্স তাঁর “দ 'মাম্টারয়াস ইউনিভ্সশ গ্রন্হে লিখেছেন, 
“জ্ঞানের স্রোত ক্রমশঃই যন্্রবিহীন সত্যের দিকে এগোচ্ছে ; বিশ্বপ্রকতিটাকে 
এখন একটা বিরাট যন্দের চেয়ে একটা বিরাট চিন্তা বলেই বোধ হতে আরম্ভ 
হয়েছে ।” 

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে 
শোনাচ্ছে যেন প্রাচীন বেদের ভিতরকারই একটি পৃচ্ঠা আর কি! 


*অথাঁধ জড় এবং শন্তি উভয়ই । 
শঁকেমারজ ইউানিভাদণট প্রেস। 


৩১৮ যোগিকথামৃত 


বিজ্ঞান থেকে-যাঁদ অবশ্য তাই হয়, তাহলে মানুষ এই দার্শীনক সত্যই 
শিক্ষা করুক যে জড়জগং বলে কিছুই নেই ; এর টানা পোড়েন হচ্ছে মায়া, 
অবিদ্যা বা ভ্রাম্তি। এর বাস্তবতার মরীচিকা সবই বিশ্লেষণের মুখে একদম 
মিলিয়ে যায় । মানুষের কাছে যখন জড়বিশ্বের পাকা খু“টিগুীল একে একে 
খসে পড়তে থাকে, তখন সে তার মৃর্তির উপর নির্ভরতা, তার অতাঁতে 
ঈশবরাদেশ অমান্যের কথা ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পারে যেখানে ধীশু 
বলেছেন, “আম ছাড়া তোমার আর কোন ঈ“বর নাই 1৮* 

আইনন্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে, যেখানে তিনি ভর আর শাস্তির 
তুল্যতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কোন জড়কণার 
মধ্যস্হিত শীষ্ত হচ্ছে তার ভর ও আলোকগাঁতির বর্গফলের দ্বারা গুণিত সংখ্যার 
সমান। জড়কণার বিনাশেই আগাঁবক শান্তর মস্ত । জড়ের “মৃত্যু”তেই 
আজ আণাঁবক যুগের জন্ম") | 

আলোর গাত গাঁণতশাস্তের যে একটা মান বা ধৃবক, তার কারণ এই নয় 
যে তার এক সেকেন্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইলের একটা স্হিরগাতি আছে । ভার 
কারণ হচ্ছে এই যে, কোন জড়দেহ যার ভর তার গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, সে 
কখনও আলোর সমান গাত লাভ করতে পারে না। আর একভাবে বলতে 
গেলে বলা যায় যে, কেবলমাত্র সেই জড়দেহ যার ভর অসীম, সেই আলোর খাত 
পেতে পারে। 

এই ধারণা থেকেই আমরা অলৌকিক ঘটনার নিয়মে পেশছতে পারি। 

যে সব সিম্ধপুরুষেরা তাঁদের শরীর অথবা অন্য যে কোন পদার্থ বা বল্তুকে 
ইচ্ছামত রূুপদান অথবা শুন্যে বিলীন করতে পারেন বা আলোর গাঁতর বেগে 
চলতে পারেন অথবা সূজনকারী আপো।করশ্নিকে ব্যবহার করে যে কোন জড় 
পদার্থের বাহার্‌্পের প্রকাশকে সদ্য সদ্য পাঁরদৃশ্যমান করে তুলতে পারেন, তাঁরা 
এই আঁতি প্রয়োজনীয় শর্তাট পৃরণ করতে পারেন যে, তাঁদের ভর হচ্ছে অসীম । 

সিম্ধযোগীর সংবৎ বা চেতনা না আয়াসেই তাঁর সঙ্কীর্ণ দেহের সঙ্গে 
নয়, একেবারে 'নাখল বিশ্বরচনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ, তা 
সে নিউটনের “বল”ই হোক অথবা আইনম্টাইনের “জড়ত্বের প্রকাশ”ই হোক, 
সকল জড়পদার্থের মহাকষবিচ্হার পাঁরিচয় যে গুরুত্ব বা “ভার,» তার গুণপ্রকাশে 
কোন 'সিদ্ধযোগীকে বাধ্য করতে অপারগ । যানি নিজেকে জানতে পেরেছেন 
যে তান সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তান দেশ আর কালের অধীন কোন দেহের 











*এক্সোডাস ২০৪৩ (বাইবেল )। 


যোগকধামৃত ৩১৯ 


সসীমতায় আর আবদ্ধ নন। তাঁর সব সসীম বাধাবন্ধ দূর হয়ে শিল্পে দাঁড়ায় 
তাঁর চর অবস্হা, আমিই তিনি--“সোহহং” | 

বাইবেলে আছে, “আলো হোক্‌ 1 তারপরেই আলোর উৎপাত্ত হল ।”* 
ঈশ্বর তাঁর সুরচিত বিশ্বসৃণ্টির উপর প্রথম আদেশ প্রচার করাতে সূম্টির একমান্ন 
সার উপাদান প্রকাশিত হল, আলোক । এই জড়াবহখন মাধ্যমের রশ্মির ভিতর 
দিয়েই সমস্ত আতপ্রাকৃত দৈবঘটনা প্রকাশিত হয় । সকল যুগের ভন্তসাধ্‌রা 
ঈএবরের আবিভবি আঁগ্নীশখা বা আলোর রূপে এই কথাই প্রমাণ করেন । 
সেন্ট জন ভগবন্দর্শনের বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন যে, “তাঁর চক্ষৃ্বয় 
আঁদ্নাশখার মতন.**.""আর তাঁর অবয়ব প্রখর সষে'র তেজের মত উদ্জ্বল1”া 

কোন যোগী যিনি গভীর ও পারপূর্ণ ধ্যানের দ্বারা তাঁর চৈতন্যকে স্রষ্টার 
মধ্যে বিলীন করতে পেরেছেন 'তানিই উপলাব্ধ করতে পারেন যে, বশবজগতের 
সার হচ্ছে আলো ( জীবনীশান্তর স্পন্দন ); তাঁর কাছে জল আর মাত্তিকা 
স্জনকারী দুই বাভ্ন আলোকরাণ্মর মধ্যে কোনই পার্থকা নাই। 
জড়জ্ঞানশুন্য, আর দেশ বা আকাশের তিনাট মান্রা আর কালের চতুর্থ মাত্রা শূন্য 
হয়ে সিম্ধযোগী ক্ষতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ইত্যাদির ভৌতিক আলোক রশ্মির 
উপর 'দিয়ে তাঁর আলোর শরীর আত সহজেই পারচালিত করতে পারেন। 

“অতএব তোমার চক্ষু যাঁদ সরল হয়, তোমার সর্বশরীরই আলোকদাপ্ত 
হবে ।”% জড়তামুক্তিপ্রদায়ক তৃতীয় নেত্রে বহুদিনের অভ্যাসসঞ্জাত গভীর আর 
প্রগাঢ় মনঃসংযোগবলে যোগী জড়তাপ্রসৃত সকল প্রকার ভ্রান্তি আর তার 
মাধ্যাকর্ধণের ভার বিনন্ট করতে পারেন; তখন থেকেই তিনি দেখেন যে নিখিল 
বব সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যেমন সম্ট হয়োছল, তা আসলে হচ্ছে এক 'নির্বিশেষ 
আলোকাঁপন্ড । 

হাভার্ডের ডান্তার এল, টি, খ্রোল্যাপ্ড আমাদের বলেন, “চক্ষুতে প্রাতাব্বিত 
ছবি সাধারণ হাফটোন এনগ্রোভংএর মতন একই প্রকার উপায়ে আমাদের চক্ষুর 
উপর প্রাতফলিত হয় ; অর্থাৎ তারা আত ক্ষুদ্র ক্ুদ্র বিন্দুর দ্বারা তৈরা-_এত 
ক্ষুদ্র যে চোখের দ্বারা ধরাই যায় না". '**চিন্রপন্ত বা আক্ষপটের স্পর্শ প্রবণতা 
এতদূর বেশী যে অপেক্ষাকত আত অল্প পাঁরমাণের উপবুস্ত আলোও 
দর্শনান্ভূত জাগিয়ে তোলে ।” 


ক্জেনোৌসস ১১৩ (বাইবেল )। 
ীরাঁভলেশন ১$১৪-১৬ (বাইবেল )। 
ম্যাথিউ ৬৪২২ (বাইবেল )। 
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অলৌকিক ঘটনার নিয়ম “যে কোন ব্যান্তুই প্রারচালিত করতে পারেন, যানি 
উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, সৃষ্টির সারবস্তু হচ্ছে আলোক । সিপ্ঘযোগা, 
আলোকাভিব্যন্তির দৈবজ্ঞানবলে সর্বব্যাপী আলোক রশ্মিকণাগুলিকে সংযোজিত 
করে হীন্দ্য়গ্রাহ্ারূপে তৎক্ষণাৎ প্রক্ষেপণ করতে পারেন আর এইরপ প্রঙ্ষেপণ 
করার প্রকুতরূপ (তা সে কোন গ্রাছ বা ওষুধ বা মনুষ্যশরীর যাই হোক না 
কেন ) যোগার ইচ্ছাশান্ত আর তার প্রত্যক্ষীভূ্ত করে তোলবার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। 

রান্িতে মানুষ যখন স্বপ্নাবদ্থায় প্রবেশ করে তখন সে তার দৈনন্দিন মিথ্যা 
দেহাত্বোধ ভুলে যায়। তখন তার মনের সর্বশাল্তমত্তার প্রদর্শন শুরু হয়। 
কি দেখা যায় সেখানে 2 সেখানে স্বণ্নে দেখা যায় বহুকালমৃত বাম্ধবদের, 
দূরতম প্রদেশ, বিস্মৃতির অতলগহ্দর হতে পুনরুখিত শৈশবের নান। 
ঘটনাবল৭ । 

সেই মস্ত আর অপাঁরাচ্ছি্ন জ্ঞান, যার পাঁরচয় সকল মানুষই স্বন্নের মধ্য 
দিয়ে দ্ব্প পাঁরমাণে পেয়েছে, তা হচ্ছে ঈশবরোপলব্ধ সাধু মনের পারিপূর্ণ 
আর নিত্য অবস্থা । স্বার্থ গন্ধলেশশন্য হয়ে আর ভ্রষ্টাপ্রদত্ত সৃজন ইচ্ছাশান্তর 
সাহায্যে যোগী ভক্তের আন্তারক প্রার্থনা পূরণ করতে বিশ্বপ্রকীতির আলোকরাশ্মর 
পুনঃসংযোজন করতে পারেন । 

বাইবেলেও এই কথা বলা আছে, “তারপর ঈশ্বর বললেন, আমাদেরই 
স্বরূপ আর প্রাতিমার্তর মতন মানুষকে স্জন করা যাক । আর তারা 
সমুদ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, পশন এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে ভামিতে 
1িচরণশীল সরীসৃপের উপর আধিপত্য করুক ।৮* 

সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ এবং জগৎ পন্ট হয়েছে যাতে করে মানুষ নিখিল 
বিশ্বের ওপর আপন আঁধপত্যের কথা জানতে পেরে মায়া" কে জয় করতে 
পারে। 

সন্্যাসগ্রহণের অঙ্গ কিছুকাল পরেই ১৯১৫ সালে আমার একবার বিষম 
বৈচিন্ত্পূরণণ এক অলৌকিক স্বশ্নদর্শন ঘটেছিল। এতে মানবজ্জানের 
আপোক্ষিকতা খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল ; তাতে আমি দ:ঃখক্লেশজনক 
মায়ার দ্বৈতভাবের পিছনে সেই অনন্ত আলোকের অথণ্ডস্ব উপলব্ধি করতে 
পেরোছলুম । স্বস্নদর্শনাট ঘটেছিল আমাদের বসত বাটিতে এক সকালবেলায়, 
যখন আমি আমার ছোট্র চিলেকোঠাঁটিতে বসেছিলুম । ইউরোপে তখন প্রথম 








*জেনোসিস ১৪২৬ (বাইবেল )। 
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মহাযুদ্ধ মাসকভক ধরে চলছে : অত্যন্ত 1বধগ্নহৃদয়ে এই মহাযুণ্ধে মানবজীবনের 
[বিরাট মরণাহ্‌তির কথা সব ভাবাছলুম । 

চক্ষু মুীতুত করে গভীর ধ্যানে বসে আছ, হঠাৎ আমার সংবৎ যেন এক 
যুদ্ধজাহাজ পাঁরচালনকারী কাগণ্ডতেনের দেহের মধ্যে পার্চালিত হল । জাহাজ 
আর তারের উপর থেকে কামানের গোলাগযীল বর্ষণের বজ্রানঘেষ বায়ূমশ্ডল 
বিদীর্ণ করতে লাগল । একটা প্রকাশ্ড শেল পড়ে জাহাজের বারুদঘরে আগুন 
ধাঁরয়ে দিয়ে আমার জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করে ডীড়য়ে দিলে । পড়লুম 
জলে লাফিয়ে, সঙ্গে ছিল গটিকতক নাবিক, 'বস্ফোরণের হাত থেকে যারা বেচে 
[গিয়োছল । 

বুক তখন টিপ টিপ করছে, যাই হোক তীরে ত নিরাপদে পৌঁছল, 1 
কিন্তু হায়! একটা বন্দুকের ছটন্ত গুলি এসে বি'ধল আমার বুকে। 
যন্ধ্রণায় গো গো করতে করতে মাটির উপর পড়ে গেলুম । সমস্ত শরীরটা 
একেবারে অসাড় হয়ে গেছে, তবুও দেহটা রয়েছে এটা বেশ টের পাচ্ছ, যেমন 
একটা পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে লোকে বোধ করে। 

ভাবলূম, “শেষ অবধি বুি মরণই আমায় ধরে ফেললে 1” একটা অন্তিম 
*বাস ছেড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যেতে গিয়েই দেখলুম যে--আরে বাঃ, 
আম যে গড়পার রোডের বাড়ীতে পদ্মাসনে বসে আছ! 

তারপর উল্লাসে অশ্রুধারা গাঁড়য়ে পড়তে লাগল যখন আমি নিঃশহ্ক 
আনন্দে টিপেট্‌পে চিমাঁট কেটে দেখতে লাগলুম যে, নাঃ, শরীর ঠিক গোটাটাই 
ফেরৎ পেয়োছি, কই বুকে তো কোন গৃলটুলি ঢুকে ছশ্যাদা করোন । এধার 
ওধার নড়ে চড়ে হেলে দুলে, নিঃশবাসপ্রশ্বাস টেনে ফেলে নিশ্চিত হল:ম যে 
হশ্বা, সাঁত্যই তো, আমি পাঁরপূর্ণভাবেই বেচে রয়েছি । মনে মনে যখন এই 
রকম আত্মশলাঘা অনুভব করাছি, তখন দেখলুম যে হঠাৎ আমার জ্ঞান আবার 
সেই রন্তপ্লাবিত তীরে শায়িত কাঞপ্ডেনের মৃতদেহে ফিরে গেছে । মনে এল 
একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা । 

প্রার্থনা করে জানালূম. “বিল প্রভু, আমি বেচে আছি না মরে গেছি ?” 
সমগ্র দিকচক্রবাল এক অত্যুত্জবল জ্যোতিঃর বিকাশে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল । 
একটা মদ: স্পন্দনের মর্মরধযান বাণীতে রূপান্তরিত হল, 'জ্যোতিঃর সঙ্গে 
জশবনমরণের ি সম্ব্ধ আছে? আমার জ্যোতিঃর প্রাতমূতিতে তোমায় 
গড়েছি। জাীবনমত্যুর আপেক্ষিকসম্বম্ধ কেবল জগৎস্বস্নের। তোমার তুরাঁয় 
অবচ্থা দেখ । জাগ, বংস জাগ 1” 

মানুষের এই রকম জাগরণের উপায়ে, ঈ“বর বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁর সূম্টি- 
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রহস্য, উপয্দৃন্ত স্থান ও কালে, আঁবন্কার করতে অন্প্রাণত করেন । আধুনিক 
আঁবিচ্কারের বহপ্রকার সাহায্যে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই যে বিদ্বজগৎ, 
তা হচ্ছে একটি মান্র শাস্তর বিভিন্ন আর 'বাচন্র প্রকাশ-_-আলোক ; এই আলোক 
এ*্বারক জ্ঞানের দ্বারা পাঁরচালিত । চলাচ্চন্্, রেডিও, টেলাভিসন, রেডার, 
বা ফটোইলেক-ট্রক সেল-_যা হচ্ছে সব্দশী বৈদু্যাতিক চক্ষু এবং আণাঁবক 
শান্ত, এ সবের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে আলোরই তাঁড়ৎচুদ্বক প্রকাশ ৷ 

চলচ্চন্রকলা যে কোন আশ্চর্য ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে । চিত্তাকর্ষক 
দর্শনগ্রাহ্য বিষয়ের দক ?দয়ে দেখতে গেলে ফটোগ্রাফির কৌশলের কাছে কোন 
অলৌকিক ব্যাপারেরই প্রদর্শন আর দুঃসাধ্য থাকে না। দেখা যাবে যে, মানুষ 
জড়দেহ হতে মস্ত হয়ে তার স্বচ্ছ সক্ষমদেহ থেকে বোরয়ে আসছে ; দেখা যাবে 
যে জলের উপর সে হটিতে পারে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, 
স্বাভাবক ঘটনার ধারা উলটে দিতে পারে, দেশ ও কাল নিয়ে একেবারে 
ওলটপালট করে দিতে পারে । এবজন সিদ্ধপুরুষ প্রকৃত আলোকরাশ্মদ্বারা 
যা সংসাধত করেন, একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার ফটোন্রাফের চিন্তুগুল তার 
ইচ্ছামত সাজয়ে এ একই রকমের দৃষ্টাবভ্রম উৎপাদন করতে পারেন । 

চল?চ্চত্রের জীবন্ত ছবিতে 'বশ্বসাঁষ্টর বিষয়ে অনেক সত্যের উদাহরণ 
মেলে। বিশবরঙ্গমণ্ের পরিচালক তাঁর নিজের নাটক নিজেই রচনা করেছেন 
মার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রদর্শনের জন্য আভনেতা আভনেত্রীদের বিরাট 
সমাবেশ করেছেন । অনন্তের গভীর তমসাচ্ছন্ন যন্ত্রগহ হতে পরম্পরাগত 
যগসমূহের ফিল্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সৃজনকারী আলোকরশ্ম প্রেরণ 
করেন আর এই মহাকাশের চিন্রপটে ছবির পর ছবি সব জীবন্তরুপে প্রতফালত 
হয়ে ওঠে । 

চলচ্চিত্রের ছাব যেমন প্রকৃত বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা 
কেবলমাত্র আলোছায়ার সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি এই বিশ্বপ্রক়াতির 
বৈচিন্যে একটা আপাতপ্রুতীয়মান সত্যভাবের উদয় হয়। অসীম প্রাণবৈচিন্রো 
অনন্ত জাবনধারায় পাঁরপূর্ণ গ্রহজগৎ বিশবচলচ্চিত্রের ছাবি ছাড়া আর কিছুই 
নয় ; কেবল খন সেই অসীম সৃজনীরশ্ম দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পটভমিতে 
ক্ষণচ্ছায়ী দ'শ্যসবল প্রক্ষেপিত হয়, তখন কেবল পণ জ্ঞানোশ্দরয়ে ক্ষাণকের জন্য 
তা সত) বলে প্রতিভাত হয় | 

[সিনেমা দর্শকবৃন্দ উপর 'দকে তাকালেই দেখতে পায় যেন পদরি উপরে 
প্রীতফলিত ছবিগুলো একটিমাত্র আকারহীন আলোকরশ্সির মাধ্যমে আকাতি 
ধারণ করছে। ঠিক সেইরকম রূপ রস আর রঙে সঞ্জাধিত এই বিশ্বনাট্য 


যোগকথাঙ্গত ৩২৩ 


মহাব্যোম উৎস হতে নির্গত একাঁট মান্ন শ্বেত আলোকরশ্মি থেকেই বোরয়ে 
আসছে । ভগবান এই সব গ্রহনক্ষত্রের বি*বনাট্যশালায় তাঁর মানবসম্তানদের 
আনন্দাবধানের জন্য তাদের সব একসঙ্গে আভনেতা আর দর্শক করে কি 
অভাবনীয় কৌশলেই না এক আঁতি বিরাট নাট্যলীলা করে চলেছেন ! 

একদিন আম একটি চল চ্চন্রশালায় প্রবেশ করলুম, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের 
সাংবাদচিত্র দর্শনের জন্য । প্রথম মহায্দ্ধ তখনও পশ্চিমে পুণোঁদামে চলেছে ; 
সংবাদচিত্রে ষুদ্ধক্ষেত্রের হত্যাকান্ড এত বাস্তবরুপে প্রদর্শিত হয়েছিল ষে তা 
দেখে অত্যন্ত ব্যথতহ্দয়ে আম প্রেক্ষাগৃহ পাঁরত্যাগ করে চলে এলুম । 

সে দিন প্রার্থনা করলুম, “ভগবান, কেন তুমি এত দুঃখক্লেশ ঘটতে 
দিচ্ছ ? ত 

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে, আমার প্রার্থনারই যেন সদ্যসদ্য উত্তর 
[হসাবে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের একাট বাস্তবাঁচতর আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। মৃত আর মৃমূষ্তে পারপূর্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষকা আর 
বীভৎসতা সংবাদচিন্রের প্রদর্শনীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী ! 

আমার অন্তজ্ঞনের মধ্যে একটি আতিমৃদু শাম্তস্বর ষেন কথা কয়ে উঠল, 
“্কুব ভাল করে মন ?দয়ে দেখ! দেখতে পাবে, ফ্রান্সে এখন এই ষে সব 
দশ্য অভিনগত হচ্ছে, তা আলোছায়ার একটা সাদা আর কালো রঙে আঁকা ছবি 
ছাড়া আর কিছুই নয় । তারা হচ্ছে বি*বচলচ্চিত্র, এখনই যে সব সংবাদাচন্ 
দেখে এলে সেইরকম, একাধারে সত্য আর অসত্য দুইই--নাটকের ভিতর 
নাটক আর 'কি 1” 

অন্তর আমার তবুও শান্ত হল না। সেই দৈববাণী পুনরায় শোনা গেল, 
“স.স্টি হচ্ছে আলোছায়া দুয়েরই সমন্বয়, তা না হলে কোন ছবিই সম্ভবপর 
হয় না। মায়ার সদসং গুণ বরাবরই একটার চেয়ে অপরটা এক একবার প্রবল 
হয়ে উঠবে । ইহলোকে আনন্দ যাঁদ আঁবরাম আর অন্তহণনই হ'ত, তাহলে কি 
মানুষ আর অন্য কোন লোক চাইত ? দুঃখক্লেশ ভোগ বিনা সে কদ।চিৎ স্মরণ 
করতে চাইত যে, সে তার অমতধাম পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে । দুঃখ- 
কণ্টই হচ্ছে তা স্মরণ করাবার অক্কুশাঘাত ! তাকে এড়ানর উপায় হচ্ছে জ্ঞান । 
মরণের বিয়োগব্যথা হচ্ছে একেবারেই অসত্য । যারা এতে ভয়ে কে'পেমরে, 
তারা হচ্ছে সেই রকম আনাড়ী আঁভনেতা বারা থিয়েটারের স্টেজে একটা ফাঁচা 
গুলির আওয়াজে সাত্যসাত্যিই ভয়ে পড়ে মরে বায়! আমার সন্তানেরা 
আলোকের সম্তান- তারা তো আর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চিরকাল মোহনিঘ্রায় 


ঘুমোবে না।” 


৩২৪ ঘোগিকথাজত 


শাস্নে যদিও আমি মায়ার বিষয় আর তার নানা ব্যাখ্যা পড়েছিলুম, বিশ্তু 
সে সব আমার এই প্রত্যক্ষদর্শন আর তার সাথে এই সান্ত্বনাবাণীর সঙ্গে পাওয়া 
গভীর অন্তদ্শত্ট, এমনভাবে দিতে পারে নি! মানুষের মূলা বোধ গভীর- 
ভাবেই পাঁরবার্তত হয় যখন তার মনে এই চরম বিশ্বাস দৃঢ় আর বদ্ধমূল হয়ে 
দাঁড়ায় যে, এই সৃষ্টি একটা 'বিরাট চলাচ্চন্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর 
ভিতরে নয়, বরং বাইরেই আছে তার আসল স্বরূপ । 

এই অধ্যায় লেখ শেষ করে আম বিছানার উপর পদনাসনে বসলুম । 
দট থেরাটোপ দেওয়া আলোতে ঘরাঁটি* মৃদু আলোকত । দৃষ্টি উত্তোলন 
করে দেখলূম যেন ঘরের ছাদ আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারষাবর্ণের আলোকাঁবন্দুর চ্বারা 
আচ্ছাদিত, রেডিয়মের জ্যোতিঃর মত স্পান্দত হচ্ছে, বঝ্মক করছে । লক্গ- 
কোটি আলোকরেখা বৃষ্টির ধারার মত একটি স্বচ্ছ আলোকদন্ডে পাঁরণত হয়ে 
আমার উপর এসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে ! 

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ভৌতিক দেহের জড়ত্ব নন্ট হয়ে গিয়ে তা আত স্ষ 
আর লঘু দেহে পাঁরণত হল । মনে হল যেন হাওয়ার উপর ভারসাছ। বানা 
নামমার ছুয়ে ভারশন্য শরীরটা একবার এঁদক, একবার ওাঁদক পযয়িক্রমে ঈষং 
দুলতে লাগল । ঘরের চারদিকে তাঁকয়ে দেখলুম- দেওয়াল আসবাবপন্ত সবই 
গক রয়েছে ৭কন্তু সেই ম্ব্প আলোকাঁপস্ডই এতদূর বার্ধত হয়েছে যে ঘরের 
ছাদ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বিস্ময়ে স্তাম্ভত হয়ে গেলুম । 

“এই হচ্ছে বিশ্বচলাচ্চন্রের কলকব্জা,” আলোর ভিতর থেকেই যেন স্বরটা 
বোরয়ে এল । “তোমার বিছানার সাদা চাদরের উপর এর আলোক-রাঁশপাতে 
এ তোমার শরীরের ছবি ফুটিয়ে তুলছে ! এইবার দেখ, তোমার আকাতি আলো 
ছাড়া আর কিছুই নয় ।” 

আমি হাতদুটোর ?দকে তাকালুম, সামনে পিছনে একবার দযালয়ে দেখলুম, 
কিন্তু তাদের কোন ভার আছে বলে বোধ হল না। একটা পরমানন্দময় 
অনুভূতি আমায় অভভূত করে ফেললে । এই মহাব্যোমের আলোকস্তষ্ড 
আমার শরীর রূপে পারণত হয়ে দেখাচ্ছে যেন কোন সিনেমার যম্গৃহ হতে 
গ্রক্ষেপত আলোকরশিনর প্রবাহে 'নার্মত একটি দৈবপ্রতালাঁপ, আর তা পর্দরি 
উপর প্রাতফলিত একটি চিন্রের মতই প্রকাশ পাচ্ছে । 

ঈষৎ আলোকিত আমার নিজেরই শয়নগহের রঙ্গমণ্ে আমার শরীরের 


*এনসনিটাস, ক্যালিফোনি়ায় অবস্হিত গেলফ্‌ রিআযালাইজেশন ফেলোশিপ 
হার্মটেজ । (প্রকাশকের মন্তব্য) 


যোগিকথাম-ত ৩২৫ 


চলাচ্চন্ন বহুক্ষণ ধরেই উপভোগ করলুম । বহু অপ্রাকত ঘটনাদর্শন ভাগো 
ঘটেছে, কিন্তু এমন অপূর্ব ব্যাপার কখনও ঘটোন। আমার জড়দেহের ভ্রাপ্তি 
যখন সম্পর্ণরপেই ঘুচে গেল, আর সবল পদার্থের সার ষে আলোক তার 
যখন পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল, আমি তখন উপরের দিকের স্পন্দনশ'ল “প্রাণ- 
কণিকা” স্রোতের দিকে তাকিয়ে মিনতিসচক স্বরে বলল্‌ম, “হে স্বর্গের আলো, 
দয়া করে আমার এই তুচ্ছ দেহপট আপনার মধ্যেই মিলিয়ে 'দিন-_-বাইবেলের 
ইলাইজা যেমন অগ্নিরথের দ্বারা স্বর্গে উত্তোলিত হয়েছিলেন তেমান ।* 

এই প্রার্থনা অবশ্য নিতান্তই চমকপ্রদ, কাজেই আলোকরাঁশ্ তৎক্ষণাৎ 
অদৃশ্য হয়ে গেল । আমার শরীর আবার পূর্বেকার মত স্বাভাঁবক ভারপ্রাপ্ত 
হয়ে ছানার উপর এঁলয়ে পড়ল ; ছাদের উদ্জবল আলোকের ঝাঁক 'মিটামট 
করে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলুম যে এই পাঁথবাী ত্যাগের সময় 
আমার তখনও আসে নি। 

একটা দীর্শনিক “চিন্তাও তখন মনের মধ্যে উদয় হল, “আর তাছাড়া 
ইলাইজা হয়ত আমার এ ধূষ্টতায় অসন্তুষ্টও হতে পারেন !» 


* িংস-২৪১১ (বাইবেল )। 

সাধারণতঃ আতপ্রাকৃত ঘটনাসকল বাঁধনিয়মাবহণন বা তার বাহর্ভত কোন ব্যাপার 
বা কার্ষের ফল স্বর্‌প ববোঁচত হয় ॥। কিন্তু আমাদের এই স্নবন্যস্ত বি*বপ্রকীভতে সকল 
ঘটনাই 'বাঁধানয়মের অধখন হয়ে ঘটে আর 'বাধসঙ্গত ভাবে তার ব্যাথ্যাও করা বায়। 
বড় বড় 1সম্ঘ মহাগুরগণের তথাকাঁথত অলৌকিক শীল্তসব সংঁবিতের অল্ভণবশ্বে যে সব 
সুক্ষ শান্ত ক্রিয্নাশশল আছে, তাদের সাঁঠক উপলাব্ধর স্বাভাবিক অনুষঙ্গ । 

জগতে যা িছু ঘটে, তা সবই আশ্চর্য ব্যাপার--এই গভীর অর্থ ছাড়া আম কোন 
কিছুকেই সত্যসত্যই অলো'কক বা আত্িপ্রাকৃত ঘটনা বলা. চলে না। আমাদের প্রত্যেকেই 
যে এক একাট জাঁটলভাবে সংগঠিত শরণরে আবদ্ধ আর এমন একটা জগতে প্রাত্ঠিত, যেটা 
মহাশূন্যে গ্রহনক্ষতদের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান--এর চেয়ে আত সাধারণ ঘটনা বা 
আঁধিকতর আশ্চর্য ব্যপার আর কি হতে পারে ? 

ধীশাখুপ্ট বা লাহড়ী মহাশয়ের মত মহান ধরম্মোপদেষ্টাগণই সাধারণতঃ বহ্‌ অলৌকিক 
ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন। এরুপ ধর্মগুরুগণই মানবজাতির কল্যাগসাধনের জন্য কঠিন 
ও বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে আঁবভূ্ত হন, আর শোকদ:ঃখপধীড়ত নরনারাদের 
অলোক উপায়ে সাহায্য করা তাঁদের সেই কর্মজীবনের একটা অংশ বলেই বোধ হয়। 
দরায়োগ্য রোগানরাময়ে আর মানবজশীবনের জাঁটল সমস্যা সমাধানের জন্য দৈবানদেশের 
প্রয়োজন হয় । কেপারনম নামক জ্হানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যাস্ত কর্তৃক মুমূর্য পাতাটকে 
আরোগ্য করবার জন্য অন্রৃদ্ধ হলে বাশুখিস্ট কিপিং বক্রোক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, 
“অলৌকক ঘটনা বা আশ্চষ" ব্যাপার সব না দেখলে তো স্সার তুমি কিছুই ি্বাস করবে 
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না।” তবুও যীশু বললেন, “যাও, তোমার ছেলে প্রাণ পেয়েছে ।” জন ৪£৪৬-৫৪ 
€ বাইবেল )। 

এই পাঁরচ্ছেদে আমি, জড়জগতে যে মায়া অথবা শ্রান্তির অলৌকিক শান্ত অন্তর্নিহত 
রয়েছে, তার বোঁদক ব্যাখ্যা 'দিয়োছ । আণাঁবক “জড়” পদার্থের মধ্যে যে আনত্যতার 
একটা “ইন্দ্ুজাল” লুকায়ত আছে তা পাশ্চাতা বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই আঁবৎকার করে ফেলেছে । 
যাই হোক, কেবলমাত্র যে প্রকৃতি তা নয়, মানুষও € তার নশ্বরভাবে ) মায়া, অর্থাৎ 
আপোক্ষকতা, বৈপরণতা, দ্বৈতভাব, ?বলোম কিয়া, বিরঞ্ধাব্হার অধখন। 

এ মনে করলে ভূল করা হবে, মায়ার তত্তবাবষয় কেবলমান্ত খাঁষরাই অবগত ছিলেন, 
তানয়। ওজ্ড টেখ্টামেন্টের ধমেপিদেত্টাগণ মায়াকে স্যাটান বা শয়তান (হিব্রু অথে" শত) 
বলে আঁভাহত করেছেন । গ্রধক টেথ্টামেন্টে শগতানের প্রাতশব্দ ডায়াবোলাস- বা ডোঁভল 
বলে ব্যবহৃত হয়েছে । শয়তান বা মায়া হচ্ছে বিশবরাজোর যাদুকর, যে এক অথণ্ড, অরপ, 
মহাসতাকে ঢাকবার জন্য নানা রূপের আবরণ সাগ্ট করে । আর ঈশ্বরের পাঁরকরপনা আর 
লশলায় এই শয়তান বা মায়ার একমাত্র ক্রিয়া হচ্ছে মানুষকে আত্মা থেকে জড়ের, সং হতে 
অসতের ভ্রান্তপথে পাঁরচালিত করা । 

বধশহাখুম্ট মায়াকে শয়তান, নরঘাতক ও মিথ্যাবাদী বলে চাতিত করেছেন । “ডেভিল 
( শয়তান )...... আদ কাল হতেই নরবাতক, সত্যে কখনও প্রাতষ্ঠিত থাকে নি, কারণ 
তার মধ্যে কোন সতা নাই । যখন সে কোন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের কথাই 
বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী, আর সেই তার জনক |” জন :9৪ (বাইবেল ) 

“ডোঁভল (শয়তান ) আদিকাল হতেই পাপ করছে । এই কারণেই ঈশ্বরের পু! 
আবিভ্্ত হলেন, যাতে করে তান ডোঁভলের সমস্ত "ক্রিয়াকলাপ লোপ করতে পারেন ।' 
"৯ জন ৩$% € বাইবেল )1 অর্থ মানবের নিজ অল্তরে খি-স্টচৈতন্যের প্রকাশ অবলগলা- 
মে মায়ার “"ক্রয়া” অথবা ভ্রাল্তসকল লোপ করতে পারে । মায়া অনাদি, কারণ জড়াবশ্বের 
সৃষ্টিকাষে এ ওতোপ্রোতঃ ভাবে, বিজাড়ত আর সেই দৈব 'নিত্যতার সতত বরোধে এ 
গচরপ্রবাহত । 


৩১শ পরিচ্ছেদ 


প্‌ণ্যশশলা মাতা কাশীমাঁণ দেবশর সাঁহত সাক্ষাৎ 


লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনসাঙ্গনী শ্রীমতী কাশীমাঁণ দেকীর সঙ্গে সাক্ষাতের 
বাসনা বহুদিন হতেই মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। অঞ্ুপ কিছুদিনের জন্য 
কাশীতে 'গিয়ে আমার সে বাসনা পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে গেলুম । 

গর্ড়েশ্বর মহল্লায় লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করাতে তিনি আমায় সমাদরে গ্রহণ করলেন । বার্ধকাসত্বেও তাঁর আকৃতি যেন 
একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদের মত, অদৃশ্যভাবে আধ্যাত্মক সৌরভ তা থেকে 
[শর্গত হচ্ছে । তিন মাধ্যমাক'ত, ক্ষীণ গ্রপবা, গৌরবর্ণা এবং তাঁর চক্ষু 
দুশট অতীব উত্জবল। 

প্রণাম করে বললুম, “পূজনীয়া মা, আপনার মহাপুরুষ স্বামীর কাছে 
আমি শৈশবেই দীক্ষত হয়ে'ছলুম । তান আমার পিতামাতা আর আমার 
[নজগ,র্‌ শ্রীযুক্তেশবির গারজীরও গুবু ছিলেন। তা হলে আপনার পুণ্য- 
জীবনের কাহিনী কিছু শোনবার সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পেতে পার, কি 
বলেন ?” 

তান আমাকে স্নেহভরে ডেকে বললেন, “এস বাবা, এস_-ওপরে 
চল 1” 

কাশশমণি মাতা পথ দোঁখয়ে নিয়ে চললেন একটি আতক্ষদুদ্র ঘরে যেখানে 
কিছাদন 1তনি স্বামীর সঙ্গে বাস করেছিলেন । এই সেই পবিত্র তীর্থ যেখানে 
সেই আম্বতীয় মহাগুরু মানবজীবনের বিবাহনাটক আভিনয় করবার সৌজন্য 
প্রকাশ করোছলেন,_-্দর্শন করে কৃতার্থ বোধ করলুম । সেই মহিমময়ী নারী 
তাঁর পাশের একটি গাঁদর উপর আমায় বসতে হীঙ্গত করলেন । 

তারপর তিন বলতে শুরু করলেন, “ম্বামীর দৈবপ্রকৃতি জানতে আমার 
অনেক দিনই লেগোছল । একরান্রে, এই ঘরেতেই একটা পরি্কার স্বপ্ন 
দেখলুম- আমার মাথার উপর দ্বর্গদ্‌তেরা ক্পনাতাঁত মাধূর্যের সঙ্গে ভেসে 
বেড়াচ্ছেন । দৃশ্যটা এতদূর বাস্তব বলে বোধ হল ষে আম তখনই জেগে 
উঠল্‌ম ; ঘরাঁট তখনও উদ্জল আলোয় অদ্ভুতভাবে ভরে রয়েছে ! 

“আমার স্বামী পদনাসনে বসে, ঘরের মাঝখানে তাঁর দেহ শুন্যে ভাসছে 
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আর স্বর্গদূতেরা সব করজোড়ে স্তবস্তুঁত করছেন । এতদূর আশ্চর্য হয়ে 
গেছি যে, আমার বি*বাস হল যেন আমি স্বশন দেখাঁছ । 

“লাহড়ী মহাশয় বললেন, “নারী, এ তোমার স্বগ্ন নয়! তোমার 
মোহনিদ্রা চিরকাল, চিরকালের জনা পাঁরত্যাগ কর! তারপর ধারে ধীরে যখন 
[তাঁন মাটতে নেমে এলেন, তখন আম তাঁর পায়ে সান্টাঙ্গে প্র'“ণপাত কঠলুম । 

“বললুম, গুরু, বার বার আ'ম আপনাকে প্রণাম বার । আপনাকে স্বামী 
বলে ভাবাতে আমার ষে অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করবেন কি? লঙ্জায় মরে 
যাই এ কথা ভেবে যে “যান সাক্ষাৎ দেবতা, আঁম 'কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন হয়ে এতদন মোহঘোরে ঘাঁময়ে কাঁটিয়েছ। আজ রাত থেকে আর 
আপনি আমার স্বাম নন, আমার গুরু 1 এই দীনাহননা নারীকে আপনার 
শিষ্যা বলে গ্রহণ করবেন কি ?* 

“গুরুদেব আমায় মৃদুস্পর্শ করে বললেন, 'পাঁবন্র আত্মা, ওঠ, তোমায় 
প্রহণ করলুম 1 তারপর “তান দেখ্দ তদের দে'খয়ে দিয়ে বললেন, 'এইসবল 
পৃণ্যাত্মা সাধূসন্তদের একে একে প্রণাম কর 

“যখন আম নতজানু হয়ে সবাইকে প্রণাম করা শৈষ করলুম, তখন সেই 
স্বীয় ব্ঠস্বর সব একসঙ্গে ধ্নিত হয়ে উঠল--যেন কোন প্রাচীন শাস্ত্র হতে 
উদাত্ত গদ্ভীঃস্বরে সমবেত কন্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে । 

“ “দেবতার সাঙ্গনী, আপনি পৃণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম কার ।» 
বলে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম করলেন, আর আশ্চর্য !_সঙ্গে সঙ্গে স্ইে 
সব জ্যোতির্ময় মূর্তিসবল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল । ঘর অন্ধবার। 

“আমার গুরু ক্রিয়াযোগে আমায় দীক্ষা নিতে হললেন। আমি বলগলুম, 
নিশ্চয়ই নেব । হায়রে, আমার এম*ই পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশাবাদ 
অনেকদিন আগেই পাইনি ।, 

“লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাঁসি হেসে বললেন, “তখনও সময় হয় নি তাই, 
বুঝলে? তোমার অনেক কর্মফল আম নীরবে খণ্ডন করে দিয়েছি, এখন তুমি 
যোগ হয়েছ বলেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে ।, 

“তারপর তিনি আমার ললাট স্পর্শ করলেন। এবটা ঘূ্ণয়মান 
জ্যোতিঃপিন্ড দেখা দিল। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপ্যালের মত নাল 
আধ্যাত্বক চক্ষুতে পারণত হল-_সোনার বেড়দেওয়া, মাঝখানে একাঁট পণ্চকোণ 
তারকা । 


শরতের 


+'"চ্বামী কেবল ঈশ্বরের জন্য, আর স্রী তাঁর মধ্যশ্হিত ঈশ্বরের জন্য ।*--মলটন । 


যোগখকথানমত ৩২৯ 


“ তোমার জ্ঞান এঁ তারা ভেদ করে অনন্তরাজ্োর দিকে প্রসারিত কর,' 
আমার গুরুদেবের কন্ঠে নতুন স্বর, দূর হতে ভেসে আসা গ্রানের মত মৃদু ও 
কোমল । 

“স্বস্নের পর স্বস্ন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে 
আছড়ে পড়তে লাগল, তারপর চতী্দককার পাঁর'শামান জগং অবশেষে 
মিলিয়ে গিয়ে আনন্দসমুদ্রে পারণত হল। সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে 
শিয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলুম। ঘণ্টাকতক পরে খন আমার এ 
জগতের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, গুরুদেব তখন আমায় ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা 
দিলেন। 

“সেই রাত থেবেই লাহিড়ী মহাশয় আমার ঘরে আর কখনও শোন নি। 
তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নীচেকার সামনের ঘরে দিবারাত্র থাকতেন 1” 

এই কথাগুলি বলে সেই মহিমময়ীী নারী চুপ করলেন । সেই মহান যোগীর 
সঙ্গে তাঁর অপূর্ব সম্বম্ধ উপলব্ধি করে আম তাঁর জীবনের আরও গৃটিকতক 
কথা তখন শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম | 

“বাবা, তোমার লোভ বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি । যাক, বেশী বিছ আর 
বলব না, আর একটিমাত্র ঘটনা তোমায় বলব” বলে একটুখানি সলঙ্জ হাঁস 
হেসে আবার শুরু করলেন, “আম।র গুর্ু-্বামীর কাছে যে একটি পাপ 
করেছিলুম আজ তাস্বীকার করব । আমার দক্ষার মাসকতক পরে আম 
নিজেকে তাঁর কাছে পরিত্যন্ত আর অবহেলিত বলে বোধ করতে আরম্ভ করল্‌ম । 
একাদন লাহিড়ী মহাশয় এই ছোট্র ঘরাটিতে এব'টি জিনিষ নিতে ঢুকলেন, আমিও 
তাড়াতাড়ি তাঁর পিছন পিছন এলুম । দারুণ মোহঘোরে অন্ধ হয়ে তাঁকে 
খোঁটা দিয়ে বললুম, “আপনার সব সময়টাই শিব্দের নিয়ে কাটে । আপনার 
স্তীপুত্রের জন্য কি কোন বর্তব্য নেই ? সংসার চালাবার জন্য আরো যে টাকার 
দরকার, তা ষোগাবার আপনার গরজ নেই, এ বড় দুঃখের কথা ।, 

“গুরুদেব একটিবার আমার 'দিকে দূম্টিপাত করলেন, তারপরেই ব্যস, 
একেবারে অদৃশ্য ! ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে শুনলুম এবটী মানত বপ্ঠস্বর ঘরের 
চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, 'দেখছ না, এ একেবারে শূন্য ! আমার মত এবটা 
শূন্য পদার্থ তোমার জন্য টাকা আনবে কি করে, বল » 

“আম চেচিয়ে বলে উঠলুম, “গুরুদেব, আমি কোটি কোর্টিবার আপনার 
কাছ থেকে মাপ চাইছি । আমার পাপচক্ষু আপনাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে 
না। দয়া করে আপনি আপনার পৃণ্যদেহে আবার ফিরে আস্দন ” 

“মাথার উপর শূন্য থেকে উত্তর ভেসে এল, “ভ্ই ষে আমি এখানে" । মাথা 
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তুলে দেখি শূন্যে গুরদেবের দেহ, মস্তক ঘরের ছাদ স্পর্শ করে রয়েছে । চক্ষ, 
দুটি যেন জবলন্ত আঁশ্নাশখা ! নিঃশব্দে তিনি মেঝের উপর নেমে এলে ভয়ে 
জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে ফ'দাঁপয়ে ফশ্খাপয়ে কাদতে 
লাগলুম । 

তান বলতে লাগলেন, “নারী, সেই পরমধনকে খোঁজ, এ সংসারের তুচ্ছ 
টাকাকাঁড় নয় । অন্তরে এশ্বর্য সয় করলে দেখতে পাবে যে, বাইরের সাহায্য 
সর্বদাই আাসছে। তারপর আশ্বাস ?দয়ে তান আমায় বললেন, 'আমার একাঁট 
অধ্যাত্পন্ত তোমায় সাহায্য করবে দেখো, কিছু ভাবনা নাই 1” 

“গুরুজীর কথা সাত্যসাত্যই ফলে গেল ; একটি শিষ্য আমাদের সংসারের 
জন্যে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল ।* 

তাঁর অপূর্ব সব আঁভিন্তার বিষয় শ্রবণ করে আঁম তাঁকে আম্তারক 
ধন্যবাদ দিলুম 1 তার পরাদিন পুনরায় তাঁদের বাড়ীতে গেলুম । দেখা 
হল তাঁদের দুই ছেলের সঙ্গে-_তিনকাঁড় আর দহ'কাঁড় লাহিড়ী । দুজনেরই 
আকাঁত দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বাঁলষ্ঠ, ঘন শনশ্রুীবশিষ্ট, কণ্ঠস্বর কোমল আর বানয়াদী 
ব্যবহারে স্বভাবাসদ্ধ মাধূর্য ! ঘণ্টাকতক ধরে তাঁদের সঙ্গে ধমাঁলোচনা চলল । 
ভারতের শ্রেষ্ঠ গৃহীযোগীর এই সাধুপ্রকীতি পূত্রদ্বয় তার আদর্শ আত 'নাবড়- 
ভাবেই অনুসরণ করে চলতেন । 

তাঁর স্ত্রীই যে লাহিড়ী মহাশয়ের একমাত্র ?শিষা ছিলেন তা নয়, আরও 
শত শত শিষ্যা ছিলেন; আমার মা হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন । একি 
মাহলাশিষ্যা সেই মহাগুরুর কাছ থেকে একবার তাঁর একটি ফটোগ্রাফ চাইলেন । 
তানি তাঁর হাতে ছাঁবখানি 'দিয়ে বললেন, “তুম যাঁদ এটাকে রক্ষাকবচ বলে 
মনে কর, তবে এ তাইই হবে ; আর তা না হলে এটা শুধু কেবল ছবি হয়েই 
থাকবে ।” 

দিনকতক পরে উন্ত স্তীলোকাঁট আর লাহিড়ী মহাশয়ের পূন্নবধ্‌ একাঁদন 
একটা টোবলের উপর গীতা রেখে পড়ছিলেন। টেবিলটার িছনেই সেই 
ফটোগ্রাফি টাঙান 'ছিল, হঠাৎ তখন প্র১ণ্ড জল ঝড় বন্ত্রপাত শুরু হয়ে গেল। 

ভয়ে স্্ীলোকদু্‌টি ছবির সামনে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, 
“লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন 1” দৈবক্রমে 
হঠাং একটা বাজ এসে পড়ল তাঁরা যে বই পড়াঁছলেন তার উপর, কিন্তু ভন্তদুটি 
অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। সেই শিষ্যাট পরে বলোছলেন, “আমার 


*প্রমারাধ্যা কাশীমাঁণমাতা ২$শে মাচ ১৯৩০ সালে বারাণসশতে পরলোকগমন করেন। 
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মনে হল যেন একটা বরফের চাই আমায় চারধারে ঘিরে রেখোঁছল, বাজের 
আগুনে ঝলসে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে 1৮ 

অভয়া নামে আর একটি শিষ্যার বেলায়ও লাহিড়ী মহাশয়কে দুটি 
অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে হয়েছিল । অভয়া আর তার স্বামণ, 
কলকাতার একজন উকীল, গুরুদর্শনের জন্য একদিন কাশ? যাত্রা করলেন । 
রাস্তায় খুব 'ভিড় থাকাতে ভাড়াটে গাড়ীর হয়ে গেল দেরী । দ্টেশনে ঢুকতে 
ঢুকতেই শুনতে পেলেন, কাশীর গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে । 

এধারে অভয়া টিকিট ঘরের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে । মনে মনে নীরবে 
তার গভীর প্রার্থনা চলেছে, “লাহড়ী মহাশয়, আপনার পায়ে পাঁড়, গাড়াঁটা 
থামিয়ে দিন, থাময়ে দিন! আপনার দর্শনলাভে আরও একদিন বিলম্ব হবে, 
এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।” 

ব্যস! এধারে ছ্রেনের চাকা ঘর্ঘর করে ঘরেই চলেছে অথচ গ্রাড়ী এক 
পাও আর এগোচ্ছে না। গাড়ীর ইঞ্জিনচালক, আরোহশরা সবাই প্ল্যাটফরমে 
নেমে পড়ল এই অদ্ভুতব্যাপার সন্দর্শনের জন্য । একজন সাহেব গার্ড অভয়া 
আর তাঁর স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর যা কখনও করে না তাই সে করে 
বসল- বললে, “বাবু, আমায় টাকা দিন, আম আপনাদের টিকিট 'িনে এনে 
[দচ্ছি আর আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে উঠে বসুন 1” 

স্বামী-স্ত্রী দুজনে যেমনি গাড়ীতে উঠে বসল আর টিঁকিটও পেয়ে গেল, 
ত্রেনও অমনি ধীরগতিতে অগ্রসর হতে লাগল 1 হীঞ্জনচালক, গাড়ীর যাত্রীরা তো 
সব ভয়েময়ে একেবারে হূড়মুড় করে গাড়ীতে ঢুকে পড়ল- জানতেও পারলে না 
যে, কি করেই বা প্রথমে ট্রেনের গতি বন্ধ হয়েছিল আর কি করেই বা তাফের 
চলতে শুর করল । 

কাশীতে লাহড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পেশীছে অভয়া তো নীরবে গুরুর 
সামনে সান্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গেল । লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 
“একটু 'স্ছির হও অভয়া, একট. ঠান্ডা হও, তুমি আমায় কি জবালাতনটাই না 
কর, বল দোঁখ! তুমি যেন এর পরের ট্রেনটায় আর আমার এখানে আসতে 
পারতে না” ! 

আর একটি ব্যাপারে লাঁহড়ী মহাশয়ের কাছে উত্ত শিষ্যা গিয়ে ধরে 
পড়েছিল, সৌঁটও একটি স্মরণীয় ঘটনা । এবার গুর্দেবের কাছে অভয়ার 
সাহাষ্যপ্রার্থনা আর ই্রেনের জন্য নয়, এবার তার সন্তানের জন্য ৷ 

অভয়া তো যথারীতি গুর্দেবের পাদবন্দনা শেষ করে তারপর তার অন্তরের 
বাসনা জানালে, “গুরুদেব, এবার আমার নবম সন্তানাঁট যেন জদ্নে বেচে 
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থাকে । আটটি আমার সন্তান হল ; কিন্তু সব কটি জন্মাবার পরই মারা গেছে, 
একটিও আর বে*চে নেই |” 

করুণাবিগাঁলত মধুর হাসিতে প্রসম্নবদন গুরুদেব বললেন, এবার তোমার 
সন্তানটি নিশ্চয়ই বাঁচবে, দেখো । আমার উপদেশগুলো কিন্তু বেশ করে মন 
দিয়ে শোন । এবার হবে তোমার একটি কন্যাসন্তান, রাতিতেই ভূমিষ্ঠ হবে। 
শুধু এইটুকু নজর রেখো যে তোমাদের পিদীমটা যেন ভোর অবধি জবলতে 
থাকে, কিছৃতেই যেন না নিভে যায়। ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, তাহলেই 
1পদশমটা নিভে যাবে ।” 

অভয়ার সন্তানটি হল কন্যা, রান্নেই ভাঁমন্ঠ হল--সর্বদর্শী গুরু ষেমনাটি 
বলে দিয়োছিলেন, ঠিক তেমনটি ৷ প্রসাতি ধাইকে প্রদীপটা তেল ভার্ত করে 
রাখতে বলোছলেন । স্ত্রীলোক দুটি সারারাত জেগে শেষরাত অবধি পাহারা 
দিলে বটে, কিম্তু শেষ পর্যস্ত তারা ঘুমিয়েই পড়ল । এধারে প্রদীপের তেল 
প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ; আলোটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে “খাবি” খাচ্ছে । 

আঁতুড় ঘরের দরজার খিলটা ঘটাং করে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো 
ঝন্ঝন্‌ করে দুধারে খুলে গেল । স্ভ্রীলোকদুটি ধড়মাঁড়য়ে জেগে উঠে আশ্চর্য 
হয়ে দেখে যে লাহিড়ী মহাশয় সামনে দাঁড়িয়ে ; প্রদীপটা দোখয়ে 'দয়ে লাহিড়ী 
মহাশয় বললেন, “অভয়া, দেখ দেখ, আলোটা এবার নিভল বলে ।” ধাইটা 
দৌড়ে তেল এনে ভরত করে দিলে । আবার যেই আলোটা উদ্জবল হয়ে উঠল, 
অমনি গুরুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন । দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর খিলও পড়ে 
গেল, কিল্তু কে যে 'দিয়ে দিল তা চোখে দেখা গেল না । 

অভয়ার নবম সম্তানটি বে"চে গেল ; ১৯৩৫ সালে আম খবর নিয়েছিল্‌ম 
যে সোঁট তখনও জাঁবিত। 

লাহিড়ী মহাশয়ের অপর একটি শিষ্য, শ্রদ্ধেয় কালীকুমার রায় গুরুর 
সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের বহু কৌত্হলোদ্দীপক মনোরম কাহিনী আমায় 
বলেছিলেন । 

কালীবাবু বললেন, “কাশীর বাড়ীতে আমি প্রায়ই কয়েক হপ্তা ধরে তাঁর 
আঁতাঁথ হয়ে থাকতুম। দেখতুম যে বহু সাধৃসম্ত, দশ্ডীস্বামীরা* রান্রির 
নিষ্তব্ধতার মধ্যে তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হতেন । কখনও কখনও ধ্যান- 
ধারণা বা দার্শীনকতত্ব সম্বম্ধেও আলোচনা হত । উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 


ধদস্ডীরা মানবশরীরে মানবমেরুদণ্ডের প্রতীক দণ্ড, এই আপ্রমাঁচহ ধারণ করে চলেন। 
মেরদণ্ডে সাতাঁট চক্র ভেদই হচ্ছে বরদ্ধজান লাভের পথ । 


যোগিকথাম-ত ৩৩৩ 


পৃজনীয় আঁতাঁথবর্গ সব একে একে প্রস্থান করতেন । আমার থাকবার সময় 
দেখোছল.ম ষে লাহিড়ী মহাশয় ঘুমোবার জন্যে একবারও শুতেন না বা চোখের 
পাতা বহজোতেন না ।” 

কালীবাবু বলতে লাগলেন, “গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম সঙ্গ করবার সমস 
আমার মানবের কাছ থেকে বিস্তর বাধাবিপান্ত সহ্য করতে হয়োছল । 'তাঁন 
ওসব ধর্মটর্মের কোন ধার ধারতেন না। টিটকাঁর দিয়ে শ্লেষপর্ণষ্যরে 
বলতেন, “আমার কর্মচারীদের ভেতর ধর্ম ধর্ম করে পাগল কোন লোক চাই 
না- আর, আমি যদ তোমার সেই বুজরুক গুরুকে একবার দেখতে পাই 
তো, তা হলে তাঁকে এমন গুটিকতক কথা শুনিয়ে দেব যে, বহন তাঁর তা 
মনে থাকবে ।” 

“কম্তু এই রকম করে ভয় দেখানতেও আমার রোজকার যাওয়া-আসা 
কিছুমান কমল না। প্রার প্রতিসম্ধ্যই আমি গুরুর সঙ্গে কাটাতুম। 
একাদন সম্ধ্যার় আমার মাঁনবটি আমায় অনুসরণ করে এসে লাহিড়ী মহাশয়ের 
বৈঠকখানায় উত্ধতভাবে সবেগে ঢুকে পড়লেন । মনে মনে এ*চে রেখেছিলেন 
ঘে, একবার দেখা হলে হয়, তা হলে যেমনাঁট সোঁদন বলেছিলেন তেমান দারুণ 
কন শুনিয়ে দেবেন । ঘরে তখন গুটি বার শিষ্য বসে । যাক, প্রভু যেমান 
ঘরের মধ্যে গৃছিয়েটছয়ে বেশ সস্হর হয়ে বসলেন, অমাঁন লাহড়ী মহাশয়ও 
শুর করলেন তাঁর সেই সব শিষ্যদের ডেকে, 'দেখ, তোমরা সবাই একটা ছাবি 
দেখতে চাও, ত" বল ? 

“আমরা ষখন ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, তখন 'তাঁন ঘর/ট অন্ধকার করতে 
বলে বললেন, “আচ্ছা, তোমরা একজনের পিছনে একজন এমাঁন করে চক্রাকারে 
গোল হয়ে বস, আর প্রত্যেকেই তার সামনের লোকের চোখের উপর হাত 'দয়ে 
টিপে বম্ধ করে ধর ।, 

“আশ্চর্য, আমার মাঁনবটিও, কিন্তু যাঁদও ঈষৎ আনচ্ছাক্রমে, তবুও 
গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে গেলেন। 'মিনিটকতকের মধ্যেই লাহিড়ী 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন. আমরা কি দেখছ তা তাঁকে বলতে । 

“আম বকালুম, 'মহাশর, একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে, পরণে 
তার লালপেড়ে শাড়ী, একটা কচুগাছের কাছে দাড়িয়ে অন্যান্য শিষ্যেরাও সব 
একই বর্ণনা দিলে । গুরুদেব আমার মানবের দিকে 'ফরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'স্ঘীলোকাট চেন না কি? 

“লোকাঁটর মনে তখন এক অম্ভুত ভাবের ঝড় উঠেছে, সামলাতে পারছেন 
না; শেষ অবাধ বলেই ফেললেন, “আজ্ঞে হ্যা, চাঁন বই, কি বলব বলুন; 


৩৩৪ ঘোগিকথ।মৃত 


ঘরে সুন্দরী সাধবী-স্তী থাকতেও আম স্ত্রীলোকাঁটর ?পছনে বোকার মত টাকা 
ঢালছ। যে মতলব করে আম এখানে এসোঁছলুম, তার জন্যে মনে মনে 
আ'ম বাস্তাঁবক বড়ই লাঞ্জত ; আপাঁন আমায় ক্ষমা করে আপনার শিষ্য করে 
নেবেন কি? 

“ যাঁদ তুম অন্ততঃ মাসছয়েক খুব সংভাবে জীবন যাপন করতে পার, 
তবেই তোমায় আম গ্রহণ করব, তারপর যেন একটু হেশয়ালিতেই বললেন, “তা 
না হলে তোমায় দীক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনই হবে না ।, 

“মাস তিনেক ধরে তো আমার মানবট লোভ সংবরণ করে রইলেন, 'বিন্তু 
তারপরই আবার সেই স্ব্রীলোক'টর সঙ্গে তার পূর্ব সম্ঘন্ধ স্হাপত হল। 
মাসদূই পরেই তান মারা গেলেন । এইবার বুঝতে পারলুম ষে আমার মানবের 
দীক্ষার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কেন গুরুদেব হে'য়া'লতে ভাঁবষ্যদ্বাণী করেছলেন । 

লাহড়ী মহাশয়ের একট বরেণা বন্ধু ছিলেন_তাঁন হচ্ছে তলঙ্গ স্বামী । 
বয়স লোকে বলে তিনশ বছরেও উপর । মহাযো?গদ্বয় প্রায়ই একত্র ধ্যানে 
বসতেন । শ্রৈলঙ্গ স্বামী এত বেশী সুপাঁরচত আর তাঁর ঘশ এত সুদরাবস্তৃত 
ছিল যে, তাঁর অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে বেউ কোন প্র্নই উথাপন করে 
না। আজকে যীশহপ্রস্ট পঠ্খবীতে অবতীর্ণ হয়ে নিউইয়র্ক সহরের রাস্তা 
গদয়ে হে'টে চলতে গগয়ে তাঁর দৈবশত্ত প্রদর্শনে যে উত্তেজনার সূন্টি করতেন, 
ন্ৈলঙ্গ স্বামী বহুবৎসর পূর্বে কাশীর গ'ল দিয়ে হে'টে যেতে সেই রকমই 
উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। “তানি ছিলেন সেই সব সিদ্ধপুরুষাদগের মধ্যে 
একজন, যাঁরা ভারতবর্ষকে কালের গ্র।স হতে রক্ষা করে এসেছেন । 

বহ? সময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখা যেত-_কালক্ট বিষ তান পান করেছেন, 
তবু তাতে তাঁর কোনই কুফল হয় 'নি। হাজার হাজার লোক, তাদের মধ্যে 
জনকতক এখনও বে*চে- গঙ্গার জলের উপর শ্রেলঙ্গ স্বামীকে ভাসতে দেখেছেন । 
দিনের পর দন 'তান জলের উপর বসে অথবা জলের তলায় বহুক্ষণ ধরে 
লহকয়ে পড়ে থাকতেন । কাশীর মণণকার্ণকা ঘাটে প্রচণ্ড সূর্যাকরণে উত্তপ্ত 
প্রস্তরখন্ডের উপর শ্রৈলঙ্গ স্বামী নিম্পন্দভাবে পড়ে রয়েছেন-_এ একটা আত 
সাধারণ দৃশ্য ছিল । এই সকল অলোঁকক ক্রিয়াকলাপে 'তাঁন মানূষকে এই 
বলেই শিক্ষা দিতে চাইতেন যে, যোগার জীবন শুধু আঁ্ীজেন অথবা কতকগীল 
অবন্হাবিশেষ বা কোনপ্রকার সাবধানতার উপর ভর করে না। জলের উপরেই 
হোক আর নিচেই হোক, ক দারুণ উত্তপ্ত প্রস্তরথণ্ডের উপর তাঁর নিষ্পন্দ 
উলঙগদেহ পড়ে থাকুক, শ্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমাণ করে'ছলেন যে 'তাঁন ঈশ্বরঠচৈতন্যের 
মধ্যেই সঙ্জীবিত, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। 


যোঁগকথামৃত ৩৩৫ 


যোগিবর যে শুধু আধ্যা'আকতায়ই বিরাট ছিলেন তা নয়, দেহটিও 'ছিল 
বিপুল। ওজন ছিল 'তনশত পাউপ্ড অর্থাৎ আয়ুর প্রত্যেক বছরের দরুণ 
এক পাউণ্ড হিসাবে আর কি। আহার করতেন কিৎ কদাচিৎ কাজেই দেহ 
কেমন করে যে এরুপ বিশাল হল, তা বাস্তাবক রহস্যজনক । সিদ্ধযোগীরা 
স্বাস্হের সাধারণ নিয়মকানুন সব উপেক্ষা করে চলতে পারেন, ষখন কোন 
বিশেষ কারণে তা করার দরকার হয় । তা হচ্ছে আতি সুক্ষ, অতি গড়, কেবল 
তান স্বয়ং জানেন । বড় ঝড় সাধ.সন্তরা, যাঁদের মায়াস্বগ্ন টুটে গেছে আর 
এই বিজগৎকে ঈশ্ররের মনের একটা পারিধজ্পনা বলেই বোধ হয়েছে, তাঁরা 
শরীরকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন । তাঁরা জানেন যে এ আর কিছু 
নয়, ঘনীভূত »ন্তির একটা কারসাধক আকার আর কি। যাঁদও পদার্থ- 
ঘবজ্ঞানীরা আজবাল বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, জড় পদার্থ আসলে ঘনীভূত 
শন্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, পূর্ণজ্ঞানী যোগীরা কিন্তু জড়নিয়ন্্রণ-ব্যাপারে 
বহুদন আগে থেকেই শুধু বঞজ্পনার ক্ষেত্র থেকে ন্যবহারের পারদার্শতায় 
পেশচেছেন । 

ন্ৈলঙ্গ স্বামী সর্বদাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্হায় থাকতেন আর কাশীর 
পুীলশকেও তাঁকে নিয়ে এক দারুণ সমস্যায় পড়ে অত্যন্ত বিরত থাকতে হত । 
দগম্বর স্বামীজী ইডেন উদ্যানে আ'দনর আদমের মত তাঁর উলঙ্গ অবস্হা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । পলশ কিম্তু এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন 'ছিল, আর 
এ নিয়ে খুবই হাঙ্গামা বাধাত । কথা নাই বার্তা নাই, এব দিন জেলেই পুরে 
দিলে। চারধারে গোলমাল শুরু হল। কিছংক্ষণ বাদেই দেখা গেল যে 
বিরাটবপু ভ্রেলঙ্গ স্বামী কারাগারের ছাতের উপর পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন । 
তাঁর কুঠ্ীরতে তখনও মজবূত তালাচাঁব ঝুলছে । কি বরে যে বেরুদলেন তা 
বেউই বলতে পারে না । 

হতাশ হয়ে গিয়ে আবার পুলিশের লোকেরা তাঁকে কুঠুরতে ঢোকালে, 
এবার 'িতু দরজার কাছে একজন প্রহরী রাখা হল। কিন্তু হলে কি হবেঃ 
দৈবশান্তর কাছে আইন আবার হেরে গেল । আবার দেখা গেল যে, ত্রৈলঙ্গ স্বাম” 
পরম ওদাসীন্যের সহিত ছাতের উপর পাদচারণ করে বেড়াচ্ছেন- কোন 
জুক্ষেপই নাই। বিচারের দেবতা অন্ধ, বিভ্রান্ত পুলিশের লোকেরা তাবেই 
অনুসরণ করতে চাইল । 

ন্িলঙ্গ স্বামী সর্বদা মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতেন । তাঁর সুডৌল মুখ 
আর বিরাট 'পপার মতন উদর থাকা সত্বেও স্বামীজী কদাচিৎ আহার করতেন। 
হয়ত কয়েক হপ্তা ধরে উপবাসে কাটাবার পর তাঁর ভক্তদের আনা কিছ ঘোল 


৩৩৬ যোগকথামৃত 


খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন । জনৈক আব্বাসী ব্যাস্ত একবার মনে করলে যে 
্ৈলঙ্গ স্বামীকে একটা ভণ্ড বা বঝুজর্ক বলে প্রমাণ করে দেবে । এই না মতলব 
করে সে করলে কি, একটা বড় বালতিতে করে একবালতি কাঁলচণগোলা এনে 
জ্বামীজীর সামনে রেখে কপট ভান্তসহকারে নিবেদন করলে, “প্রভু, আপনার 
জন্যে এই একটু ঘোল এনেছি, দয়া করে পান করুন ।” 

লৈলঙগ স্বামী কিছুমান ইতস্ততঃ না করেই আব্চলতভাবে শেষাবন্দুটি 
পর্যন্ত পান করে ফেললেন । মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই দূষ্টলোকাঁটি মাটিতে 
পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগাঁড় দিতে লাগল আর চে'চাতে লাগল, “বাঁচান, স্বামীজী 
বাঁচান ! আগুনে জহলে গেলুম, জলে গেলুম ! ভেতরে সব জ্লে পুড়ে 
থাক্‌ হয়ে যাচ্ছে, এ দুষ্ট; পরীক্ষা করে বড় অন্যায় করোছ, মাপ করনে, 
স্বামীজী, এবারকার মত মাপ করুন ।» 

প্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করে তখন বললেন, “ঠাট্টা করতে এসেছ, 
বোঝান তো যে, খন তুমি আমায় বিষ খেতে দিলে তখন তোমার জীবন আর 
আমার জীবন এক সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল। দেখ, ষ'দ না আমার এ জ্ঞানটুকু 
থাকত যে, যেমন সৃষ্টির প্রত অণ্পরমাণূতে ঈবর আছেন তেমনি আমার 
উদরের মধ্যেও আছেন, এ চংণগোলা জল তো আমায় একেবারে সাবাড় করে 
দিত। এখন তো ভগবানের সুক্ষ্বিচারের সম্বন্ধে তোমার বিছু ধারণা হল; 
আবার যেন অন্য কার্র সঙ্গে কোন রবম চালাকি করতে যেও না|» 

শ্রৈলঙ্গ স্বামীর সদুপদেশে চৈতন্যোৎপাদন হতে লোবটা আস্তে আস্তে ছাপ 
চুপি সরে পড়ল । 

এই যে যম্ণাভোগের স্হানপাঁরবর্তন, কোথায় শ্্েলঙ্গ স্বামী চণগোলা জল 
খেয়ে জলে পুড়ে মরে যাবেন_ শা লে জায়গায় যে দঘ্টলোকটা তাঁকে থেতে 
ধদয়ে'ছল সেই উল্টে জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল, এট। স্বামীজীর কোন প্রকার 
ইচ্ছাপ্রসূত যে তা নয়, এ হচ্ছে ভগবানের ন্যায়দণ্ড পারচালনায় অমোঘ 'বচার* 
যাতে করে সূচ্টির সুদূরতম গ্রহও পারচাঁলত হয় । ন্ৈলঙ্গ স্যামীর মত যাঁদের 
আত্মজ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁদের জন্য ঈ“বরের অমোঘ বাধ অবিলম্বে কার্ষে পারিণত 


*] কিংস ২৪৯৯-২৪ ( বাইবেল )। জোৌরকোতে এঁলনা, “জলশোধনের অলৌিক 
ব্যাপার সম্প্থ করবার পর ছেলেদের একটা গল তাঁকে উপহাস করাতে, সেখানে দুটো 
লুক বন থেকে বোররে এল আর তাদের মধ্য থেকে বিয়।লপিপ জন ছেলেদের একেবারে 
ছ'ড়ে ফেললে ।” 


যোগ, ৩৩৭ 


হয়। তাঁরা তাঁদের সাধনপথের প্র'তবন্ধক যে অহংভাব, তা বহুদিন আগেই দূর 
করতে পেরেছেন । 

এই যে স্বয়ংকুয় ন্যায়ের বিধান, তার প্রতিফল কোন: ধার 'দয়ে আর কি 
ভাবে যে আসে তা কেউ বসতে পারে না, ( যেমন এই প্রেলঙ্গস্বামী আর তাঁর 
প্রাণনাশের চেস্টাকারী সেই দূম্ট লোকটার বেলা ঘটল ) তার উপর বিশ্বাস স্হাপন 
করতে পারলে মানুষের অন্যায় আব্ারের প্রাত আমাদের সদ্যসদ্য ক্লোধের কতকটা 
উপশম করে বই ফি! যাশাখস্ট বলে ছলেন, “প্রাতশোধ লওয়া আমারই 
কাজ ; প্রাতীহংসা আমার, আমিই প্রতিফল দেব” ।* মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা 
আর সামান্য উপায়ের আর প্রয়োজন কিসের? জগৎসংসারই ঠিক এর হিসেব- 
নিকেশ করে তার নিশ্চয় প্রাতফল দেবে। ভ্রাণ্তমনে ভগবানের বিচার, প্রেম, 
সর্বদার্শতা, অমরত্ব এ সবের সম্ভাবনার কথা অবজ্ঞা করেই ডীঁড়য়ে দেওয়া হয়-_ 
“মনে হয় শাস্তের ও সব ফাঁকা আওয়াজ, অমূলক কজ্পনা ।” এই রকম 
আ'বকেকের মত যাদের ধারণা, এতবড় বিদ্বপ্রকাঁতির 'বিরাট ব্যাপারেও যাদের মনে 
কোন ভয়ের সগ্ার করে না, তাদের জীবন ঘটনা পরুপরায় এমন একটি বিপরীত 
ঘটনার সংষ্টি করে যে তাতে করে তাদের শেষ পর্যস্ত জ্ঞানান্বেষণে বাধ্য করে। 

জের্সালেমে ষাঁশহধ্রস্টের বিজয় অভযানের সময় ভগবৎবিধির সর্বশস্ত- 
মত্তার বিষয় উল্ল'খত হয়েছে । তাঁর শিষ্যবর্গ আর বিরাট জনতা যখন আনন্দে 
চিৎকার করে বল'ছল, “স্বর্গে শান্তি প্রার্তাষ্ঠত, ভগবানের মাহমা অপার,» 
কতকগুলি ফারসী তখন একে অগোৌরবের দৃশ্য বলে প্রাতিবাদ করলে। তারা 
আপাতত করে বললে, “প্রভু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন ।৮ 

ষাঁশাশ্রস্ট উত্তর দিলেন যে, যাঁদ তাঁর শিষ্যদের চুপ করান হয়, তাহলে 
“পাথরেরাও তক্ষণ চিৎকার করে উঠবে ।” 

ফাঁরসীদের প্রত এইরূপ 'তিরুকারে যাঁশুশ্রিষ্ট এই দেখাতে চেয়েছিলেন 
যে, ভগবানের বিচার একটা রূপক কষ্পনামাত্র নয়, আর সংগ্যভাবের লোক, যাঁদ 
তার জিভ উপড়েও ফেলা যায়, তাহলেও সে এই বিশ্ববিধানের মূল, সৃষ্টির 
আদিশান্ত থেকে সে তার বাক্শীন্ত আর আত্মরক্ষার শান্ত ফরে পাবে, তা কেউ 
রুখতে পারবে না। 

যাঁশহাশ্ুস্ট বলতে লাগলেন, “ভগবৎপরায়ণ লোকদের তোমরা চুপ করিয়ে 
"দিতে চাও? তাহলে তোমরা তো ঈশ্বরের বাণীরও কণ্ঠরোধ করতে পার 





রোম্যান্স ৯২৪১৯ ( বাইবেল )। 
লক ১৯:৪৭-৪০ ( বাইবেল )। 


৩৩৮ যোগিকথামৃত 


যাঁর মাহমা, যাঁর সর্বব্যাপিত্ব বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জলবায়ু, সৃষ্টির প্রাত 
অনুপরমাণু কার্তন করে চলেছে । তোমরা কি চাও যে স্বর্গের শাম্তি 
প্রতিষ্ঠার সম্বম্ধে লোকে সমবেত হয়ে উৎসব করবে না, আর লক্ষ লক্ষ লোক 
মিলে কেবল তারা পৃথিবীতে যুদ্ধ আনার জনাই একত্র সমবেত হবে, এই 
পরামর্শ দেবে? তাহলে ওহে ফাঁরসীগন, তোমরা পাঁথবীর ভিত উলটে 
ফেলার জন্যে সব আয়োজন কর। কারণ কি জান? এই সব সাধুস্বভাব 
লোকেরাই শুধু নয়, তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যে দৈব সঙ্গাতর সুষমার সাক্ষীস্বরূপ 
প্রস্তর, মৃঁককা, জল, বায়ু, অশনি, সবই তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ।” 

ট্িলঙ্গ স্বামীর অসীম কৃপা একবার আমার সেজমামার উপর বার্ধত 
হয়েছিল । সেজমামা একদিন দেখলেন যে স্বামীজী কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে 
আছেন, ভন্কেরা চারধারে ঘিরে । তান কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীর 
পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ে, ভান্তভরে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন । প্রণাম করে 
উঠতেই দেখলেন যে, তাঁর বহুদিনের এক পুরাতন ব্যাঁধ একদম সেরে গেছে !* 

জানা গেছে যে ন্ৈলঙ্গ স্বামীর এখন একমাত্র জীবতা শিব্যা হচ্ছেন শঞ্করী 
মায় জিউ। ইনি তাঁর একজন শিষ্যের কন্যা, শৈশব হতেই স্বামীজীর কাছ 
থেকে শিক্ষা পান! হিমালয়প্রদেশে বদরীনাথ, কেদারনাথ, অমরনাথ 
পশুর্পাতনাথ প্রভৃতি হ্থানের বিভিন্ন গৃহায় প্রায় চল্লিশ বংসর আতবাহিত 
করেন | ব্ক্চারিণণ শংকরীমায়ী ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন । এখন তাঁর 
বয়স একশত বৎসরের উপর, আকৃতিতে বার্ধক্যের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা 
যায় নি। চুল কাল, দতিগুলি ঝকবকে পাঁরচ্কার আর অদম্য শান্ত ও উৎসাহ 
এখনও তাঁর বজায় আছে। এখন 'তিনি মেলা বা এ জাতীয় কোন ধমোঁৎসবের 
জন্যই মাঝে মাঝে তাঁর নির্জনবাস হতে বেরিয়ে আসেন। 

শঙ্করী মায়শ 'জিউ লাহড়ী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই আসতেন । তান 
একবার বলেছিলেন যে, একাঁদন ব্যারাকপুরে যখন তিনি লাহড়ী মহাশয়ের 


*টৈলম স্বামী এবং অন্যানা মহাগুর্গণের জীবনকথা বশাখুস্টের বাণ ল্মরণ হয়, 
“শববাসীরাই এই সব নিদর্শন দেখতে পাবে ; আমার নামে ( অর্থাৎ ব্র্ষজ্ঞান লাভ হলে ) 
তারা শয়তানকে দূর করতে পারবে ( অর্থাং পাপ হতে মূষ্ভ হতে পারবে ); তাদের মুখে 
আসবে নতন বাণণ, তায়া সর্পক্ে (প্রলোভন ) জয় করতে পারবে । আর তারা বাদ কোন 
কালকটেও পান করে, তাহলে সে কালকটও তাদের কিছুই ক্ষ'ত করতে পারবে না। তারা 
ব্যাধগ্রস্ত ব্যান্তর উপয় হস্তস্পশ' করলেই তারা আয়োগ্য লাভ করবে" । মাক ১৬৪১৭-১৮ 
(বাইবেল )। 


যোঁগকথামৃত ৩৩৯ 


কাছে বসোঁছলেন, তখন লাহড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ গনঃশব্দে ঘরে 
প্রবেশ করে উভয়ের সঙ্গে কথাবাতাঁ শুরু করেন। 

তিনি স্মৃতি রোমন্হন করে বললেন, “অমর মহাগুরু তখন একটি ভিজে 
কাপড় পরোছিলেন । মনে হল যেন তান এইমান্র নদী থেকে স্নান করে 
আসছেন । কতকগ্দীল উপদেশ দিয়ে তানি আমায় আশীবাদধন্য করেন ।৮ 

বারাণসীতে কোন এক উপলক্ষ্যে একবার ত্রেলঙ্গ স্বামী তাঁর দ্বাভাবিক 
মৌনব্রত পাঁরত্যাগ করে প্রকাশ্যে লাহিড়ী মহাশয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা 
করলেন । তাঁর এক শিষ্য এতে আপাতত জানালেন । 

তান বললেন, “মশায়, আপান সম্যাসী, সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনি 
একজন গৃহকে এ রকম সম্মান দেখাবেন কেন ?” 

শ্ৈলঙ্গ স্বামী উত্তর দিলেন, “বেটা, লাহড়ী মহাশয় হচ্ছেন মায়ের আদুরে 
ছেলে ; মা তাঁকে যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবেন । সাংসারক লোক 
হিসাবে কর্তব্পালন করতে করতে তান সেই পর্ণন্রহ্ষজ্জন লাভ করেছেন, যা 
পাবার জন্যে আমি লেংটিটাও অবাধ ত্যাগ করে এসেছি, বুঝলে ?” 


৩২শ পরিচ্ছেদ 


মৃত রাছের পুনজবন 





“তারপর ল্যাজারাস নামে জনৈক লোক অস্‌হচ্ছ হয়ে পড়ল:**.""যীশ্‌ যখন 
শুনলেন, 'তাঁন বললেন যে এ অসুখে মৃত্যু হবে না, ভগবানের মাহমা প্রকাশের 
জন্যেই এ অসুখ, এতে করে ঈশ্বরের পরও মহিমান্বিত হয়ে উঠবেন ।”* 

শ্রীরামপূর আশ্রমের বারান্দার বসে এক রোদ্রাকরণোষ্জবল প্রভাতে 
শ্লীষৃন্ধেশর গারজশী পপ্রস্টীয় ধর্মশাস্ত ব্যাখ্যা করাছলেন। গুরুদেব ছাড়া 
আরও জনকতক শিষ্য সেখানে ছিলেন ; আঁমও রাঁচির জনকতক ছান্তকে নিয়ে 
সেখানে উপন্থিত ছিলুম । 

গুরুদেব ব্যাখ্যা করলেন, “এই কথাগুলোতে যাঁশু নিজেকে ঈ“্বরের পন 
বলে আভহিত করলেন । যাঁদও তিনি আসলে ঈশ্বরের সাহত একাত্মীভ্ত, 
তবুও এখানে এইরূপ উল্লেখে তাঁর একটা গভীর নৈর্বান্তিক উদ্দেশ্য আছে। 
ঈশ্বরের পৃত্র হচ্ছেন প্রিন্ট বা মানুষের ভিতরের ব্রহ্ষজ্ঞান। মরজগতের 
কেউ ঈশবরের মাহমা প্রদর্শন করতে পারে না। মানুষ তাঁর শ্রষ্টাকে সম্মান 
প্রদর্শন করতে পারে একমান্র তাঁর অনুসম্ধানের দ্বারা ; মানুষ কি কোন 
নির্পাধিক সত্তাকে মহিমান্বিত করতে পারে যা সে কিছুমাত্র জানে না? 
সাধুসম্তদিগের মস্তকোপাঁর যে “জ্যোতির্ম"্ডল অর্থাৎ ছটা, তা হচ্ছে ঈ“্বরের 
প্রত ভাস্তপ্রদর্শনের ক্ষমতার নিদর্শন । 

ল্যাজারাসের পুনর্ুজ্জীবনের অত্যাশ্র্য গল্প শ্রীষুক্কেশবর গিরিজাী পড়ে 
যেতে লাগলেন । পড়া শেষ হলে গুরুদেব গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মণ্ন হয়ে 
গেলেন, কোলের উপর সেই পাবন্ন ধর্মশাম্ত খোলাই পড়ে রইল । 

গুরুদেব অবশেষে গভীর উচ্ছবাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন, “আমারও এ 
রকম একাঁট অলৌকিক ব্যাপার দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল । লাঁহড়ী মহাশয়ই 
আমার একটি বম্ধূকে মৃতাবচ্ছা থেকে পুনর্হ্জীবিত করেন ।” 

শোনবার গভীর আগ্রহে ছেলেদের মুখে হাসি দেখা দিল। আমিও 
উৎসাহত হয়ে উঠলুম, কারণ শ্রীযুজ্কেকবের গারজীর কাছে শুধু দারশশীনক 


কজন ৯৯২১৪ (বাইবেল )।* 


শিকথাম-ত ৩৪১ 


আলোচনা নয়, বিশেষ করে তাঁর গুরুদেবের যেকোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ 
শোনবার মত আমার মধ্যেও যথেন্ট বালকসুলভ গভীর উৎসাহ আর আগ্রহও 
বর্তমান ছিল । 

গুরুজী শুরু করলেন, “রাম আর আম ছিলুম আভন্বহদয় বন্ধু । 
লাজুক আর লোবজন তেমন পছন্দ করে না বলে রাম গভীররামে আর ভোর- 
বেলায় আমাদের গুর্‌ লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে আসত । সে সমস 
দিনের ব্লোকার লোকেদের আর ভিড় থাকত না। রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলুম 
বলে সে আমাকে অনেক গভীর আধ্যাত্বক অনুভবের কথা গোপনে বলোছল । 
তার আদর্শ সাহচর্যে আমারও প্রেরণা আসত 1৮ কথাগুলি স্মরণ করে 
গুরুদেবের আনন মধুরদ্মৃতিতে উদ্জবল হয়ে উঠল। 

গুরুজী বলতে লাগলেন, “রামের এক দারুণ পরীক্ষা এল। সে 
এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গুরুতর অসুখের সময় গুরুদেব অবশ্য 
ডান্তার ডাকা বারণ করতেন না, কাজেই দুজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হল। 
চিবৎসা খুব জোর চলতে লাগল বটে কিন্তু আমিও এধারে লাহিড়ী মহাশয়ের 
কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে 
চোখের জলে ভেসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালুম ৷ কিন্তু গুরুদেব আমায় বেশ 
স্কৃর্তির সঙ্গে হেসে বললেন, “আরে ডান্তারেরা তো রামকে দেখছে তবে আর 
ভাবনা কি? সে ভাল হয়ে যাবে বই কি। 

“শুনে মনটা একটু হাল্কা হল। বম্ধূর বাড়ী ফিরলুম, গিয়ে দেখি 
অবস্থা খুবই খারাপ--মরণ শিয়রে ! 

“হতাশাকরুণ স্বরে একজন ডাক্তার বললেন, 'আর ঘণ্টাখানেক কি বড় 
জোর দু্ঘপ্টা ৮ আবার দৌড়লুম লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে । 

“ডান্তারেরা তো 'বিবেচক লোক, তাঁরা ঠিক চিকিৎসাই করছেন । রাম 
নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে দেখো !' বলেই আমাকে প্রফরল্লভাবে বিদায় 'দিলেন। 

“রামের বাড়ীতে এসে দেখলুম যে ডাস্তার দুজনেই চলে গেছেন । একজন 
আবার দয়া করে একছন্র 'লিখেও রেখে গেছেন, “আমাদের যতদূর করবার সবই 
করেছি, কিল্তু এর আর কোনো আশা নাই £ 

“বন্ধুর চেহারা দেখে বোধ হল যে, সাত্যই মরণ ঘাঁনয়ে আসছে । আঁম 
কিনতু বুঝতে পারলুম না লাহড়ী মহাশয়ের কথা কেমন করে সত্য না হয়ে যায় 
অঞ্চ রাম আঁতদ্রুত মরণের দিকে এ'গয়ে চলেছে । দেখে মনে হতে লাগল যে 
“এবার সব শেষ । একবার বিশ্বাস আবার পরক্ষণেই ভাঁতিমূলক সন্দেহের 
দোলায় দোদুল্যমান হয়ে বন্ধুর যতটা পারা যায়, সে সময় ত' তা সব করলম। 


৩৪২ ঘোগিকখামত 


একট: ঘোর কেটে যেতেই সে চেশ্চয়ে বলে উঠল “যুক্কেশ্বর, গুরুদেবের কাছে 
দৌড়ে যাও, বল গিয়ে যে আমি চললুম । আর বোলো যে, আমার শেষ কাজের 
আগে যেন তিনি আমার দেহকে আশাবাদ করেন।* এই কথাগুলি বলে একটা 
গভার দীর্ঘানম্বাস ফেলে রাম মরণের কোলে ঢলে পড়ল । 

“তার মৃত্যুশধ্যার পাশে তো ঘণ্টাখানিক ধরে খুব খানিকটা কাঁদলুম । 
নীরবতার চির উপাসক- এখন সে মৃত্যুর গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মণ্ন। অন্য 
একজন শিষ্য সেখানে এল । তাকে, যতক্ষণ না ?ফিরি বাড়ীতে থাকতে বলে 
অর্ধেদিত্রাম্ত 'চত্তে, শ্রান্তক্লান্তপদে চলল্‌ম গুরুর বাড়ীর দিকে । 

“লাহিড়ী মহাশয় একগাল হেসে বললেন, 'রাম এখন কেমন আছে গো? 
আর সামলাতে না পেরে একেবারে সোজাসাীজ মুখের উপর বলে 'দলুম, “মশায়, 
শীগাগারই দেখতে পাবেন সে কেমন আছে । ঘণ্টাকতক বাদেই দেখবেন তাকে 
*মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর ম্থির থাকতে পারলুম না, একেবারে প্রবল 
ক্ুন্দনে ভেঙ্গে পড়লুম । 

“ যুক্কে*বর, যুক্তেশ্বর, ধৈর্য ধর, একট, ঠান্ডা হও । এখন শান্ত হয়ে 
বসে একটু ধ্যান কর ত দোৌখ। বলে গুরুদেব সমা'ধতে মণ্ন হলেন। 
সৌঁদনকার বৈকাল আর রাত এক অখণ্ড নীবুবতার মধ্য ?দয়েই কাটল । মনকে 
শাম্ত করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করলম । 

“ভোরের 'দিকে লাহিড়ী মহাশয় আমার দিকে আশ্বাসসূচক দম্টিতে চেয়ে 
বললেন, “এঃ, দেখছি ষে তোমার মন এখনও শান্ত হয় নি! আরে কালকে তুমি 
আমায় কেন বললে না যে, ওষূধটযূধ গোছের এবটা প্রত,ক্ষ বিছ সাহাধ্য চাই, 
এশা ? তারপর রোঁড়র তেলের প্রদীপটা দোখয়ে 'দিয়ে বললেন, “একটা ছোট 
শাশতে এ প্রদীপটা থেকে খাঁনকটা তেল ঢেলে নিয়ে রামের মুখে সাতটা ফোঁটা 
ঢেলে দাওগে দোখ ? 

“আম তো একেবারে তীব্র আপাতত করে উঠলুম, মশায়, সে লোকটা 
কাল দুপুরবেলা মারা গেছে আর এখন ক না আপন বলছেন যে মুখে তেল 
ঢেলে দাও--এখন আর তেলের কি দরকার বলুন % 

“ কিছ পরোয়া নেহি, যা বাল তাই কর দৌখ, লাঁহড়ী মহাশয়ের স্ফুর্তির 
কারণ তো কিছু বোধগম্য হল না। শোকের দারুণ যন্ণা তখনও আমার 
উপর্শামত হয়ান। যাক্‌, কি আর করা যায়, খাঁনকটা তেল তো ঢেলে নিয়ে 
রামের বাড়ীর দিকে এগোলুম । 

“ধৃগয়ে দোখ রামের শব মৃত্যুকঠিন, িমশীতল । তার এ বাঁভংস অবস্থার 
দিকে দূক্পাত না করে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, বা হাত 
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আর ছিপ দিয়ে তার দাঁতিলাগা মুখের উপর ফোঁট। ফোঁটা করে সেই তেল 
ঢালতে লাগলূম | 

“এক, দুই, তিন,"-"চার, পি, ছয়" "সাত, যেমান সপ্তম ফেটি'ট 
তার মরণ-নীল হিমশীতল ওত্টাধর স্পর্শ করলে, অমাঁন রামের দেহ ভীষণভাবে 
থর থর করে কে'পে উঠল । ধড়চড় করে উঠে বসে রাম আশ্চর্য হয়ে চাঁরুদক 
তাকিয়ে দেখতে লাগল । পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের মাংসপেশীগুলো 
সব সবেগে স্পান্দত হচ্ছে । 

“বেশ পাঁরৎ্কার গলায় সে বললে, 'লাহড়ী মহাশয়কে দেখলুম এক আত 
উদ্জবল জ্যোতিমণ্ডলের মাঝখানে, যেন সের মতন জহলছেন । তিনি আমায় 
আদেশ করলেন, “ওঠ ওঠ, ঘুম ছেড়ে উঠে পড় আর যুক্কেশবরকে সঙ্গে করে নিয়ে 
আমার কাছে দেখা করতে এস ।”৮ » 

“বলে ত রাম বেশ ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে 
চলল গুরুদর্শনের জন্যে । এই রকম সাংঘাতিক রোগের পর সে হাঁটবার মত 
বলই বা পেলে ক করে আর বেশ দিব্য সপ্রাতভভাবে গর্দর্শন্ই বা চলল 
কেমন করে, তা ভেবে তো বৃদ্ধি আমার লোপ পাবার উপক্ন । অথচ চোখের 
সামনে যা দেখছ তা সবই সাঁত্য। আবার এ ধারে চোখবেও বিশ্বাস কার 
কেমন করে ; ভেবে চন্তে মাথা গেল একদম গাঁলয়ে । রাম সোজাসহীজ গুরুর 
কাছে পেশছে তাঁর চরণে সান্টাঙ্গে প্রণাম বরলে- চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার 
আনন্দাশ্রুধারা ! 

“গুরুদেব উল্লাসে একেবারে আত্মহারা । আমার 'দকে চোখ শিমট মিট 
করে একট; দংষ্টামর হাঁস হেসে বললেন, “যুক্তেম্বর, এবার থেকে তুমি নিশ্চয়ই 
একট রোঁড়র তেলের 'শাশ সঙ্গে রাখতে ভুলবে না, কি বল? যখনই কোন 
মৃতদেহ দেখবে তখনই তার মুখে এই রৌঁড়র তেলের গোটাকতক ফোঁটা ফেলে 
দিও আর কি, তা হলেই সে ধড়মাঁড়য়ে উঠে বসবে ! আরে এ রোঁড়র তেলের 
সাতাট ফোটা তোমার যমকেও নিশ্চয় হার মানাবে, তা দেখে নিও |» 

“ "গুরুজী, আমায় আর ঠাট্টা করবেন না। ব্যাপারটা যে কি, তা এ 
পষন্তি তো আদৌ বুঝে উঠতে পারলুম না; কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলুন 
দোখ ?, 

“লাহড় মহাশয় বোঝাতে লাগলেন, “দেখ, দ;, দুবার আম তোমায় 
বললুম যেরাম ভাল হয়ে উঠবে, তবুও তোমার আমায় সম্পূর্ণ 'বম্বাস হল 
না। আবাশ্য এ কথা আম বালান যে ডান্তারেরাই ওকে ভাল করে তুলবে | 
আম শুধু এই কথাটি বলতে চেয়েছলুম যেতারা কাছে রয়েছে তবে আৰু 
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ভাবনা ক! আমার দুটো কথার মধ্যে তো কোন কার্ষকারণ সম্বন্ধ নেই। 
ডান্তারদের কাজে আম হস্তক্ষেপ করতে চাইনি ; তাদেরও রোজগারপা'ত করে 
বাঁচতে হবে তো !' তারপর আনন্দোচ্ছ্বাসত বলকণ্ঠে তান বলে উঠলেন, “সর্বদা 
মনে রেখো সেই অক্ষর, অদ্বয় পরমাত্মাই যে কোন লোককে আরাম করে তুলতে 
পারেন, ডান্তার থাকুক আর নাই থাকুক |, 

“অত্যন্ত অনৃতপ্ধ চিত্তেই স্বীকার করলগুম, এখন আমার ভুল বুঝতে 
পেরেছি । এখন আমি জানলুম যে আপনার সামান্য দট কথায় সংসার অব'ধ 
উল্টে ষেতে পারে ।১ » 

শ্রীষুক্তে*বর গারজী এই অপর্ব রোমাঞ্চকর কাহনী শেষ করতেই ম্তশ্ভিত 
শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একটি ছোট ছেলে প্র*ন করে বসল- যার দুটো অর্থ হয়, 
“মশায় আপনার গুরু রোঁড়র তেল খেতে দিলেন কেন ? 

“বাবা, তেল দেওয়ার কোন মানেই হয় না-কেবল এইট;কুমান্র ছাড়া যে 
আম প্রতাক্ষ একটা কিছু চাই । তাই লাহড়ী মহাশয় হাতের কাছে তেল পেয়ে 
তাই দিলেন, আমার বিশ্বাস অ্ধকতর জাগ্রত করবার এবটা মূর্ত প্রতীক বলে 
আর কি। গুরুদেব রামকে মরে যেতে 'দলেন কেন জান 2 আম খানিকটা 
সন্দেহ করেছলুম বলে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভগবান গুরু জানতেন যে, 
যেহেতু তিন বলেছেন যে শিষ্যাট ভাল হয়ে যাবে, তাকে আরাম হতেই হবে-_- 
এমন কি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েও- যা সাধারণতঃ একেবারে চরম পাঁরিণাম 1৮ 

তারপর শ্রীষুক্তে*্বর 'গারজী ছোট্ট দলাঁটকে বিদায় ?দয়ে আমাকে তাঁর 
পায়ের কাছে একাঁট কম্বল আসনে বসতে হীঙ্গত করলেন । 

অম্বাভাঁবক গাম্ভীর্ষের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, “যোগানম্দ, তোমায় 
তো লাঁহড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা ছেলেবেলা থেবেই ঘিরে আছেন। 
আমাদের মহাগুরু তাঁর মাহমময় জীবন আংাশক নির্জনতার মধ্যেই কা টয়েছেন 
আর তার অনুচরবর্গদের তাঁর শিক্ষা নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বরাবরই 
নিষেধ করে এসেছেন । যাই হোক, তান একটি অর্থপূর্ণ ভবিষাম্বাণী বরে 
গেছেন, বল'ছ শোন ।% 

“দৃতান বলেছিলেন, “আমার দেহত্যাগের পঞ্সাশ বংসর পরে আমার জীবন 
কথা লিখিত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আগ্রহ দেখা 
দেবে। এই যোগের বারা সে সময় সারা পাথবীতে ছাঁড়য়ে "পড়বে আর 
মানবজাতি যে এক পিতার সম্তান, তার প্রত্যক্ষ অনুভাঁত থেকে তা বিশ্বন্রাতৃত্ব 
গড়ে তুলতে খব সাহায্য করবে । 

শ্রীষুত্তেবর গারজী বলতে লাগলেন, “বৎস যোগানন্দ, যোগের বাণী প্রচার 
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করতে আর তাঁর পবিভ্র জীবনকথা 'লাঁপবদ্ধ করতে তুম অবশ্যই তোমার সাধ্যমত 
চেষ্টা করবে | 

লাহিড়ী মহাশয়ের ১৮৯৫ সালের 'তিরোভাবের তাঁরখ হতে ৫০ বংস্র পূর্ণ 
হয় ১১৪৫ সালে, এই বছরেই বর্তমান পুস্তক ্চনার পাঁরিসমাপ্ত হয়। আর 
এই ১৯৪৫ সালেই বিপ্লবকারী আণাবক শান্তর যূগ আরম্ভের যোগাযোগ দেখে 
আঁম 'বস্ময়ে অবাক হয়ে যাই ! চিন্তাশীল মনীষীরা শান্ত ও বিশ্বভ্রাতত্তের 
সমস্যা আশু সমাধানের জন্য আগের চেয়ে এখন বেশী মনঃসংষোগ করছেন, 
পাছে আঁবরত জড়শান্তপ্রয়োগে এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
অবস্হারও একেবারে চরম সমাধান হয়ে যায় ! 

য'দ বা মানবজা।ত আর তাদের কার্ধবলাপ সময়ের প্রভাবে অথবা বোমার 
প্রসাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়, তাহলেও সর্যংদব তরি পথ ছেড়ে কখনও 
বিপথে যাবেন না; গ্রহ-নক্ষত্র তো যে যারম্হানে বসে ঠিক 'নিয়'মত পাহারা 
'দয়ে যাবে । প্রাকীতক নিয়ম তো বখন্ও স্হগত বা পাঁরবার্তিত হয় না, তাই 
মানুষ এদের সঙ্গে সঙ্গত রেখে চললে ভালই করবে । যদ বিশ্বপ্রকীতি শাত্ত- 
প্রদর্শনের বিরোধী হয়, সূর্য ষণ্দ গ্রহন্ক্ষন্নের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের ক্ষুদ্র 
আ'্ধকারটুকু ছেড়ে 'দয়ে নি'দর্ট সময়ে অস্ত যায়, তবে আর আমাদের মৃ্টি 
আস্ফালনের প্রয়োজন কি? সাঁত্যই কি কোন শান্ত আসবে এ থেকে ? 
কাটাকা?ট হানাহান নয়, ক্লুরতা নয়, স'দচ্ছা আর প্রেমের শান্ততেই বিম্বপ্রকীতির 
স্নায়্‌ শান্তমান ; পাঁরপূর্ণ শান্ততেই মানবজাতি জানতে পারবে বিজয়লাভের 
অনন্ত ফল, আর তা শো'ণতাঁসঞত মৃত্তকাজাত বক্ষ হতে উৎপন্থ ফলের চেয়ে 
ঢের ঢের বেশী সুমধুর । 

এই ষে এতবড় নামজাদা ইউনাইটেড নেশনস, তা তথন এবটা অত্যন্ত সহজ 
আর স্বাভাঁবক, নামবিহণীন, মানবহৃদয়ের গমলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে । পাথবার 

£৪খানবারণের জন্য উদার সহানভাঁতি আর সক্ষএ অন্ত, মানুষের 
পার্থক্যের কেবলমান্র এবটা খুব বিজ্ঞ বিশ্লেষণ আর বার থেকে পাওয়া যাবে 
না, তা পাওয়া যাবে মানুষের এবমান্র গভীর এঁক্যবোধের ।ভতর থেকে 
ভগবানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার মধ্য থেকে ৷ পাথবীর চরম আদর্শ উপলাম্ধর 
পথে- শ্বভ্রাতৃত্বের মধ্য দয়ে পৃথিবীতে শ্ান্তপ্রাতষ্ঠা- ঈশ্বরের সাঁহত 
ব্যন্তগত সংযোগস্হাপনের বিজ্ঞান এই যোগই যেন সবল দেশে সবল লোকের 
[ভিতরই কালক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

যদও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কোন জ্ঞাতির চেয়ে পুরাতন, তাহলেও অত 
অম্প এ্রীতহাসিকেরাই খবর রাখেন যে, তার জাত হিসাবে বেচে থাকার কৃতিত্ব 


৩৪৬ যোগিকথামত 


কোন “দক দিয়েই একটা আকস্মিক ঘটনা নয় ৷ তার কারণ ভারতবর্ধ যূগে যুগে 
তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাত 'দিয়ে শাম্বত সত্যকে যে ভক্তি অর্থ প্রদান করে 
এসেছে, তারই এ একটা ন্যায়সঙ্গত পাঁরণাত। শুধু বাঁচার জন্যেই বেচে 
থাকা, ঘুগে যুগে কর্মহীনতার পাঁরিয়ে--( কোন ক্লান্ত, পাঁরশ্রা্ত গবেষক কি 
আমাদের সাঁত্যই বলতে পারেন তা কতগুল 2) কালের এই করাল আহযনে 
যে কোন জাতির চেয়ে ভারতবর্ষই তার যোগ্যতম উত্তর প্রদান করেছে । 

বাইবেলের গজ্পে একব্রাহাম যে ভগবানের কাছে আবেদন জানিয়োছল* ষে 
যাঁদ দশটি সদাচারপরায়ণ লোক পাওয়া যায় তাহলে সোডম নগরী যেন ধ্বংসের 
হাত থেকে অব্যাহতি পায়, তাতে দৈববাণী হয়ে'ছল যে, “আচ্ছা আম এঁ রকম 
দশটি লোকের জন্যেই এ আর ধংস করব না,”-_ভারতবর্ষ যে বিস্মৃতির গভে: 
গবলুগ্চ হবার হাত এাঁড়য়ে বেচে গ্েছে-সেই আলোকে এট বিচার করলে উত্ত 
কথাগুলিতে নতুন অর্থপ্রদান করে । আজ মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম আর 
অন্যান্য মহাপরাক্রমশালী যৃদ্ধপটু জাতিসমূহ, যারা এক সময়ে ভারতবর্ষের্ই 
সমসাময়িক ছিল, তারা একেবারেই বল,প্ত হয়ে গেছে । 

ভগবানের উত্তরে স্পন্ট বোঝা যায় যে, কোন দেশের আৰস্তত্ব বজায় থাকে-_ 
তার জড় উন্নাতিতে নয়, তার আঁতমানবদের কীতিত্বেরই বলে। 

আজকের এই বংশ শতাব্দী অধাঁংশ অতীত হবার প্‌বেই দুইটি মহাযুষ্ধের 
র্তধারায় রাত হয়েছে । আজ যেন আবার সেখানে ঈ“বরের সেই বাণীই শোনা 
যায়, যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ দশজনও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যাস্ত খুজে পাওয়া 
যায়--যারা সেই অমোঘ ন্যায় বিচারকের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, সে জাতি কখনও ধ্বংসের 
পথে যেতে পারে না। 


এই উপদেশ অনুসরণ করে ভাবতবর্ষ প্রমাণ করেছে ধে, মহাকালের সহস্র 
চাতুরীর মাঝখানেও সে তার ব্াম্ধ হারায় 'ন--বরাররই মাথা ঠিক রেখে এসেছে । 
প্রাত শতাব্দীতেই 'সম্ধগুরুগণ তার মৃত্তকা পাঁবন্ত করে এসেছেন ; আধুনিক 
থুঙ্টতুল্য খাঁষগণ, লাহড়ীমহাশয় বা তাঁর শিব্য শ্রীযন্তে*বর গিরজী আজ এ কথা 
ঘোষণা করতে দণ্ডায়মান হয়েছেন যে, মানুষের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর 
জাঁতর আয়ুবম্ধর জন্য ঈবরোপলাধ্ধর বিজ্ঞান, যোগ জ্ঞানের একাম্ত 
প্রয়োজন । 

লাহড়ী মহাশয়ের জীবন আর তাঁর সার্বজনীন মতবাদ সম্বন্ধে অতি অঙ্গ 


* জেনোসস ১৮১২৩-৩২ ( বাইবেল )। 
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সংবাদই ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় । ভারতবর্ষ, আমোরকা আর ইউরোপে 
প্রায় ত্রিশ বংমর ধরে আমি দেখে এসেছি যে ম্যান্তাবধায়িনগ তাঁর যোগের বাণী 

ন্ধ লোকেদের কি গভীর আর আন্তারক আগ্রহ । এখন প্রতীচতে যেখানে 
আধ্ানক শ্রেন্ঠযোগীদের সম্বন্ধে লোকে অজ্পই জানে সেখানে--তাঁন যেমন 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন--ঠিক সেই রকম মহাযোগীর এক'ট 'লাখত জীবনচারতের 
একান্ত প্রয়োজন । 

১৮২৮ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় এক ধর্মনিষ্ঠ প্রাচীন 
ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে ঘর্ণ নামক 
গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা পজ্যপাদ গৌরমোহন লাহিড়ী ; লাহড়ী মহাশয় 
হচ্ছেন তাঁর "দ্বিতীয়া স্ত্রী মুস্তকেশীর গর্ভজাত একমান্র সন্তান ( গৌরমোহন 
লাহড়ী মহাশয়ের প্রথমা স্ঘী তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তীর্থ 
ভ্রমণকালে পরলোক গমন করেন )। তাঁর আঁত শৈশবেই মাতীবয়োগ ঘটে ; আর 
তাঁর মাতাঠাকুরাণণী একমান্র মহাযোগী*বর শিবের ভন্ত উপাসক ছিলেন, এ ছাড়া 
আর বেশী কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না। 

বালকের পতৃদত্ত নাম হ'ল শ্যামাচরণ ; ঘার্ণতে তাঁদের পৈতৃক বাসস্হান্ই 
তাঁর শৈশব আঁতবাহত হয় । তাঁর বয়স ঘখন তিন 'কি চার, তখন প্রায়ই দেখা 
যেত ষে তিনি বালির তলায় যোগাসনে বসে আছেন, শরীরট বালির মধ্যে 
সম্পূর্ণ 'বিল:প্ত, কেবল মাথা বার করা আছে । 

১৮৩৩ সালে লাহিড়াঁদের সম্পাত্ত সব বিনষ্ট হয়ে যায় যখন নিকটস্থ জলঙ্গী 
নদী তার গাঁতি পাঁরবর্তন করে গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হয় । বাড়ীর টার সঙ্গে 
লাহিড়ীদের প্রাতাষ্ঠত একটি শংমান্দরও গঙ্গাগভে প্রবেশ করে । জনৈক ভন্ত 
শিবালঙ্গটি ঘর্ণয়মান জলম্রোত থেকে উদ্ধার করে একটি নূতন মাঁন্দরে সোঁটকে 
স্থাপন করেন, এখন তা ঘার্ণ শিবমণ্ডপ নামে সৃপরিচিত । 

গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয় পারবারবর্গসহ নদীয়া পারত্যাগ করে বারাণসাীর 
আঁধবাসী হন। সেখানেও 'িনি একটি শিব্াম্দির প্রাতিষ্ঠা করেন । সেখানে 
তিনি বোদিক নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন ঠিক নিয়মিত পূজা অর্না, 
দানধ্যান, শাম্ত্াধায়ন ইত্যাদি করে। ন্যায়পরায়ণ ও সংস্কারমৃন্ত বলে, তিনি 
আধুনিক মতের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করতেন না। 





ক্্ীহীশাামাচরণ লাছড়ী মহাশয়--»বামী সত্যানন্দ প্রণণত, ১৯৪১ খিস্টাব্দে প্রকাশিত । 
বঙ্গভাষায় 'লাখত ক্ষুদ্র জশবনচাঁরত । লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয়ে লাখত পুস্তকের এই 
অংশে আম উত্ত প্‌স্তক হতে কয়েক পধান্ত অন্বাদ করে সংযোজিত করে 'দিয়োছ। 


৩৪৮ যোগকখামৃত 


বালক শ্যামাচরণ কাশীর পাঠাগারে হিন্দী ও উদর্ৃতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। 
জয়নারায়ণ ঘোষাল পাঁরালিত বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী ও 
ইংরাঁজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেদাধায়নে গভীর অধ্যবসায় নিয়োজত 
করে বালক-যোগী শাস্তজ্ঞ ব্রাক্ষণদের শাস্তবিচার আগ্রহসহকারে শুনতেন । 
তাঁদের মধ্যে তখন নাগভট্ু নামে একজন মারাঠী পাঁণ্ডত ছিলেন । 

শ/মাচরণ শান্ত, দয়াশীল আর সাহস যুবক ছিলেন । তীর সঙ্গীরা সকলেই 
তাঁকে ভালবাসত | স্বাচ্থোত্জবল, সংসমঞ্জস, বাঁলষ্ঠ দেহ ছিল তাঁর । সম্তরণে 
আর শারীরক বিদ্যায় তান অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারতেন । 

১৮৪৬ সালে শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীকে 
শ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয় বিবাহ করেন । কাশীমাঁণ দেবী ছিলেন আদর্শ স্ত্রী 
--আঁতাঁথ আর দাঁরদ্রনারায়ণের সেবা এবং সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য হাঁসমৃখে 
সম্পন্ন করতেন । বিবাহের ফলে তাঁদের তিনকড়ি আর দ-*কাঁড় নামে দু 
সাধুপ্রকৃতি পূত্রলাভ আর দুটি কন্যালাভ হয়েছিল । 

১৮৬১ সালে তেইশ বংসর বয়সে, লাহড়ী মহাশয় ইংরেজ গভর্ণমেন্টের 
সামারক পূর্তাবভাগে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কার্ধকালে তাঁর বহু 
পদোন্নাত হয় । ভগবানের কাছে তিনি ষে একজন মহাযোগী বলেই প্রাতিভাত 
হয়েছিলেন শুধু তাই নয়, এ সংসার নাট্যমণ্ডে মানবজীবনের নাট্যাভিনয়ে তান 
সামান্য আঁফসকর্মচারীর অংশ আভনয়েও কৃতকার্য হয়েছিলেন । 

পূতণীবভাগ নানা সময় লাহিড়ী মহাশয়কে গাঁজপুর, মিরজাপুর, দানাপুর, 
নৈনিতল, কাশী ও অন্যান্য স্হানে তাদের অফিসে বদাঁল করোছল। পিতার 
মৃত্যুর পর, লাহিড়ী মহাশয়ের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ল । পাঁরবার- 
বর্গের জন্য তান কাশীতে নিরালা গরুড়েবর মহাল্লায় একটি বাড়ী খারদ করেন । 

তাঁর তৌত্রশ বৎসর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পুনর্জন্সগ্রহণের 
উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখতে পান । হিমালয়ে রাণীক্ষেতের কাছে মহাগুরু বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয় আর তার দ্বারাই তীন ক্রিয়াযোগে 
দীক্ষিত হন। 

এই মঙ্গলপ্রস্‌ ঘটনা শুধু তাঁর একার জন্যই ঘটোন, সমগ্র মানবজাতির কাছে 
এ একটা পরম মাহেন্দ্ুক্ষণ । অবলুপ্ধ অথবা বহুকাল বিলুপ্ত উচ্চতম যোগ শিক্ষা 
আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত হল । পুরাণে কাঁথত ভগারথের তপস্যায় প্রীত হয়ে 
আকাশবাহনী গঙ্গা* যেমন স্বর্গ হতে মর্তে আগমন করেছেন, এই “ক্িয়াযোগ”ও 


*পৃণ্যসাললা গঙ্গার উৎপান্ত; হচ্ছে গভীর নিজ্ঞধ্ধতা যেথায় সদা বয়াজমান সেই 


যোঁগকথামৃত ৩৪৯ 


তেমান ১৮৬১ থিস্টাব্দে হিমালয়কন্দর হতে দির্গত হয়ে মানবের সংসার্দাবদণ্ধ 
হৃদয়ে অমিয়ধারার গ্লাবন বহাবার জন্যেই ছঃটে চলেছে । 


7554 

চরতুষারাবৃত হিমালয়ের একটি বরফগুহার ভিতর থেকে । শত শত বধসর় ধরে সহস: 
সহস: সাধুসন্ন্যাসী সঙ্তমহাপুরুষেরা এর তশরে বাস করে আনন্দ লাভ করেতছন- গঙ্গাতীর 
তাই তাঁদের আশশবদিপৃত--প্ুণ্যময় চ্থান। 

গঙ্গাজলের একটা অসাধারণ আর অননা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অদৃষ্যতার । তর 
অপাঁরবর্তনয় বীজাণুশন্যতায় কোন বাঁজাণুই বাঁচতে পারে না। লক্ষ লক্ষ হন্দ;রা এর 
জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করেন-তাতে কোনই ক্ষাত হয় না। আধুনিক 
বৈজ্ঞানকদের কাছে ব্যাপারাঁট খুবই জাশ্চষ্জনক | তাঁদের মধ্যে ডাঃ জন হাওয়ার্ড নর্থপ 
--১৯৪৬ খিস্টাব্দে রসায়ন শাস্মে নোবেল প্রাইজের যূশ্ম আধকারী--সম্প্রাত বলেছেন, 
“আমরা জানি যে গঙ্গার জল ভীষণভাবে দৃঁষিত, িল্তু ভারতবাসখরা এর থেকে জল খায়, 
এতে সাঁতার কাটে, িচ্তু আপাততঃ তাদের কোনই ক্ষতি হয় না।” তারপর আশান্বিত 
হৃদয়ে বলছেন, “বোধ হয় ব্যাকটশীরয়াফাজ (বধজাগ-ভুক) নদ জলকে বাঁজাপৃশূনা করে।" 

বেদে সক নৈসার্গক ব্যাপারের প্রতিই ভান্ত প্রদর্শনের প্ররোচনা আছে। ভন্ত ছিল্দ 
আ'সাঁসর সেন্ট ্রান্মসের এই উীন্ত ভালভাবেই অবধান করতে পারেন, “আমাদের ভাঁগন? 
প্রবাহিনীর জন্য আমাদের প্রভুর জয় হোক, যার জল এত প্রয়োজনীয়, এত সুলভ, পাব 
আর অমূল্য 1” 1 


৩৩শ পরিচ্ছেদ 


বাবাজণ --বর্তমান যুগের যোগখ ভগবান 








বদরানারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচলপ্রদেশের শৈলশিখরে লাহিড়ী মহাশয়ের 
গুরু বাবাজী মহারাজ এখনও জাবত অবস্হায় বিদ্যমান আছেন। নিঃ 
মহাগুরু তাঁর নশ্বরদেহ শতাব্দী কি, যুগযুগান্ত ধরে রক্ষা করে আসছেন । 
মরণজয়শ বাবাজী একজন “অবতার । এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হোল-_ 
'অবতরণ' । 'অব' এবং “তু--এই ধাতুদ্বয় থেকে শব্দাটর উপাত্ত । হিন্দু 
শাস্ত্রে অবতার কথার মানে হ'ল- শরারধারী দেবগণের মর্তেয আগমন । 

শ্রীষস্তেবর গারজী একাঁদন আমায় বললেন, “বাবাজীর আধ্যাত্বক অবস্হা 
মানবকঙ্পনারও অতীত । মানুষের খর্বদ-ম্টি তাঁর অতীন্দ্য় আধ্যাঁত্মক জ্যোতিঃ 
ভেদ করতে পারে না। এই অবতারের যোগৈম্বর্য বঞ্পনাই করা যায়না । এ 
একেবারে ধারণার অতাঁত।৮ 

উপানষদে আধ্যাত্মিক উন্নীতর প্রত্যেক অবস্হার সংক্ষমাতিসংক্ষমভাবে শ্রেণী- 
শীবভাগ করা হয়েছে । “সিদ্ধ” মহাপুর্ষের জীবন্মুন্ত অবস্হায় (জীবিত 
অবস্হায় মুন্তিলাভ ) উন্নীত হবার পর পরামূস্ত অবস্হা ( পূর্ণ মুস্তিলাভ ঘটে, 
মরণের অতাঁত হওয়া ) লাভ হয়; এই পরামুস্তি যাঁর ঘটেছে, 'তিনি মায়ার 
নাগপাশ ছেদন আর তার জন্ম-মৃত্যুর হাত সম্পূর্ণভাবে এাঁড়য়ে গেছেন । কাজেই 
পরামূন্ত 'যান, তান কদাচিৎ নশ্বরদেহে প্রত্যাবর্তন করেন ; আর যাঁদই বা 
করেন, তা অবতার হবার জন্য, সংসারের উপর দেবতার আশীবাদের মতন তিনি 
ঈশ্বরপ্রোরত মহাপুর্ষ হয়েই এ জগতে আগমন করেন। 

অবতার কখনও প্রাকৃতবিধিপ্ন অধীন হন না। তাঁর শুক্খথদেহ, যা কেবল 
আল্লোকানার্মত প্রাতমৃর্তর মতই পারদশ্যমান, তার উপর প্রকাতির কোনই 
আঁধপত্য নাই। বাহাক দট্টিতে অবতারের আকৃতিতে কোনই বিশেষত 
পারলক্ষিত হয় না; কিন্তু সময়বিশেষে এর কোন ছায়া বা পদচিচ্ছ মাটির উপর 
পড়তে দেখা ধায় না। মায়ান্ধকার আর জড়বম্ধনের হাত হতে অন্তর যে মুস্ত, 
এই সব লক্ষণগুলিই হচ্ছে তাদের বাহাক প্রমাণনদর্শন। এরূপ পরম 
ভাগবতেরাই কেবল জীবনমত্যুর আপোক্ষক সম্বম্ধের পিছনে সত্যের সন্ধান 
অবগত আছেন। ওমর খৈয়াম যাঁর কবিতার অন্তীর্নীহত ভাবসম্যন্ধে অনেকেরই 


যোগিকথামৃত ৩৫১ 


ভ্রান্ত ধারণা, তিনি তাঁর অমর কিতা “রোবায়াতে”। এইরূপ মুস্তপুরুষ সম্বন্ধে 
বলে গেছেন £-_ 
“অন্তরে মোর আনন্দোর রাকাশশীর হাসির মাঝ, 
এই গগনের উজ্ললকিরণ চাঁদের উদর আবার আজ ; 
বৃথাই আমার থোঁজের তরে, উদগরপথে চলার কাল, 
এই বাগিচার কুপ্জমাঝে, মেলবে সে তার দত্টজাল |» 
এই “আনন্দের রাকাশশী” হচ্ছেন ঈশ্বর সেই চিরুতন ঞুবতারা, কালের 
বুকে যে অটল স্হির, সময়ের যার কখনও ভুল হয় না; আর “এই গগনের চাঁদ" 
হচ্ছে বাইরের িশবজগৎ, যা স্ান্টস্হিতিপ্রলয়ের নিয়মাধীন-_-ভাঙ্গাগড়ার খেলায় 
যার প্রয়োজন । পারস্যের এই মুষ্টাকাঁব তাঁর আত্মোপলধ্ধিবলে “এই বাগিচা” 
অথাৎ এই পাঁথবীতে প্রকীত বা মায়ার বশবতী' হয়ে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসার 
হাত হতে চিরতরে মুস্তিলাভ করেছেন। “বুথাই আমার খোঁজার তরে,.**. 
মেলবে সে তার দণ্টজাল”-স্চরমান্তির জন্য উন্মত্ত বিশ্বের কি নিষ্ষল 
অনুসন্ধান ! 
যাশাশ্রস্ট তাঁর মনুত্তিসত্বন্ধে আর এক উপায়ে বর্ণনা করে গেছেন $-_ 
“তারপর জনৈক 'লাপকর এসে তাঁকে বললে, প্রভু, আপানি যেখানেই যান 
না কেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব। তখন যাঁশ তাকে বললেন, 
শির়ালদের বাসস্হানের জন্য গর্ত আছে, আকাশের পাথ্খীদেরও বাসা আছে, কিম্তু 
মানবপতত্রের মাথা রাখবার ঠাঁই নাই ।৮* 
সর্বব্যাঁপত্বের দ্বারা 'দিকাদগম্তবিস্তত যাঁশুিস্টকে সত্যই 'ক কোথাও 
অনুসরণ করা যায়-_কেবল সেই সর্বব্যাপী পরাাত্মার ভিতর ছাড়া ? 
শ্রীকৃফ, রামচন্দ্ু, বুদ্ধদেব, পতঞ্জল প্রভৃতি এরাই হচ্ছেন প্রাচীন ভারতীয় 
অবতার । অগস্ত্য নামে দাঁক্ষণভারতের এক অবতারের নামে তাঁমিল ভাষায় বহু 
কাব্যসাহত্য রচিত হয়েছে । 'থাপ্টয় যুগের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ধরে 
তাঁন নানা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে অদ্যাবধি তিনি 
ন*বরদেহে বর্তমান । 
ভারতবর্ষে বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাপৃর্ষদের বিশেষ বিধান 
পালনে সহায়তা করা । শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে তান 'মহাবতার' পদবাচ্য । তিনি 
বলেছেন যে, তীঁন পরুজ্ঞানী জগংগনরু শঙ্করাচারযা আর মধ্যযুগের মহাগ্দর্‌ 





« ম্যাথিউ ৮১৯৯-২০ (বাইবেল)। 
1 ইীতিহাসপ্রাস্থ গোঁবন্দ যতীর শিষ্য শব্করাচা কারাতে বাবাজী মহারাজের কাছ 


৩৫২ যোগিকথামৃত 


সন্ত কবীরকে যোগবীক্ষা দেন ।  উনাবংশ শতাব্দীতে তাঁর প্রধান শিষ্য হচ্ছেন, 
লংগ্ধ ক্রিয়াযোগের পুনরুদ্ধারক লাহড়ী মহাশয় । 

মহাবতার সর্বদা 'শ্রস্টের সঙ্গে সংযন্ত হয়ে রয়েছেন; সর্বদাই তাঁরা য্তু- 
ভাবে ম্যাস্তর স্পন্দন প্রেরণ করছেন আর বর্তমান যুগে মান্তর জন্য আধ্যাত্বক 
প্রক্রিয়ারও ব্যবস্হা করেছেন । এই দুই পূ্ণজ্ঞানী মহাগ্যরুদের একজন শরীরী 
আর একজন অশরীরী । এদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়াম 
আর জড়বাদের অশুভ প্রতিক্রিয়াপ্রসু এ সমস্ত পাঁরত্যাগ করবার জন্য সকল 
জাতিদের উদ্বদ্ধ করা । বাবাজী আধুনিক কালের গাঁত বেশ ভালরকমই জানেন, 
বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আর তার জটিলতা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে 
আত্মোন্ীতাবধায়ক যোগের সমভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও উপলাষ্ধ 
করেন । 

বাবাজীর সম্বন্ধে যে কোন এীতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না এতে আশ্চর্য 
হবার কিছুই নাই। এর কারণ কোন শতাব্দীতেই মহাগুরু কখনও প্রকাশ্যে 
আঁবর্ভত হন নি। তাঁর যে যৃগযুগান্তব্যাপী কর্মপ্রচেণ্টা, তাতে প্রচার কার্যের 
ত্তাবন্রমকারী আলোর ধাঁধা লাগাবার কোনই স্হান নাই। একমান্র নীরব 
মহাশান্তমান বিশবস্রষ্টারই ন্যায় বাবাজী দীন আত্মগোপনের মধ্য গিয়ে নিঃশব্দে 
কাজ করে যাচ্ছেন। 

শ্রীক্চ বা যাঁশাঞ্ুস্টের নায় বিরাট অবতারেরা এই পাঁথবীতে আঁবভূত 
হন লীলাপ্রদর্শনের জন্য এবং এক 'বাঁশ্ট আর লোকলোচনপ্রাতভাত উদ্দেশ্য 
নয়ে ; আর তা সমাধা হলেই তাঁরা [তিরোহত হন । কিন্তু বাবাজী মহারাজের 
ন্যায় অন্যান্য অবতারেরা ই'তহাসে কোন একটি বিশেষ আর প্রধান ঘটনা সৃষ্টি 
করা অপেক্ষা শতাব্পীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির ধার 
উত্ধীতি সাধিত করবার ব্যাপারে কার্যভার গ্রহণ করেন । এইরুপ মহাগুর্গণ 
জনতার স্হৃলদবষ্ট থেকে সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকেন, আর ইচ্ছামান্ত তাঁদের 
অদশ্য হওয়ারও ক্ষমতা থাকে । এই সব কারণে আর যেহেতু তাঁরা তাঁদের 
গুশব্যবর্গকে তাঁদের সম্বম্ধে নীরবতা অবলম্বন করবার উপদেশ দেন, সেইজন্যই, 
বহু বিরাট 'িরাট আধ্যাত্মিক মহাপুর্দষেরা জগতের কাছে অপাঁরচতই রয়ে 
গেছেন । এই কয়েকটি পাতায় আম বাবাজীর জীবন সম্বন্ধে একটু আভাসমান্র 


থেকে যোগদপক্ষা প্রাপ্ত হন । লাহিড়ী মহাশয় এবং স্বামী কেবলানম্দজশীকে এর কাহিনশ 
বলবার সময় বাবাজশ সেই জগদ্বরেণা অস্বৈতবাদী শম্করাচার্ষের সাঁহত সাক্ষাতের বহু 
হাদয়গ্রাহণ ব্যাপার বর্ণনা করেছি ৃ 
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ভগবতী চরণ ঘোষ (১৮৫৩-১৯৪২) 


জ্ঞানপ্রভা ঘোষ €১৮৬৮-১৯০৪-) 


শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ও 
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর পিতুদেৰ 


শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যা ও 
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর মাতৃদেবী 


(মাকে পরমহংসজী আদর করে গুর্রু বলে ডাকতেন ) 





জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি (১৮৫৫-১৯৩৬ ) 
01, শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ও... 
1 শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর গুরুদেব ১7 




















যোগাবতার শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয় (১৮২৮-১৮৯৫ ) 
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজীর শিষ্য ও 
স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর গরুদেব 


নাম্বার 
0] 


1111 
৬ 


















স্থামী কেবলানন্দ 
পরমহংস যোগানন্দজীর প্রিয় সংস্কৃত শিক্ষক 


ধা 


দুই দেহধারী সা 


০ 


স্বামী প্রণবানন্দ 














তি 


জ্বল লললাশীলহেললস্দ শালিলিম্পন 


পপ 


ল 


০০টি 





কলিকাতায় ১৯৩৫ সালে পরমহংস যোগানন্দজীর সঙ্গে 


উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাল্রাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তের 


জোষ্ঠা ভগিনী রমা (বাম) ও কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী 


সঙ্গে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ ( দণ্ডায়মান ) 


টি 





মাস্টার মহাশয় 
“পরম কারুণিক ভক্ত? 


নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী 
'লছিমা সিদ্ধ সাধ" 





শাদা? ছাল 






৪14) )। 
৮৮)$১১ 8.4 84৮ 


106 ৬১৭৯০. 












উন্মুক্ত স্থানে পাঠগ্রহ্ণ__-যোগদা সৎস্গ বিদ্যালয়, রীচী 
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সেলফ, রিআযলাইজেশন ফেলোশিপ লেক্‌ স্রাইন ও গান্ধী বিশ্বশান্তি ফমৃতিসৌধ 





১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টার- 
ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ রিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর প্রতিনিধিগণের সঙ্গে 
পরমহংস যোগানন্দজী 





0৯৯২৭ আলে ওয়াশিংটন ডি, সি,-তে অবাস্থত হোয়াইট হাউসে শ্রীশ্রী পরমহংস 
যোগানন্দ এবং মিস্টার জন্ধব্যালফোর। প্রেসিডেন্ট কুলীজ্‌ এই স্থ।নে 
শীশ্রী যোগানন্দজীকে অভ্যর্থনা জাপন করেন । 





৮ 





, ফিলহারমনিক অভিট্যোরিয়ামে ভাষণদানরত শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ 


নি 


ক 


১৯২৫ সালে ক্যাজিফোনিয়'র লস এইনজেলনে 
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৫ 


ক অনচ্ঠিত দক্ষিণায়ন 


বা 


রজী কতু 
শ্রীরামপর আশ্রম প্রাজনে টেবিলের ধারে নিজ গুরুর 


ক 
প 


( মধ্যে) পাশে উপবিষ্ট পরমহংস যোগানন্দজী। 


১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযক্তেশ্ব 
সংক্রান্তি উৎসব । 








গিরিবালা 
নিরাহারা সন্গযাসিনী 


জীতেন্দ্র মজুমদার 
শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর রুন্দাবন যাত্রার সঙ্গী 


০০৯: 


তিক 





দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার তীরে যোগদা সৎসঙ্গ মঠ 


বা 


প্রতিষ্ঠিত যোগদা দৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইঙ্ডিয়ার প্রধান কাালয়। 


রি 


কতুক 


১৯৯৩৮ সালে পরমহংস যোগানন্দজী 
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প্রীতে শ্রীশ্রী স্বামী 
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ভোলানাথ, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও পরমহংস 





সি, আর, রাইট-_রুন্দাবন, ১৯৩৬ সাল 


যোগানন্দজী-_কলিকাতা, ১৯৬৬ সাল 





0১৯৫৮ সালে লস্‌ এইন্জেলজে, এস, আর, এফ আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে, 
 পুরীধামের শ্রী জগদৃগ্ুরু শংকরাচার্য ভারতী রুষ্ণ ভীর্থ। আমেরিকায় 
 আ্রী শংকরাচার্যের তিন মাস ব্যাপি ভ্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন 











61711 পা হরেরির চোর রিআ্যলাইজেশন ফেলোশিপ্‌। 
৬. ১ : ূ 














পরমহংস যোগানন্দজী কতৃক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সম্বর্ধনা 

মহাযোগীর মহাসমাধি লাভের তিন দিন আগে-_৪ঠা মার্চ, ১৯৫২ সালে, লস্‌ এইন্জেলসে, 
সেলফ্‌ রিআযালাইজেশন ফেলে।শিপের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর সঙ্গে 
মাফিন যক্তরান্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন । 

১১ই মার্চের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে রান্্রদূত শ্রী সেন 
বলেন £ “আজ যদি সম্গিমলিত জাতিসংঘে পরমহংস যোগানন্দজীর মত একজন মানুষ 
থাকতেন, তাহলে এই পৃথিবী এক সুন্দরতর স্থান হয়ে উঠতে পারত । আমার জানা 
এমন আর একটিও মান্ষ নেই যিনি ভারত ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ়তর, 
করার জন্য অধিক শ্রম করেছেন বা অধিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ।” 
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শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ-_-“শেষ হাসি” 
৯৯৫২ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্‌ এইনজেলসে, ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভয় 
মহাসমাধি লাভের মাত্র এক ঘণ্টা পর্বে গৃহীত আলোকচিন্ 
আলোকচিত্র শিল্পী এখানে পরমহংস যোগানন্দজীর প্রেমপূর্ণ ফ্িমত হাসির 
ছবিটি তুলেছেন-__মনে হচ্ছে, শ্রীশ্রী যোগানন্দজী যেন তর অগণিত বন্ধু, ছান্র ও 
শিষ্যদের প্রতোককে বিদায় আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। অনন্তে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি 
তখনও মানবিক প্রেমে পরিপূর্ণ । 731 
ঈশ্বরের এই অলোকসামান্য ভক্তের উপর মৃত্যুর কোন করাল রূপের প্রক শ 
ঘটেনি, তার দেহ অবিকৃত ছিল, যা বাস্তবিকই এক অলৌকিক ঘটনা ঠা 
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দেব- কেবলমাত্র সেই ঘটনাগুণল উল্লেখ করে যা তান সাধারণের উপকারের জন্য 
প্রকাশ্যে বিবৃত করবার উপয্স্তু বলে বিবেচনা করেন। 

বাবাজীর কোন জন্মস্হান বা তরি পাঁরবারবর্গের সম্ধান বা সে সম্বম্থে 
এ্রীতহাসিকের কৌত্হলানবারক কোনও ক্ষব্ুতথ্যও এ পযন্ত আঁবক্কৃত হয় নি। 
সাধারণতঃ যাঁদও 'তান 'হন্দীতে কথাবার্তা বলেন, তবুও তিনি যে কোন ভাবায় 
অবলীলাক্রমে আলাপ করতে পারেন। তান নিজে “বাবাজী”* এই অত্যন্ত 
সাদাসধে নাম গ্রহণ করেছেন। লাঁহড়ী মহাশয়ের শিষ্যেরা আরও বহু 
সম্মানজনক উপাধসংযোগে তাঁকে আঁভাঁহত করেন, যথা- মহামুনি বাবাজশী 
মহারাজ, মহাযোগা, শ্র্যত্বকবাবা, শিববাবা ( সবই শিবাবতারের নাম )। পরামূস্ত, 
জন্মমৃত্যুবন্ধনের অতীত এই মহাগুরুর সংসারজীবনের কোন পৈতৃক নাম নাই-- 
তাতে কি ছু আসে যায় ? 

লাহড়ী মহাশয় বলতেন যে, “যখনই কেউ ভান্তভরে বাবাজীর নাম উচ্চারণ 
করুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভস্তের উপর বাবাজীর আধ্যাঁত্বক আশাীবদ্ধি 
বার্ধত হয় ।৮া 

অমর মহাগুরুর দেহে বার্ধক্যের কোন চিহ্ছুই পরিলঃক্ষত হয় না। দেখলে 
তাঁকে প"চশ বছরের একাঁট যুবক ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। উত্জবলবর্ণ, 
মধ্যমাকৃতি, বাবাজীর আনন্দ্যসুন্দর ব'লষ্ঠ দেহ হতে একটা যেন অপূর্ব জ্যোতিঃ 
'বানর্গত হচ্ছে । চক্ষুদুঘট ঘন কৃফবর্ণ, শান্ত স্নশ্ধো্জবল দুষ্ট । তাঁর 
সুদীর্ঘ উজ্জল কেশপাশ তাম্রবর্ণ । কখনও কখনও লাহড়ী মহাশয়ের মুখের 
সঙ্গে বাবাজীর মুখের নিকট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সময় বিশেষে এই 
সাদৃশ্য এত অদ্ভুত হয় যে, পরবতাঁকালে লাহিড়ী মহাশয়, যুবকের মতন 
দেখতে বাবাজী মহারাজের ?প্তা বলে অনায়াসে পাঁরচত হতে পারতেন । 

আমার সাধুপ্রকীত সংস্কৃতের শিক্ষক মহাশয় স্বামী কেবলানম্দজা, বাবাজা 
মহারাজের সঙ্গে 'হিমালয়ে কিছ্াদন কাটিয়েছিলেন। 

কেবলানন্দজী আমায় বলোছলেন, “সেই আদ্বতীয় মহাগুরু হিমালয়ের মধ্যে 


*্বাবাজশী একটা সাধারণ উপাঁধ মান্ত। প্রাচীন ও নবীন যহ? পুস্তবেই [বিভব 
ধমেপিদে্টাদের নামের প্রাত প্রযুন্ত এই বাবাজশী নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়-কিচ্ছু 
তদের কোনটারই সঙ্গে লাহড়* মহাশয়ের গুরু “বাবাজজ৭% এই দামের কোন সম্প্ নাই । 
মহাবতার বাবাজণর আঁপ্তত্বের বিষয় ১৯৪৬ খি-স্টাব্দে সর্বপ্রথম “অটোবায়োগ্রাফি অফ এ 
যোগাতে প্রকাশিত হয়। 

1 উীন্ভীটর যথাথ'তা এই পুস্তকের বহু পাঠক উপলাধ্ধ করেছেন । (প্রকাশকের 
মন্তব্য ) ৃ 


৮৬ 
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তাঁর দলবল নিয়ে স্হান হতে চ্হানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ছোট দলাঁটির 
মধ্যে খুব উচ্চ আধ্যাত্বক অবস্হানশপন্ন দুজন আমেরিকান শিষ্যও আছেন। 
কোন স্হনে ফিছুকাল থ।কবার পরই বাবাজী বলেন, “ডের ডান্ডা উঠও ! 
[তান হচ্ছেন দণ্ডধারী । তাঁর এই বথাগুলোই হচ্ছে দলবল সমেত তৎক্ষণাৎ 
স্হানাম্তর গমনের ইঙ্গিত। সবাই যে তান এইরুপভাবে পাঁরভ্রমণ করেন 
তা নমঃ কখনও কখনও শিখর. হতে শিখরান্তরে তানি পদব্রজেই গমনাগমন 
করে থাকেন। 

“গৃতাঁন ইচ্ছা করলে তবেই বেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে 
নয় । জানা গেছে যে, ?তাঁন ঈষং পাঁরবার্তত বহু বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে 
তাঁর নানা 'শষ্যদের সম্মুখে উপাঁস্হত হতেন- কখনও শমশ্রুগুম্ফ 'বাঁশস্ট, বখনও 
বা শ্যশ্রুগুক্ফ'বহীন। তাঁর অমরদেহ পোষণের জন্য কোন প্রকার আহারের 
প্রয়োজন হয় না বলে তিনি বদাচৎ কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন। শিষ্াদের 
দশন্দানের সময় লৌফকিকতা হিসাবে কখনও কখনও 'তাঁন ফল, পায়েস বা 
ঘৃতান্ন গ্রহণ করেন ।” 

কেবলানন্দজী বলতে লাগলেন, “বাবাজীর জীবনের দুটি আঁত আশ্চর্য 
ঘটনা আমার জানা আছে । বৈঁদক পণ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক প্রকাণ্ড 
অগ্নিকুণ্ড রুনা করা হয়েছে, তার চারপাশ ঘিরে শিষ্যেরা সব বসে। মহাগুরু 
হঠাৎ একটা জবহলন্ত কাম্ঠখণ্ড গ্রহণ করে অগকুণ্ডের নিকটে উপাবন্ট জনৈক 
শিষ্ের স্কন্ধে একটি মৃদু আঘাত করলেন । 

“ল্াহড়ী মহাশয় তখন সেখানে উপ'স্হত । "তান প্রাতিবাদে চিৎকার করে 
বলে উঠলেন, এ কি মশায়, কি নিষ্চুর আপাঁন !, 

“বাবাজী বললেন, “ওর প্রান্তন কর্মফলে ওকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে 
হয়। চোখের সামনে তুমি কি তাই দেখতে চাও ? 

“বথাগুলি বলেই 'তাঁন তাঁর পদযহস্ত সেই চেলা'টর ক্ষতাঝঙ্ষত স্কন্ধের 
উপর বু'লয়ে দিলেন । ক্ষতচিহ্ন সঙ্গে সঙ্গে ম'লয়ে গেল । তায়পর বললেন, 
“আজ রান্রে আম তোমাকে যন্্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে মাত দিলুম। এই 
একটু আগুনে পোড়া থেবেই তোমার কম'ফল খণ্ডে গেছে ।, 

“আর একবার বাবাজীর সঙ্গেকার সেই সাধৃসজ্ঘকে জনৈক অপরিচিতের 
আগমনে িশেষ বিব্রত হতে হয়েছল। গুরুর আস্তানার কাছে পাহাড়ের 
একটা দুর্গম পাড় বেয়ে লোবটা সে সময় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই জায়গায় 
উঠে পড়েছিল । 

“অপরিসীম ভান্তিতে উদ্দৰ্লবদন আগন্তুক বান্তিটি বাবাজীকে দেখেই বলে 


যোঁগকথখামৃত ৩৫৫ 


উঠল, “মশায়, আপাঁন নিশ্চয়ই সেই মহাগুরু বাবাজী ! এই সব দুর্গম পাহাড় 
পর্বতে কতমাস ধরে ষে আম আপনার জন্যে আবরাম সন্ধান করে ?ফরোছ, তা 
আর কি বলব। আপনার পায়ে পাঁড়, দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য 
করে নিন 1” 

“গুরুজী কোনই উত্তর দিলেন না ; তখন লোকটি পায়ের নীচে এক গভীর 
পাহাড়ের খাদ দেখিয়ে বললে, 'যাঁদ আপান অস্বীকার করেন, তাহলে আম এই 
পাহাড় থেকে লাফয়ে পড়লুম বলে। ভগবানকে লাভ করতে গেলে আপনার 
মতন লোকের কাছ থেকেই যাঁদ উপদেশ না পেলুম তবে আর আমার জীবনের 
মূল্য রইল কি ? 

“বাবাজী ভাবলেশহীন মুখে শুধু মাত্র বললেন, "পড় তা হলে লাফয়ে। 
তোমার এখনকার অবস্হায় আমি তোমায় নিতে পার না।, 

“লোকটা তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। 
সেখানে উপাস্হত সাধুদের তো ভয়ে বিস্ময়ে বাবশান্ত লোপ পেলে । কি 
আর করেন, বাবাজী হতবাক তাঁর 'শয্যদের সেই অপারচিতের দেহি কুঁড়য়ে 
আনতে বললেন । তাঁরা যখন ক্ষতাঁবক্ষত, বিকৃতমযার্ত, 'পন্ডাকার দেহটি নিয়ে 
উপরে উঠে এলেন তখন সেই মহাগুরু অ।বার তাঁর দৈবহস্ত সেই মৃতদেহের 
উপর বুলিয়ে 'দলেন। আশ্চর্য! লোকটি চক্ষুদুট খুলে উঠে পড়ে সেই 
সর্বশীন্তমান গুরুর পদতলে গভীর ভান্তর সঙ্গে সাণ্টাঙ্গে প্রণাম করলে । 

“বাবাজী মহারাজ তখন তাঁর পনরুজ্জীীবত চেলাটর প্রাতি স্নেহ 
দুম্টপাত করে বললেন, “এখন তুমি শিষ্য হবার জন্যে উপযুস্ত হলে। তুম 
খুব একটা কঠিন পরীক্ষা অতি সাহসের সঙ্গেই উৎরে গেছ ।* মৃতু/ আর তোমান্ন 
স্পর্শ করতে পারবে না; এখন তুমি আমাদের এই অমর সাধুসঙ্ঘের একজন 
হলে! তারপরেই তাঁর সেই সোজা কথা, “ডেরা ডাশ্ডা উঠাও,, আর সমগ্র 
দলাঁটও সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে অন্তধনি করল । 

অবতার সর্বব্যাপী পর্মাক্তেই অবস্হান করেন, তাঁর জনা কোন দরত্েরই 


*পরণক্ষাট আনৃগতোর। যখন মহাজ্ঞানী গ্রুমহারাজ বললেন, “পড় লাফিয়ে" 
লোকাঁট তৎক্ষণাং তা পালন করলে । যাঁদ সে 'বঙ্দ্মানও ইতন্ততঃ করত তা হলেসেষে 
বাবাজশর 'ানদেশ [বিনা তার জীবন বৃথাই বলে মনে করে, তার এই দঢ় উত্তি প্রমাণিত ছত 
না। যাঁদ সে ইতন্ততই করত, তাহলে এটাই প্রকাশ পেত যে কখনই গুর'র প্রাঁত পারপূর্ণ 
1ঝবাস তার নাই । কাজেই ব্যাপারটা অসাধারণ আর আত কঠিন হলেও এর্‌প ক্ষেত্র 
পরাক্ষাট একট আদর্শ পরাক্ষা । ৃ 


৩৫৬ ঘোশিকথামৃত 


পারমাপ নাই । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাবাজীর জড়দেহ ধারণ করবার 
একাঁট মাত্র কারণ থাকতে পারে-_তা হচ্ছে, মানবজাতিকে তার ভবিষ্যসম্ভাবনার 
প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোগাবারই অভিপ্রায় ছাড়া আর বিছু নয় । মানুষ যদ 
রম্তমাংসের শরীরে দেবত্তের ক্ষণক আভাসেরও আশা না পায়, তা হলে সে কখনও 
তার মরণ আতক্রম করতে পারবে না, মায়ার এই গুরুতর ভ্রাম্তির বশব্তাঁ হয়েই 
তাকে চিরকাল থাকতে হবে । 

ষাশাখস্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীব্নধারার 'িষয় অবগত ছিলেন । যে সব 
ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তার প্রত্যেকটার ভিতর 'দয়ে তান তাঁর নিজের জন্য 
নয় বা ভার বর্মফলের দরুণ নয়- এসেছেন, কেবলমান্ত মানবজাতির উদ্ধারের 
জন্য । তাঁর বাণনপ্রচারক চারজন শিষ্য ম্যাথন্য, মাক লুক আর জন তাঁর অমর 
নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্য 'লাপবদ্ধ করে গেছেন । 

বাবাজীর জন্যও মহাকালের নিরাাচ্ছন্ন গাঁতিতে অতাঁত, বর্তমান, আর 
ভবিষ্যৎ বলে কোন সাময়িক আপেক্ষিকতার ছেদ নাই ; আদিকাল হতেই তাঁর 
জীবনের সববিস্হার সঙ্গে তিনি পাঁরচিত । তব মানবের সামাবম্ধ জ্ঞানে 
গ্রহণযোগ্য করে তিনি এক বা একাধিক সাক্ষীর সম্মুখে তাঁর দৈবজবনের 
বহূলীলা প্রকাটিত করেছেন । এইরূপ একটা ব্যাপার ঘর্টোছল যখন বাবাজী 
মহারাজ নম্বর দেহের অমরত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করবার তাঁর পক্ষে তখন সময় 
উপ্পাস্হত হয়েছে বলে বিবেচনা করলেন । সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন 
শিষ্াও সেখানে উপস্হিত ছিলেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি রামগোপাল 
মজুমদারের সমক্ষে করেছিলেন, যাতে করে এ ঘটনাটি অবশেষে স্াবাঁদত হয়ে 
অনুসাম্ধৎসু মনে অনুপ্রেরণা জাগায় । বড় বড় মহাজনেরা তাঁদের বাণী প্রদান 
করেও আপাতদশ্য স্বাভাবিক ঘটনার ধারাই অবলম্বন করেন- একমান মানুষের 
মঙ্গলের কারণে । বাঁশহথুস্টও এরুপ বলেছেন, “পিতঃ.”"আমি জানি যে 
তুমি আমার কথা সর্বদাই শুনে থাক কিন্তু এই যে সকল লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে 
আছে তাদের জন্যেই এ কথা বললাম, যাতে করে এরা বিশ্বাস করতে পারে যে 
তুমিই আমায় প্রেরণ করেছ 1” 

রণবাজপুরের সেই শবনিদ্র সাধ্‌”া রামগোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় তন বাবাজীর প্রথম দর্শনলাভের অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেন । 


টার 





+জান ৯১৪৪১-৪২ ( বাইবেল )। 
সেই গব্দশর্ণ যোগী যিনি তারকেন্বর তীর্ঘে আমার মাথা না নোয়ানর কথা জানতে 


পেরোৌছলেন । (১৩শ অধ্যায়» 


যোগিকখাসৃত ৩৫৭ 


রামগোপালবাব বলোছলেন, “কখনও কখনও আমার নিন গূৃহা 
পাঁর্যাগ করে আম কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের চরপপ্রাম্তে এসে উপস্হিত 
হতুম। একদিন গভীর রাতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নীরবে ধ্যানে বসেছি, 
গুরুদেব আমায় এক অদ্ভুত আদেশ করলেন, “রামগোপাল, এক্ষাণ তুমি 
দশাম্বমেধ ঘাটে চলে যাও ।' 

“আতদ্রুত গিয়ে পেশছলুম সেই নিন স্হানে। উত্জবল নক্ষত্র আর 
চন্দ্রাোলোকে রাত তখন হাসছে । খুব ধৈর্য ধরে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে 
থাকবার পর, আমার পায়ের কাছেই একটা প্রকান্ড প্রস্তরখন্ডের দিকে আমার 
মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ধারে ধারে পাথরটা উপরে উঠতে লাগল, নীচে দেখা 
গেল মাটির তলায় একট গূহা। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে পাথরটি উচু হয়ে 
দাঁড়য়ে রইল, আর একটি সুসাজ্জতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী রমণণ- 
মূর্তি সেই গ্ৃহার ভিতর থেকে বৌরয়ে উচ্চে শুন্যে এসে দাঁড়াল । মর্তিটর 
চতুর্দিক একটি মৃদুস্নপ্ধ জ্যোতির্ম্ডলে বেন্টত। ধারে ধীরে তিনি 
অবতরণ করে আমার সামনে এসে 'ছ্হির হয়ে দাঁড়ালেন-অম্তর গভীর রক্ষানন্দে 
নিম্ন । অবশেষে একটু নড়ে চড়ে উঠে আমায় আত ধীর শাম্তম্বরে বললেন, 
“আম মাতাজী,* বাবাজী মহারাজের ভাগনী । আম তাঁকে আর লাহড়ী 
মহাশয়কেও আজ রাত্রে আমার এই গুহায় আসতে বলোছ একটি গুরুতর বিষয় 
৷ আলোচনা করবার জন্যে |” 

“বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাপুঞ্জের মত যেন একটা আলোকাঁপিশ্ড 
আত দ্রুতবেগে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে দেখা গেল । সেই অপর্ব 
জ্যোতিঃ গঙ্গার অস্বচ্ছ জলের উপর প্রতিফালত হচ্ছে দেখা গেল । ক্রমশঃই 
সৈটা নিকট হতে 'িনকটতর হতে লাগল, অবশেষে নয়নাম্ধকারী বিদযৎস্ফুরণের 
মতন একটা জ্যোঁতীর্বকাশে সেটা মাতাজীর পর্বে এসে উপাস্হত হওয়ামান্ত 
তৎক্ষণাৎ তা ঘনীভূত হয়ে লাঁহড়ী মহাশয়ের মানবমৃর্তিতে পারণত হল। 
তান সেই মহাযোগিনী সাধবীর পদপ্রাম্তে ভান্তভরে প্রণাম নিবেদন করলেন । 

“এই অভ্তপূর্ব বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার দেখে 
হতবাক্ধ হয়ে গেল্ম যে, রহস্যময় একটি চক্রাকার আলোকপিন্ড আকাশপথে 
পাঁরভ্রমণ করছে । সেই ঘূর্ণায়মান জলন্ত আ+নাশখা আমাদের দূলাঁটির কাছে 





+মাতাজীও বহুশতাব্দী ধরে জশীবতা আছেন । তিনিও প্রায় তাঁর ভ্রাতার মতই 
আধ্যাঁত্মক উচ্চাবন্থাসম্পন্বা । তান কাশর দশা*্বমেধ ঘাটের নিকট মাটির নীচে এক গৃহ 
গুহার মধ্যে ব্রচ্থানন্দে মগ্ন হয়ে অবস্থান করেন 


৩৫৮ যোগিকথামত 


দ্রুতবেগে নেমে এসে একটি সুন্দর যুবকের দেহে পাঁরণত হল, দেখে তখাঁনই 
বুঝতে পারলুম যে ইনিই বাবাজী মহারাজ । দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়েরই 
মত--একমান্র পার্থক্য এই যে, বাবাজী মহারাজ দেখতে আরও অজ্পবয়্ক আর 
তাঁর ছিল উদ্জবল. সুদীর্ঘ কেশপাশ । 

“লাহিড়ী মহাশয়, মাতাজী ও আমি সেই মহাগুরুর পুণ্য পাদপদে; 
নতজান: হয়ে প্রণাম নিবেদন করলুম । তাঁর সেই দৈবাঁতনু স্পর্শ করা মাত 
অবর্ণনীয় আনন্দগাঁরমার একটা স্ব্ীয়ানভৃতি আমার সকল সত্তা পারস্লাবিত 
করে তার প্রাত অণুপরমাণুকে পুলকাণ্গিত করে তুললো । 

“বাবাজী বললেন, 'কল্যাণীয়া ভগিনী, আমি আমার এ দেহ বিসর্জন 'দিয়ে 
পরব্রহ্ষনাগরে 'বলীন হতে মনস্হ করোছি ।, 

“সেই মহিমময়ী মিনাতভরা নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “পজ্যপাদ 
গুরুমহারাজ, আম আপনার আঁভপ্রায়ের আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছি । সেই 
জন্যেই আজ রাঘ্রে আমি আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই 
দেহত্যাগ করবেন কেন বলুন তো ? 

“ “পরব্রদ্ষসাগরে আমার আত্মার তরঙ্গ দশ্যই হোক আর অদশ্যই হোক, 
তাতে প্রভেদ কতটুকু ? 

“মাতাজী এবার অপরুপ চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'মরণজয়ী গুরু ! 
যাঁদ কোন প্রভেদ নাই থাকে তবে দয়া করে আপাঁন আর দেহত্যাগ 
করবেন না।* 

“বাবাজী গাম্ভর্যের সঙ্গে বললেন “তবে তাই হোক । আমি কখনও 
আমার এ জড়দেহ আর পাঁরত্যাগ করব না। এ সবর্দাই দৃশ্য হয়ে থাকবে এই 
পাঁথবীতে, অন্ততঃ জনকতকেরও কাছে । পরমে*বর তোমার মুখ 'দিয়েই তাঁর 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন ॥ 

“পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই তিনটি ব্যন্তর কথোপকথন যখন সভয়ভস্তির সঙ্গে 
শুনছিল্ম, সেই মহাগুরু তখন আমার 'দিকে 'ফরে প্রসম্ঘভাবে বললেন, ভয় 
পেয়ো না রামগোপাল, এই অমর প্রাতজ্ঞার দৃশ্যে সাক্ষী হতে পেরে তুমি 
সাত্যই ভাগ্যবান ।, 


ক এ +*১ 


* এই ঘটনা থেলের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । জগাঁদ্বখ্যাত গ্রীক দার্শীনক প্রবর প্রচার 
করেছিলেন যে, জীবন আর মৃতুুর মধ্যে কোন পার্থকা নাই । একজন সমালোচক জিজ্ঞাস! 
করোছিল, “তা হলে আপনি মরেন না কেন ?* তাতে খেলস উত্তর দেন, "কারণ ও একই 
কথা, তাতেও কোন পার্থকা নেই 1” 


যোগিকথাম-ত ৩৫৯ 


“বাবাজীর মধুর কণ্ঠস্বরের ঝত্কার শেষ হতে না হতেই তাঁর আর লাহিড় 
মহাশয়ের মূর্তি ধারে ধীরে শুন্যে ভেসে উঠে গঙ্গার উপর 'দিয়ে আবার পিছু 
হটে চলল ৷ নৈশাকাশে তাঁদের দেহ অদশ্য হবার সময় অত্যুহ্জবল আলোকের 
একটা ছটা তাঁদের সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে রেখেছিল । মাতাজীর দেহও 
শন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে গৃহার বাছে গিয়ে তার মধ্যে অবতরণ করলে আর 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রদ্তরখন্ড'টও নেমে এসে গুহা মুখটি আচ্ছাদন করলে-- 
যেন কোন অদশ্য যন্বেরই এ কাজ । 

“অপারিসীমভাবে অনপ্রাণত হয়ে আম লাঁহড়ী মহাশয়ের কাছে ধারে 
ধীরে গরে চললুম । পেশছলুম যখন, তখন সবেমান্ত ভোর হয়েছে ; তাঁর 
সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি সমস্তই বুঝে আমার দকে চেয়ে মৃদু 
হেসে বললেন, 'রামগোপাল, আম তোমার জন্যে সুখীই হয়োছি । বাবাজী 
আর মাতাজীকে দর্শনের আঁভলাষ যা তুমি আমার কাছে প্রায়ই ব্যন্ত করতে, 
অবশেষে ভার একটা অদ্ভুত পাঁরিণাত ঘটল ।, 

“আমার গুরুভাইয়েরা আমায় জানালেন যে, মধ্যরাতে আমার প্রস্হানের 
পর হতে ল৷হিড়ী মহাশয় তাঁর বেদীর উপর থেকে বিন্দমারও নড়েন নি । 

“একটি চেলা বললেন, “আপনার দশা*বমেধ ঘাটে চলে যাবার পর তিনি 
অমরত্ব সম্বন্ধে একট অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করলেন শাস্বে লেখা সেই সত্য 
তখন সর্বপ্রথম পাঁরপ্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারলুম যে পর্ণ রুঙ্গজ্ঞান যাঁর 
লাভ হয়েছে, তিনি একই সময়ে বিভিন্ন স্হানে দুই বা ততোধিক শরীরে 
আবিভূত হতে পারেন । 

রামগোপাল বাবু তাঁর কাহিনীর সমাধিতে বললেন, “লাহিড়ী মহাশয় 
পরে এই জগংসংসার সম্বন্ধে গন্ু দৈবপারিকজ্পনার বহু দার্শনিক তথা আমার 
ব্যাখ্যা করোছলেন । আমাদের এই জগতরক্ষান্ডের অবাচ্হাতকাল পর্যন্ত 
বাবাজী স্বদেহে অবস্হান করবেন, এইটাই ভগবানের আভিপ্রায় । যুগযুগাম্তর 
অতণতের গর্ভে বিল'ন হয়ে যাবে-_কিন্তু আমাদের মরণাবজয্ন? মহাগুর্‌* 
শতাব্দীর পর শতাব্দীর নাট্যাভনয় দেখবার জন্য এই সংসার-নাট্যমণ্ডে উপস্হিত 
থাকবেন ।” 





*“সত্যসত্যই আম তোমাদগকে বলছি যে, কেউ বাদ আমার বাক্য পালন করে 
('খিস্টচৈতন্যে অখন্ডভাবে অবস্হান করে ), তা হলে তার কখনও মৃত্যুর সাক্ষাংকার লাভ 
হবে না" (জন ৮৪৫১ বাইবেল )। 

এই কথাগুলিতে ধীশ-খুস্ট জড়দেহে অমরজশীবন লাভের কথা বলছেন না-যে একঘেয়ে 
জীবনের কারাবাসের শাস্ত পাপাদেরও দেওয়া যায় না, সাধঘদের তো দূরের কথা । ফাঁশুখিস্ট 


৩৬০ যোঁগিকথামৃত 


যাঁর কথা বলছেন তান হচ্ছেন আত্মোপলব্ধ সেই লোক যিনি অজ্ঞানের মহানিদ্রা হতে অনন্ত 
জঅশবনে জাগারত হয়েছেন । €৪৩শ পারিচ্ছেদ দুষ্টব্য )। 

মানুষের আসল প্রকাত হচ্ছে সর্বব্যাপী অরূপ আত্মা । বাধ্য হয়ে বা কর্মব্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে জড়দেহ ধারণ করা হচ্ছে আবদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল ॥ হহিন্দুশাস্ত শিক্ষা দেয় যে, জল্ম 
ও মৃত্যু মায়ারই লীলা বা প্রকাশ । জন্ম ও মৃত্যুর অর্থ কেবল আপোক্ষক জগতেই 
পাওয়া যায় । 

বাবাজী কোন জড়শরশর বা এ জগতের কোন বিশেষ পৃপে আবদ্ধ নন। 'তান ঈশ্বরের 
আঁতিপ্রায়ে এ পাঁথবীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে রত আছেন । 

প্রণবানন্দজখর মত সদগুরুগণ যাঁরা নব্যকলেবর ধারণ করে এই পাথবীতে ধফরে 
আঙদেন, তার কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন, অপর কেউ নয় । এ জগতে তাঁদের আঁবিভাঁব 
কর্মকলপ্রসৃত নয়। এরপ স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনকে ব্য়খান অর্থাৎ মায়াপাশ ছেদ করে 
পার্থব জীবনে প্রবেশ করা বোঝায় ॥ 

সাধারণ ক অসাধারণ বা অঞ্ভূত যের্‌প ভাবেই তাঁর দেহ ত্যাগ হোক না কেন, প্শজ্জানী 
সদর নৃতনদেহ ধারণ করে জগতবাসণদের চক্ষের সম্মুখে পুনরায় আবিভ্ত হতে পারেন । 
মহান স্াঙ্টকতাঁ, যাঁর সৌরমণ্ডলশর সংখ্যা গণনা করা যায় না, সেই পরমে*বরের সঙ্গে সংযুক্ত 
ব্যক্তির পক্ষে জড়শরখর ধারণে অনুপরমাণ্দের আকার দানে তাঁর শান্তর কোন অপচয় 
ঘটে না। 

বীশুখিস্ট ঘোষণা করেছেন, “আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যাতে করে পুনরায় আম 
তা গ্রহণ করতে পাঁর। কোন মানুষ আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে না--আম নিজেই 
তা' সমপণ্ণ কার। আমার তা সমপণ্ণ করবার ক্ষমতা আছে এবং তা পুনরায় গ্রহণ 
করবারও আমার ক্ষমতা আছে 1” (জন ১০১১৭-৯৮ বাইবেল )। 


৩৪শ পরিচ্ছেদ 
হমালয়ে প্রাসাদ সৃষ্টি 





স্বামী কেবলানন্দজী একবার বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে এক অলৌকিক 
ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, “বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের 
প্রথম সাক্ষাংসে এক অত্যাশ্চ্য বাপার ! আর এই রব ঘটনা থেকেই সেই 
অমর গুরুর বিষয়ে খুটিনাটি সব কিছু জানতে পারা যায় ।” 

প্রথম যখন কেবলানন্দজী এ ঘটনা বিবৃত করেন, তখন তা শুনে তো আমি 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই ! এন পরে আরও বহু উপলক্ষ্যে আম আমার সেই 
সদাশয় সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে গল্প বলতে শুনোছি আর এ ঘটনাটি পরে 
শ্রীবক্ে*বর গারজীও মোটামুটি একই ভাষায় আমায় বিবৃত করোছিলেন। 
ল্যাহড়ী মহাশয়ের এই উভয় শিষ্যই তাঁদের গরুবস্তনিঃসৃত এই লোমহর্ষণ 
কাহিনী শুনেছিলেন । 

লাহড়ী মহাশয় বলেছিলেন, “বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটে যখন আমার বয়স তৌত্রশ বংসর। ১৮৬১ সালের শরৎকালে 
সামারক পূর্তাবভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে দ।নাপুরে ছিলুম | একাঁদন 
সকালে অফিসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাহড়া, 
আমাদের হেড অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে তোমায় রাণীক্ষেতে যেতে 
হবে, সেখানে সোঁন চদের একটা ঘাঁটি* তৈরা হচ্ছে ॥ 

এক্কাঁট চাকর সঙ্গে নিয়ে চললুম রাণাক্ষেতোঁ-_ পাঁচশত মাইল রাস্তা । 
ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমাদের হিমালয়প্রদেশে রাণীক্ষেতে পেশছতে লাগল 
পরো একট মাস। | 

“আঁফিসের কাজ যে বেশী ভার ছিল তা নয়। সময় বেশ পাওয়া যেত 
আর আমি সেই "হমালয়ের বিরাট পাহাড়পর্বতে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে 


*পরে একটি সামরিক গ্বাস্হানিবাস । ১৮৬১৯ খিক্টাব্দের মধ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেস্ট 


ভারতে কয়েকটি টেলিগ্রাফের সংযোগ স্হাপন করতে পেরোছলেন । 
ব্ন্তপ্রদশের আলমোড়া জেলায় রাণপক্ষেত, হিমালয়ের সবেচ্চি শিখরগাঁলর অন্যতম 


শন্দাদেবীর (২৫,৬৬১ ফুট ) পাদদেশে অবচ্হিত। 
২৪ 


৩৬২ যোশগিকথামৃত 


বৌঁড়িয়ে বহু সময় কাটাতুম । লোকমুখে শোনা গেল যে জায়গাটিতে খুব বড় 
বড় সাধূসন্নযাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হল। 
একদিন বিকেলের 'দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে পেলুম খুব 
দূর থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকছে । শুনে তো ভয়ানক আশ্চর্ষ হয়ে 
গেলুম । যাই হোক, সেই পাহাড়ে-_-পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণাগাঁর- চড়াই 
ভেঙ্গে তখন খুব তাড়াতাঁড় উঠতে লাগলুম । মনে মনে এই চিন্তায় একটু 
অস্বস্তিও বোধ হতে লাগল যে, জঙ্গলে যাঁদ অন্ধকার নেমে আসে তা হলে আর 
আমার ফিরে যাওয়া হবে না! 

“যাক্‌-ষা হয় হবে ভেবে অবশেষে উঠেও পড়লুম পাহাড়ের উপর। 
সামনে একটু ফাঁকা জায়গা, আর তার চারধারে সব ছোট ছোট গুহা । 
দোখ, সেই পাহাড়ের একটা উচু পাথরের উপর দাঁড়য়ে একটি সহাস্যবদন যুবক, 
আমায় সম্ভাষণ করবার জন্যে হাত বাঁড়য়ে রয়েছে । দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম 
যে, একমান্র তামাটে রঙের তাঁর ঘন লম্বা চুল ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত 
সৌসাদশ্য রয়েছে ! 

“সাধুটি সঙ্নেহে আমায় 'হন্দীতে সম্বোধন করে বললেন, 'লাহিড়ী,* 
তুমি এসেছ ! যাক্‌, এই গূহাতে এখন একট বিশ্রাম কর, আমই তোমায় 
ডাকছিলুম, বূঝলে ?, 

“একটি পাঁরক্কার ছোট্ট গুহাতে প্রবেশ করে দেখলম যে, কতকগুলো 
পশমের কম্বল আর কমণ্ডলু সেখানে রয়েছে । একটা কোণে ছিল ভাঁজকরা 
একটি কম্বল--তা দেখিয়ে যোগ্াট জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ী, তুমি এ 
আসনটি চিনতে পার ? বললুম, “না, মশায় !, তারপর আমার দুঃসাহসিক 
কাজে কতকটা যেন ভাঁতবিহব্ল হয়ে পড়েই বললুম, “আমায় এখনই যেতে হবে, 
রাত এসে পড়ল বলে! সকালে আফসে আমার কাজ আছে যে ।, 


লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পূৰজন্মে যে নামে পারাঁচিত ছিলেন বাবাজী মহারাজ প্রকৃতপক্ষে 
তাঁকে সেই 'গঙ্গাধর' নামেই সম্বোধন করোছলেন । গঙ্গাধর € অথাৎ যান গঞ্জানদশকে 
ধারণ করেন ) হ'ল প্রভু পরমেশ্বর শিবের একটি নাম। পৌরাণক কাহনীতে বলা হয়েছে 
স্পএই পাত্র গঙ্গানদখ স্বর্গ হতে অবতরণ করেছেন । 

এই অবতরণের বেগ ধারণ করতে পাঁথবণ অসমর্থ হবে-এরূপ চিন্তা করেই শিব 
গঙ্গার বারবেগকে স্বীয় জটাজহটের মধ্যে ধারণ করেন এবং পরে তাকে মৃন্ত করে দেন 
করমণাধারায় মতে প্রবাহত হবার জন্যে । গঙ্গাধর শব্দের আধ্যাত্মিক অথ' হঞ্ছেঃ 
“মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবহমান 'জশীবন নদশ'র গাঁতবেগকে নিয়ান্ঘত করায় বিষয়ে যাঁন সমর্থ |” 


যোগিকখামৃত ৩৬৩ 


“সেই রহসাময় সাধুঁটি তখন ইংরোঁজতে উত্তর দিলেন, 'আঁফসকেই তোমার 
ন্যে এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে আঁফসের জন্যে নয়, বুঝলে ৮ 

“শুনে অবাক হয়ে গেল্ুম যে এই অরণ্যবাসী সন্যাসীটি শুধু ইংরোৌজতেই 
থাবার্তা বলতে পারেন তা নয়, যাশুখিস্টের বাণীর ভাবার্থও করতে 
[রেন।* তারপর বললেন, 'দেখাছ যে আমার টোলগ্রামের ফল ফলেছে।, 
[গীঁটির কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত দুবেধ্যি ঠেকল, তাই এ কথার মানে 
চ জিজ্ঞাসা করলুম । 

“ আমি তোমার সেই টোলগ্রামের কথা বলাছ যা পেয়ে তুঁম এই নির্জন 
দেশে এসেছ । আঁমই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্ময়ে 
লম যে তোমার এখন রাণীক্ষেতে বালি হওয়া দরকার ৷ মানবজাতির সঙ্গে 
র মনের গভীর এঁক্য সংসাধিত হয়েছে, তার কাছে সব মনই যেন সংবাদপ্রেরক 
স্তর মত হয়ে দাঁড়ায় আর তার মধ্য 'দিয়েই সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে 
রে। তারপর তান শান্তম্বরে বললেন, লাহিড়ী, 'নশ্চয়ই এই গুহা 
ঢামার কাছে পারাচিত বলে বোধ হচ্ছে ?% 

“হতবাদ্ধি হয়ে তখন 'িস্তত্খভাবে বসে রয়েছি, এমন সময় সাধ্যুট কাছে 
"স আমার কপালে মৃদুভাবে আঘাত করলেন। তাঁর হস্তের চোম্বকস্পর্শে 
মার মস্তিত্কেরণীভতর দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রবাহ বয়ে গেল- সঙ্গে সঙ্গে আমার 
বর্জীবনের বহ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুরস্মাত মনের মধ্যে জাগগারত হয়ে উঠল। 

“আনন্দের আবেগে অধবিরুদ্ধস্বরে বললুম, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, 
পাঁনই আমার গুরু বাবাজী, আহা, চিরজনমেরই আপানি আমার । এখন 
ন অতাঁতের সব দৃশ্য স্পন্ট হয়ে জেগে উঠছে--আমার গতজীবনের সাধনায় 
ঢর বছর ধরে এইখানে এই গুহাতেই আমি আতিবাহিত করোছলহন 1, 
বর্ণনীয় স্মৃতির উচ্ছ্বাসে আভিভ্‌ত হয়ে আম সাশ্রুনয়নে আমার গুরুদেবের 
যধগল ধারণ করলুম । 

“ক্বগগীয় প্রেমে বিগালতকণ্ঠে বাবাজী বললেন, 'তারশ বছরেরও বেশী 
'মি তোমার জন্যে অপেক্ষা করাছ-_-অপেক্ষা করাছ এই জন্যে ষে তুমি আবার 
মার কাছে ফিরে আসবে । কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে ; 
লয়ে গিয়ে, মরণের পারে যে নতুন জীবনের উদ্দাম স্রোত বইছে সেই স্রোতের 
ধ্য তুমি অদৃশ্য হলে । প্রান্তনকর্মের এন্দ্রজালিক দণ্ড তোমায় স্পর্শ করলে, 


+্যাশাখুস্ট বলোছলেন, “বশ্রামাদবস মানুষের জন্যেই সন্ট হয়েছে--মানুষ তার জনো 
'। মাক ২৪২৭ (বাইবেল )। 


৩৬৪ যোশিকথামৃত 


আর তুম হলে অদৃশ্য । তুমি আমায় দেখতে না পেলেও আম কিন্তু তোমার 
উপর বরাবরই নজর রেখে এসেছি । স্বর্গের মাহমময় দেবদৃতেরা যে জ্যোতিঃ- 
সাগর পাঁরভ্রমণ করেন, সেখানেও তোমায় অনুসরণ করেছি । ঘোর অন্ধকার, 
দার্ণ ঝড়, ভীষণ বিশ্লব, বা অনন্ত আলো-_-সবারই ভিতর দিয়ে তোমায় 
অনুসরণ করে আমি তোমার 'িছন 'ীপছন ধেয়ে এসোঁছ- পাক্ষমাতা তার 
শাবককে রক্ষা করবার জন্যে যেমন করে ছুটে আসে । মাতৃজঠরে অবস্হানকাল 
কাটিয়ে শিশুরূপে যখন তুমি ভূমিঘ্ঠ হলে, আমার দণ্টি তখন সতত তোমার 
উপর নিবদ্ধ । ঘার্নর বালুভূমিতে পদ্মাসনে বসে যখন ছোট্ট দেহটি বালির 
মধ্যে ঢাকা 'দিতে, তখনও আম অদৃশ্যভাবে সেখানে উপাস্হত থাকতাম। 
'দনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আম এই শুভাঁদনাটর 
জন্যে প্রতীক্ষা করে তোমার উপর নজর রেখে আসাঁছ ; এখন তুমি আমার 
কাছে এসেছ । এই তোমার গুহা, কতকালের যে পুরান ! আমি এ তোমার 
জন্যে সর্বদাই ঝকঝকে তকতকে পাঁরকার করে রেখে এসোছ। এই তোমার 
পাঁবন্র কম্বলাসন, যার উপর তুমি অন্তরে ঈবরোপলাত্ধর জন্য প্রত্যহ ধ্যানে 
বসতে । দেখ তোমার পান্র, যাতে করে তুমি আমার তৈরী সুধা পান 
করতে । দেখ, তোমার পিতলের কমশ্ডলুট কেমন ঝকঝকে পালিশ করে 
রেখোঁছ, যাতে করে আবার তুমি এ থেকে পান করতে পার। বংস আমার ! 
এখন সব বুঝতে পারছ 'ক ?, 

“ গুরুদেব! আমি আর কি বলব, বলুন ? কোন গাঁতকে অস্ফুটম্বরে 
কথা কট বললুম, “এর্‌প অমর স্নেহের কথা কে কোথায় কবে শুনেছে 
বলুন ? আমার জীবনমরণেন্ন গুরু, আমার ইহকাল পরকালের সাধনা, আমার 
চিরম্তন ধন- চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে অসীম অবর্ণনীয় আনন্দে, অপরিসীম 
প্রদ্ধায় ! 

“ লাহিড়ী, তোমার শুদ্ধি দরকার । এই বাটি থেকে খানিকটা তেল 
নিয়ে খেয়ে ফেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে শুয়ে থাক । 

“বাবাজী হচ্ছেন কাজের লোক, সে কথা স্মরণ করে একটু হাসলুম । 
কাজের কথা তাঁর সবার আগে । 

“তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেলুম । হমালয়ের তুহিনশীতল রানি 
যাঁদও তখন নেমে আসছে, তবুও বেশ আরামদায়ক উফতার একটা আভ্যন্তরীণ 
বিচ্ছুরণ যেন আমার শরারের প্রাতি কোষে স্পান্দত হতে লাগল । আশ্চ্ 
হয়ে গেলুম। এই অজানা তেলটুকুতে কি কোন প্রকার আকাশের উত্তাপ 
সশ্চিত ছিল ? 


ঘযোখিকথামৃত ৩৬৫ 


“অন্ধকারের ভিতর থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আমার শরণরের উপর 
দিয়ে সশব্দে হু হু করে বইতে লাগল ! প্রস্তরময় নদ'তীরে লম্বমান আমার 
দেহের উপর দিয়ে গোগশ নদীর হিমশীতল তরঙ্গমালা আবিরতই বয়ে যেতে 
লাগল ॥। কাছেই কোথাও বাঘের ভীষণ গর্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। 
মনে আমার কিন্তু তখন একটুমান্তও ভয় নাই, আমার মধ্যে নবজাত 
তাপাঁবকীরণশাস্ত মনে দধর্য সাহস এনে দিলে । আত দ্ুতবেগেই আমার 
কাছে কয়েকঘণ্টা কেটে গেল ; গতজীবনের অস্প্টস্মতি আর বত'মানে আমার 
গুরুদেবতার সঙ্গে পনার্মলনের চিন্তা নিয়ে মনে মনে উত্জবল কঙ্পনার জাল 
বুনে চললুম | 

“আমার নির্জন চিন্তায় বাধা পড়ল-দূরাগত কোন লোকের পদধ্যান 
ব্রমশঃই নিকটতর হয়ে আসছে । অন্ধকারে একট মানুষের হাত বোৌঁরয়ে এসে 
সবত্বে আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে, তারপর কিছু শুকনো কাপড়-চোপড়ও 
দিলে ; পরলুম। 

লোকাঁট বললে, “এস ভাই, গুরুদেব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন- চল, 
চল, শীগাঁগির চল ! 

“জঙ্গলের ভিতর 'দিয়ে লোকটি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল । 
তমসাচ্ছল্ন রাত্ির বুকে কোথাও দৃরে একটা 'স্হর উদ্জবলপ্রভা হঠাৎ উদ্ভাঁসত 
হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “সূর্য উঠল নাকি? কই রাত তো 
এখনও সব কাটে নি।, 

“আমার পথপ্রদর্শক মৃদু হেসে বললে, এখন রাত বার্টা। এযেদরের 
আলো দেখা যাচ্ছে, ও হচ্ছে আমাদের অদ্বিতাঁয় মহাগুরু বাবাজী মহারাজের 
দ্বারা এই রান্রেই তৈরী একটি সোনার রাজপ্রাসাদের আলোর ছটা । খুব সুদূর 
অতীতে তুমি একবার রাজপ্রাসাদ দেখবার কামনা করেছিলে । আমাদের 
গুরুদেব তাই তোমার সেই ইচ্ছা আজ পূরণ করছেন--তাতে করে তোমার শেষ 
কর্মবন্ধন আজ ছিন্ন হল ।”* তারপর বললে, এই অপূর্ব রাজপ্রাসাদেই আজ 
রানে তুমি “ক্রিয়াযোগে” দীক্ষিত হবে । দেখ, তোমার সব গুরুভাইয়েরা আজ 
তোমার দীর্ঘনবসিনের পারসমাঞ্ধি বলে জয়গানে আনন্দ প্রকাশ করছে, 
চেয়ে দেখ 1” 

“আমাদের চক্ষের সন্মূখে উত্জ্বল সুবর্ণানরিত অসংখ্য মাঁণমাণিকাখচিত 





ভতনিকরদারজান 


+ কমমীবাঁধ অনংসারে প্রতোক মানবের বাসনাকামনার চরম পাঁরপূর্ণতা লাভ হওয়া চাই। 
এই বাসনাকাসনাই হচ্ছে পৃলক্র্মগ্রহণচত্রে বন্ধনের শঙ্খল । 


৩৬৬ যোগিকথামৃত 


এক 'বরাট রাজপ্রাসাদ, চতুর্দিকে মনোরম উদ্যানবোণ্টত শান্ত সরোবরে 
প্রাতাবশ্বিত--সে এক অবর্ণনীয় অনুপম সৌন্দর্য । সক্ষম কার্কার্যময় বিরাট 
তোরণসমূহ বৃহদাকীতি ও অত্যুক্জ্ল হারা, মক্কা, নীলা, পান্না প্রভাতি বহ্‌- 
মূল্য প্রস্তরে খাঁচিত। দেবতার মতন রূপবান পুরুষেরা সব দ্বারে দ্বারে 
দাঁড়য়ে আছেন । পদমরাগমাণর রন্তু আভায় দ্বারসকল রস্তিমবর্ণ । 

“সঙ্গগীটর সঙ্গে একটি প্রশন্ত অভ্র্থনাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম । 
বায়তরঙ্গে ধপধূনা প্রভৃতি আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে, ক্ষণ 
প্রদীপগূলি থেকে নানা বিচিত্রবর্ণের মৃদু স্ন্ধ আলোর সূষ্টি হয়েছে৷ ক্র 
ক্ষুদ্ূ ভন্তদল কেউ শ্যাম, কেউ বা গৌরবর্ণ, সব মধুর স্বরে স্তোন্র পাঠ করে 
চলেছেন অথবা ধ্যানাসনে উপাবিষ্ট, ব্রন্ধানন্দে মপ্ন। সেখানকার আবহমণ্ডলে 
যেন উচ্ছণ্ল আনন্দের আবেগ্কম্পন ! 

“দেখে শুনে অবাক হয়ে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বান করে উঠছি দেখে আমার 
পথপ্রদর্শকটি সহানুভূতির সঙ্গে মদ হেসে বললেন, 'দেখ, দেখ, ভাল করে 
চারদিক বেশ করে চোখ মেলে দেখ । কারণ এ কেবলমাত্র তোমার সম্মানের 
জন্যেই এখানে এখন তৈরী হয়েছে ।, আমি বললুম, “ভাই, এই রাজপ্রাসাদের 
সৌন্দর্য মানুষের কল্পনার অতীত । এর তৈরী হবার রহস্যটুকু আমায় 
বলুন না!” 

“সঙ্গশীটর কৃষ্বর্ণ চক্ষুদাট জ্ঞানের দীখিতে উজ্জল হয়ে উঠল ; 'তাঁন 
বললেন, খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমায় আজ সব বলব ! শোন, বস্তুতঃ এর 
সৃষ্টির মূলে অবোধ্য বলে কিছুই নেই। সারা বিশ্ব্ষ্ধান্ডটাই হচ্ছে 
সৃষ্টিকর্তার চিন্তার জড়রূপ ৷ এই ষে ভারা, মাটির তৈরী পাথবীগ্রহের পিন্ড 
শ্‌ন্যে ভাসমান, এ ত ঈশ্বরের স্বপ্ন! তিনি তাঁর মন থেকেই এ সব তৈরী 
করেছেন -মানূষ যেমন তাঁর স্বগ্নবোধ থেকে তার আঁধবাসী সমস্ত প্রাণীসমেত 
একটা স্বস্নজগৎং তৈরী ক'রে তা প্রত্যক্ষ করে। 

“ঈম্বর প্রথমে এই জগৎ তৈরী করোছিলেন একটা ভাব নিয়ে । তারপর 
তাতে তান প্রাণ সঞ্চার করলেন, আণাঁবক শান্ত ও তারপর জড়ের উদ্ভব হল। 
তারপর সেই পরমাণুগৃলি সুসমঞ্জস্ভাবে সত্জিত করে এই নিরেট মাঁটর জগং 
তৈরী হল। এর যা সব অণুপরমাণ, তা সব তাঁরই ইচ্ছাশীন্তবলে পরপর 
দঢ়সদ্থ। এই ইচ্ছা যখন তিনি সংবরণ করে নেবেন, তখন আবার এই 
পাঁথবীর অণৃপরাণু বিলীন হয়ে গিয়ে শাকজতে পারণত হবে-শন্তি আবার 
ভাঁর উৎস চৈতন্যে ফিরে যাবে ; তা হলেই এই জগৎপারিকষ্পনা দৃশ্য অবস্থা 
থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে । 


যোগিকথামৃত ৩৬৭ 


“স্বগ্নের যে সার তার রূপদান, স্বশ্নদুষ্টার অন্তঙ্ন চিন্তা থেকেই উদ্ভূত 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় খন সেই সংহাতিকারক চিন্তা অপসারিত হয়, তখন সেই 
স্বন আর তার উপাদানসমহও বিলীন হয়ে যায়। মানুষ চোখ বন্ধ 
করে স্বপ্নে কিছু একটা সংঘ্টি করে, যা আবার জেগে উঠে বিনা আয়াসে সেটা 
সেলোপ করে দেয়! সে ঈশ্বরের আদ দৈব কঙ্পনাই অনুসরণ করে মান, 
আর কিছু নয় । তেমনি এ রকম যখন ব্ন্ষজ্ঞান তার মধ্যে জাগাঁরত হয় তখন 
সে বিনা আয়াসে এই জগতমায়াস্বপ্ন ঘুচিয়ে দিতে পারে। 

“সেই সকল কারণের কারণ আর তাঁর সব্বার্থসাধক অনন্ত ইচ্ছাশান্তর সঙ্গে 
একীভূত হয়ে বাবাজী সৃষ্টির মূল উপাদান অণুপরমাণুদের সংহত করে ষে 
কোন আকারে প্রকাশিত করতে পারেন। মুহূরতমধ্যে প্রস্তুত এই ক্বর্ণীনর্মিত 
রাজপ্রাসাদ, এ প্রকৃতই সত্য- আমাদের এই বিশবজগৎ যতটা বাস্তবসত্য ! 
ঈশ্বর যেমন এই পাঁথবী সূন্টি করে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে আছেন, 
বাবাজণও তেমাঁন তাঁর মন থেকে এই প্রাসাদ তৈরী করে তাঁর ইচ্ছাশান্তবলে এর 
অণহপরমাণুদের সংহতি রক্ষা করে তাকে ধারণ করে আছেন ।, অতঃপর তিনি 
বললেন, “আবার এর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে, বাবাজীর ইচ্ছায় তখন এও 
অদৃশ্য হয়ে যাবে !) 

“ভয়ে বিস্ময়ে দ্ত'দ্ভত হয়ে রইলুম ! আমার পথপ্রদর্শক মহাশয় এক 
বচিন্ত্র অঙ্গভাঙ্গসহবারে বললেন, 'এই যে দীপ্চোম্জবল রাজপ্রাসাদ, নানা বহুমূল্য 
প্রস্তরে অপরূপ কারুকার্ধখাঁচত, এ কোন মানবপ্রচেষ্টায় 'নার্মত হয় নি অথবা 
বহু পাঁরশ্রমে খাঁন থেকে তোলা স্বর্ণ বা হীরকাদিতেও রঁচত হয় নি। এ 
মানবশান্তকে দ্বন্দবযুদ্ধে আহবান করে সগর্বে উন্নতাশরে দঢুভাবে দণ্ডায়মান !* 
যেকেউ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে প্রকৃতই ঈপলব্ধি করতে পেরেছে” 
বাবাজী যেমন করেছেন, তেমান সে তার অন্তার্নীহত অসীম শান্তবলে যে কোন 
উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। অত্যন্ত সাধারণ একটুকরো পাথরের ভিতর যেমন 
শবরাট আণাবিকশস্তির রহস্যাঁ লুকায়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরেও 
দৈবশান্তর অফুরন্ত ভান্ডার লুকান আছে !, 


**অলোৌকক ঘটনা সে যে নিন্দা তিরক্কার, 

মানবজাতিকে তখ্র উপহাস আর ।*- এডওয়ার্ড ইয়ং প্রণীত “ নাইট থটস” | 

ণজড়ের আণাঁবকগঠনের বিষয় বৈশোধক আর ন্যায়দর্শনে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
“প্রাত অনকণার ভিতরকার শূন্যস্হানে বিরাট বি*ব সব লংকায়িত রয়েছে স্বাকরণের 
1ভতর যেমন ফোটি কোটি ধাঁলকণা ভেসে বেড়ায়"_ যোগবাশিষ্ । 


৩৬৮ যোগকথামৃত 


“তারপর মুনিবর 'নিকটস্হ একটা টৌবলের উপর থেকে একটি পরম 
রমণীয় পুষ্পাধার তুলে নিলেন, এটির হাতল হারায় ঝকমক করছে । তারপর 
সোঁট এগয়ে দিয়ে বললেন, “আমাদের মহাগুরু কোটি কোট মস্ত ব্যোমরশ্মি 
ঘনীভূত করে এই প্রাসাদাট সৃণ্ট করেছেন । এই ফুলদাঁন আর তার 
হীরকগুলি স্পর্শ করে দেখ তোমার হীন্ড্রয়গ্রাহ্য অনুভূতির সব পরীক্ষা- 
গুলোতেই উৎরে যাবে ॥, 

“ফুলদানাট নিয়ে পরাক্ষা করলুম, এর মাণরত্বসকল রাজারাজড়াদের 
এম্বর্ষের উপযুস্ত । তারপর উদ্জব্ল চাকচিক্যশালী স্হূলভাবে স্বর্ণে তৈয়ারী 
সেই ঘরের মস্‌ণ দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে দেখলূম । মনের মধ্যে একটা 
গভীর সন্তোষ স্ণ্পারত হল । আমার অতীত জীবনের অবচেতনার মধ্যে 
লুকায়িত একটা অবরুদ্ধ কামনা- সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পারতৃপ্ত হয়ে একেবারে 
নির্মল হয়ে গেল ! 

“আমার সহচর নানাকারুকার্ধখচিত 'খিলান ও লম্বা দালানের ভিতর দিয়ে 
আমায় সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের মত বহুমূল্য উপকরণে সংসাক্জত 
কতকগুলি কক্ষে গিয়ে উপস্হত হলেন । এক বিশাল হলঘরে আমরা প্রবেশ 
করলুম । মধ্যস্হলে একটি স্বর্ণীসংহাসন স্হাপিত, নানা হনরাজহরতাঁদতে 
খচিত, তা থেকে নানাবর্ণের উদ্জব্ল দ্যাতি নির্গত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত 
করে রেখেছে । সেখানে পদ্মাসনে উপাবিষ্ট আমাদের গুরুদেব । আম সেই 
দীঁগ্তময় মেঝের উপর তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে বসলুম | 

“ “লাহিড়ী, এখনও কি তুমি তোমার সোনার রাজপ্রাসাদের ম্ব*নকামনায় 
[িভোর হয়ে রয়েছ » গুরুদেবের চক্ষুদুটি তাঁর তৈরী নীলার মতই-_জ্যোতি 
গবকীরণ করাছল । গুরুদেব বললেন, 'জাগ, বৎস জাগ, তোমার সব পার্ঘব 
আকাঙ্ষা এখন চিরতরে মিটে যেতে বসেছে! তারপর 'তাঁন কতকগ্যা 
দুবোধ্য মন্তে আশীবচিন উচ্চারণ করে বললেন, বৎস, ওঠ । পক্রয়াযোগে”র 
সাহায্যে ভগবৎ সান্নিধ্লাভের দীক্ষা নাও ।, 

“বাবাজী? তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন ; চারিদিকে ফলপুপ্পে বেম্টিত 
এক হোমকুন্ডে হোমাখ্নিশিখা প্রজ্জ্ালত হয়ে উঠল । এই জবলম্ত আগ্নবেদখীর 
সন্সূখে আমি কৈবল্যদায়নী যোগপ্রণালীর শিক্ষা লাভ করলুম । 

“আত প্রত্যষেই সমস্ত অন্ষ্ঠান সমাপ্ত হল । সেই পরমানন্দময় অবস্হায় 
আমার ঘুমের আর কোন প্রয়োজনই বোধ হল না; আমি প্রাসাদের চতুর্দকে 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলুম । চারাদকই অমল্য ধনরত্ব আর অর্পর্ব 
কারুশজ্পের দুব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ । তারপর উদ্যানমধ্যে এসে প্রবেশ করলুম । 


যোগিকধামূত ৩৬৯ 


লক্ষ্য করলুম যে গতকাল যে সব দেখেছিলুম, আঁতি নিকটেই সেই সব একই 
গুহাগুলি আর তরুলতাগ্মবিহীন পর্বতের পাড়গুলি সব রয়েছে, কিন্তু 
গতকাল তাদের সংলগ্ন রাজপ্রাসাদ বা পুষ্পবীঁথর কোন চিহুই ছিল না। 

“তুষারশীভল হিমালয়পর্বতের সূষণবরণে উপকথার রাজপ্রাসাদের মতই 
দীপ্তশালী সেই প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করে গুরুদেবের সাক্ষাৎ অন্বেষণ করলুম । 
তখনও 'তান সিংহাসনে আসান, চতুর্দিকে বহু শিষ্য তাঁকে বেন্টন করে নীরবে 
উপ্পাবন্ট। 

“বাবাজী বললেন, 'লাহিড়ী, তোমার এখন 'ক্ষিধে পেয়েছে, বুঝতে পাঁচ্ছ। 


“চোখ খোলবার পর দেখি যে, সেই মায়াপ্রাসাদ আর তার উদ্যান সবই 
অদৃশ্য হয়েছে । আমার 'নজদেহ আর বাবাজী এবং তাঁর 'শিষ্যগণের মূর্তিসব 
এখন ঠিক যে স্থানে প্রাসাদাটি অবাঁস্হত ছিল- সেখানকার উন্মুন্ত ভাঁমতে 
উপাঁবন্ট রয়েছে । জায়গাটা সেই পর্বতগূহার সযালোকিত প্রবেশপথ থেকে 
বেশী দূরে নয় । মনে পড়ে গেল যে, আমার পথপ্রদর্শক তো আগেই বলেছিলেন 
যে প্রাসাদটি কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এর সংহত 
অণুপরাণ্গুলি যেখান থেকে তাদের উৎপাত্ত হয়েছিল, সেই সব ভাবরূপেই 
বিলীন হয়ে যাবে । হতভম্ব হয়ে পড়লেও, আমি পূর্ণাবশ্বাসের সঙ্গেই গুরুর 
গদকে তাকালুম । "ক জান, আজকের এই ভোজবা জর 'দিনে আবার যে কি 
ঘটতে পারে তা তো বলতে পার না। 

“বাবাজী বললেন, “ষে উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি তৈরী হয়োছল তা এখন শেষ 
হয়ে গেছে । এখন ভোমার কিছু খাওয়াটাওয়া দরকার ॥, বলেই ভু"ই হতে 
একটা মাটর হাঁড়ি তুলে নিয়ে আমায় বললেন, “এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ, 
যা তোমার খেতে ইচ্ছে হবে, তাই-ই পাবে । নাও, শুরু কর ।, 

“এ আবার কি ব্যাপার ! শুন্য মাঁটর হাঁড়টা ছ'তেই গরম গরা 
গাওয়াঘিয়ে ভাজা লুচি, নানারকম মুখরোচক তরকারী আর বহুবিধ দদ্প্রাপ্য 
মেওয়ামিষ্টান্ন তার ভিতরে এসে গেল । খেতে লাগলুম"” "দেখি যে হাঁড়িটা 
আর ফুরোয় না। খাওয়া শেষ হলে জলের জন্যে চারদিকে তাকাল্‌ম । 
গুরুদেব সামনের সেই হাঁড়টাই দেখিয়ে দিলেন । আশ্চর্য ! খাবারগুলো 
তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার জায়গায় রয়েছে, নির্মল শীতল জল । 

“বাবাজখ বললেন, 'আঁত অঞ্পলোকেই জানে যে ভগবানের রাজ্যের ভিতর 
আমাদের এই সব পার্থিব প্রয়োজনের রাজাযও আছে । ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের 
এ জগংসংসার নিয়েই, এ তো আর তাঁর রাজোর বাইরে নয়, সে কথা সকলে 


৩৭০ যোঁগিকমাদত 


বোঝে না; কিন্তু এ জগৎসংসার সবই মায়াময় বলে, এতে সত্যের কোন সার 
নেই, বুঝলে ? 

“বললুম, পিুজনীয় গুরুদেব, স্বর্গ ও মর্তেের মধ্যে যে সৌন্দর্যের 
সংযোগ রয়েছে, তা কাল রাব্রে আপাঁন আমার জন্য প্রদর্শন করেছেন ।, 
তারপরে সেই অদৃশ্য প্রাসাদের বথা স্মরণ করে মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, 
এরুপ প্রত্যক্ষ বিলাসিতার মধ্যে আত্মার সুমহান আর গঢ্রতত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই 
কোন সাধারণ যোগী এমনভাবে দীক্ষা পান নি। বর্তমান দৃশ্যের বাস্তব 'দিকে 
তেমান শাম্ভভাবেই তাকাতে লাগল্‌ম । তৃণশম্পবিহীন ভূমি, উন্মন্ত 
আকাশের ছাদ, মানুষের আদিম আশ্রয় পর্ব তগৃহা- সবই আমার চতুষ্পার্শের 
দেবদূতেদের মত সাধৃসন্তাঁদগের স্বাভাবিক পাঁরবেশ বলেই বোধ হল। 

“সেই দিন বৈকালে আমি আমার কম্বলাসনে বসে আঁছ-_অতাঁত জীবনের. 
ঈশ্বরোপলধ্ধিপিত । আমার গুরুদেবতা কাছে এসে মাথার উপর হাত বুলিয়ে 
দিলেন । তাঁর পৃণ্যহস্তষ্পর্শে আমি নির্বিকম্প সমাঁধর অবস্থায় প্রবেশ 
করলুম । এই অবস্থায় আম একাঁদক্রমে সাতদন ছিলুম । আত্মজ্ঞানের 
1বাঁভন্ন স্তর আতিক্রম করে আম পরমসত্যের মতত্যুহীনরাজ্যে প্রবেশলাভ করলুম । 
মব মায়ার বন্ধন, ভেদাভেদজ্ঞান দূর হয়ে গিয়ে সেই পর্মাত্মার অনন্তবেদীতে 
আমার আত্মার পূর্ণ আভষেক ঘটল । আট 'দিনের 'দিন সমাধিভঙ্গ হলে 
গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণতলে গিয়ে পড়ে সকাতরে অনুরোধ করলুম 
যে, এই পুণ্যময় বনভূমিতেই তিনি যেন সর্বদা আমায় তারি কাছে রাখেন । 

“বাবজী আমায় আলিঙ্গন করে বললেন, 'বংস, তোমার এ জনমে 
বাইরের এই সংসার রঙ্গমণ্চেই তোমায় আঁভন্য় করে যেতে হবে । তোমার 
বহুজনমের নির্জন সাধনার আশীবদিপৃত হলেও এ জীবনে তোমায় এ 
সংসারের মানুষদের মধ্যেই থাকতে হবে ।” 

“ ধবয়ে হয়ে গিয়ে তোমার ছোটখাট একি সংসারের আর তার কর্তব্যের 
ভার না পাওয়া পর্যম্ত ঘে এবারে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি, তার মধো 
একটা গভীর উদ্দেশ্য নাহত 'ছিল। হিমালয়ে আমাদের এই ছোট্র দলাঁটতে 
তোমার যোগদান করবার ইচ্ছা এখন পারত্যাগ কর ; এবজন আদর্শ গৃহস্থযোগীর 
উদাহরণ স্বরপ তোমার জীবন জনবহুল সংসারের ভিতরেই তোমায় কাটাতে 
হবে । 

পতনি বলে যেতে লাগলেন, “সংসারের বহু বিস্থাম্ত নরনারীর হতাশ ক্রন্দন 
বৃথাই মহাজনাঁদগের কর্ণে প্রধেশ করে নি। এই রকম বহু আগ্রহশীল আর 
অনুসদ্ধিৎস লোকেদের “ক্রিয়াধোগে”র দ্বারা আধ্যাত্বিক শান্ত এনে দেবার 


যোগিকথামৃত ৩৭৯ 


জন্যে তুমিই নিবচিত হয়েছ । লক্ষ লক্ষ লোক, যারা পারবারিক বন্ধনে আর 
সংসারের গুরুভারে বিব্রত-_তোমারই মতন যারা গৃহণ, তারা তোমাকেই দেখে 
মনে আবার নতুন আশা পাবে । যোগমার্গের সবেচ্চি অবন্থা যে গ্‌ৃহচ্ছের পক্ষে 
দূষ্প্রাপ্য নয়, তার পথ তোমাকেই প্রদর্শন করতে হবে । এই সংসারের ভিতরেই 
কোন যোগ, যাঁদ তার নিজের ব্যস্তগত কোন কামনাবাসনা বা আকর্ষণ পাঁরত্যাগ 
ক'রে তার কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে, তাহলে সে জ্ঞানের সুনিশ্চিত 
পন্হাই অবলম্বন করে ।, 

“ সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ 
অন্তরে তোমার কর্মবম্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে । তুমি এ জগতের লোক না 
হলেও তবু তোমায় এর ভিতরে থাকতেই হবে । এখনও তোমার বহু বছর 
বাকী আছে যার ভিতর তোমাকে পারিবারক, কর্মজীবনের, পৌর অথবা 
আধ্যাত্বক কর্তব্সকল বিশবস্তভাবে পালন করতে হবে । সাংসারিক লোকেদের 
শৃঙ্ক হদয়ে একটা নৃতন ম্বর্গঁয় আশার সন্পার হবে । তোমার সুসমজজস 
জশীবনের উদাহরণ থেকে তারা বুঝতে পারবে যে- মৃক্তি আসে অন্তরের বৈরাগ্য 
থেকে, বাইরের ত্যাগে নয় ।, 

“সেই হিমালয়ের নিনতার মধ্যে গুরুর কথাগ্ঁল শৃনতে শুনতে বোধ 
হল যেন আমার সংসার, আমার অঁফস, এ পৃথিবী কত দূরে সরে গেছে। 
তবুও তাঁর কথার মধ্যে বজ্রকঠোর সত্যের ভাব ফুটে উঠল । উপায় নাই, সেই 
স্বর্গয় শান্তির আনন্দানলয় নিতান্ত অনুগতভাবেই ত্যাগ করতে সম্মত 
হলুম। শিষ্কে যোগসাধনে দীক্ষাদান করবার সব প্রাচীন আর কঠিন 
নিয়মগুলি বাবাজী আমায় উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন । 

“বাবাজী বললেন, “যারা উপযুক্ত, যারা পাবার অধিকারণ হয়েছে, তাদেরই 
কেবল “ক্রিয়া” দেবে । ঈ"বরলাভের জন্যে যে সবাঁকছু ত্যাগ করবার দঢ় পণ 
করেছে, সে-ই কেবল ধ্যানযোগের মধ্য 'দিয়ে জীবনের চরমরহস্য ভেদ করবার 
উপব্দ্ত ।, 

“আমি কাতরনয়নে অনুনয়বিনয় করে বললুম, “গুরুমহারাজ, দেবতা 
আমার, এই লুপ্ত “রুয়াযোগ” পুনর্জ্জীবিত করে আপনি মানবজাতির যে 
কি অশেষ বল্যাণসাধন করলেন তা আর বলা ধায় না; কিন্তু শিষ্য্ব গ্রহণের 
কঠোর বিধানষেধগ্াল একটু শাথিল করে দিয়ে সে সুযোগ 'কি আপান বাড়য়ে 
দেবেন না? তাই আমার প্রার্থনা এই যে সবাই যারা "ক্রয্লা” নিতে আন্তরিক 
ইচ্ছক- এমন ফি তারা প্রথমে অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য আনবার প্রতিজ্ঞা না 
করতে পারলেও তাদের “ক্রিয়া” দেবার জন্যে আমায় যেন অনুমতি দেন। 
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ন্রতাপতাপে তাপিত,* দুঃখযন্ণ।কিষ্ট এই সংসারের নরনারী, তাদেরই বিশেষ 
উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন ; আর “ক্রয়াযোগ” যদি তাদের কাছ থেকে দুরেই 
সাঁরয়ে রাখা হয় তা হলে তো তারা মুন্তির পথে এগোবার কোন চেম্টাই করতে 
পারবে না!” 

“ তিবে তাই হোক:। দেখছি যে ভগবানের ইচ্ছা তোমার মৃখ দিয়েই 
প্রকাশ পেল। যে কেউই ভান্তভরে সাহায্যপ্রার্থা হয়ে “ক্রিয়া” নিতে আসবে, 
অবাধে তাদের সবাইকে “ক্রিয়া” দিয়ে দিও | 


+আধভোৌতিক, আধিদোবক ও আধ্যাত্বক, যথারুমে ব্যাঁধ, মানীসক বিকলন এবং আঁবদ্যা 
বা জজ্ঞানরঞ্প প্রকাশিত । 

1 মহাবতার বাবাজণ মহারাজ প্রথমে কেবলমান লাহিড়ী মহাশয়কেই অনাদের “ক্রয়াযোগে' 
দঁক্ষিত করার অধিকার প্রদান করেন । পরে যোগাবতার লাহড়শ মহাশয় বাবাজী মহারাছের 
অন্মাত প্রার্থনা করেন যাতে তান নিজের কাঁতিপয় শিষাকে অনাদের ক্রিয়াযোগে দখাক্ষত 
করার আঁধকার দিতে পারেন। বাবাজ” মহারাজ তাতে সম্মত হন এবং নির্দেশ দেন-- 
ভাঁবয্যতে কেবল্মান্ন তাঁরাই ক্রিয়াযোগে দশক্ষা দিতে পারবেন যাঁরা নিজেরা ক্রিয়াযোগের পথে 
অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং দশক্ষাদানের আঁধকার পেয়েছেন স্বয়ং লাহড় মহাশয়ের কাছ 
থেকে অথবা তাঁরই গোঘ্ঠির কাঁতপয় দ"ক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত শিষাদের কাছ থেকে । বাবাজণ 
মহারাজ বরুণা পরবশ হয়ে সেই সকল অনুগত ও বিশ্বন্ত ক্রিয়াযোগণর জন্ম-জঙ্মান্তরের 
গ্রন্য আধ্যাত্মক উন্নাতর ভার গ্রহণ করেছেন যাঁরা অধিকার প্রাপ্ত উপদেষ্টার নিকট হতে 
দশক্ষালাভ করেছেন । 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ হীন্ডিয়া / সেলফ 'রিআ্যালাইজেশন্‌ ফেলোশিপের 
দীক্ষার্থ' ব্যান্তগণকে এই মম্মে" স্বকাতি প্রদান করে চ্বাক্ষর দিতে হয় যে, তারা এই এন্রয়া 
পম্ধাত অন্যদের নিকট কখনো ব্যস্ত করবেন না। সরল এবং প্রকৃত ক্রিয়া পদ্ধতিকে এই 
ব্যবচ্থা গ্রহণ করেই সৃরক্ষিত করা হয়েছে যাতে করে তা অনাঁংকার উপদেষ্টাদের দ্বারা 
গবকৃত না হয়ে আদিতে যেমন ছিল, তেমাঁন অকৃন্ধিম অবস্থায় থাকতে পারে। 

জনসাধারণকে “ব্রয়াযোগে' দ্ীক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের জন্য যাঁদও বাবাজী মহারাজ 
প্রাচীন যুগের সন্্যাস ও ত্যাগের দশক্ষা গ্রহণের রখাঁত পারত্যাগ করেন, তথাপি তান এই 
নিদ্দেশ দেন যেন লাহড় মহাশয় এবং তাঁর আধ্যাত্মক পথের অনুগামীগণ ওয়াই, এস, 
এস,|এস, আর এফ: গুরুগণ) দণক্ষাপ্রাথথীদগকে কিল্লাযোগ প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য আবশ্যিক- 
ভাবে কিছুকাল প্রাথামক আধ্যাত্ষক অনুশাসন মেনে চলতে বলবেন । ক্রিয়াযোগের ন্যায় 
একাঁট উচ্চ যোগ মার্গের আশ্রয় নিতে হলে, নিয়মশৃঙ্খলাহধন জশবনযাপন করা কোনমতেই 
চলতে পারে না। শবক্রয়াযোগ' হচ্ছে সাধারণভাবে ধ্যানাভ্যাসের থেকেও একটি উচ্চন্তরের 
সাধন । প্রকৃতপক্ষে এই যোগ হচ্ছে একাট আত উন্নত ধরণের জাবনযাপন পদ্ধতি এবং 
সই কারণে এই যোগে দণাক্ষত হতে ছলে কতকগুলি নিয়মানুবাঁতণতা ও অন-শাসন মেনে 
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“খানিকক্ষণ নীরব থেকে বাবাজী আবার বললেন, “তোমার প্রত্যেক শিষোর 
কাছে ভগবশ্গীতার এই অমর শ্লোকাট উদ্ধৃত করে শোনাবে, “স্ব্পমপ্াস্য 
ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং”*-_. অর্থাৎ এ ধর্মের আত অন্পমান্র অনুশীলনেও 
তোমার বিপুল ভয় থেকে পাঁরন্রাণ হবে 11, 

“তার পরাদন সকালবেলা বিদায় নেবার সময়, গুরুদেবের চরণপ্রান্তে 
নতজ্ঞানু হয়ে প্রণাম করতে, তাঁকে ছেড়ে যেতে যে আমার একান্ত আচ্ছা তা 
বুঝতে পেরে সস্নেহে 'তিনি আমার কাঁধের উপর একখান হাত রেখে বললেন, 
পপ্রয় বংস, আমাদের মধ্যে কখনও কোন বিচ্ছেদ নাই জেনো । যেখানেই তুমি 
থাক না কেন, আর যখনই তুমি আমায় ডাক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার 
কাছে গিয়ে উপস্থিত হব 1, 

“তাঁর এই অদ্ভুত প্রাতজ্ঞায় আ*বস্ত আর নবলব্ধ ভগবৎজ্ঞানের স্বর্ণখাঁনর 
সম্ধানলাভে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলুম । 
আ'ফসে যেতে সহকর্স'রা সব হৈ হৈ করে উঠল--দশ 'দিন ধরে দেখা নাই, 
কোথায় গেল, কি হ'ল হিমালয়ের জঙ্গলে নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছি, এই সব তো 
তারা ভেবেই আঁস্থর। যাই হোক, আমাকে ফিরতে দেখে তারা আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে উঠল । তারপর শীর্গাগরই হেড আঁফস থেকে একটি চিঠি এল । চিঠিতে 
লেখা ছিল, 'লাহড়ী দানাপুরের আফসে ফিরে আসবে । তার রাণীক্ষেতে 
বদল হওয়া ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল । আর একজন লোককে রাণীক্ষেতের 
কাজের ভার 'নতে পাঠান উচত ছিল ।, 

“যাক্‌, সব দেখেশুনে তো মনে মনে খাঁনকটা হাসলুম এই ভেবে যে কি 
ধরণের ঘটনার উজ্টাস্রোত আমাকে ভারতবর্ষের এই সুদ্‌রভম প্রদেশে টেনে এনে 
ফেলেছে । 

“দানাপুরে ফেরবার আগে মোরাদাবাদে আম একটি বাঙ্গালী পারবারে 


নেওয়া একাল্তভাবে প্রয়োজনীয় । যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি এবং সেলফ রিআআলাইজেশন 
কেলোশিপ নিষ্ঠা সহকারে বাবাজী মহারাজ, লাহড় মহাশয়, স্বামী শ্রীবনজ্তে্বরজী এবং 
পরমহংস যোগানন্দঙীর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোন্ত নিন্দশ সকল পালন করে চলেছে । “হং- 
সৌ” এবং “৩ সাধন পদ্ধাত যা ক্রিয়াযোগের প্রাথীমক সাধন 'হসাবে ওয়াই, এস্‌, এস 
এস, আর, এফ- পাঠমালার মাধামে এবং ওয়াই, এস, এস্‌/এসূ, আর, একের প্রাতিনাধগণের 
গ্বারা উপাঁদঘ্ট হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ক্রিয়াযোগ মার্গেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ । এই সাধন 
পদ্ধাতগৃল হচ্ছে চেতনাকে আত্মজ্ানে প্রাত্ঠিত করার বিষয়ে এবং আত্মার ব্ধনম্যান্ত 
ঘটানোর পক্ষে বিশেষভাবে কাধ্য'করণ। 
ধ্রীঘদ-ভগবদগীতা --২য় অধ্যায়। ৪০ শ্লোক । 


৩৭৪ ঘোখিকখাম-ত 


দিনকতক ছিলুম । জনছয়েক বম্ধু মলে একাঁদন গঞ্পগুজব চলছে, কথাবাতার 
মোড় ফিরল যখন আধ্যাত্বক বিষয়ের দিকে, তখন আমাদের গৃহস্বামীট 
বিরসবদনে বললে, “আর বলেন কেন, ভারতে আর আজকাল তেমনগোছের 
কোন সাধুসম্যাসী নেই ॥ 

“ আম সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে বললুম, বাবু মশায়, আপাঁন 
বলেন কি? এখনও ভারতভ/মিতে খুব বড় বড় যোগীখাঁষরা আছেন বই 
কি! বলে উৎসাহের আতিশম্যে আমার হিমালয়ের অদ্ভুত আঁভজ্ঞতার 
কাহিনী তাঁদের সামনে বিবৃত করলুম ৷ সেই ক্ষদ্রদলাট কিন্তু তখন কোন কিছু 
বিশ্বাস না করেই চুপ করে বসে রইল । 

“একটি লোক তার ভেতর থেকে একট সান্ববনার সুরে বললেন, 'লাহড়ী, 
হিমালম্নের উপ্চ পাহাড়ে হাজ্কা বাতাসে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছ! 
এ যা বর্ণনা করলে, তা সব দিবাস্ব*্ন ছাড়া আর কিছুই নয় সত্যভাষণের 
উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ফেললৃম “দেখুন, 
আমি যাঁদ এখন ডাক, তাহলে আমার গুরু এই বাড়ীতে এখনই এসে 
উপাস্হত হবেন 1, 

“শুনে তো সকলের চক্ষু উৎসাহে প্রদীচ হয়ে উঠল। আর এ রকম 
অলোকিক উপায়ে কোন যোগীকে আবির্ভূত হতে দেখবার জন্যে যে দলের 
সকলেরই আগ্রহ হবে, সেটা বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। যাই 
হোক, কতকটা আনচ্ছাসত্েবও আমি একটি নির্জন ঘর আর খানপুই নূতন 
কম্বল আসন চাইলুম । 

“ঘরে প্রবেশ করে আসনাদ থাস্হানে সংস্হাপন করে আম তাদের 
বললুম, 'যোগিবর শূন্য হতেই আঁবিভ্ত হবেন। তান এলেই আমি 
আপনাদের ডাকব । এখন আপনারা দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, 
কোন গোলমাল যেন না হয় । বলে দরজা বন্ধ করে দিলুম । 

“তারপর ধ্যানে বসলুম, বসে সকাতরে গুরুদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে 
লাগলুম । অন্ধকার ঘর শীগগিরই একটা স্নিগ্ধ মৃদু চন্দ্রাোলাকের ছটায় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । তার ভেতর থেকে বাবাজীর জ্যোতির্ময় মূর্ত 
বেরিয়ে এল । 

“ লাহিড়ী! তুম একটা অতি তুচ্ছ কারণে আমায় ডাকলে 1১ বাবাজীর 
দৃষ্টি কঠিন। “এ ধর্মের সত্য কেবল তাদেরই জন্যে, মনেপ্রাণে যাদের আগ্রহ 
আছে, কারুর অলস কৌতহল পারতীগ্ধর জনো নয় । দেখলে আঁবাশ্য 'বশ্বাস 
করা সহজ হয়--তখন আর অস্বীকার করার কিছুই থাকে না। যারা তাদের 


যোগিকখামৃত ৩৭ 


স্বাভাবিক জড়বাদী সন্দেহভাব হতে মস্ত হতে পেরেছে তারাই কেবল এই 
অতীন্দুয় সত্য আবিদ্কার করতে পারে, আর তা পাবার উপয্দ্ত । তারপর 
অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমায় ষেতে দাও ! 

“আম তাঁর চরণতলে পড়ে মিনাত করে বললুম, “পজ্যপাদ গৃরদেব, 
আমার গুরুতর ভুল এখন আম বুঝতে পাচ্ছি, আপনার চরণতলে আমি ক্ষমা 
প্রার্থনা করাছ। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ এই সব লোকেদের মনে বিবাস- 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনাকে ডাকতে সাহসী হয়েছিল্ম । যখন 
আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দয়া করে এসে উপাস্হতই হয়েছেন, তখন 
আর আমার বন্ধুদের আশীবরদি না করে চলে যাবেন না। আবশ্বাসস হলেও 
তারা শুধু আমার অদ্ভুত উীন্তর সত্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেই ইচ্ছুক 
হয়েছিল ! 

“ আচ্ছা বেশ, থাকব কিছুক্ষণ ; আঁবাশ্য আমও ইচ্ছে কারনে ষে তোমার 
বন্ধুদের সামনে তোমার কথা খেলো হয়ে যায় 1 বাবাঞজীর আনন শান্ত কোমল 
হয়ে এল । তারপর তিনি স্নিশ্ধমধূর স্বরে বললেন, 'বাবা, এখন থেকে কেবল 
তোমার সাত্য সাঁত্যই দরকার পড়লে ডাকলে তবে আসব, সব সময়েই ডাকলে 
আর আসব না ।%* 

“দরজা যখন খুললুম, একটা প্রগাঢ় নিস্তব্থতা সেই ক্ষুদ্র দলটির ভিতর 
[বরা করছিল । বন্ধুবর্গ যেন তাদের চোখকানকে অবিশ্বাস করে সেই 
কম্বলাসনের উপর উর্পাঁবস্ট জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
চেয়েই রইল । 

“একটা লোক হো হো করে হেসে উঠে বললে, এ হচ্ছে সকলকে একসঙ্গে 
সম্মোহিত করা, এ ছাড়া আর কিছু নয়! আর তা ছাড়া আমাদের অজান্তে 
কোন লোকের এ ঘরে ঢোকাই বা সম্ভব হবে কি করে ? 

“বাবাজী একটু মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেকেই তাঁর শরীরের উফ, 
দূড়মাংস পপর্শ করতে ইঙ্গিত করলেন। একে একে সকলের সন্দেহভ্জন হবার 
পর সকলেই ভীত ও অনৃতপ্যাচত্তে বাবাজশীর সম্মুখে মেঝের উপর ভামগ্ঠ হয়ে 
সান্টাঙ্গে প্রণাম করলে । 





*আত্মোপলক্ঘির পথে এমন কি ঈ*বরোপলব্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের মত গুরুরাও উৎসাহের 
আঁতিশধ্য প্রদর্শন করেন এবং তা সংবত করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ভগবন্গাতায় 
ভন্তপ্রে্ঠ অজর্নকেও ভগবানগুরু শ্রীকৃক এজন্য তিরস্কার করেছিলেন, তা গণতায় বহু 
পরধীন্তর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় । 


৩৭৬ যোগিকথামৃত 


“বাবাজী তখন বললেন, খাঁনকটা হালুয়া তৈরী করে আন দোঁখ ; এস, 
সবাই মিলে খাওয়া যাক, কি বল 2৮ আম বুঝতে পারলুম যে তাঁর সশরীরে 
আঁবভাঁবের সত্যতার আরও প্রণাণ প্রদর্শনের জন্য তান এই অনুরোধ করলেন । 
হাল:ল্লা তৈরী হতে লাগল, এধারে সেই গুরুদেবতাও আত মধুরভাবে তাঁদের 
সঙ্গে নানাবধ আলাপ করতে লাগলেন । সীন্দশ্ধ টমাসদের ভত্তশ্রেন্ঠ সেন্ট 
পলে বিরাট পাঁরবর্তন সাধত হল । খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর বানাজাী 
একে একে প্রতোককেই আশীবাদ করলেন তারপা হঠাৎ একটা িদযৎঝলকের 
মতন জ্যোতিঃর স্ফুরণ ! আমরা দেখলুম, বাবাজীর পণ্ভৌতিক দেহের মূল 
উপাদানের অণুপরমাণুগুল তৎক্ষণাৎ 'ছন্াবাচ্ছন্ন হয়ে শূন্যাবসারী আলোক- 
বাচ্পে পাঁরণত হল । গুরুদেবের ঈ'বরান:প্রাণত প্র লি ইচ্ছাশান্ত এখন তাঁর 
শরীররূপে ধৃত অণপরমাণ্গুলির সংহাতি *লথ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কোট- 
কোট প্রাণকণিকাস্ফুলিঙ্গ সেই অনন্ত আধারে মিলিয়ে গেল । ্‌ 

“সেই দলের ভিতরকার মৈত্র মহাশয়* নামে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত গভীর 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমায় একবার বলোছলেন, আম নিজের চোখে সেই মততযুঞ্জয়ী 
মহাগুরুকে দেখোছ । শিশুরা সাবানের ফেনা নিয়ে যেমন খেলে ওড়ায়, 
আমাদের মহাগুরুও তেমাঁন দিক্‌ ও কাল 'নয়ে খেলা করেন । আম এমন এক 
মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যার হাতে একসঙ্গে স্বর্গ ও মত্যের চাবিকাঠি 
রয়েছে! বলতে বলতে নবলব্ধ জ্জনের আনন্দালোকে তাঁর মুখমন্ডল উদভাসত 
হয়ে উঠল। 

“শীগাঁগরই দানাপুরে 'িরলৃম । পরাত্মায় মন দূঢ় সংলগ্ন করে 
আবার নানারকম কাজ আর গৃহস্হের সাংসারিক কর্তব্যভার সব হাতে তুলে 
নিলুম 1” 

বাবাজণ প্রাতজ্ঞা করোছিলেন, “তোমার যখনই আমায় দরকার হবে, তখনই 
আবার আম আসব”-যে অবস্হায় পড়ে বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের 


*মৈত্র মহাশয় বলে যে লোকাঁটর কথা লাহড়ী মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন, পরে 
তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মক অবস্থা লাভ হয়োছল। আমার কলেজে প্রবেশ করবার অল্প 
কিছুকাল পরেই মৈহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ; কাশীর মহামণ্ডল আশ্রমে আম 
যখন 'ছিল-ম, তখন তান আশ্রম দর্শনের জন) সেখানে যান। সে সময় তিনি আমায় 
মোরাদাবাদের সেই দসাটির সামনে বাবাজণীর সশরীরে আিভলের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
“এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দ্শনের পর ইতেই আম লাহড়ণ মহাশয়ের আজীবন শিষ্য 
হয়েছিলুম ।” 


যোগিকথামৃত ৩৭৭ 


আর একবার সাক্ষাংকার হয়োছল, তার বিবরণ তিনি স্বামশ কেবলানম্দ আর 
শ্রীৃক্তেবর গারিজীকে বলেছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের কাছে নিম্নীলখিতভাবে ঘটনাটি ধববৃত 
করেন, “দৃশ্যটা হচ্ছে প্রয়াগে কুম্ভমেলা । আঁফসের কাজ থেকে অঙ্গ 
কিছুদনের জন্যে ছুটি নিয়ে সেখানে গোঁছ। কুম্ভমেলায় যোগদানের জন 
বহুদূর দূরান্তর হতে আগত সহ সহস্র সাধসন্্যাসীদের সমাগম হয়েছে, 
সেখানে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিক্ষাপান্র হাতে একটি ভস্মমাথা সম্যাসীর 
প্রীতি দূণ্টি পড়ল। মনে হল যেন লোকটা ভন্ড, বাইরে ত্যাগের বড়াই-_মনে 
কিন্তু তার বৈরাগ্যের 'ছিটেফোঁটাও নাই । 

“যাক, সাধূটিকে ছাড়িয়ে যেই এগিয়োছ, অমাঁন বাবাজীর উপর দৃষ্টি 
পড়ল । দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, তান একটি জটাজুটধারী সম্্যাসীর 
সামনে হাঁটু; গেড়ে বসে আছেন-_অবাক কাণ্ড ! 

“তাড়াতাড় তাঁর কাছে গিয়ে জজ্ঞাসা করল,ম, গুরুজী, একি ! এখানে 
দি করছেন আপাঁন ? 

“বাবাজী আমার দিকে চেয়ে সরল্‌ শিশুর মতন হেসে বললেন, “আম 
এই সব্যাসীটির পা ধুইয়ে দিচ্ছি, তারপর এ"র উীঁচ্ছণ্ট বাসন মেজে দেব 1, 
তখন আম বুঝতে পারলুম যে তানি আমায় এই শিক্ষা দিতে চাইছেন যে, 
আম যেন কারুর কোন সমালোচনা না কার ; আর উচ্চনীচ সকলকার দেহ- 
মান্দরেই ষে ভগবান সমভাবে আঁধষ্ঠান করছেন, সেইটাই যেন আম মনে রাখি । 

“মহাগুরু তারপর বললেন, পজ্ঞানী অজ্ঞানী এই দু'রকম সাধুদেরই সেবা 
ক'রে আমি সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কাছে যা সবাপেক্ষা প্রিয়, তাই শিক্ষা 
করাঁছ-_-নন্রতা আর বিনয় ।* ৮* 


**ৃতান অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আকাশ ও পাথবশতে সকল ব্যাপারের উপর ।” 
গশতসংহতা সোম-সু) ১১৩৬ । “যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে। তাহাকে নত করা হবে, 
আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ বরা হবে।” ম্যাথিউ--২৩:৯২ 


(বাইবেল )। 
মিথ্যা স্বরূপ বা অহঞ্কারের নাশেই মানবের অনন্ত সম্তার আবিৎ্কার। 


৩৫শ পরিচ্ছেদ 


লাহড়শ মহাশয়ের পণ্যেময় জীবন 

“এইরুপে আমাদের সকল সদাচারই পালন করা উচিত ।৮* জন 'দি 
ব্যাপ্টিন্টকে এই কথাগল বলে আর জনকে তাঁকে দীক্ষত করতে বলে বীশু তাঁর 
গুরুর দৈব আঁধকার স্বীকার করেছিলেন । 

প্রাচ্যের দ-ম্টিতো বাইবেলের শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ আর অন্তরের অনুভ্থাততে 
আমার এই বিদ্বাস হয়েছে যে, অতাঁতজীবনে জন 'দ ব্যাট ফীশহুণ্জিস্টের, 
মহান্‌ গুরু ছিলেন । বাইবেলে এমন কতকগ্দাল পংস্ত আছে যাতে করে বোঝা 
যায় যে, জন আর ধাঁশশ্রিস্ট তাঁদের গতজম্মে যথারুমে ইলাইজা আর তাঁর শিষ্য 
এলশা নামে পাঁরাঁচত ছিলেন । ( এইগ্দীল ওল্ড টেপ্টামেস্টের বানান্‌। গ্রীক 
অনুবাদকেরা বানান করোছলেন এ'লয়াস আর এল সয়স্‌ ; নিউ টে্টামেস্টে 
তাঁরা এইরূপ পাঁরবার্তত আকারেই পরায় গ্থান পেয়েছেন ! ) 

ওচ্ড টেম্টামেন্টের শেষ অংশটাই হচ্ছে ইলাইজা আর এলশার পুনর্জম্মের 
ভাবষ্যবাণী । “দেখো, আম প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর দন আসবার পূবেহি ঈশ্বর 
প্রোরত মহাপুর্ষ ইলাইজাকে তোমার কাছে পাঠাব 1৮4 তাই জন ( ইলাইজা ) 
“সেই দিন.....".আসবার পবেহি” প্রোরত হয়ে ৃস্টের অগ্রদূত হিসেবে কিছ; 
আগেই জন্মগ্রহণ করোছিলেন। পিতা জ্যাকোরিল্লাসের কাছে একাঁট দেবদুত 
আঁব্ভ্ভত হয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে তাঁর ভাবীপৃত্ন 'জিন', ইলাইজা 
( এালয়াস: ) ছাড়া আর কেউ নন। 

“ধৃকন্তু সেই দেবদূত তাঁকে বললেন, ভয় পেয়ো না জ্যাকৌরয়াস, কারণ 
তোমার প্রার্থনা শ্রুত হয়েছে ; তোমার ল্তী এলিজাবেথের একাঁট পুত্রসন্তান 
হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে জন'। আর ইন্্ায়েল সন্তানদের মধ্যে 
অনেককে সে তাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । আর সে এীলয়াসের 


* ম্যাথউ --৩৪৯৫ € বাইবেল )। 

+ বাইবেলের বহু পধান্ততে দেখা বায় যে পহরাতন আর নুতন টেষ্টামেন্ট ঘাঁরা লিখে- 
ধছলেন, তাঁদের দ্বারা পৃনজর্মিবাদ অবগত আর স্বীকৃতও হয়েছে। 

$ মালাক--৪$& ( বাইবেল )৭ 
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আত্মা ও শীল্তর 'বলে' তার আগে* যাবে, পিতাদের হৃদয় সম্তানদের 'দিকে, এবং 
অবাধ্যদের ধর্মশীলের ন্যায়নিষ্ঠার দিকে ফিরাতে, আর প্রভুর জন্যে দেশের 
লোকেদের তৈরী করতে ।”া 

যাঁশুখিস্ট দুইবার »পচ্টবাক্যে ইলাইজা ( এলিয়াস ) কে 'জন' বলে নির্দেশ 
করে গেছেন। “এলিয়াসের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে- কেউ তাঁকে জানে না" 
“তারপর শিষ্েরা বুঝতে পারলেন যে জন দি ব্যাঁপ্টন্টের কথাই 'তিনি তাদের 
বলোছিলেন |”: 

পুনরায় ধীশৃখিষ্ট বলছেন, “কারণ “জন পর্যন্ত সমস্ত ভাবষাদ্বন্তা আর 
বাধানয়মের ভাঁবষ্যত্বাণী হয়েছে । আর তোমরা যাঁদ গ্রহণ করতে সম্মত হও, 
তাহলে জেনো যে যাঁর আশ্মমন হবে 'তাঁনই এই ব্যন্তি- এলিয়াস।”। 

জন ঘখন অস্বীকার করলেন ষে তিনি এঁলয়াস ( ইলাইজা ) নন, তখন 
তিনি এই বোঝাতে চেয়োছলেন যে জনের দীনবেশে তিনি আর মহানগর 
ইলাইজার বাহামাহিমা নিয়ে আসেন নি। পূর্বজন্মে তিন তাঁর মাহমা আর 
আধ্যাত্মিক সম্পদের “প্রাবরণ” তাঁর শিষ্য এলশাকে দিয়েছিলেন। “আর 
এলিশা বলেন, আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা কার ষে আপনার আত্মার 
দুইটি অংশ আমাতে আসূক ; তারপর তিনি বললেন, তুমি বড় কঠিন জিনিস 
চেয়েছ ; যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবার সময় যাঁদ তুম 
আমায় দেখ তাহলে তোমার এই রকমই হবে.""তারপর ইলাইজা পারিতান্ত 


করছে ।” 

এইবার তাঁদের ভূমিকা পাঁরবর্তিত হয়ে গেল, কারণ এলিশা-যাশুর এখন 
পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়াতে আর ইলাইজা-জনের তাঁর প্রকাশ্য গুরু হবার কোন 
প্রয়োজন রইল না। 

পর্বতের উপর শ্রিস্ট্ের রূপাম্তরসাধনের*** সময় মূসার সঙ্গে তাঁর গর 
এলিয়াসকে তানি দেখেছিলেন । আবার বুশের উপর তাঁর অন্তিমসময়ে বাঁশ, 
ঈশ্বরের নাম ধরে এই বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, “এল, এলী, আমার 
ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমায় পাঁরত্যাগ করলেন কেন ?"-যারা কাছে দাঁড়র়েছিল 
*তার আগে অর্থাং প্রভুর আগে । লক ৯৪১৩-৯৭ 1 ম্যাথিউ ১৭/১২-১৩ । 
ঃঘ্যাথউ ১৯:১৩-৯৪ । জন ১১২৯1 
+্্রাজাবলণী (কিংস) ২৪৯-১৪। 
**্ম্যাথিউ ১৭৩ ( বাইবেল )। 
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তাদের মধ্যে জনকতক তা শুনে বললে, এই ব্যাস্ত এঁলয়াসকে ডাকছে, দেখা যাক, 
এলিয়াস ওকে বাঁচাতে আসেন না ।৮* 

জন আর যাঁশবীপস্টের মধ্যে গুর্যাশষ্যের যে চিরন্তন সম্বন্ধ ছিল, তা বাবাজী 
আর লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যেও ছিল। তাঁর শিষ্যের দুইটি অতীত জীবনের 
মধ্যকার বিস্মৃতিসাগরের অতলম্পর্শ জলরাশি আঁতনক্রম করে স্নেহব্যাকুল হৃদয়ে 
তিনি প্রথমে শিশু পরে পর্ণঝয়»ক লাহড়ী মহাশয়ের জীবনের গাঁত ক্রমে ক্মে 
নয়ান্মত করোছলেন । 'িষ্যের তোৌন্রশ বছর বয়সে না পেশছান পযন্ত 
বাবাজী সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনের প্রকাশ্যে পহনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে 
বলে বিবেচনা করেন নি। তারপর রাণাীক্ষেতে তাঁদের সেই স্বল্পকালের জন্য 
সাক্ষাতের পর সেই নিঃস্বার্থ মহাগুরু তীঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যকে পর্বতের 
সেই ক্ষুদ্র শিষ্দল হতে নির্বাসিত করে বাইরের সংসারের কাছে পাঠিয়ে ?দলেন 
এই বলে যে, “বাবা, যখনই তোমার দরকার হবে আম তোমার কাছে এসে 
হাঁজর হব।” কোন্‌ প্রেমকমানব এমন প্রাতিজ্ঞার অসীম অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
হতে পারে ? 

লোকসমাজে সাধারণভাবে অপারাচিত থাকলেও ১৮৬১ খিস্টাব্দে কাশীর এক 
অখ্যাত সুদূর পল্লীকোণ হতে এক বিরাট আধ্যাত্বক জাগরণ শুরু হল। 
ফুলের সৌরভ যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি 
আদর্শগৃহী হিসেবে বাস করেও লাহড়ী মহাশয় তাঁর অন্তরগৌরব চেপে রাখতে 
পারেন নি। ভারতের সকল স্হান থেকে ভন্তমধুকরবন্দ সেই জীবম্মৃস্ত 
মহান্গৃরূর উপদেশমকরন্দ পানের লোভে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হতে 
লাগলেন । 

অফিসের সাহেব সুপারিস্টেন্ডেশ্টই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে তাঁর এই 
কর্মচারীটির একট: অতাম্দ্ুয় পারবর্তন সাধিত হয়েছে, তাই তাঁকে আদর করে 
“িঙ্কানন্দ বাবু” বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন । 

একাদন সকালে এসে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর সুপারিস্টেপ্ডেপ্ট সাহেবকে দেখে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “স্যার, আপনাকে বড় বিষ দেখাচ্ছে । ব্যাপার কি বলুন 
তো?” 

সাহেব তখন বললেন, “বিলেতে আমার স্ত্রী সাংঘাতিক পাঁড়তা-মরণাপন্ন 
অবস্হা । দারুণ উদ্বেগ আর আশৎকায় আমি পাগল হয়ে গেছ।” 

“আচ্ছা, তাঁর সত্বন্ধে আম এখানই কিছ: খবর এনে 'দাঁচ্ছ।” বলে 


হারার”... এইরাাাহারাররাহির 





*ম্যাথউ ২৭১৪৬-৪১ (বাইবেল )। 


ঘোগকথামৃত ৩৮১ 


লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বৌঁরয়ে ?গয়ে একটি নির্জন চ্হানে কিছুক্ষণ চুপ করে 
বসে রইলেন । তারপর উঠে এসে আম্বাসস্চক হাসিতে বললেন, “ভয় 
নেই, আপনার স্তী সেরে উঠছেন। 'তাঁন আপনাকে এখন একটি চিঠি 
লিখছেন ।” বলে সেই পর্বদর্শী যোগবর সেই পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করে 
শোনালেন । 

'ব্রহ্ধানন্দ বাবু, আম জানি যে আপাঁন কোন সাধারণ মানুষ নন। 
কিন্তু তবুও আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারাঁছ না যে আপান ইচ্ছামান্র সময় 
আর দূরত্বের বাধা এমন করে আতন্রম করতে পারেন ।» 

তাঁর স্ঘীর লেখা সেই কাঁথত চিঠিখাঁন শেষ পযন্ত এসে হাজির হল। 
বিস্ময়ে স্তশ্ভিত হয়ে সুপাঁরিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয় দেখলেন যে, পত্রে যে শুধু তাঁর 
স্লীর আরোগ্যলাভের সুসংবাদ আছে তাই নয়, লাহিড়ী মহাশয় হপ্তাকতক আগে 
যে সব কথাগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন, সে সব কথাগুলোও 
আঁবকল তাতে লেখা আছে ! 

মাসকতক পরে তাঁর স্ঘী ভারতবর্ষে এলেন । লাহড়ী মহাশয়ের সঙ্গে 
দেখা হবার পর ভদ্রমাহলা তাঁর দিকে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাঁকয়ে বললেন ; 
“মহাশয়, লন্ডনে আমার রোগশব্যার পাশে স্বর্গীয় আলোর ছটায় ঘেরা 
আপনারই এই মূর্তি আম মাসকতক আগে দেখোছলুম । সেই মুহূতেই 
আমার রোগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল। তারপরে আমি আত 
শীঘ্ই ভারতবর্ষের পথে এই সুদীর্ঘ সমদূদুষান্রায় বোরিয়ে পড়তে সমর্থ হলুম ; 
পথে আমার 'িছ-মান্র কণ্ট হয় নি» 

দিনের পর দিন একটি দুটি করে ভন্তেরা সব সেই মহান গুরুর কাছে 
ক্রিয়াষোগে দীক্ষা লাভ করতে লাগল । তাঁর এই সব আধ্যাত্বক, সাংসারক 
আর কর্মস্হলের কর্তব্যসম্পাদন ছাড়াও তিনি শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও 
আগ্রহ প্রকাশ করতেন । 'তাঁন বহু পাঠ্ঠচক্র স.ষ্টি করেছিলেন, তা ছাড়া কাশাীর 
বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলে একটি বৃহৎ উচ্চবিদ্যালয় স্হাপনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন । “গীঁতান্সাম্মলন”” নামে আঁভাঁহত এক সাণ্াহিক ধর্মসভায় তানি 
বহু ধর্মীপপাসহ ব্যান্তর নিকট শাস্রব্যাখ্যা করতেন । 

সংসারীলোকে যে বলে, “রোজগার আর সংসারের কাজকর্ম করবার পর 
ধর্মটম" করবার আর সময় থাকে কোথায় ? লাহিড়ী মহাশয় এই সব বা 
কর্মপ্রচেন্টার দ্বারা তার উত্তর জনসাধারণের সম্মুখে হাজির করেছিলেন । এই 
শ্রেণ্ঠ গৃহস্হগুরুর স:সমঞ্জস জীবন সহস্র সহন্র নরনারীদের ভিতর নারব 
অনুপ্রেরণা এনে দিত । অজ্পবেতন উপার্জন কুরে 'মিতব্যয়া, অনাড়ম্বর আর 


৩৮২ যোগিকখামত 


সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে, গুরুদেব অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে এবং 
গুখেতেই সংসার্যান্রা নির্বহ করতেন। 

পরমাত্বার সঙ্গে একীভূত হয়েও লাহড়ী মহাশয় জ্ঞানীমূর্খানার্ব শেষে 
সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন । তাঁর ভন্তেরা তাঁকে প্রণাম করলে 
তাদেরও 'তীন প্রাতিনমস্কার করতেন। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে লাহিড়ী 
মহাশয় প্রায়ই অপরের পাদস্পর্শও করতেন, কিন্তু এরূপ ভাবে গৃর্র প্রাত 
্দ্থাপ্রদর্শন পুরাতন প্রাচ্য প্রথা হলেও কদাচিৎ তিনি অপরকে এরূপভাবে 
তাঁকে প্রণাম করতে দিতেন । 

লাঁহড়ী মহাশয়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে--সকল 
ধর্মাবলগ্বীদেরই ক্রিয়াযোগে দীক্ষাদান। কেবলমান্র যে হিন্দু তাই নয়, 
মুসলমান বা 'প্রিস্টধমবিলদ্বীরাও তাঁর প্রধান শিব্দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন । 
বত বা অদ্বৈতবাদী বা সকল ধর্মমতের অথবা স্প্রাতশ্ঠিত কোন বিশেষ 
ধর্মমতের নয়, এমন বহু লোকেদেরও 'বিশবগূর্‌ নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে 
শিক্ষাদান করতেন । তাঁর খুব উচ্চাবস্হার শিষ্যদের মধ্যে আবদুল গফুর খাঁ 
নামে একজন মুসলমান চেলাও ছিলেন । আর তাঁর মত একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ 
নিষ্ঠাবান: ব্রাঙ্মণ হয়ে তাঁর সময়ে জাতিভেদের কঠিন গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেবার যে 
চেষ্টা তিন করোছলেন, তাতে করে লাঁহড়ী মহাশয়ের দূঃসাহসের পারুম 
পাওয়া যায় বই কি! মহাগুরুর বিশ্বব্যাপী পক্ষপুটের অন্তরালে জীবনের 
িভিন্নস্তরের লোক আশ্রয় পেয়েছিল। ঈশ্বরে উদ্বুষ্ধ, পতিতপাবন সকল 
ধর্মগ্রুদের মতন তান সমাজনিন্দিত, পতিত, সকল পাপাতাপাঁদের প্রাণে 
আশার নবার্ণরাগের সন্তার করতেন । 

[তিনি শিষ্যদের বলত্বেন, “সর্বদা মনে রেখো যে তুমি কারুরই নও আর 
কেউই তোমার নয় । ভেবে দেখো ষে একাঁদন এ সংসারের সব কিছুই ফেলে 
রেখে তোমাকে হঠাংই চলে যেতে হবে- কাজেই এখন থেকেই ভগবানের 
একটুআধট; খোঁজখবর নেওয়া শুর কর আর রোজই একটু একটু করে 
ঈশ্বরানূভূতির বেলুনে চড়ে মরণের শন্যপথে মহাযান্লার জন্যে তৈরী হও। 
মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে তোমার হাড়মাংসের খাঁচাটাকেই তোমার স্ব-রূপ বলে 
ভাবছ? এ আর কি, বড়জোর একটা জ্বালাষন্্রণা দুঃখকন্টের বাসা বই তো 
আর কিছু নয় !* ধ্যান কর, ধ্যান কর, অবিরাম ধ্যান করে ঘাও--যাতে করে 


*আমাদের শরারে কত রকমের মৃত্যু আছে । মৃত্যু ছাড়া আর সেখানে কিছ-ই নাই। 
মার্টন লুখার 
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আত শীগাঁগরই তুমি সেই সকল দ:ঃখক্লেশমৃস্ত, সকল বাধাবন্ধহীন অনাঁদ 
অনম্ত পরমাত্মার স্বরূপ দেখতে পারো । ব্রিয়াযোগের গৃপ্চাবিকাটি দিয়ে 
তোমার দেহকারাগারের বন্দিত্ব থেকে মুস্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার 
শিক্ষালাভ কর।” 

মহান্‌ গুরু তাঁর 'বাভন্ন শিষ্যদের তাঁদের আপন আপন ধর্মশাস্তান্মোদিত 
নিষ্ঠাপালনে উৎসাহিত করতেন । ক্রিয়াযোগের সর্বগ্রাহণী প্রকীতি যে মৃস্তি- 
লাভের কার্ষকরা উপায়, তার উপর জোর 'দয়ে লাঁহড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের 
পাঁরবেশ আর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের নিজ নিজ জীবন 
ফুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, “মহসলমান দিনে পাঁচবার নমাজ** পড়বে আর 
হন্দও 'দিনে অনেকবার জপতপে বসবে। খ্রিস্টানও রোজ কয়েকবার হাটু 
গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তারপর বাইবেল পড়বে 1” 

গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিকপ্রবৃত্ত অনুযায়ণ জ্ঞান, 
ভান্ত, কর্ম বা রাজযোগের পথে তাদেরকে আত 'বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঁরচালিত 
করতেন । ভভ্তেরা সন্ন্যাস জীবনযাপনের ইচ্ছা ব্যস্ত করলে তিনি তাদের সহজে 
অনুমতি দিতেন না- বর সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তারা যেন সম্্যাস 
জীবনের কঠিন কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে পুবেইি চিন্তা করেন । 

আদরশশগুরু হিসেবে তিনি শিষ্যদের শুধু শাস্ের শুজ্কতর্ক নিয়ে পড়ে 
থাকা এড়য়ে চলতেই পরামর্শ দিতেন । তিনি বলতেন, “প্রাচীন শাস্তের সার 
সত্য শুধু পঠনপাঠনে নয়, অন্তরের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি করবার জন্য ষে 
সাধন করে সেই বুদ্ধিমান । তোমার যা কিছু সমস্যা তা ধ্যানধারণার ভিতর 
দিয়ে সমাধানের চেষ্টা কর।ঁ ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
কোন অনিশ্চিত ধারণায় তো লাভ নেই, তার চেয়ে বরং প্রতাক্ষ ঈশ্বরসঙ্গলাভের 
চেক্টা কর। মনের ভিতর থেকে ধর্মের গোঁড়ামর সব জঞ্জাল দূর করে ফেল-- 
সাক্ষাৎ অনুভূতির নির্মল, পৃত শান্তবারতে মন প্লাবিত কর । অন্তরের যা 
প্রত্যক্ষ নির'শ তাই পালন করতে মনকে তৈরী কর; আর হৃদয়ের সঙ্গোপনে যে 
ঈশ্বরের বাণী লুকায়িত আছে তা শোনবার জন্যে কান পেতে রাখ, সেখানেই 
তুমি জীবনের সব জাঁটল সমস্যার উত্তর খুজে পাবে, দেখো । মানুষের নিজ 


+নমাজ- মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা | 
1ধ্যানেতেই সত্যের সম্ধান কর--জশর্ণ প'যঁথতে নয় | চাঁদের জন্য আকাশে দৃষ্টিপাত 


কর - প্চ্করিণদতে নয় | (পারস্দেশীয় প্রবাদ )। 


৩৮৪ যোগিকখমৃত 


কর্মদোষে যেমন দুঃখকম্টে পড়বার চেষ্টার অন্ত নাই, তেমনি সকল উপায়ের 
উপায়, সেই পরমদয়ালের কর্‌ণারও অন্ত নাই £৮ 

একদিন ভগবদূগীতার ব্যাখ্যা শ্রবণকালে তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের গ্‌র্দেবের 
সর্বব্যাঁপত্বের এক নিদর্শন পান । লাহিড়ী মহাশয় যখন কটচ্হছ-্চতন্য অর্থাৎ 
সকল স্পন্দনশীল সং.ষ্টির মূলে যে বক্গজ্ঞান তার অর্থ ব্যাখ্যা করাছলেন, তখন 
[তান হঠাৎ দম আটকে যাওয়ার মত চিৎকার করে বলে উঠলেন, “জাপানের 
সমদদ্রতীরে আমি বহুলোকের শরীরে থেকে ডুবে যাচ্ছি ।» 

তার পনাঁদন সকালবেলা শিষ্যেরা সংবাদপত্র খুলে পাঠ করে দেখলেন যে, 
আগের দিন জাপানের কাছে এক জাহাজডুবি হয়ে বহুলোক মারা গেছে । 

লাহড়ী মহাশয়ের দূরের শিষ্যরা তাঁদের নিকট তাঁর সর্বব্যাপী অদৃশ্য 
উপাস্হতি প্রায়ই অবগত হতেন। যাঁরা তাঁর কাছে উপাঁস্হত থাকতে পারতেন 
না তাঁদের আশ্বস্ত করে তিনি বলতেন, “যারা “ক্রয়া, অভ্যাস করে তাদের 
কাছে আঁম সর্বদাই উপাস্হত থাক । তোমার কোন ভাবনা নাই ; তোমার 
ক্লামক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আম পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সেই চির- 
আশ্রয়স্হলে তোমায় নিয়ে যাব ।» 

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল মহাশয়-_ সেই মহান: গুরুর এক জাীবত 'শিষ্য*, 
আর পূরীধামে লাহিড়ী মহাশয়ের ক্ষদ্র স্মৃতি-মশ্দিরের প্রতিষ্ঠাতা--বলেন যে, 
কৈশোরে তিনি কাশী গমনে অসমর্থ হয়ে গুরুর কাছে আধ্যাত্মক দীক্ষার জন্য 
প্রার্থনা করেন। লাহড়ী মহাশয় ভৃপেন্দ্র বাবুর সামনে স্বগ্নে আঁবভত্ত হয়ে 
তাঁকে দীক্ষা দান করেন। পরে তিনি কাশীতে গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা 
প্রার্থনা করলে, লাহিড়ী মহাশ্য় বলেন, “আম তো তোমায় ইতিমধ্যে স্বছ্নে 
দীক্ষা "দিয়ে ?দয়োছ ।» 

সাংসারক কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যকে 
সস্নেহ উপদেশ দিয়ে তার শুটিবিচ্যাতি সংশোধন করে তাকে কর্তব্যপালনে 
অবহিত করে তুলতেন। 

শ্রীৃন্তে'বর গারজৰ একাদন আমায় বলেছিলেন, “লাহিড়ী মহাশয় তাঁর 
কোন চেলার দোষের বিষয় সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য হলেও তান স্নেহপূর্ণস্বরে 
মন্টভাবে বুঝিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন।” তারপর তিনি সখেদে 
বললেন, “আমাদের গ:রুদেবের খোঁচা থেয়ে এ পর্যন্ত কোন শিষ্যই তাঁর কাছ 
থেকে পালায় নি।”» শুনে হাঁস চাপতে পারল্‌ম না ; যাই হোক আমি কিন্তু 


*১৯৬২ 'খস্টান্দে ইনি দেহরক্ষা কবেন। 


ঘোগকথাননত ৩৮৫ 


চি 


সেই কথা শুনে সত্যসতাই শ্রীযুক্তে*বর গিরিজীকে বললুম যে ককর্শই হোক 
আর মিন্টই হোক, তাঁর প্রত্যেক কথাঁটই আমার কানে সঙ্গীতের মতই সূমধূর 
হয়ে বাজে । 

লাহিড়ী মহাশয় “ক্রয়াযোগের” ক্মোল্বত দণক্ষার চারটি ধাপ সধঘত্বে বেছে 
[দিয়েছিলেন ।* শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুণ্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেলে তবে 
[তাঁন বাকী তিনটি উচ্চতর প্রণালী তাকে শিক্ষা দিতেন । একদিন তাঁর জনৈক 
শিষ্য তার মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না ভেবে অসন্তোষ প্রকাশ করে 
বললেন, “গুরুদেব, এখন আমি দ্বিতীয় ক্রিয়া পাবার নিশ্চয়ই উপয্দস্ত হয়েছি, 
কি বলেন ? 

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল তাঁর এক অতি দীন 
ভন্তশিষ্- নাম বন্দা ভকত । সে ছিল বাশীর একজন ডাকহরকরা | 

সদ্নেহে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গ্‌রুদেব বললেন, “এস, এস, বন্দা, 
আমার কাছে এসে বস। আচ্ছা বল তো বৃন্দা, এবার কি তুমি [দ্বতয় ক্রিয়া 
নিতে চাও ?৮ 

আত দীন ও নম্র বিনয়ের সঙ্গে সেই সামান্য পোম্টাপওন করজোড়ে 
গুরুদেবকে সাবনয়ে নব্দেন করলেন, “গুরুদেব, আর আমার ক্রিয়ার দরকার 
নেই! আরও উ্চু ক্রিয়া নিয়ে আম কি করে সাধন করব? আম আজ 
এখানে এসেছি আপনার আশীবাদ নিতে, কারণ প্রথম ক্রিয়াতেই আমার মন এমন 
আনন্দে উন্মত্ত আর আত্মহারা হয়েছে যে আম াঠাবালই করতে পার না।” 

লাহিড়ী মহাশয় বললেন, “বৃন্দা এখন রদ্ষানম্দসাগরে ভাসছে 1” অপর 
শিষ্যটি কথাগুলি শুনে মাথা হেট করলেন । 

তারপর সেই 'িষ্যাট বললেন, “গুরুজী, দেখছি যে আম একেবারেই 
আনাড়ী--কেবল 'ক্রিয়া'র দোষই খুজে বেড়াচ্ছি, তার গ্‌ণগুলো আর নয় 1» 

সেই আঁশ।ক্ষত, দীন, নম্র ডাকাঁপওন ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এতদূর 
আধ্যাত্বক উন্নীতলাভ করলে যে বহু পণ্ডত তার কাছ থেকেই শাস্তের গড 
অর্থের ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে শুনতে চাইতেন । 'লখনপঠনে অপারগ আর 
অপার্পাবন্ধ সেই বৃন্দা ভকত শাস্রজ্ৰ পাঁণ্ডতমহলে বহু সৃখ্যাতি অর্জন 
করে'ছল। 








* “পৃরুয়াযোগের বহু শাখাপ্রশাখা আছে বলে লাহড়ী মহাশয় তার মধ্য থেকে 
“রয়াযোগের সারস্বর্প চারটি প্রণালখ সদক্ষভাবে নিবাচিত করেছিলেন, যেগুলি হচ্ছে 
প্রত্যক্ষ ক্রিয়ানুশীলনে একেবারে অমল্য | , 

২৫ 


৩৮৬ ঘোগিকথানত 


কাশীর বহুশিষ্য ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু দরদরান্তর থেকে শত শত 
লোক তার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে আসত ৷ তাঁর দুই ছেলের 
*বশুরবাড়ী যাওয়া উপলক্ষ্যে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে কয়েকবার ভ্রমণ করে 
[গিয়েছিলেন । তাঁর উপস্হিতির সুযোগ পেয়ে বাংলার ভিতরে বহুস্ছানে 
ক্রয়াবানদের ছোট ছোট দল সব গড়ে উঠেছিল । বিশেষতঃ কফনগর আর 
ব্ষফপুর এই দুই জেলার ভিতর বহু নীরব ক্রিয়াবান আজ পর্যন্ত তাঁর 
সাধনার ধারা অবাহত রেখেছেন । 

লাঁহড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে যে সব সাধুসন্তরা “ক্রিয়া” পেয়োছলেন, 
তাঁদের মধ্যে কাশীর দ্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর দেওঘরের খুব উচ্চাবস্হার 
সাধু বালানন্দ ব্রহ্ষচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাশীনরেশ মহারাজা 
ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পুত্রের তিনি বিছুকাল গৃহশিক্ষকতাও 
করেছিলেন । গুরুদেবের আধ্যত্ষিক এএর্যের পরিচয় পেয়ে মহারাজা আর 
তাঁর পুত্র উভয়েই তাঁর কাছ হতে ক্রিয়াযোগে দনীক্ষাগ্রহণ করেন । মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর নিকট 'ক্রিয়াযোগে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন । 

লাহড়ী মহাশয়ের কতকগু€ল প্রভাবপ্রাতপক্তিশালী শষ্য প্রচারকার্যের দ্বারা 
তাঁর ক্রিয়াযোগের প্রসার ও তার পাঁরাঁধ বিদ্তার করতে উদ্যত হয়েছিলেন । 
গুরুজী তাতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আর একটি শিষ্য, 
কাশীনরেশের রাজচিকিৎসক, গুরুদেবের নাম “কাশলীবাবা”* রুপে প্রচারের 
জন্য নংগঠনগ্রচেষ্টা শুরু করোছলেন- এবারেও তা তিনি নিষেধ করলেন । 

1তাঁন বলতেন, “ ক্রিয়াযোগপু্পের সৌরভ, প্রচার 'ব্না স্বাভাবকভাবে 
আপাঁনই বিস্তৃত হবে । অধ্যাত্মভাবের উর্বর হদয়ভূমিতে এর বাঁজ আপাঁনিই 
অন্কারিত হবে ।৮ যদও গুর্মহাপাজ আধখনিক সংগঠন অথবা ছাপাখানার 
মাধ্যমে কোন প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করেন নি, তব তিনি জানতেন যে তাঁর 
মহাবাণী বন্যার দূর্নিবার স্রোতের মত উথলে উঠে, নিজের শাল্তবেগে মানবহ্দয়ের 
দুকূল পরিগ্লাবিত করে ছুটে চলবে । ভক্তদের পরিবার্তত আর পাব 
জীবনই হচ্ছে ক্রিয়াযোগের অমর অস্তিত্বের একমান্র প্রত্যাভূতি । 

১৮৮৬ 'থস্টাব্দে, রাণীক্ষেতে দ'ক্ষালাভের পর্শচশবছর পরে লাহিড়ী মহাশয় 
পেম্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন ।$ এখন তাঁকে 'দনের বেলাতেও সহজে 

তাঁর শিষ্যরা তাঁকে যোগিবর, যোশগরাজ, ম্বানবর প্রভৃতি নামেও ডাকতে+ 
“যোগাবতার” নামাট আমাকর্ভূক সংযোজিত । | 

ধশভর্পমেস্ট অফিসে এক 'ঘিভাগে তাঁর কাধণকাল সবশৃদ্ধ ৩৫ বংসর। 








যোগিকখান-ত ৩৮৭ 


পাওয়া যায় দেখে ভন্তের দল ক্রমশঃই বাড়তে লাগল । মহান্গুর্‌ তখন তাঁর 
আঁধকাংশ সময় নীরবে শ্াম্তময় পদ্মাসনে বসেই কাঁটয়ে দিতেন। এমন কি 
একট; বেড়াবার জন্যে অথবা বাড়ীর অন্যান্য অংশে যাবার জন্যেও তান কদাচিৎ 
বৈঠকথানা ত্যাগ করে আসতেন । গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্যে শিষ্যদের 
নীরবে যাতায়াত সারাঁদন ধরে আবরামভাবেই চলত । 

দর্শনপ্রার্থীরা সভয়ে দেখত যে লাহিড়ী মহাশয়ের শরীরের স্বাভাবক 
অবস্হায়-_এবাসহণীনতা, 'বানদ্রুতা, ধমনী আর হাঁপন্ডের ক্রিয়ালোপ, ঘণ্টার পর 
ঘন্টা ধরে শান্ত নয়ন দুশটতে 'স্হির নিষ্পলক্দৃদ্টি আর তার সঙ্গে গভগর শাশ্তির 
একটা স্নিপ্ধছটার দ্বারা 'তাঁন বোষ্টত-_এইসব দেহাতশত লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পেত। উপাষ্ছঘত সকলেই তখন উপলাব্ধ করত যে প্রকৃতই একজন ভগবং- 
সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত, পরমপুণ্যবান্‌ মহাজ্ঞানী গুরুশ্রেষ্ঠের নীরব পৃত আশাবার্ধে 
তাদের মানবজনবন ধনা হয়ে গেছে । 

গুর্দেব এবারে তাঁর শিষ্য পণ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়কে কলকাতায় “আর্ধ 
মিশন ইনম্টিটউসন” নামে এক যোগকেন্দ্র গাপনে অনভতি 'দলেন। এই 
কেন্দ্র হতে কতকগুলি লতাগুল্মের যৌগিক ওধধ বিতরণ আর বাংলাদেশে 
ভগবস্গীভার প্রথম সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হিন্দী ও বাংলায় “আধ 
মিশন গীতা? সহস্র সহম্র গৃহে পতিত হয়ে থাকে । 

প্রান প্রথানুযায়ী লাহিড়ী মহাশয় বহুবিধ রোগ আরামের জন্য একটি 
নিমের* তেল তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। গন্রুদেব তাঁর 
কোন শিষাকে তেলাঁটি চোলাই করতে বললে সে তা আঁতি সহজেই সম্পাদন 
করতে পারত, কিন্তু অপর বেউ যাঁদ তা করতে চেষ্টা করত, তাহ'লে নানা অদ্ভুত 
বাধা এসে উপ/স্হত হত--তাতে দেখা যেত যে চোলাই করবার সময় সেই 


* নিমের ভৈষজ্যগুণাবলণী এখন প্রতীচ্যেও স্বীকৃত হয়েছে । এর ভিন্তছাল টনিকরূপে 
ব্বহত হয় আর ফল ও বধজ হতে নিৎকাশিত তৈল কুষ্ঠ রোগ এবং অন্যান্য রোগের 
চাকৎসায় ব্যবহৃত হর়। 

হন্দ; ভেষজ শ্রাস্তকে 'আর়ুবেদ' বলা হয়। বৈদিক বের চিকিসকগণ শল্য 
চাকংসার উপযোগী সংক্ষ্ যল্পাতির ব্যবহার জানতেন এবং তাঁরা গ্লাম্টিক সাজারীও 
করতেন । তাছাড়া তাঁরা বিষাস্ত গ্যাসের প্রভাবের পাববত কি জানতেন এবং সজারয়ান ও 
দ্তদ্কেও শল্য চা কংসা করতে পারতেন । এছাড়া ওষুধের দ্লশগৃণ বৃদ্ধ করাতেও তাঁর 
ক্ষ ছিলেন । খঃ পূর্ব 5র্থ শতকের বিখ্যাত গ্রীক চাকংসক হিপোক্েটস: তাঁর 'মোটারিয়া 
বাঁডকার' বহু উপকরণ হিন্দু সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন। 


৩৮৮ ' যোগিকথাম-ত 


ওষুধের তেলাটর প্রায় সবটাই একেবারে উবে গেছে । এতে স্পন্টই বোঝা যায় 
যে গুরুদেবের আশীবদিও ওষুধটার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ 'ছিল ! 


অং ২১৯ নিঘকুউপরেহস 
পা রা আপ 
হ টিনার গুতা নিল 


৮ 


বাংলা অক্ষরে লাহড়ী মহাশয়ের হস্তাক্ষর আর তাঁর স্বাক্ষর উপরে 
প্রদর্শিত হল। তাঁর শিষ্যকে 'লীখত একাটি পন্ন হতে লাইনগূলি উদ্ধৃত করে 
দেখান হয়েছে । এতে গুরুদেব একটি সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নালাখত ব্যাখ্যা 
প্রদান করেছেন, “যাহার নিমেষ পড়ে না তাহার শান্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ । 

£ শ্রাবণ ( স্বাঃ ) শ্রী শ্যামাচরণ দেবশম্মণ 1১ 

অন্যান্য বহু মহাপুরুষদের মত লাহড়ী মহাশয় নিজে কোন পুস্তক 
লেখেন নি বটে, কিন্তু 'তাঁন তাঁর বহু শিষ্যকে গভীর শাস্রব্যাথায় উপাঁদষ্ট 
করেছিলেন । 

লাহড়ী মহাশয়ের স্বর্গীয় পৌন্র শ্রীআনম্দমোহন লাহিড়ী লিখেছেন £- 
“শ্রীমদ্ভগবশ্গীতা এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশে কতবগ্দাল ব্যাসকুট আছে । 

* “শাম্ভবী মুদ্রার' অর্থ হ'ল ভ্রু-দ্বয়ের মধ্যবতণ“ চ্ছানে দৃষ্টি নিবঙ্ধ করা। মানাঁসক 
শান্তলাভের একটি 'নাম্দণ্ট পায়ে উপনত হলে পর যোগীর আক্ষপল্সবের আর কম্পন 
হয় না। তান তখন জুন্যানন্দে মগ্ন । 

মুদ্রা হচ্ছে সাধারণতঃ কোন ক্রিয়াকাণ্ড বা অনুষ্ঠানে কর বা অঙ্গালাবন্যাস। 
অনেক মুদ্রা কতকগুলি স্নায়র উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করে ধে তাতে একটা গভীর 
মানাঁসক শান্তির উদয় হয় ॥ প্রাচীন হিল্দুশ।চ্ঘে শরারচ্ছ নাড়ীমণ্ডলশর (দেহের ৭২,০০০ 
তীন্মকা তল্মীর ) সঙ্গে মনের সন্বন্ধের সংক্ষ্যাতসক্ষু শ্রেণীবভাগ আছে । কাজেই পজ্য 
প্রভাত অনুষ্ঠান আর যোগাঁদ প্রক্রিয়াসাধনে মযূদ্রার বাবহারের একটা নৈজ্ঞানক 'ভীন্ত আছে। 
মুদ্রার ভাষার বি্তূত পারচয় ভারতবধের মার্তীশঙ্প আর পজাপার্বণ প্রভাঁততে ও 
নতাগশতাদি অনংহ্ঠানে পাওয়া যায় । 


ঘোঁগকথাম:ত ৩৮৯ 


এই সব ব্যাসকূটের প্রশন অমীমাংসিত রাখলেই দেখা যাবে যে তা একটা অদ্ভুত 
আর সহজেই ভুল বোঝা যেতে পারে এমন গোছের পৌরাণক গঞ্গসমাঞ্ট 1 
আর এসব ব্যাসকূটের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হলে আমরা দেখতে পাব যে 
আমরা এমন এক 'বজ্ঞান হারিয়েছে যা প্রাচ্য হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ 
পরীক্ষার তবানুসম্ধান করে সে সব অমান্ীষক ধৈষের সঙ্গে রক্ষা করে 
এসেছে ।* লাহিড়ী মহাশয়ের বাখ্যা, শাস্তবাক্য তার রূপকের ভিতর 
সূচতুরভাবে লুকায়িত ধর্মীবিজ্ঞানকে, তার রূপকের আবদণ মুক্ত করে সবসমক্ষে 
প্রকাশত করেছে । আপাতদণ্টতে অর্থহীন বৈদিক যাগযজ্ঞ, পজার্চনার 
মন্ত্তন্ত এখন আর কতবগাঁল দূবোঁধ্য বাক্যের সমান্ট বা কসরং নয়; লাঁহড়া 
মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানক অর্থ সব নাহত 
আছে'** 1 

আমরা জান যে মানুষ সাধারণতঃ কুপ্রবাত্তর অদম্যপ্রভাবে এসে অসহায় 
হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তার জ্ঞানের মধ্যে কিয়াযোগের দ্বারা এক উচ্চতর ও 
শান্বত পরমানন্দের আবিভবি হয়, তখন সেই প্রবাত্তগৃগল শার্জহীন হয়ে পড়ে 
আর মানুষও তাদের প্রশ্রয় দেবার কোন উদ্দেশ্য খুজে পায় না। এখানে 
নবৃজ্িতে, নিম্নস্তরের কামনাবাসনা পাঁরহারের সঙ্গে যুগপৎ পরমানম্দলাভের 
অনুভব ঘটে । এ পথ ছাড়া, নশীঁতবাক্য সকল যা কেবল এ কোরো না, ও 
কোরো না, এই সব বলেই অঙ্গু্লীনর্দেশ করে এসেছে তা আমাদের কাছে 
একেবারে নিরর৫থক হয়ে দাঁড়ায় । 

“বাহর্জগতের পার্থব সচল লীলায় যা কিছ, প্রকাশ, তার পিছনে রয়েছে 
সেই অসীম মহাশান্তর সমুদ্র। জাগ্াতক ব্যাপারে আমাদের আসীস্ত আমাদের 
মনে আধ্যাত্মক শ্রদ্ধা ন্ট করে ফেলে । যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় 


*সঙ্ধনদের উপতাকায় প্রত্বতাত্তৰক খননকালে সম্প্রাত কতকগীল সাঁজমোহর ভ্‌গর্ভ 
হতে উত্তোলিত হয়েছে । পেগীল ি:ঃ পঃ তন হাজার বংসরের পুরাতন । তাতে দেখা 
যায় যে কতকগনীল মর্ত আঁকত, আর সে সব আমাদের বর্তমান যোগসাধনপ্রণালীতে ব্যবহৃত 
ধ্যানাসনে উপাঁবস্ট। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সে সময়েও যোগের মূলতবেবর কিছ ীকছ? 
[বিষয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাঁর5য় ঘটোছল । আর হয়ত আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া নিতাম্তই অযৌন্তক হবে না যে, প্রারুয়ার অনুশখলন দ্বারা নিয়মিত অল্তদর্শনের চচা 
ডারতবষে" পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে এসেছে 1”-৮ ওয়াশিংটন, ভি. সির আযমোরকান 
কাউান্সল অফ লানে্ড সোসাইটির বূলোঁটিনে প্রকাশিত প্রফেসর ভব্লু নম্যনি ব্রাউনের প্রবন্ধ | 

যাই হোক হিন্দ-শাস্রের নির্দেশ, ব্যাখ্যা প্রভূতিতে প্রমাণত হয় যে, স্মরণাতীত কাল 
হতে যোগাবজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবযেরি পারচয় ছিল । ? | 


৩৯০ ঘোঁগিকঘালত 


কি করে আমরা প্রাকৃতিক শান্তির ব্যবহার করতে পার সেই হেতু আমরা সকল 
নাম আর রূপের 'পিছনে যে বিরাট প্রাণ--তার ধারণা করতেই ভুলে যাই । 
প্রকাতির সঙ্গে আতমান্র ঘনিষ্ঠতা তার চরম রহস্য সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্য এনে 
দিয়েছে । তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্যবহারিক । আমাদের উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য যাতে সে বাধ্য হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, বলতে গেলে, 
আমরা তাকে যেন উন্তান্তই কার । তার শন্তিসমূহের ব্যবহার করি বটে কিন্তু 
তার উৎস আজ পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেছে । প্রকীতির সঙ্গে আমাদের স্ম্ধ 
হচ্ছে উদ্ধত প্রভূ ও তার ভৃত্য অথবা দার্শনিকভাবে বলতে গেলে প্রকৃতি যেন 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় বন্দী । আমরা তাকে জেরা করি, চ্যালেঞ্জ কার, মানুষের 
তুলাদন্ডে তার সাক্ষ্য সক্ষমাতিসক্ষমভাবে ওজন কার, যা তার লুকান এঁশ্বর্ষের 
কখনও পাঁরমাপ করতে পারে না। অপরপক্ষে আত্মা ঘখন উচ্চতর শান্তর সঙ্গে 
সংযোগ স্হাপন করে, প্রকীত তখন বিনা প্ররোচনায় বা পাঁড়নে, স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে মানুষের ইচ্ছা পালন করে। অবোধ জড়বাদীরা প্রীতির উপর এই 
অনায়াস আঁধপত্যকে “অলৌকিক” বলে আঁভহিত করে। 

“লাহড়ী মহাশয়ের আদর্শজীবনের উদাহরণ, যোগ যে একটা গব্পপ্রক্রয়ামাত 
_-এই ভ্রমাত্বক ধারণার একটা আমূল পাঁরবর্তন এনে দিয়েছে । পদার্থীবজ্ঞানের 
বাস্তবতা* সত্থেও প্রত্যেক মানুষই এখন ক্রিয়াযোগের 'ভিতর দিয়ে গ্রকাতির সঙ্গে 
তার সঠিক সম্বন্ধ কি, তা জানবার পথ খুজে 'নিতে পারে আর সকল জাগতিক 
ঘটনার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাও অনুভব করতে পারে--তা সে রহস্যময় 
কোন ঘটনাই হোক: আর দৈনন্দিন কোন ব্যাপারই হোক্‌ । আমাদের মনে সর্বদা 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হাজার বছর আগে যা রহস্যময় ছিল এখন আর তা 
নেই-আর আজ ঘা রহস্যজনক, একশ বছর পরে তা ঠিক বাধিসঙ্গতভাবে 
সহজবোধ্য হবে । | 

“ধরুয়াযোগের বাধ সনাতন । এ গাঁণতশাম্মের মত একেবারে অন্রান্ত ; 
যোগাঁবয়োগের সহজপ্রণালীর মত ক্রিয়াযোগের 'বাধও কখনও নম্ট হতে পারে 
না। গ'ণতশাস্ত্রের সমস্ত পুল্তক আঁ্নতে আহত দিলেও যুস্তিবাদী মন 


এখানে কালহিলের “সার রেজা্টাসে” একটি মন্তবোর কথা মনে পড়ে, “যে মানুষের 
বচ্ময়ের উদ্রেক হয় না, যে মানুষের 'বাস্মিত হবার ( এবং শ্রচ্ধা করার ) অভ্যাস লাই, সে 
অসংখ্য রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও এবং সমস্ত পরণক্ষাগার এবং মানমদ্দিরের 
সারসগগ্রহ তার একাটমাত মাস্তদ্কে স্হাণ পেলেও, সে এক জোড়া চশমারই মতনস্ম্যার 
[পছনে কোন চক্ষু নাই ।” 


যোঁগকথামৃত ৩৯১ 


যেমন এর সত্য সব ঠিক পুনরায় আবিচ্কার করে ফেলবে, তেমাঁন যোগশাস্মের 
সমস্ত বই নষ্ট করে ফেললেও যাঁদ একজন প্রকৃত যোগী আঁবভর্ত হন- যাঁর 
মধ্যে শ্রদ্ধাভান্ত ও শুম্ধজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে, তাহলে তিনি এর মূলাবধি সবই 
পুনরায় আবচ্কার করে ফেলতে পারবেন ।” 

বাবাজী যেশন অবতারশ্রেষ্ঠ “মহাবতার»" শ্রীযুন্তে*বর 'গিঁরিজী যেমন 
সার্থ কভাবে আভাহত “জ্ঞানাবতার,” তেম'ন লাহড়ী মহাশয়ও “যোগাবতার” ।* 
সামাজক মঙ্গলসাধনে, গুণ ও পরিমাণ এই দুইএর বিচারে তানি সমাজকে 
আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর স্ভরে উন্নীত করে দিয়েছেন । তাঁর অন্তর 
ভন্তশিষ্যদের উচ্চতর অবস্হাতে উন্নীত করবার শীল্ততে আর সাধারণ্যে সত্যের 
বহুল প্রচারে লাহিড়ী মহাশয় মানবজাতির মৃক্তদাতাদের মধ্যে গণ্য | 

মহাপুর্ধরূপে তাঁর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ক্রিয়াযোগরুপ সপ্র'ত্ঠিত 
প্রণালীর উপর ব্যবহারক গ্র্ত্ব আরোপ-াতে করে তান সর্বপ্রথম যোগের 
বদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে তার পথ স.গম করে দিয়েছেন ! তাঁর 'নজ জশবনের সব 
অলৌ?িক ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় ষে, যোগাবতার ল।২ ড়ী মহাশয় 
অভ্যাশ্চর্য ক্ষবতার সবেচ্চিচড়ার আরোহণ করেছিলেন যখন তান যোগশাম্তের 
সব কিছ প্রাচীন জাটলতা দূর করে সাধারণের পক্ষে তা প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য 
সরল যোগসাধনে পাঁরণত করোছলেন। 

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখে লাহড়া মহাশয় প্রায়ই বলতেন, “আত সক্ষম 
[ণাধানয়ম বলে যা সব ঘটে-_সাধারণে] কাছে যা অজ্ঞাত, তা প্রকাশ্যে 
আলোচিত বা বিশেষ বিবেচনা ব্যাতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।” এই 
গাতাকয়াটিতে যাঁদ আমি কোথাও তাঁর সাবধানবাণণ লগ্ঘন করেছি বলেই বোধ 
হয়, তা হলেও সেটা তাঁর কাছ থেকে অধ্তরে পুনরাশ্বাস পাওযম়াতেই আমার 
পক্ষে সম্ভব হয়েছে । আর ভা ছাড়া বাবাজণ, লাহড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্টেশবর 
"গরজী প্রভাত গুরুমহারাগণের জীবন আলেখা রুনার সনয় আমি বহু সত্য 
অলেছকক ঘটনার উললপখ বজরন করাই যাান্িসঙ্গত বলে বোধ করোছ কারণ সে সব 
ঘটনা সাধারণের অনাঁধণাগা । অত্যন্ত দুবেধ্য জাটল দর্শনশাস্লের এক 
বিরাট ব্যাখ্যাপুস্তক না লিখে তা আর প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় । 


ক্রীমনন্তেশ্বরজণ তাঁর শিষ্য শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দকে দিব্য প্রেমের এক অবতারপঃরংয 
বলে উচ্লেখ কবেন। পরমহংসজশর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রধান শিষ্য রাজাষ' জনকানগ্দ 
(মিঃ জেমস, জে, লন " বোগানন্দজশীকে চরন সার্থক উপাধি প্রেমাবতার” নামে উপাহিত 
করেন। (মাক্ন প্রকাশকের মন্তব্য )। 


৩৯২ যোঁিকানৃত 


গৃহীযোগণ হিসাবে লাহিড়ী মহাশয় আধ্ীনক ভারতের প্রয়োজনোপযোগী 
কার্ধাকরী পম্হার বাণী বহন করে এনেছেন । প্রাচীনভারতের সবোঁধকৃষ্ট ধর্ম 
ও অর্থনৈতিক ব্যবস্হাসকল এখন আর বিদ্যমান নেই । কাজেই ভিক্ষাপান্রহস্তে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল যোগীর প্রাচীন আদর্শ এই মহানগর আর অনুমোদন 
করেন নি। বরং তান স্বোপারজনরত, অর্থসতকটগ্রস্ত সমাজের উপর 
নর্ভরতাঁবহীন, আর নিজ আবাসে গুপ্সাধনশীল আধুনক যোগার 
সুযোগসৃবিধার প্রাতই আধকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন । উপরোন্ত নীতির 
অনুসরণের সঙ্গে তান প্রাণমনে শান্তসণ্ারী নিজের অপূর্ব আদর্শের সংযোগ- 
সাধন করেছেন । তান হচ্ছেন আতি আধুনিক ধরণের, ইংরেজীতে যাকে বলে 
“স্টীমলাইনড৮, অবাধ স্বচ্ছন্দগাত যোগীর আদর্শ । বাবাজী কর্তৃক 
পারকজ্পত তাঁর জীবনাদর্শ শুধু যে কেবল প্রাচ্যের পক্ষেই তা নয়, প্রতীচ্যের 
যোগসাধনেচ্ছদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরপে গঠিত | | 

নূতন মানবজাঁতর পক্ষে নবীন আশার আনন্দ ! যোগাবতার ঘোষণা 
করে গেছেন, “ভগবৎসঙ্গলাভ নিজ চেষ্টাতেই সম্ভর--আর তা" কোন ধর্মতত্বে 
বিশ্বাস বা কোন জগংনিয়ন্তার খেয়ালখুশীর উপর নিভ'র করে না ৮ 

আর এই ক্রিয়াযোগের চাঁবকাঠি দিয়েই, যে সব লোকেরা কোন মানবের 
দেবত্বে বিশবাস করে না, তাঁরাই আবার শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে যে তাদের 
দিজেদের মধ্যেই পূর্ণদেবত্বের আবভাঁবের সম্ভাবনা বর্তমান আছে । 


৬৬৩শ পরিচ্ছেদ 


বাবাজীর প্রতণচ্যের প্রাত আকষণণ 





শান্তমধূর িদাঘ 'নশটথ । মাথার উপর ঝড় বড় উচ্জাবল নশ্বন্্গুলো 
আকাশের বুকে 'স্নগ্ধকোমল আলো বিবরণ করে চাঁরাদকে একটা স্বগ্নের 
মায়াজাল রচনা করেছে । শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় শ্রীধুকেশবর 
রজনীর পাশে আন বসে । জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, আপনি বাবাজার 
কখনও দর্শন পেয়েছেন 2” শুনে তাঁর চোখদুাটি ভক্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল । 
আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নে একটু হেসে তিনি উত্তর [দলেন, “হ্যা, পেয়েছি 
বই কি! আমার বহু পৃণ্যফলে আম তন তিনবার এই অমর মহাগুর্র 
সাক্ষাৎ পেয়েছি । প্রথমবার আমাদের সাক্ষাৎকার হয় প্রয়াগ্ে কুম্ভমেলায় |” 

ভারতবর্ষে কুম্ভমেলার মত মহামেলা বা বিরাট ধর্মসম্মেলন স্মরণাতীত 
যুগ হতে চলে আসছে । এইসব ধমমহাসম্মেলন লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের 
সামনে একটা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সর্বদা ধরে রেখে আসছে । হাজার হাজার 
সাধুসন্যাসী যোগীখাঁষদের দর্শনলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ অগাঁণত ভন্ত প্রাত ছয় 
অথবা বারবৎসর অন্তর একবার করে মেলায় সমবেত হন । এমন সব সাধ;- 
সন্ব্যাসীরা আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র একবার মেলায় এসে সংসারের নরনারীদের 
তাঁদের পুণ্য আশাববদি বর্ধণকরা ছাড়া আর কখনও তাঁদের নির্জন চ্হান হতে 
বারই হন না। 

শ্রীযুক্কেশ্বর গারজী বলতে লাগলেন, “বাবাজীর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ 
হয় তখনও আম সন্ন্যাস গ্রহণ কারান । কিন্তু লাহড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে 
তখন আমার পবয়া'যোগে দণক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে । ১৮৯৪ সালের জান/য্লার 
মাসে এলাহাবাদে যে কুম্ভমেলা হয়, তাঁরই উৎসাহে আম সে মেলাতে যোগদান 
কার। এই আমার প্রথম কুদ্ভমেলা দর্শন। দারুণ ভিড় আর হট্টগোলের 
মাঝে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পাঁড়। চতুর্দকে আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টির 
সম্মুখে কোন প্রকৃত সদ্‌গুরুর পৃণামৃর্তর আবভবি ঘটল শা। গঙ্গার তীরে 
একটা পোলের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, চোখে পড়ল একটি পাঁরচিত মূর্তি কাছেই 
দাঁড়িয়ে আছেন 'ভিক্ষাপান্রটি বাড়িয়ে দিয়ে । 

“ভ্রান্তিবশতঃ ভাবলুম, “এ মেলাটা একটা ভিখিরীর দলের চে"্চামেচি আর 

২৬ 





৩৯৪ যোশকঘনূত 


হট্টগোল ছাড়া অন্য কিছুই নয় । আমার মনে হয় যে পশ্চিমের বৈজ্ঞনিকেরা, 
যাঁরা মানবজাতির প্রত্যক্ষ মঞ্গলসাধনের জন্যে জ্ঞানের পরিধি ধৈর্ষের সঙ্গে 
বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁরা কি এইসব, যারা ধর্মের ভন্ডামি করে অথচ 'ভিক্ষাই 
যাদের একমান্ত উপজশীবকা, তাদের চেয়ে ভগবানের কাছে বেশী প্রয় নন ? 

“সমাজসংস্কারের এই সব ছোটখাট চিন্তাগুলি হঠাৎ বাধা পেল, সামনে 
এক দীর্ঘকায় সম্যাসী দাঁড়য়ে আমায় বলছেন, 

“ মশায়, এক সাধুজাী আপনাকে ডাকছেন ।, 

“ “কে তিনি? 

“ আসুন, এলে নিজেই দেখতে পাবেন।” 

“ইতদ্ততঃ করে এই সংক্ষিপ্ত উপদেশাটি পালন করতে গিয়ে এলুম একটি 
গাছতলায়--তার শাখাপ্রশাখার নিচে একজন গুরু তাঁর বেশ দর্শনযোগ্য দলবল 
নিয়ে বসে আছেন । গূরুজীর জ্যোতির্ময় মুর্তি অপূবর্শন, ঘনকৃষ চক্ষুদুট 
অত্যুত্জবল । আমার আগমনে উঠে দাঁড়য়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে সচ্নেহে 
বললেন, “স্বাগত, স্বামীজ+' 1” 

“আমি সজোরে প্রাতবাদ করে বললুম, “না মশায়, আমায় গ্বামীটামী কিছু 
বলবেন না ; আমি ওসব কিছু নই 1, 

“ “দৈবাদেশে যাদের আমি “স্বামী” উপাধি দিই, তারা আর তা পাঁরত্যাগ 
করতে পারেনা । সাধুটি নিতান্ত সাধারণভাবে কথাগ.িন বললেও কথাগুলির 
মধ্যে গভীর সতোোর দূঢ়তা ছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন দেবতার আশাবধারায় 
গ্লাঁবত হয়ে গোছ। আমার এত্রপ হঠাৎ স্বানীপদবীতে* পদোন্নতিলাভ 
হওয়াতে একটু হেসে, যান আমায় এরুপভাবে সম্মানিত করলেন, সেই নরদেছে 
দেবতারুপাী মহান্গুরুর ৮৪ আমি প্রনাম নিবেদন করলুম | 

“বাবাজী--কারণ তান ছাড়া আর কেউ নন-_সেই গাছতলায় তাঁর নিকটে 
একটি আসনে আমার বসতে বললেন । শরীর তাঁর বেশ দঢ় আর বলিষ্ঠ, 
দেখতে ঠিক লাহিড়ণ মহাশয়ের মত 1 যাঁদও আম এই দুই গুরুর অদ্ভুত 
সাদশ্যের কথা বহুবার শুনেছিলুম তবুও কিন্তু তখন তা আমার চোখে ঠিক 
ধরা পড়েনি । বাবাজীর এমন একটা শান্তি ছিল যে কারুর মনে কোন বিশেষ 
চিন্তার উদয় হলে তা 'তাঁন নিবারণ করতে পারতেন । বোধ হয় সেই 
মহান্গূরুর এই ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সামনে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই 


জ্প্রীঘুক্েশ্বর গিরিজী পরে বুজ্ধগয়ার মোহাল্ত মহারাজের কাছ থেকে আন্ষ্ঠানিক" 
ভাবে সম্যাস গ্রহণ করেন। 








ঘোগিকথামৃত ৩৯৫ 


অবস্থান করব-_তাঁর প্রকৃত পাঁরয় পেয়ে আর বেশ ঠকছু আভভ্‌ত হয়ে 
পড়ব না। 

“ 'কুম্ভমেলা দেখে কি মনে হয় ৮ 
বড়ই হতাশ হয়ে পড়োছলম, মশায় । পরে তাড়াতাঁড় বলে 
ফেললম, 'অবশ্য আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত । কেন জান না_-আমার 
মনে হয় শান্ভাশম্ট সাধুসম্্যাসীদের সঙ্গে এই সব হট্টগোল একেবারেই খাপ 
খায় না। 

“গুরু মহারাজ বললেন, বৎস, ( যাঁদও দেখলে তাঁর দু'গুণ আমার বয়স 
বলে বোধ হবে ) বহুর দোষের জন্যে সবাইকেই একসঙ্গে বচার করে বোসো 
না। পঁথবীতে সব 'জানসই ভালমন্দে মিশানো--বালর সঙ্গে চিনি যেমন। 
চতুর পিপ্পীলিকার মত হও, বাঁল ফেলে রেখে চিনির দানা খশুটে নাও । 
আবাশ্য যাদও অনেক সাধুসন্যাসী এখানে এখনও মায়া আর ভ্রাম্তিবশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তবুও মেলাতে এমন কোন কোন লোকও আছেন যাঁদের প্রকৃতই 
ঈ'বরলাভ হয়েছে ।, 

“মেলায় এই মহান্গুরুর সাথে আমার নিজ দর্শনলাভের কথা স্মরণ করে 
আমি তৎক্ষণাৎ তশর কথায় সায় দিলুম । 

“আমি বললুম, “মশায়, আম পশ্চিমের বৈজ্ঞাঁনকদের কথাই ভাবছিলুম । 
বাদ্ধতে তশরা আমাদের এখানকার সমবেত আঁধকাংশের চেয়েও কত বেশী 
বড়। কোন্‌ সুদূরদেশে ইউরোপ বা আমোরকায় তারা বাস করেন--৩শদের 
ধর্মমতও সব 'বাভন্ন, আর এই বর্তমান মেলার মত সব মেলার প্রকৃত মূলা 
কি, সে বিষয়েও তাঁরা অজ্ঞ । তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মগুরূদের সাক্ষাৎ পেলে 
খুবই উপকৃত হতে পারেন । কিন্তু বুণ্ধিবৃত্ততে তাঁরা খুব উন্নত হলেও বহু 
প্রতীচীবাসী একেবারে দারুণ জড়বাদী । অপর স্কলে বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্মে 
সুপশ্ডিত হলেও সকল ধর্ম যে মূলতঃ এক, সে কথাটা তাঁরা মানেন না। 
তাঁদের বিশবাপটাই হচ্ছে এক দু্লম্ঘ্য বাধা, যা আমাদের কাছ থেকে তাঁদেরকে 
চিরতরেই পৃথক করে রেখেছে ।, 

“কথাটা শুনে মনোমত হওয়ায় বাবাজীর মুখ আনন্দে উদ্জ্বল হয়ে উঠল । 
বললেন, “দেখাছ যে তোমার প্রাচ্য আর প্রতচ্য এই দুই দেশের জন্যেই বিশেষ 
আগ্রহ রয়েছে । ক পূর্ব কি পশ্চিম সকল দেশের লোকেদের জন্যেই তোমার 
উদারহদয় যে কেদে উঠেছে তা আমি টের পেয়েছি, আর সেইজন্যেই তোমাকে 
এই জাগায় ডেকে এনেছি। 

“ৃতনি বলতে লাগলেন, পর্ব আর পশ্চিম এই দুই দেশের মধ্যে কর্ম 
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আর ধর্মসাধনার দ্বর্ণময় মধ্যপথ রূনা করা উচিত। পশ্চিমের কাছ থেকে 
পার্থ উন্নাতর জন্যে ভারতবর্ষের যেমাঁন অনেক কিছু শেখবার আছে, তেমাঁন 
তার প্রাতিদানে ভারতবর্ষও পশ্চিমকে এমন এক সার্বজনীন প্রণালী শিক্ষা দিতে 
পারে যাতে করে সে যোগবিজ্ঞানের সুদড়ূভীত্বর উপর তার ধর্মমত প্রাতচ্ঠিত 
করতে সমর্থ হবে । 

“ ক্বামীজী, পূর্ব-পশ্চমের সুসঙ্গতভাবে ভবিষ্যত আদানপ্রদানের কাজে 
তোমায় অংশ গ্রহণ করতে হবে । বছরকতক বাদে আম তোমার কাছে একাঁট 
শিষ্য পাঠাব যাকে পাশ্চমে যোগপ্রচারের কাজে তৈরী করে নিতে হবে । সেখানে 
বহু ধর্মীপপাস্‌ আত্মার আকুল আহ্বান বন্যার মত আমার কাছে এসে 
পেশচচ্ছে। আন টের পাঁচ্ছ যে আমোরকা আর ইউরোপে বহু ভাবা 
সাধুসন্তরা জাগরিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন- তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ করা এখন 
প্রয়োজন |” » 

গঞ্পের এই স্হানে শ্রীষ,ক্তেশ্বর 'ারজী তাঁর পর্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর 
স্হাঁপত করলেন । 

স্নগ্ধ চন্দ্রালোকে চারাদক তখন হাসছে, প্রকৃতির একটা শান্ত মধূরিা 
সকলের অন্তরে ছায়াপাত করে একটা স্নগ্ধপেলব স্পর্শ বুলিয়ে 'দয়েছে ; মন 
তখন আনন্দে ভরপুর । 

শ্রীযান্তেশ্বর গাঁরজী একটু হেসে শুরু করলেন, “বৎস, তুমিই হচ্ছ সেই 
শিষ্য, যাকে বাবাজী মহারাজ বহ; বছর পূর্বে আমার কাছে পাঁঠয়ে দেবার 
প্রতিজ্ঞা করোছলেন ।” 

শুনে অবশ্য খুবই খুশী হল্‌ম যে বাবাজীই আমাকে শ্রীষযুস্তে'বর গারজীর 
কাছে পাঠাবার ব্যবস্হা করেছির্সেন, ফিম্তু এও আমি তখন কিছুতেই ভেবে উঠতে 
পারলূম না যে আমার ভস্তিভাজন গুরুদেব আর তাঁর এই শান্তরসাস্পদ আশ্রম 
ত্যাগ করে আম পশ্চিমে গিয়ে থাকব কি করে, আর কি নিয়ে । 

যাক্‌, শ্রীষুক্কে'বর গারজী তারপর বলতে শুরু করলেন, “বাবাজী তখন 
ভগবশ্গীতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন । তাঁর কতকগুলো আমায় প্রশংসার কথা 
শুনে আশ্র্য হয়ে গেলুম যে গীতার ধবাঁভন্ন অধ্যায়ের আম যে কিছ ব্যাখ্যা 
লিখোঁছ সে খবরও ?তাঁন জানেন । 

“তারপর সেই মহান্গুরু বললেন, “্বামী্জী, আমার অনুরোধে আর 
একটি কাজের ভার তোমায় দিতে হবে । তুম এস্ট্রীয় আর িন্দুধর্মশাস্তের 
মূলগত এঁক্য প্রদর্ণন করে একটি ছোট্র বই লেখ নাকেন? এই দুই শান্ত 
থেকে সমভাবের উীন্তস্কল পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দাও যে ঈশ্বরের 'প্রয়- 
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ভন্তেরা সবাই এবই সত্য বলে গেছেন_ এখন তা মানুষের সাম্প্রদায়কতার 
অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন । 

কতবটা সংশয়ের সঙ্গে বললুম, “মহারাজ, এ আপনার কি আভুত আদেশ ! 
এ দি আম পালন করতে পারব ?” 

“বাবাজী মূদুমধৃর হেসে আশ্বাস 'দিয়ে বললেন, "বাবা, সন্দেহ কছ কেন ? 
আরে এ কার কাজ, আর সবকাজ বেই বা করায় বল? ভগবান আমায় দিয়ে 
যা কিছুই বলাচ্ছেন তা সব সতা হয়ে ফংল যেতে বাধা । 

“সাধুমহারাজের আশীবাঁদে মনে নববলের সপ্থার হল, হই লিখতে সম্মত 
হলুম। যাবার সময় উপাঁস্হত দেখে নিতান্ত আনিচছাসক্দেও পর্ণাসন ত্যাগ 
করে উঠে দাঁড়ালুম । 

“গুর্মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, “লাহড়ীকে জান? একজন মহাপুর্ষ, 
নয় কি, কি বল? আমাদের যে দেখা হয়েছে তা ভাকে বোলো ? বলে 
লাহিড়ী মহাশয়কে জানাবার জন্য আমায় এবটা সংবাদ ?দলেন । 

“1বদায়গ্রহণকালে ভাস্তভরে প্রণম করে উঠতেই 'তাঁন মধুর হেসে বললেন, 
“তোমার বই লেখা শেষ হলেই আম তোমায় দর্শন দেব-_ উপা্ছত এখন বিদায় 1, 

“তার পরাদনই এলাহাবাদ পাঁরত্যাগ করে কাশীর ট্রেন ধরলুম । গুর্‌- 
দেবের বাড়ী পেশছেই আম কুম্ভমেলার সেই অপূর্ব সাধূটির সমস্ত বিবরণ 
তাঁর কাছে সাঁবস্তারে বর্ণনা করলুম । 

“শুনে লাহড়ী মহাশয়ের চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল, বলে উঠলেন, 
“আরে তাঁকে চিনতে পারলে না-ও, দেখাঁছ যে তা তো তুমি পারবে না কারণ 
[তান ইচ্ছে করেই ধক্া দেন নি। 'তাঁনই হচ্ছেন আমার অদ্বিতীয় গুরুদেব-_ 
পরা ভাগবত বাবাজী মহারাজ !, 

“স্তম্ভিত হয়ে বললুম--“বাবাজী ! বলেন কি গুরুদেব, যোগিশ্রেম্ঠ 
বাবাজী, এশা, আমাদের পতি তপাবন বাবাজ মহারাজ !--যিনি কখনও দৃশ্য 
কখনও অদৃশ্য ! হায় হায়, একবার যাঁদ সে দিন আজ ফিরে আসে আর 
তাঁর দর্শন পাই, তাহলে তাঁর চরণকমলে ভান্তীনবেদন করে যে একেবারে ধন্য 
হয়ে যাই ॥ 

“লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “যাক, বিচ্ছু ভেবো না-তিনি 
তো তোমায় দেখা দেবেন প্রাতজ্ঞা করেছেন, তবে আর ভাবনা কি ৮ 

“তারপর বলল্‌ম, “গুরুদেব, বাবাজী মহারাজ আপনাকে একটি খবর 'দিতে 
বলেছেন । তান বললেন, “লাহড়ীকে বোলো যে এ জাবনের সগত শান্ত 
সব ফ্ারয়ে আসছে- প্রায় শেষ হয়ে এল আর ি*।” 
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“এই রহসাময় কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ 
থর থর করে কাঁপতে লাগল-যেন বিদ্যুত্রবাহ স্পর্শ করেছে । মূহর্ত মধ্যে 
তাঁর চারাদকে সব +কছু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তাঁর সদাহাস্যময় আনন 
একেবারে অবিশ্বাস্মভাবে কঠিন হয়ে উঠল । আসনের উপর কাঠের মুর্তির 
মত গম্ভীর আর নিশ্চল তাঁর দেহ একেবারে বর্ণহীন হয়ে পড়ল । দেখেশুনে 
ভল্ম পেয়ে গিয়ে আমার বৃদ্ধশ.ণ্ধি সব একেবারে লোপ পেলে । এমন 
সদানন্দময় পুরুষের এমন ভাতপ্রদ গাম্ভীর্য আমি জীবনে আর কখনও 
দেখি নি। উপস্হিত অন্যান্য শিষ্েরাও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে 
লাগল । 

“গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল । অতক্ষণ চুপ করে বসে 
থাকবার পর লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় তাঁর স্বাভাবিক প্রফল্লভাব ধারণ 
করলেন, তারপর প্রত্যেক চেলারই সঙ্গে সস্নেহে কথাবাতাঁ কইতে লাগলেন ৷ 
সকলে স্বাস্তর নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল । 

“গরুদেবের এই প্রতিক্রিয়াতে আমি বুঝতে পারলুম যে বাবাজী মহারাজের 
সংবাদে এমন একটা নিশ্চিত হীঙ্গত ছিল যাতে করে লাহিড়ী মহাশয় টের 
পেয়োছলেন ষে তাঁকে শীঘ্রই দেহরক্ষা করতে হবে। তাঁর ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্ষে 
প্রমাণিত হল যে আমাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম করে 
এখানকার পার্থব আকর্ষণের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন করে সেই পরমপুর্ষের 
অনন্তসভ্ভার সঙ্গে মিলিত হয়োছলেন । বাবাজীর উীন্ততে তাঁর বলার ধরণই' 
ছিল যে, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই থাকব ।, 

“যাদও বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয় উভয়েই সর্বদা ছিলেন আর 
আমার বা অন্য কোনও মধাপ্হের ম্ঘায়া পরস্পরের সঙ্গে সংঘোগরক্ষা করবার 
তাঁদের কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তবুও এই সব বড় বড় মহান্গুরু্গণ প্রায়ই 
এই সংসারের নাটকাভিনয়ে সাধারণ মানবচরিত্রের অংশই গ্রহণ করে থাকেন। 
মাঝে মাঝে তাঁরা কোন লোক মারফত অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই তাঁদের ভবিষ্যবাণী 
প্রেরণ করেন, যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁদের কথাগুলি ফলে গেলে পর ঘটনাগুলো 
যারা শুনবে তাদের দৈবে আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাবে । 

শ্রীধুষ্কেশবর গারজী বলে যেতে লাগলেন, “কাশী ছেড়ে শীগাগরই 
শ্রীরামপূরে ফিরলুম, বাবাজীর অনুরোধে শাস্রসম্বম্ধে লেখা শুরু করবার 
জন্যে। লেখা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অমরগঢরুর নামে উৎসন্ট এক 
কাঁধতা আমি রুনা করে ফেললুম। কলমের মুখ দিয়ে বিনাপ্রয়াসেই 
শ্রাতিমধূর পদগ্াীল বোরয়ে, এসে একটি সুন্দর কাবিতা রাঁচিত হয়ে গেল-- 


যোখিকথামত ৩৯৯ 


আশ্চর্যের বিষয় এই ষে এর পূর্বে আম সংস্কৃত কাঁবতা রুনা করবার জন্যে 
কখন চেস্টা পৰন্তও কার নি। 

“এক নীরব 'নিশীথে, বাইবেল আর সনাতন ধর্মশাস্ত্ের তুলনামূলক 
আলোচনা আরম্ভ করুম । প্রভু যীশুশ্রিস্টের বাণী উদ্ধৃত করে দেখালৃম 
যে বেদের অন্তনি'হিত সত্যের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা মূলতঃ এক । আমার 
পরমগ্র্রাঁ কুপাতেই আমার বই দি হোল সায়েম্স”"ঃএর রুনা খুব অল্প 
সময়ের মধোই শেষ হয়ে যায় । 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “লেখা শেষ করবার পরাদন সকালে এখানকার 
রায়ঘাটে গেলুম গঙ্গাস্নান সারতে । ঘাট ছিল তখন নির্জন, চুপচাপ খানিকক্ষণ 
রোদে দাঁড়য়ে একটু আরাম উপভোগ করলুম । তারপর জলে গোটাকতক ডুব 
দিয়ে বাড়ীমুখো ফিরলুম । পথঘাট জনহীন, কোনও সাড়াশব্দ নাই । সেই 
ণীনস্তত্ধতার মধ্যে একমার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রাতি পদক্ষেপে আমার 
গাঙ্গানাওয়া 'ভিজেকাপড়ের শপশপ শব্দ । গঙ্গার তারে একটা খুব বড় বটগাছ 
ছিল ; সে জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মনে কেমন যেন একটা প্রবল ইচ্ছার উদয় 
হল ষে 'পছন 'ফরে একবার তাকাই । ফিরে দোঁখ যে সেই প্রকান্ড বটগাছের 
ছায়ায় বসে বাবাজী মহারাজ আর তাঁকে ঘিরে 'বসে তাঁর গ.টিকতক 
[শষ্য ! 

“ স্বাগত, স্বামীজী !£ মহান্গরুর মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করতে 
নিশ্চিত হল্‌ম যে সত্যিসাত্যি আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না। বাবাজণ বলতে 
লাগলেন, “দেখাছ যে বইখানি ভালভাবেই লেখা শেষ হয়েছে--যাক, কথা 
দয়েছিলুম যে আসব, তাই আজ এসোছি তোমায় ধন্যবাদ দিতে ।, 

“দুতস্পান্দিতহদয়ে, আনন্দে মূক হয়ে গিয়ে তাঁর চরণতলে পড়ে সাস্টাঙ্গে 


*বোৌদকধমের শিক্ষাসমান্টকেই সনাতন ধর্ম এই নাম প্রদত্ত হয়েছে । সিন্ধ্নদের 
তণরবতণ বাসন্দাদের গ্রথকেরা হিন্দ আখ্যা প্রদান করাতে তাদের ধর্ম সনাতনধম” নামে 
আঁভাহত হয়েছে । 

গরুর গুরুকে পরমগুর; বলে । লাহিড়ী মহাশয়ের গর; বাবাজী মহারাজ ছিল 
শ্রীযুক্েবর 'শারজশীর পরমগুরু॥। সেলফ 'রিআ্যালাইজেশন ফেলোশপ[যোগদা সংসঙ্গ 
সোসাইটি অফ: ইন্ডিয়ার যে সকল সভ্য ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের সফলের পরচতম 
গর হলেন বাবাজণী মহারাজ । 

£ দি হোলি সায়েন্স, ( ইংনেজণীতে লিখিত ) ; যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি, রাঁচী, বহার 
হইতে প্রকাশিত । 


৪8০০ যোঁগিকঘামত 


প্রণাম করে করজোড়ে নিবেদন করল্‌ম, “পরমগুরুজী, এই কাছেই আমার বাড়ী ; 
আপাঁন আর আপনার চেলারা দয়া করে সেখানে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে কি 
আমায় কৃতার্থ করবেন না? 

“মহানগর মৃদুহাস্যে তা প্রত্যাখ্যান বরে বললেন, 'না বাছা? আমাদের 
এই গাছতলাট,কুই ভাল ; কেন, এ জায়গা তো বেশ আরামের- কোনই কষ্ট 
নেই ।, কি আর কার, অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে কাতরনয়নে সানুনয়ে 
তাঁকে নিবেদন করল্‌ম, পপরমগুরু মহারাজ, দয়া করে এখানে একট. অপেক্ষা 
করুন, কিছু ভাল মিষ্টি ?নয়ে আম এখাঁনই ফিরে আসছি 1* মানটকতক 
বাদেই আম কিছু মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম | এসে দেখি, কি আশ্চর্য ! সেই 
বিরাট গাছতলায় বাবাজী বা তাঁর দলবলের চিহ্মান্তও নাই ! ঘাটের চারাঁদকে 
তম্বতল্ন করে খুজলুম- নাঃ, কোথাও আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না, 
মনে মনে বুঝলুম যে তাঁরা শুন্য অদশ্য হয়েছেন ! 

“মনে গভীর আঘাত পেলুম-এ 'কি! তাঁদের একটু আদরআপ্যায়ন 
করবার জন্যে বাড়ী থেকে গোটাকতক 'মন্টি আনতে গেছি, এসে দেখি কি তাঁরা 
আর নাই, একদম অদশ্য হয়ে গেছেন আর আমার আসার অপেক্ষাট,কুও সইল 
না! মনে মনে বললুম, যাক, আবার আমাদের দেখা হলে তাঁর সঙ্গে আর 
কথাই বলব না! নতান্তই নিষ্ঠুর তিনি, এমনভাবে হঠাং চলে যাওয়ার মানে 
কি? এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে মনে একটু রাগও হল-_ 
আবাশ্য এটা আভমানের, তার বেশী আর কিছ; নয় । 

“মাসকতক বাদে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে গেলুম । ছোট্ট 
বৈঠকখানাটিতে ঢুকতেই গুরুদেব একটু হেসে আমায় বললেন, 

“ এস, এস, যুক্তেশনর ? আচ্ছা আসবার সময় 'কি তুমি ঘরের দোরগোড়ায় 
বাবাজী মহারাজকে দেখতে পেলে ? 

“আশ্চর্য হয়ে বললুম 'কই, না তো! 

“ “আচ্ছা, তা হলে এস এখানে”, বলে লাহিড়ী মহাশর আমার কপালের 
মাঝখানে হাত 'দয়ে মূদূস্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম দরজার কাছে 
দাঁড়িয়ে বাবাজীর জীবন্তমূর্তি, একাট পাঁরপর্ণ প্রস্ফটিত শতদলের মত 
পরমানন্দের অম্লান আলোকে আপাঁন ঝলমল । 

“আমার সেই পুরান আঘাতের কথা মনে পড়ল । প্রণাম করলুম না। 
লাহড়ী মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন । 








*ভারতবর্ষে গুরদশননে মিলে নিবেদন না করাট। অশ্রদ্ধা প্রদশ'ন বলেই বিবেচিত হয়। 


যোগিকথামৃত ৪০১ 


“বাবাজী মহারাজ তাঁর গভীর অতল স্নেহকোমল চোখদটি আমার 'দিকে 
ফাঁরয়ে বললেন, “তুমি আমার উপর বড়ই বিরন্ত হয়েছ, না? 

“আমি বললুম, “কেনই বা হব না বলুন! আপনার ভোজবাজির দলবল 
[নিয়ে আপাঁন শূন্য থেকে উড়ে এলেন আবার সেই শুন্যেতেই মিলিয়ে গেলেন 
-না পারলুম আপনাদের সেবা করতে, না পারলুম বা দুটো কথা কইতে ! 

“বাবাজী আত স্নিশ্ধমধর হেসে বললেন, আম শুধ, বলেছিলূম যে আম 
তোমার সঙ্গে দেখা করব-কন্তু কতক্ষণ ধরে থাকব, তা* তো আমি কিছু 
বলান। তুমি তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। তবে অবিশ্যি আমি 
একথা বলব যে তোমার চণ্চলতার দাপটে আম প্রায় শন্যোই মিলিয়ে গিয়োছলুম 
আর কি! 

“এই সরল উত্তরে আমার মনের সকল ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল। 
তাঁর চরণতলে নতজানু হয়ে বসলূম ; বাবাজী মহারাজ সস্নেহে আমার কাঁধ 
চাপড়ে দিলেন । 

“তারপর বাবাজী আমায় বললেন, বাবা, আরও ধ্যান কর, আরও ধ্যান 
কর, তোমার দূম্টি এখনও বেশ নিদেষ হয় নি; সূর্যের আলোর পিছনে যে 
আমি লুকিয়ে আছি, তা” তো তুমি আমায় দেখে বার করতে পারলে না। 
স্বীয় মধুর বংশীধবানর মত এই কথাগ্ীল বলেই বাবাজী মহারাজ অনন্ত 
জ্যোতিঃর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

শ্রীযূক্কেশ্বর গাজী বললেন, “গুরুদর্শনের জন্যে কাশী যাওয়া সেই বোধ 
হয় আমার শেষ বা তারপর এক আধবার হয়ত গিয়েছিলুম । কুম্ভমেলায় 
বাবাজী ভবিষাদ্বাণী করেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন শীম্ই শেষ 
হয়ে আসছে ! ১৮১৫ সালের গ্রীন্মকালে তাঁর বাঁলগ্ঠ দেহের পদ্ঠদেশে একটি 
ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপাত হয় । তান শম্প্রয়োগ কবতে বারণ করলেন, কারণ 
[তান নিজদেহে তাঁর কতকগুলি শিষ্যের কর্মফল ক্ষয় করে নিচ্ছিলেন । শেষে 
তশর কতকগ্যাীল শিষ্য খুব জোরজবরদপ্তি করাতে গ;রুদেব রৃহসাময়ভাবে উত্তর 
দিলেন, "শরীর লয় হওয়ার একটা কারণ তো থাকা চাই ; আচ্ছা তোমাদের যা 
ইচ্ছে হয় কর, তাতেই আমি রাজী, কোন আপত্তিই আমি আর করব না।, 

“অঙ্প কিছুকাল পরেই সেই আদ্বিতীয় গ্যর্য্রেষ্ঠ লাহিড়ী মহাশয় 
কাশীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সেই ছোট্ট বৈঠকখানাঁটিতে আর আমায় তাঁর 
দর্শনলাভের জন্য যেতে হয় না। এখন আমার জীবনের প্রতিটি দিনই তাঁর 
সর্বব্যাপী আঁবভাঁবে আশীবদিপৃত 1” 

বছরকতক বাদে, তাঁর একজন খুব, উন্নতাঁশষ্য স্বামী কেশবানশ্দ 


৪০২ যোগিকথামৃত 


মহারাজের* মুখ থেকে লাঁহড়ী মহাশয়ের তিরোধানের বহু আম্চর্যজনক ঘটনার 
বিবরণ শৃন্ছিলূম । 

কেশবানন্দজী বলোৌছলেন, “আমার গুর্দেব তাঁর দেহরক্ষা করবার অপ 
কিছুদিন আগেই হরিদ্বারে আমার আশ্রমে সশরীরে আঁবভ্ত হয়ে আমাকে 
দর্শনদান করেন ! কাশীতে এক্ষ,নিই চলে এস”-বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

“কালবিলম্ব না করে তখনই গিয়ে কাশীর গাড়ী ধরলুম । গুরুদেবের 
বাড়ীতে পেশছেই দেখলুম যে বহু শিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছেন । সেইদিন! 
ঘণ্টাকতক ধরে 'তনি গীতা ব্যাখ্যা করলেন ; তারপর 'তাঁন আমাদের শনুধু 
বললেন, “এবার আম বাড়ী যাচ্ছি । শুনে সমবেত শিষ্যমন্ডলী আসম্ন- 
বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অদম্য ক্রন্দনের বেগে উচ্ছবস্ত হয়ে উঠল। 

“ “তোমরা শান্ত হও, কোন ভয় নেই; আবার আমি তোমাদের দেখা 
দেব। এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁর দেহটিকে তিনবার চক্রাকারে ঘ্যারয়ে 
নিয়ে উত্তরমুখ হয়ে পদ্মাসনে বসলেন, তারপর পারিপূর্ণ আধ্যাত্বক গাঁরার 
মধ্যে মহাসমাধিতে 'নমগ্ন হলেন ।$ 

“ভন্তদের প্রাণাপ্রয় লাহড়ী মহাশয়ের অনবদ্য দেহ পবিত্র গঙ্গাতীরে 
মণকার্ণকা ঘাটে দাহ করা হয়। শেষকৃত্যের সময় গৃহচ্ছের সমস্ত অনুষ্ঠান 
যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছিল ।” কেশবানম্দজী বলতে 
লাগলেন, “তার পরাদন- সোঁদনও আম কাশীতে রয়েছি, সকালবেলা প্রায় 
দশটা নাগাদ আমার ঘরাঁট হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে উন্ভাঁসত হয়ে উঠল । 
আশ্চর্য! চেয়ে দেখি যে রক্তমাংসের শরীরে লাহিড়ী মহাশয় আমার চোখের 
সামনে দাঁড়িয়ে! তাঁর মার্ত ঠিক আগেকারই মত, শুধু এইটুকুমান্ 
পাঁরবর্তন ঘটেছে যে তা যেন আরও বেশী তরুণভাবাপল্ন আর 
জ্যোতিঃসমুজ্জবল । 


আমার কেশবানন্দজশীর আশ্রমদর্শন ৪২শ পাঁরচ্ছেন্দে বাত হয়েছে । 

1১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন । আর 
দনকতক হলেই তাঁর সাতর্যাট বছরের জল্মাদন এসে যেত । 

$শরণীরকে তিনবার চক্ষাকারে ঘুরিয়ে উত্তয়মখো হয়ে উপবেশন হচ্ছে বৌদক কিয়া-কাণ্ডের 
একটি অংশ আর তা অননসতে হত বড় বড় মহান্খতরনদেব দ্বারা, বাঁরা পর্ব হতেই জানতে 
পারতেন যে তাঁদের অচ্তিমসময় নিকটবতী হয়ে এসেছে । শেষধ্যানে বসে গুরু বখন 
পরমসত্তায় বিলীন হন তখন তাকে বলা হয় মহাসম্যাধ । 


যোগিকধামৃত ৪০৩ 


“আমার গুরুদেবতা তখন আমার সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি বললেন, 
'কেশবানম্দ, এ আমি । আমার দাহকরা শরীরের শবন্যে বিলীন অপু্পরমাণ্‌ 
হতে পুনর্গঠিত হয়ে আবার আমার ম্যার্তর পানরুখান হয়েছে । পাথবাতে 
আমার গৃহচ্হের কর্তব্য শেষ হয়েছে । কিন্তু আম এ পাঁথবী ছেড়ে 
একেবারে যাচ্ছি না। এরপর আম বাবাজীমহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে 
[কিছুকাল কাটিয়ে তারপরে তাঁর সঙ্গে অন্তরীক্ষে বাস করব ।* 

“কয়েকটি আশীবাণী উচ্চারণ করে সেই আদ্বতীয় মহানগরু তখন অদৃশ্য 
হয়ে গেলেন ; আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা এসে আমার অন্তর পাঁরিপর্ণ করে 
দলে। যিশুগ্রস্ট আর কবীরের* জড়দেহের মৃত্যুর পর তাঁদের জীবন্তদেহ 
দর্শন করে তাঁদের শিষাদের মনে যেমন অপূর্বভাবের সঞ্চার হয়োছল আমার 
মনে তেমাঁন একটা উন্নতভাবের উদয় হল । 

“কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'হরিদ্বারে নন আশ্রমে 'ফিরে যাবার 
সময় আম আমার গূরুদেবের পবিত্র চিতাভস্ম সমত্বে সংগ্রহ করে নিয়ে 
গিয়োছল্‌ম । আম জানি যে, দেশকালে সীমাবন্ধ এই দেহাপঞ্জর থেকে তিনি 
পালিয়ে গেছেন ; তাঁর সর্বব্যাপী প্রাণপাখী আজ মুস্ত! তবুও তাঁর পো 
দেহাবশেষ সমাধস্হ করে হৃদয় কতকটা শান্ত হল ! 

আর একট শিষ্য বান মৃত্যুর পর পুনরাবিভ্ত গুরুর মূর্তি দর্শন করে 





*সল্তকবীর হচ্ছেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন মহানগর ; তাঁর বহহ ছন্দ; ও মংসলমান 
শিষা ছিলেন । দেহয়ক্ষার সময়ে তাঁত শেষকৃত্োর বাবচ্হা নিয়ে এই উভয়বিধ শিষ্যদের মধ্যে 
বরবাদ উপাচ্ছত হয় । মহানগর অত্যন্ত বত হয়ে তাঁর মহানদ্রা থেকে ভাখত হয়ে 
উপদেশ দিলেন--তাঁর দেহাবশেষের অর্ধাংশ মুসলমান ধমনিয্যায়। প্রোথিত করা হবে আর 
অপরাংণ 'হন্দ; সংস্কারান্বায়ী দাহ করা হবে। তারপরেই তানি অদৃশ্য হয়ে গ্েলেন। 
শয্ের দল শবাচ্ছাদন বস্ঘ উত্তোলিত করতেই দেখা গেল, শবের পারবতে সেথায় গ্ছগচ্ছ 
পৃ্প সাঁত্জত রয়েছে । এর অধিশ ম৭সলমাশের। মঘর নামক চ্ছানে তাঁর আঁতিপ্রায়ানযায়ণ 
প্রোথিত করেন । উন্তচ্হান অধ্যাবাঁধ তীর্থরূপে পূজা পেয়ে আসছে । অপরাণে হল্দমতে 
গাহ বরা হয়। 

যৌবনে কধীরের নিকট দৃইাটি শিষ্য এসে উপদ্ছিত হয়ে ঈশ্বয়লাভের জন্য দকষোজন- 
মার্গে প্রযেশপথের নির্দেশ অন:সম্ধান করাতে কবাঁর শুধও বললেন, 

“পথের সন্ধান করলেই দূরত্বের কথা এসে পড়ে ; তান বাঁদ তোমার করেই থকেন, 
তবে আর পথে খোঁজের দরকায় কি? তাই বখন জব বে গানে মান পিস) উন. 


আমার বড় হাঁগ পায় । 


৪08 যোগিকথামত 


ফলতার্থ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধগ্রকৃতি পঞ্চানন ভট্টাচা্' মহাশয়$ | পণ্টানন 
বাবুর কলকাতার বাড়ীতে আম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম ; গরুর সঙ্গে 
তাঁর বহু বংসর অবাচ্ছতির কাহিনী শুনে বিশেষ আনন্দলাভ করলুম । 
পণ্াননবাবু তাঁর জীবনের সবাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে ঘটনা বলে শেষ করেন, 
তা হচ্ছে এই-_ 

“লাহিড়ী মহাশয়ের শেষকৃত্যের পরের 'দিন বেলা ঠিক দশটার সময় এই 
কলকাতার বাড়ীতে এসে তিনি আমায় জীবন্ত শরীরে দেখা দিয়ে যান ।৮ 

স্বামী প্রণবানন্দজীও--সেই “দুই দেহধারী সাধু”, তাঁর অতীন্দুয় 
আভজ্ঞতার কথা আমাকে বলোছলেন । 

রাঁচি বিদ্যালয়ে যখন প্রণবানম্দজী বেড়াতে আসেন তখন একাদিন 'তানি 
আমায় বলেন ষে, “লাহিড়ী মহাশয় দেহরক্ষা করবার অঙ্প কিছ্াদন আগে আমি 
তাঁর কাছ থেকে একখানি পন্র পাই, তাতে আমাকে আঁবিলচ্বে কাশীতে রওনা 
হবার কথা লেখা ছিল । আমার কিছ দেরাঁ হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৌরয়ে 
পড়তে পারি নি। যাবার উদ্যোগ আয়োজন করাছ- বেলা তখন দশটা, হঠাৎ 
আঁভভ্‌ত হয়ে পড়লুম । 

“লাহিড়ী মহাশয় তখন একটু হেসে বলল্গেন, “আর এখন তাড়াতাঁড় কাশী 
গয়ে কি হবে 2? আর তো তুমি সেখানে আমায় দেখতে পাবে না ! 

“কথাগীলর অর্থ যখন পূর্ণভাবে হদয়ঙ্গম করতে পারলুম তখন শোকে, 
দুঃখে, হতাশায় বুক যেন ভেঙে গেল, কুম্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম--মনে 
হতে লাগল যে সামনে ধা দেখছ এ তাঁর প্রকৃত মার্ত নয়, কেবলমান্্ যেন 
স্বস্নেই তাঁকে দেখাছ। 

“গুর্দেব সান্বনা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন “এই দেখ-- 
আমার শরীর ছুয়ে দেখ, বরাবরই যেমন, আজও তেমনি আম বেচে আছি, 
কই, মারান ত। ছিঃ, আমার জন্যে শোক কোরো না ; তোমার সঙ্গে তো আঁম 
চিরাঁদনই আছি, তবে আর দুঃখ কিসের ? » 

এই তিনটি প্রধান শিষ্যদের মুখ হতে যে আশ্চর্য ঘটনাটি 'নঃসৃত হয়েছিল 
তা থেকে এই সত্যটি পাওয়া বায় যে লাঁহড়ী মহাশয়ের দেহরক্ষার পর তাঁর 


জিলা জট 





পগ্ঠানন ভর্রাচা' মহাশয় বিহার প্রদেশে দেওঘরে পঞ্চাশাবিঘার উপর "এক উদ্যানবাটিকায় 
একটি িবমান্দর প্রীতষ্ঠা করেন। সেখানে লাঁহডশ মহাশয়ের একটি তৈলাঁচনধ রক্ষিত 
আছে। 


যোগকথামত ৪০৫ 


পৃণ্যদেহ চিতাঁণ্নতে ভস্নসাং হবার পরদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ, তিনাঁট 


বাভম্ন শহরে তাঁর 'তিনাট প্রধানীশষ্যের সম্পুখে প্রকৃতই রত্কমাংসের শরীরে 
রূপাম্তাঁরত লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে আবভতি হয়েছিলেন । 

“সৃতরাং যখন এই নশ্বরদেহ অক্ষরত্ব লাভ ধরবে আর এই মপজীবন 
অমরত্ব লাভ করবে তখন যে উীন্ত 'লাখত আছে তাই ঘটবে । মৃতু বিজিত ! 
মরণ, কোথায় তোমার দংশন 2 সমাধি, তোনারই বা জর কোথায় 28 


* ৯ কাঁয়াচ্য়ান-ন-"৯৬৪৫৪-৫৬ (বাইবেল )। “ঈশ্বর যে মৃতদের প্নরুথান 
করেন, এ চিল্তা তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে কেন ৪%সআ্যাক্টস্‌ ২৯১৮ ( বাইবেল ) 


৩৭শ পরিচ্ছেদ 


আমার আমোরকা গমন 





রাঁচি বিদ্যালয়ের ভাঁড়ারবরে* কতকগ্‌লো ধুলোমাখা বাক্সর পিছনে বসে 
আছি, জায়গাটা এমন আড়ালকরা যে ছেলেরা কেউ চট করে তা খাঁজে পাবে 
না। বসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করাছ হঠাৎ আমার অম্তশ্চক্ষুর সামনে 
পশ্চমবাসী লোকেদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল । দেখেই 
মনে হল-আরে এ যেন আযমোরকা, আর এ লোকগুলো তো আযামোরকান, 
দেখাঁছ। 

্বস্ন তখনও ভাঙেনি। একটা বিরাট জনতা** আমার মুখের 'দিকে 
আগ্রহের সঙ্গে তাকাতে তাকাতে আমার জ্ঞানের রঙগমণ্ডে আঁভনেতাদের মত একে 
একে চলে যেতে লাগল । একি দেখাছ ! 

ভাঁড়ারবরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। যা ভয় করোছিলুম তাই। 
একটা ছেলে আমার ল্‌কোবার জায়গাটা 'করকম করে খ*ুজে বার করে ফেলেছে । 

যাই হোক, মনটা ছিল তখন বেশ প্রফুল্ল ; একট; স্ফুর্তির সঙ্গেই বললম, 
“এস, এস বিমল, একটা সুখবর আছে । ভগবান আমায় আ্যামেরিকায় ডাক 
দিয়েছেন যে 1” 

“আ্যামোরকায় ? এশা বলেন কি--আ্যমোরিকায় ৮ বিমল আমার 
কথাগুলোর এমনভাবে প্রতিধ্বান করলে যে আম যেন আযামেরিকা না বলে 
“চম্দুলোকে” যাবার কথাই তাকে বলোছ। 

বললুম, “হশ্যা, হণ্যা, আমেরিকা ! কলম্বাসের মত আযমোরিকা আব্কার 
করতেই যাচ্ছ! তিনি তো ভেবেছিলেন যে তিন ভারতবর্ষই আবি্কার করে 


রাহা 





* পরমহংসজী যেখানে 'দিব্যদর্শন লাভ করেন, রাঁচীর পূর্বেকার সেই ভাণ্ডারগৃহের 
চলে ১৯৬৯ সালে যোগদা সংসঙ্গ সোসাইীটি অফ: ইশ্ডিল্লা | সেলফ: রআযলাইজেশন 
ফেলোসিপের সভানেরখ শ্রীীদয়ামাতা, একটি শ্রীশ্রীযোগানন্দ ধ্যান মন্দিয়ের উদ্বোধন 
করেন। (প্রকাশকের মল্তব্য ) 

**তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আম পাশ্চিসে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলম আর দেখবামাচই 
চিনতে পেরোছল্ম। 


যোগিকথামত ৪০৭ 


ফেলেছেন, কিন্তু হয়ে গেল আ্যামোরিকা | যাক্‌, দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি দেশের 
মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কর্মসূত্রের ষোগ আছে 1” 

বিমল তো শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল । শীগগরই এই 
দুপেয়ে খবরের কাগজের দ্বারা বিতরিত খবরাঁট সারা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল । 
হতভম্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের ভার অপর্ণ করবার সময় বলল্ম, 
“আমার এ বিশ্বাস অবশ্য আছে যে শিক্ষাদানীবষয়ে আপনারা লাহিড়খ মহাশয়ের 
যোগের আদর্শ সর্বদা সম্মৃখে রেখেই অগ্রসর হবেন । প্রায়ই আম আপনাদের 
দলিখব, কিছু ভাববেন না। ঈদবরের ইচ্ছা হলে একাদন আবার ফিরে 
আসব ।”; 

রাঁচির সেই রৌদ্রুকরোজ্জব্ল সৃবিস্তুত ভূমি আর আমার প্রাণপ্রিয় শিশৃ 
ছাদের ঈদকে দ.শ্টিপাত করতেই চক্ষুদুট অশ্রপর্ণ হয়ে এল । ল্ানলুম যে 
আমার জীবনের একটা অধ্যায় এখানেই শেষ হল । এরপর থেকে দূরে, বহু 
দরদেশে আমায় বাস করতে হবে । আমার স্বস্নদর্শনের ঘন্টাকয়েকের মধ্যে 
রাঁচি পাঁরত্যাগ করে কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম । কলকাতায় গিয়ে 
তারপরপিনই আমি আমেরিকার উদার ধর্মমতাবলম্বাদের আন্তজাতিক কংগ্রেস 
( ইন্টারন্যাশান্যাল কংগ্রেস অফ: 'রিল্জিয়াপ: িবারেলস্‌ ইন আযমোরিকা ) 
হতে ভারতবর্ষের প্রাতানাধত্ব করবার জনা একট নিসন্তরণপন্র পাই । আযমোরবান 
ইউানটোরয়ান এসোসিয়েশনের অধীনে সে বছর এর আঁধবেশন বোন্টন সহরে 
হবার কথা ছিল। 

মাথা তখন ঘুরছে, বৃদ্ধি গুলিয়ে যাবার যোগাড় ! কি করি, ছুটলুম 
শ্রীরামপুরে--গুরুদের শ্রীযুক্তেশবর গারজীর কাছে পরামর্শ নিতে । 

বললুম, “গুরুজী, এইমাত্র আমি আমোরকা হতে একটা নিমম্মণপত্র 
পেলুম, সেখানে এক ধর্মমহাসম্নেলনে আনায় বন্তুতা দেবার জন্যে ডেকেছে, 
যাব নাকি ?” 

গুরুদেব শুধুমাত্র বললেন, “সকল দুয়ারই তো তোমার জন্যে খোলা- এখন 
না হলে আর কখনও তোমার যাওয়া হবে না, বুঝলে 1” 

ভয়ে বললুম, “কম্তু গুরুদেব, সভায় দাঁড়য়ে বন্তূতাটক্কুতা দেওয়ার তো 
আমার কোন অভ্যেস নেই, আর তার কিই বা আমি জানি বলুন। ক্াঁচং 
কদাঁচং দিয়ে থাকলেও ইংরেজীতে তো কখনই নয় ।৮ 

“আরে ইংরেজী হোক আর নাই হোক, যোগের 'বষয়ে তোমার কথা 
পশ্চিমের সবাই শুনবে, দেখে নিও 1” 

আম হেসে ফেললুম, গুরুজণকে কি বূলে বোঝাই ! শেষে বললুম, 


৪8০৮ যোগিকথাম:ত 


“গুরধজী, আমার বস্তুতা শুনতে আমেরিকানরা কি বাংলা শিখবে ভেবেছেন 
নাক 2 যাই হোক, ইংরেজী ভাধাতে বন্তুতা দেবার দারুণ পরীক্ষা যাতে উত্তীর্ণ 
হতে পার তার জন্যে আপাঁন আগায় আশশবদি করুন ।” 

বাড়ীতে ফিরে এল্‌ম । পিতার কাছে মতলবাঁট খুলে বলতে তিন তো 
একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন । আযমোরিকা তাঁর কাছে আবদ্বাস্য রকমের 
দলদেশ ; তাঁর ভয় হল, আমায় আর তিনি দেখতে পাবেন না। 

তিন রূক্ষভাবে জিজ্ঞাসা বরলেন, “তুম যাবে কিকরে? আর তোমায় 
টাকাই বা দেবে কে শুনি 2 

খেহেতু তিনি আমার শিক্ষা আর সারাজীবনের ভার সাদরে বহন করে 
এসৌঁছিলেন, সেহেতু তিনি নিঃসংশয়ে আশা করেছিলেন যে আমার মতলব এই 
একটিমান্র প্রশ্নের আঘাতেই কাৎং হয়ে যাবে । বললুম,- 

“'ভগবান্ই নিশ্চয় আমায় টাকা জুগয়ে দেবেন 1” এই উত্তর দেবার সময় 
মনে পড়ল যে ঠিক এইরকমই উত্তর বহুপর্বে আমি আশ্রায় আমার দাদা 
অনন্তকে 'দিয়োছিলুম । আর বেশী কোনরকম চাতুরী না করে সোজাসূজি- 
ভাবেই বলে ফেললুম, “বাবা, আমায় সাহায্য করতে ভগবানুই আপনার মন 
ঠিক করে দেবেন ।” 

“না, কখনই নয় ।” বলে তানি আমার 'দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন । 
যাক, মনে হল ব্যাপারটার এইখানেই ইতি । 

কিন্তু তারপরাদন যখন বাবা আমায় ডেকে একটি মোটা টাকার চেক আমার 
হাতে তুলে 'দলেন, তা দেখে তো আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম । 

চেকাট 'দিয়ে তিনি আমায় বললেন, “দেখ, তোমায় যে আমি এই টাকাটা 
(দিচ্ছি, তা তোমার আম বাবা বলে নয়, কিন্ত লাহড়' মহাশয়ের একজন ভন্ত- 
শিষা বলে। এখন পশ্চিমে যাও, গিয়ে সেখানে ক্রিয়াযোগের জাতিধর্ম- 
নাবশেষে শিক্ষাদানের কথা প্রচার কর 1” 

ষে 'নঃস্বার্থভাব প্রণোদত হয়ে পিতা তাঁর ব্যান্তগত অভিলাষ, ্বার্থাচন্তা 
সত্বর দমন করে ফেললেন, তা দেখে আমার অন্তর গম্ভীরভাবে আলোড়িত হয়ে 
উঠল । িদেশভ্রমণের একটা সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে ষে আমার সমন্্রযাত্রার মতলব 
নয়, এ সত্য আগের দিন রান্ততেই পিতা প্রকৃতভাবে উপলাষ্ধ করতে 
পেরোছলেন । পিতার বয়স তখন সাতষাঁট _-আর কতদিনই বা থাকবেন ভেবে 
অতান্ত বিষগ্নচিত্তে বললেন, “তুমি তো চলে যাচ্ছ, বোধ হয় এ জীবনে আর 
আমাদের কখনও দেখা হবে না ।" 

মনের ভিতর থেকে কে ষেন বলে দিলে- উত্তর দিলুম, “নিশ্চয়ই, ভগবান্‌ 


যোগিকথামৃত ৪০৯ 


অম্ততঃ আর একবারও আমাদের দুজনের দেখা কাঁরয়ে দেবেন বই কি! কিচ্ছু 
ভাববেন না বাবা !” 

আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমোরিকার কোন্‌ অজানা 
দেশে পাঁড় জমাবার জন্যে যখন তৈরী হতে লাগলুম--মন যে ভয়ে একটুও 
কাঁপেনি তা নয়। প্রচন্ড জড়বাদী প্রতীচ্যের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা নানাবিষয়ের 
গঙ্প আমি অনেক শুনেছিল,ম- সে সব, সাধুসন্ন্যাসীদের শতশত বৎসরের গভীর- 
সাধনালব্খ ভারতবর্ষের উজ্জল আধ্যাত্বিক পটভূমির চিন্ত হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
ভাবলুম, “প্রাচোর কোন লোকগুরু, যান প্রতীচযোর জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ 
করবার সাহস করবেন, তাঁকে হিমালয়ের দারুণ শৈত্যের মধ্যে কঠিন তপস্যার 
চেয়েও কঠোরতর সাধনার সম্মুখীন হতে হবে ।” 

আতিপ্রত্যষে উঠে একাঁদন প্রার্থনা শুর করলুম, মনে দঢ় সক্ষষ্প যে 
ঈশ্বরের বাণী শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করেই যাব- মরেও যাঁদ যাই, 
তা হলে উত্তর না শোনা অবাধ আর তা বম্ধ হবেনা । আমার প্রার্থনা ছিল, 
মনে আম্বাস, দূঢ়বল ও সাহস আর সবোপরি তাঁর আশাবাদ, যাতে করে আমি 
আধুনক উপযোগবাদের কুক্ঝাটকার মধ্যে নিজেকে হারয়ে না ফোল। অবশ্য 
আযমোরকায় যাবার জন্যে মন পর্ব হতেই স্হির করে ফেলেছিলহম, কিন্তু প্রথমে 
ঈশ্বরের অনুমাতি আর তাঁর আশম্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সঙ্ষষ্প আরও 
দঢ়তর হয়ে উঠেছিল । 

প্রার্থনা চলতে লাগল-_বিরাম নেই । বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে 
অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা 
করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম । কোন উত্তর এল না! আমার নীরব- 
প্রার্থনা ক্রমশঃ গভীর হতে গ্রভীরতর হতে লাগল, মনে দারুণ ঘন্ম্ণা । দুপহর- 
বেলা নাগাদ মনে হল যেন চরমে পেশচেছি- যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারাছ 
না। মনের আকুলআবেগে আরও গভীরভাবে ্রন্দন করতে গেলে মনে হাঁচ্ছল 
যেন মাথা বুঝ না এখুনিই ফেটে যায়! সেই মৃহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর 
সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা খুলে দেখি, 
কৌপানধারী এক নবীন সন্যাসী । তানি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন । 

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলুম যে, “ইনি নিশ্চয়ই বাবাজী হবেন 1”--কারণ 
আমার সম্মুখে যিনি উাস্হত, তাঁর আকৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের যবাবয়সের 
সাদশ্য আছে। 

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তিনি জবাব 'দিলেন, “হ্যা, আমিই 
বাবাজী ।” তারপর আঁতি মধুর হিন্দীতে বললেন, “আমাদের পরমাঁপতা 
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পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ 
করেছেন যে, তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আামোরকায় যাও, ভয় কোরো 
না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন ।” 

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবাজী পূনরায় বলতে শুরু করলেন, “তোমাকেই 
আমি পশ্চিমে ক্রিয়াফোগের বাণ? প্রচার করবার জন্যে নিবচিত করোছ। 
বদাদন পর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। 
তখন আম তাঁকে বলোঁছলুম যে তোমাকেই আম তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে 
পাঠাব |” 

তাঁর আবিভাঁবে, আর তিনিই যে আমায় শ্রীষস্তে*্বর গিরিজীর কাছে, 
পাঠিয়েছিলেন, তাঁর স্বমুখনিঃসৃত এ কথাগুলি শুনে ভয়ে-ভক্িতে আমি 
নিবকি নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম। তারপর আমি সেই অমর মহাগুরু 
পদতলে সাণ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম ॥ ভূমি হতে সযত্বে তান আমাকে উঠিয়ে 
নিয়ে আমার জীবনের নানাকথা তিনি আমাকে শোনালেন, তারপর তিনি আমায় 
কতকগুলি ব্যন্তগত উপদেশ দিয়ে গৃটিকতক গুপ্ত ভাবধ্যদ্বাণী করলেন । 

পারশেষে তান গম্ভীরভাবে বললেন “ঈশ্বরানূভাতর যে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অথাৎ ক্রিয়াযোগ, তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে--আর মানুষের 
সেই অনম্তকরুণাময় পরমিতার ব্যন্তগত অতীগীন্দ্রয় অনুভবের মধ্য দিয়েই 
জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে ।" 

তারপর, তাঁর মহিমমর দষ্টিশান্তবলে, সেই মহান:গুরু তাঁর ব্ক্ষজ্ঞানের 
ল্ফদরণে আমাকে যেন 'বদদ্যতাণ্গিত করে তুললেন । 

পাব সর্যসহপ্রস্য তবেদ যুগপদ্ীথতভা | 
যাঁদ ভাঃ সদৃশণ সা স্যাদ্ভাসসম্তস্য মহথাত্বনঃ ॥ 

যাঁদ কখন আকাশে সহম্ত্র সহস্র সূর্যের প্রভা ( দর্ীপ্ত ) এককালে সমখিত 
হয়, তবে সেই প্রভার (দীঁথ্চর ) সাঁহত এঁ মহান বিশ্বরূপের প্রভার কিশ্ছিং 
সাদশ্য হতে পারে 1৮ 

তারপরেই দরজার 'দিকে এগিয়ে তিনি বললেন, “আমায় অনুসরণের চেষ্টা 
কোরো না-তা তুমি পারবে না” আমি তখন তাঁকে বারত্বার বলতে লাগল্‌ম, 
“বাবাজী মহারাজ, দয়া করে যাবেন না, যাবেন না--আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে 
যান।” 

পিছন ফিরে তাঁকয়ে তিনি বললেন, “এখন নয়, আর এক সময় ৮ 





খভগবলাতা--১৯শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক । 
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ভাবে আভভ্‌ত হয়ে আমি তাঁর বারণ অগ্রাহ্য করে এগোতে গিয়েই দেখল 
যে আমার দহাট পাই মেঝেতে একেবারে শন্ত হয়ে এ'টে বসে গেছে । দুয়ারে 
কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজী একবার আমার প্রাতি শেষ সস্নেহ দূম্টিপাত করলেন, 
তারপর আশাবদিচ্ছলে একবার হাত তুলেই তিনি প্রস্হান করলেন--আমার দৃষ্টি 
তখনও তাঁর উপর ্হিরভাবে সংলগ্ন । মিনি কতকবাদেই আমার পা খুলে 
গেল । আসনে বসে গভীর ধ্যানে নিম্ন হলুম ; ভগবানের প্রাত আমার 
অজস্র ধন্যবাদ যে 'তাঁন শুধু আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন তাই নয়-+বাবাজ* 
দর্শনদানে আমাকে আশাবদিপূত করেছেন, এই বলেও । আমার সবর্শরীর 
সেই প্রাচীন অথচ চিরনবীন মহান্গ্র্র পৃণাস্পর্শে ধন্য আর পাবতত হয়ে 
গেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে একটা জহলণ্ত আশ্রহ বহুদন থেকেই মনের মধ্যে 
ছিল, আজ তা 'মটল। 

বাবাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা এপর্যন্ত আম কারুরই কাছে কখনও 
বালান। আমার মানবজধবনের এক পবিত্রতম আভিজ্জতা বলে মনে করে আম 
একথা অন্তরে চিরলৃকাঁয়তই রেখোছলুম । কিম্তু এই চিন্তা আমার মনে 
উদয় হল যে এই আত্মজীবনীর পাঠকবর্গ সেই নিঃসঙ্গ বাবাজী আর তাঁর 
জগতের উন্নাততে আগ্রহের বিষয়ের সত্যতা উপলাধ্ধি করতে পারবেন, যাঁদ অ.4 
বাল যে আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছ । আমি একজন চিন্রশিঙ্পীকে আধুনিক 
ভারতের মহাযোগগুৃরু বাবাজণী মহারাজের প্রকৃত আলেখ্য 'চাত্রত করতে সাহায্য 
করেছি ; সে চিত্র এই পুস্তকে সম্বিবোশত হয়েছে । 

আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে আম শ্রীবুন্ধেশবর গিরিজীর পৃণাপদতলে প্রণাম 
নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করতে গেলুম । 

গুরুদেব তার গ্বভাবাসদ্ধ শাম্তগ্বরে আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, 
“ভুলে যাও যে তুমি একজন 'হন্দু হয়ে জন্মেছ, আর মার্কদেরও জাবনধারার 
সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল, তাই গ্রহণ 
কোরো । অমতের পত্র তুমি-তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হোয়ো 
আর পাঁথবীর চারাঁদকে বান জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব 
ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে ঘা কিছু সব সদগুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো 1 

তারপর তান আমাকে আশাীবদি করে বললেন, “ঈশ্বরের সম্ধানে যারাই 
তোমার কাছে বিশ্বাস করে আসুক না কেন, সকলেই তারা উপকৃত হবে। 
তাদের প্রাত তোমার দষ্টিপাতে, তোমার চক্ষু দুটি হতে নির্গত আধ্যাত্মকশান্তর 
প্রবাহ তাদের মস্তিক্ষে প্রযেশ করে তাদের পার্থিব অভ্যাসের পারবর্তন সাধিত 
করে তাদের আরও বেশী ঈ"বরমখী করে তুলবে ৮ 
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তারপর মৃদ; হেসে তিনি বললেন, “প্রকৃত ধর্মীপপাস্থ লোকেদের আকর্ষণ 
করবার ভাগ্যও তোমার খুব ভাল । যেখানেই তুমি যাওনা কেন--এমন কি 
বণেজঙ্গলে গেলেও তুমি বন্ধু খুজে পাবে ।» 

শ্রীযুক্তে*বর 'গাঁরজীর এ উভয় আশাঁবাদই বহুলাংশে ফলে গিয়োছল । 
আযামোরকায় এলুম একলা- যেখানে একটিও বন্ধু নেই, কিন্তু এসে দেখলুম 
যে হাজার হাজার লোক শা*বত সনাতন আধ্যাত্মকাশক্ষার প্রণালী গ্রহণ করবার 
জন্য উৎস্দক আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছে । 

১৯২০ সালে অগ্যান্ট মাসে “সাটি অফ- স্পট” নামক জাহাজে আমি 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম । প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেইটাই হচ্ছে প্রথম যাত্রীবাহী 
জাহাজ যা আযামোরিকায় যাচ্ছিল । ছাড়পত্র পাবার সরকারী আমলাতাম্মিক 
পদ্ধাতর বহু হাঙ্গামাহুজ্জরত, বলতে গেলে প্রায় অলৌিক উপায়ে এড়িয়ে, তবে 
চ্হান সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম । এই দৃমাস ধরে সমদ্রযান্রার মাঝখানে একজন 
সহযান্রী আবি্কার করে ফেললেন যে বোন্টন কংগ্রেসে আমি ভারতীয় 
প্রাতানাধ । 

তিনি বললেন, “সোয়ামী ইয়োগানান্দ”--মার্কনেরা আমায় পরে যে সব 
অচ্ছুত উচ্চারণের নামে আঁভীহিত করোছল তার মধ্যে এইটেই আঁবাশ্য সর্বপ্রথম 
এই বৃহস্পাতবার রাত্রে আপাঁন অনুগ্রহ করে সহ্যান্তরীদের সামনে একটি 
বন্তৃতা দেন নাকেন 2? আমার মনে হয় বন্তুতার বিষয় “জীবনযুদ্ধ ও তা জয়ের 
উপায়' হলে সবাইকার শুনতে ভাল লাগবে, কি বলেন ?” 

হা ভগবান্‌, সেই বুধবার রানেই আম আঁবম্কার করলুম যে আমার 
নিজেরই জীবনযুণ্ধের লড়াইএ এখন আমায় নামতে হবে--তা অন্যকে আম সে 
বিষয় আর কি বলব; থা, ইংরেজীতে বস্তুতা দেবার জন্যে ভাবটাবগুলো 
একটু আধটু গুছিয়ে নেবার জন খানিকক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করবার পর 
শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম । চিন্তাগুলো, ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম- 
কানুনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তার জালে না গড়ে, ব্যাধদর্শনে পাক্ষদলের 
মতই কে কোথায় উড়ে পালাল । অবশেষে গুর্ুদেবের অতাঁতে আম্বাসদানের 
কথা স্মরণ করে স্টিমারের সেলুনে বন্ত-তা দেবার জন্যে শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তো 
উপস্হিত হল্‌ম। বাগ্নিতা প্রদর্শন করা তো দুকে থাক, সেই জনমন্ডলীর 
সম্মুখে বাকশাল্তহীন হয়ে দাঁড়িয়েই রইল্‌ম খানিকক্ষণ । এক 'মানট..দু 
'মানিট.....ণতন 'মানট.*....নদশ নট কেটে গেল, কথা আর বেরোয় না। 
শ্রোতারা আমার দুদ্রশার কথা অনুধাবন করে হাসাহাসি শুরু করে দিলে । 

ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে তখন আদৌ প্রীতকর ছিল না--রাগে, 
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দুঃখে, ক্ষোভে, নীরবে গুরদদেবের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলুম । 
তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরের মধ্যে তাঁর বাণী ধ্বানত হয়ে উঠল, “তুমি পারবে । 
তুমি পারবে ! বল, কথা বল!» 

সঙ্গে সঙ্গে ভাবগুলি বেশ গুছিয়ে এসে ইংরেজণ ব্যাকরণের সঙ্গে মিতা 
পাঁতিয়ে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াল। পৌনে একঘস্টা শোনবার পরও 
শ্রোতৃব্ন্দ আরও শুনতে সমান উৎসুক । সেই বস্তুতার পর আ্যামোরকার 
নানাদল থেকে আমার কাছে বন্তুতা দেবার জন্য নিমশ্তণ আসতে লাগল । 

বন্তুতা শেষ হবার পর, কি যে সব বলেছিলুম আর কি যে সব করোছল্‌ম 
তার একটা কথাও আর স্মরণ ছিল না। অত্যন্ত গোপন অনুসন্ধানের পর 
কতকগুলি যাত্রীদের কাছ হতে জানতে পারা গেল যে, “আপান নির্ভুল 
ইংরেজীতে উদ্দীপনাময়ী আর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বন্তুতা 'দয়েছেন।”» এই 
আনন্দসংবাদে আম ভীস্তনতচিত্তে যথাসময়ে সাহায্য পাঠাবার জন্য আমার 
গুর্ুদেবকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলুম । আবার নতুন করে উপলাধ্ধ 
করলুম যে তান আমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, দেশকালের বাবধান আর তাঁকে 
রুখতে পারে না। 

সমদুদ্রষাত্রার শেষের দিকটায় কিন্তু একবারমাত্র আগামগ বোছ্টন কংগ্রেসে 
বন্তুতার জন্য একটু ভাীতিপ্রদভাবেব উদয় হয়েছিল । 

তাতে আমি ভগবানের কাছে এই বলে প্রার্থনা করল্‌ম যে, “দয়াময়, তুমিই 
আমায় বন্তুতার প্রেরণা জোগাও, ভাবের উৎস হও-আঁম আর কিছুই ভয় 
কার না।» 

"সাট অফ: স্পারটাঁ” সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বোষ্টন শহরের বন্দরে গিয়ে 
(িড়ল। ৬ই অক্লৌবর তারিখে আমি কংগ্রেসে গিয়ে আযমোরকায় আমার প্রথম 
বন্তুতা দিলুম। সকলেই খুশী হয়োছিলেন। যাক, মৃস্তর নিঃ*্বাস ছেড়ে 
বাঁচলুম। কংগ্রেসের প্রকাশিত কার্ধাববরণীতে* আ্যামোরকান ইউানটেরিয়ান 
এসোসিয়েশনের উদার-হাদয় সেক্রেট্যার মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করেন।-.” 

“ভারতবর্ষের রাঁচ ব্রক্ষর্য আশ্রম থেকে গ্বামী যোগানন্দ কংগ্রেসে তাঁর 
সাঁমীতির আঁভনন্দন নিয়ে এসেছেন। বিশদ্ধে আর পাঁরজ্কার ইংরেজীতে ও 
উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তান “ধর্মীবজ্ঞান” সম্বন্ধে দার্শীনকতত্্ পূর্ণ এক বন্তৃতা 





* নিউ িলাগ্রমেজেস অফ দি স্পিরিট ( বোষ্টনের বাকল প্রেস হতে প্রকাশিত ; 
ইং ৯৯২১)। 
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দেন। বহে প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্তুতাঁট ক্ষুপ্র পস্তিকাকারে মদত হয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে । তান বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে দার্বলনীন আর এক। 
আমরা আঁবাশ্য কোন বাঁশন্ট প্রথা বা বিশ্বাসকে সার্বজনীন রূপ দিতে পার 
না, কিন্তু ধর্মের মৃজতত্রকে সার্বজনীন করে তোলা যেতে পারে আর তা 
আমরা সকলকে অনুসরণ করতে আর মানতেও বতে পারি ।” 

দপিতার উদার ও মহান দানের ফলে, কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলেও আম 
আযমোরকায় বিছুকাল থেকে যেতে পারলুম । বোষ্টনে আত সুখে, সরল আর 
অনাড়ম্বরভাবে তিনাট বসর কেটে গেল । বন্তৃতাপ্রদান, যোগসম্বন্ধে ক্লাসে 
শিক্ষাদান ছাড়াও একট কাঁবতার বই 'লখে'ছলুম- বইটির নাম “সংস অফ দি 
সোল” ; এর মুখবম্ধ জিখে 'দিয়েছলেন, ডাঃ ফ্রেডারিক বি, রাঁবনসন, 'সাঁও 
অফ 'দউ ইয়ক* কলেজের প্রেসিডেন্ট । 

১৯২৪ সালে সমগ্র মহাদেশাতিক্রম্য যাত্রা শুরু করে প্রধান প্রধান 
শহরে হাজার হাজার লোকের সামনে বন্তৃতা 'দতে হয়োছল। পরমরমণায় 
আলাস্কার উত্তরপ্রদেশে অবকাশষাপন করবার জন্য সীয়াটলে জাহাজে চড়ে 
বসলুম। 

উদারহদয় ছাত্রদের বদান্যতায় ১৯২৫ সালের শেষের দিকে আম লস 
এঞ্জোলস সহরে, মাউন্ট ওয়াশিংটন এম্টেংসে, আমোরকার একটি প্রধানকেন্দ্ু 
সহাপন করোছলুম । বহ্‌বতসর পূর্বে কাশ্মীর হুমণের সময় আমি স্বখ্নে এই 
বাড়ীটির দর্শন পাই । আমোঁরকার এই দূরদেশে কার্যকলাপের চিন্নাবলী আম 
আঁবলম্বে শ্রীষুক্তেশবির 'ারজীর নিকট পাঠাই । তাতে 'তাঁনি আমায় বাংলার 
একাঁট পোষ্টকার্ড লেখেন, 

১১ই অগ্যাম্ট, ১৯২৬ 
আমার মানসপুত্ন যোগানন্দ, 

তোমার স্কুল আর ছান্রদের ফটো দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা 
আম ভাষায় প্রকাশ করতে পারাছ না। নানাশহরে তোমার যোগের ছান্রদের দেখে 
মন আনন্দে বিগালত হয়েছে । স্তোত্রপাঠ, রোগানবারণে শাস্তসঞ্ার আর 
দৈব উপায়ে রোগানরাময়ে প্রার্থনা প্রভাঁতর তোমার প্রণালী দেখে আমার আন্তরিক 
আশীবাদ তোমায় না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না। মাউন্ট ওয়াশিংটন এষ্টেটসের 
গেট, তার ক্লমোধত আঁকাবাঁকা পার্বতাপথ আর তার নীচের অপূর্ব প্রাকীতিক 
দ্য দেখে আমার নিজের চোখে সব দেখতে ইচ্ছে করছে । 

এখানকার সব মঙ্গল । ভগবংকুপায় তুমি চিরসৃখী হও । 

| শ্রীধৃন্েবর গিরি 
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বছরের পর বছর কেটে শগেল। এই নৃতন মহাদেশের প্রত্যেক অংশেই 
আম বন্ততা 'দয়ে বেড়ালুম । শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা দলের 
সামনে আমায় অনেক ছুই বলতে হল। ১৯২০-১৯৩০ দশকে স্হন্ত্র সহ 
আমোরকাবাসী আমার যোগের ক্লাসে যোগদান করে। তাদের সকলের নামে 
“হুইস্পার্স ফম ইটারানাট”-_- দিব্য বাণী” নামে ১৯২৯ প্রিস্টাব্দে একটি নূতন 
প্রার্থনা ও কাঁবতার পুস্তক উৎসর্গ করলৃম । বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন 
বখ্যাত সঙ্গীতন্জা শ্রীমতী আযামেলিটা গ্যাল-কার্সি। 

কখনও কখনও--( সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারখেই মাউণ্ট ওয়াশিংটন 
এস্টেটের এবং সেলফ: 'রআ্যালাইজেশন ফেলোশিপের অন্যান্য কেম্দ্রসকলের 
বায়ানবাহের জন্যে বিল সব এসে হাজির হত )--তখন ভারতবর্ষের সরল 
অনাড়ম্বর শান্তিময় জীবনের জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা জেগে উঠত । কিম্তু 
প্রাচী আর প্রতীচীর ভাবের আদানপ্রদানের দৈনন্দিন প্রসার দেখে মন আনন্দে 
উল্লাসতও হয়ে উঠত । 

“তাঁর জাতির পিতা” জর্জ ওয়াশংটন, যান বহু উপলক্ষোই অনুভব 
করোছিলেন যে 'তাঁন দৈবাঁনর্দেশে পাঁর্চালিত হতেন, অঠামোরকার আধ্যাত্বক 
অনপ্রাণনার জন্য ( তাঁর বিদায়বাণাীতে ) নিম্ন'লাখত কথাগুলি বলোছিলেন,_ 

“স্বাধীন, শিক্ষিত আর অচিরেই একটা 'বরাট জাতিতে পারণত--এদের 
পক্ষে সর্বদা উচ্চ ন্যায়বিচার আর লোকাহিতৈষণার দ্বারা চালিত জাতির একটা 
আত অদ্ভুত আর বিরাট উদাহরণ মানবজাতিকে দেওয়ার সে উপয্স্ত হবেই । 
গনঃসংশয়ে বলা যায় যে, সময় আর ঘটনার পথে এরূপ একটা বিরাট পারিকম্পনার 
ফল, এ শুধু ধৈর্য ধরে অনুসরণ করবার সাময়িক ক্ষাত বহুগুণেই পূরণ 
করবে । এক কখন হতে পারে যে, ভগবান একটা জাতির গণের সঙ্গে তার 
চিরচ্ছায়ী সুখ আর সৌভাগ্য সংযুক্ত করে রাখে নি 2 


হুইট-ম্যানের ““জ্যামোরকা প্রশান্ত 
্ট হুইট-ম্যানের “দাউ মাদার উইথ দাই ইকোয়াল ব্রড" হতে উদ্ধৃত |) 
তোমার ভাঁবষ্যকালে তুমি, 
বাদ্ধদীগু বৃহত্তর তব নরনারীদলে তোমা মাঝে 
তোমার সে শাশ্তধর, নৈতিক ও আধ্যাত্বক ; 
উত্তর, দক্ষণ আর প্রাচী ও প্রতাচা। 
নৌতিকসম্পদে তব আর সভ্যতায় 
( ততাঁদন জড়সভ্যতার তব বৃথাগর্র রাহবে কেবল ) 


৪৯১৬ যোগিকখামৃত 


সবার্থসাধক, তব শ্রম্থা সর্বব্যাপন--অথবা যে 
কেবল একাঁটমাত্র বাইবেল, শ্লাণকতমাঝে, 
আবদ্ধ তুমি তো নও, 

মুক্ধদাতারপে গণ্য তোমা” মাঝে যাঁরা 
--সংখ্যা নাই তার, 

1নাদ্রুত রয়েছে তারা বুকের মাঝারে তব, 
যেকোন লোকের সাথে তুলনায় আর দৈবীভাবে, 
সমতুল এ সবাই ! এরাই তোমার মাঝে 
(নিশ্চয় আসবে দেখো ) 
ভাবষ্যদ্বাণ আমি করে যাই আজ । 


৩৮শ পরিচ্ছেদ 


ল;থার বারব্যাঙ্ক-্ালাপবাগের সাধ। 





লুথার বারব্যাঙ্ক হচ্ছেন একজন যুগান্তকারী মার্ক উ1প্ভদতত্বাবদ-- 
উপ্ভদরাজ্যের যাদুকর । অসীম ধৈর্য আর অপূর্ব মনীযাবলে ইন উদ্ডদ, 
রাজ্যে নানা নৃতন নূতন ফলফুলের সাঁক্ট করেছেন। প্রকাতর হাতে ষে 
ব্যাপার সংঘটিত হতে দশ বংসর লাগে সেটা তিনি একবংসরের মধোই ঘটাতে 
পেরেছেন। তাঁর পরাক্ষাক্ষে্র ছিল ক্যা'লংফা'নয়ার শান্তা রোজা উদ্যান । 
একঁদন যখন তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াঁচ্ছ, লুথার বারব্যাঙ্ক তখন এই জ্ঞানগর্ভ 
সত্যাট প্রকাশ করে বললেন, “উন্নত ধরণের উ'ম্ভদ-প্রজননের গুপ্চরুস্য হচ্ছে 
আবাশ্য বৈজ্ঞানক জ্ঞান ছাড়া- প্রেম 1” আমরা আহারযোগা একপ্রকার কাঁটাশন্য 
মনসাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে তখন দাঁড়ালুম । 

[তান বলতে লাগলেন, “যখন আম মনসাগাছকে কাঁটাশন্য করবার পরাক্ষা 
চালাচ্ছিলুম, তখন আমি প্রায়ই তাদের আদর করে ভালবাসার কথা সব বলতুম । 
আঁম তাদের বলতুম, “তোমাদের 'কচ্ছু ভয় নেই। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদের 
কাঁটার কি দরকার গো, আমি যে তোমাদের সব রক্ষা করব, বুঝলে ৮ এই রকম 
করে নানাকথা বলে আম যেন তাদের সব ভয় ভাঙাতুম । অবশেষে দেখা গেল 
ষে মরুভ্ামর সেই দার্ণ কাঁটাওয়ালা ফণীমনসার গাছ হতে একেবারে কাটাশুন্য 
আতপ্রয়োজনীয় এক 'বিশেষ-শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে।» 

এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনে তো আম একেবারে মুণ্ধ হয়ে গেলুম । 
বলল্ম, প্রয় লুথারস্াহেব, আমাকে কতকগুলো ফণীমনসার পাতা দেবেন তো, 
মাউণ্ট ওয়াশংটনে আমার বাগানে প'তব 1” 

কাছেই একটা মালী দাঁড়য়োছল, তাড়াতাঁড় কতকগুলো পাতা ছটিতে শর 
করে দিলে । বারব্যাঙ্ষ তাকে বারণ করে বললেন, “থাক, থাক, আ'ম নিজেই 
জ্বামীজীর জন্যে পাতা তুলে দিচ্ছি”, বলে আমায় তিনটি পাতা তুলে দিলেন। 
বাগানে সেগুলি লাগাতে খুব বড় হয়ে উঠল দেখে ভার আনন্দ হল। 

সেই বিখ্যাত উদ্ভদৃতক্ৰাবদ আমায় বলে ছলেন যে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগা 
সাফল্য হচ্ছে সুব্হৎ আল.--তাঁর নিজনামে এখন পারাচিত। বিরাট প্রাতভার 
অক্লান্ত পাঁরশ্রম নিয়ে তান প্রকৃতিতে নানা বর্ণস*্করজাঁতির সূদ্টি করে 

২ 


৪১৮ ঘোগিকখানত 


পৃঁথবীকে বহু নূতন আর উন্মতধরণের ফলফুল উপহার 'দয়েছেন। তাঁর 
নামে পাঁরচিত--নূতন ধরণের বিলাতীবেগুন, ভুট্টা, গ্কোয়াশ, চেরী, কুল, 
নেন্তীরিন, বেরী, পণ্পি, লিলি, গোলাপ ইত্যাদি । 

লুথারসাহেব যখন আমায় তাঁর সেই 'বখ্যাত বাদামগাছের কাছে নয়ে 
গেলেন তখন আঁম আমার ক্যামেরার মুখ সোঁদকে ফেরালুম । এই বাদামগাছ 
থেকে তিনি প্রম।ণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তন দ্ুততমগ্গাতিতে বৃদ্ধি করা 
যেতে পারে। 

[তান বললেন, “ষোলবছরে এই বাদামগাছে এমন প্রচুর ফলন ফলোছল যে, 
কোন সাহাধ্য না পেয়ে প্রকীতকে তেমনভাবে ফলাতে গেলে অন্ততঃ তার 'তারণ 
অথবা তারও বেশীব্ছুর সময় লাগত 1” 

বারব্যাঞ্কের ছোট্ু পাঁলিতাকন্যাঁটি তার একটি পোষা কুকুর সঙ্গে নয়ে 
লাফাতে লাফাতে বাগানে এসে ঢুকল । 

লুথার সাহেব সস্নেহে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “ও হচ্ছে আমার 
মানবতরু । সমগ্র মানবজাতিকে আম একটমাত্র রা বনস্পাতির মতই মনে 
কার; তাদের পূর্ণাবকাশ আর চরমপাঁরণাঁতর জন্যে দরকার প্রেম, প্রীতির মুক্ত 
আলোবাতাসের আশীর্বাদ আর সূচতুর নিবচিন ও 'মিলন-সংঘটন | আমার এই 
নিজেরই জাঁবনকালে বৃক্ষলতার 'ববর্তনে এতবড় আশ্চর্য উন্যাত আঁম দেখোছ 
যে, তাতে করে আমার খুবই আশা হয় যাঁদ এর সন্তানস্ন্তাঁতদের সরল আর 
সুসঙ্গতভাবে জীবন্যাতা নিবাহ করতে 'শক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে জগৎ সুন্দর 
আর স্বাস্হাবান্‌ হয়ে উঠবে । প্রকাত এবং প্রকাতর শ্রটা সেই ঈশ্বরেই 
আমাদের ?ফরে ঘাওয়া উচিত ।৮ 

“লুখারসাহেব, আপাঁন আমাব রাঁচ বিদ্যালয়ের মস্ত আকাশতলে পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্হা আর সেখানে শান্তির আবহাওয়ায় স;ল অনাড়ম্বর জখবন্ষাপন 
দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন ।” 

আমার কথাগুলি বারব্যাঞ্কের হূদয়তন্লীর এক কোমল পদয়ি গিয়ে আঘাত 
করলে- সেট শিশুশিক্ষা । প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে 'তাঁন আমাকে আঁ্হর করে 
ভুললেন। তাঁর শান্তগভার চোখদ.ট আশ্ত্রহে উদ্দীপ্ত! 

অবশেষে 'তাঁন বললেন, “ম্বামীজী, আপনার বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয়ই 
ভাবষ্যংঝুগের একমাত্র আশা । আমি বর্তমানযূগের শিক্ষাপ্রণালীর উপর 
একেবারে বাতশ্রদ্ঘ--যে শিক্ষা প্রকৃত হতে বাচ্ছা করে, সমস্ত বাতের 
কণ্ঠরোধ করে! আপনার শিক্ষার যে কার্ধাকরণ আদর্শ, তার সঙ্গে মনেপ্রাণে 
জাম এক 1” 


ঘোগিকখানৃত ৪১৯ 


এই সৌম্যমর্ত খাঁষাটর কাছ হতে 'বিদায় নিতে যাবার সময় 'তাঁন একাঁট 
ছোট বইয়ে স্বাক্ষর« করে সোঁট আমায় উপহার দিয়ে বললেন, “এই আমার বই, 
পদ ঘ্রৌনং অফ দি 'হউম্যান প্ল্যান্ট 1** এখন চাই নৃতন ধরণের শিক্ষা আর 
চাই নিভর্ঁক পরাক্ষা ! সময়ে সময়ে খুব দুঃসাহস পরীক্ষার ফলে সবোরকৃষ্ট 
ফলফুলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে । শিশুশিক্ষায় নৃতনপ্রণালী প্রবর্তনেও 
তেমাঁন দুঃসাহসী, তেমান বহুল পরীক্ষা প্রয়োজন ।৮ 

গভীর আগ্রহে তাঁর সেই বইটি আম রান্নিতেই পড়ে শেষ করে ফেললুম । 
জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভাঁবষ্যতের দিকে দৃষ্ট রেখে তিনি লিখেছেন, 

“এই' পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অননায় সজীব বস্তু--্পরিবর্তন যার 
অত্যন্ত কঠিন, সে হচ্ছে একটি গাছ, যার কতকগুলি অভ্যাস একেবারে বদ্ধমূল 
হয়ে গেছে । স্মরণ রাখবেন যে এই গ্াছাট যুগষুগান্তর ধরে তার বৈশিষ্টা 
বজায় রেখে এসেছে ; হয়ত এই গাছটির উৎপাত্ত অনুসরণ করে কালপ্রবাহের 
মধ্য 'দিয়ে গেলে তাকে প্রস্তরের স্তরের মধোই দেখতে পাওয়া যাবে । এই 
এতাঁবশাল সময়ের মধ্যে তার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন ঘটেনি । আপনার কি মনে 
হয় না ষে এই যুগষুগাম্তরের জন্মমৃত্যুর পর গাছটির অপর্ব দঢ়তাসম্পন্ন কোন 
ইচ্ছা-ইচ্ছা ষাঁদ বলতে চান, বলুন, তার আধগত হয় নিঃ বাস্তাঁবক এমন 
কতকগুলি গাছ আছে, যেমন কতকগুলি পামজাতীয় গাছ--তারা এত 
সংরক্ষণশীল যে কোন মানবশান্ত এপষশ্ত তাদের মধ্যে কোন পাঁরবর্তন ঘটাতে 
পারে নি। একটা গাছের ইচ্ছার তুলনায় মানুষের ইচ্ছা অতান্ত দূর্বল । 
কিশ্তু দেখুন, এই সম্পূর্ণ গাছটার জীবনব্যাপী দৃঢ়তা শুধু বর্ণসঞ্করতা ঘটিয়ে 
নূতন জীবন সংষোগ করে তার জীবনে একটা দৃঢ় আর সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে 











* লুথার বারব্যাঞ্ক তাঁর স্বাক্ষীরত একটি 'নজের ফটোগ্রাফও আমায় (দয়েছিলেন। 
জনৈক 'হিম্দুবাীপক িনকনের একটি প্রাতকীত একদা যেমন অমূঙ্গ্য বলে বিবেচনা করতেন, 
বারব্যাঞ্কের প্রাতকাঁতও আম সেই রকমই বিবেচনা করি। 'সাভলওয়ারের সময় উত্ত 
হিন্দুবাণকাট আমোরকায় ছিলেন। তানি িনকনের প্রাত এতদুর অপারসাম শ্রদ্ধা 
পোষণ করতেন যে, তিনি সেই "বাট ম্ান্তদাতার” একখানি ছাঁব সংগ্রহ না করা পর্যল্ত 
ভারতবধে* আর কছনতেই ফিরতে চাইলেন না । একাঁদন লিনকন সাহেবের বাড়ীর দয়জা 
গোড়ায় এসে ভদ্রলোক একেবারে অনড় হয়ে বসেই রইলেন, যতক্ষণ না তিনি 'বি্লত প্রোসিডেন্ট 
সাহেবের কাছ থেকে তাঁর চিত আঁঞ্কত করবার জন্যে নিউইয়কের বিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল 
হাশ্টিটউনকে নিষৃন্ত করবার অন্মাতি পেলেন । চিন্াট সম্পৃশ" হতেই হিন্দভদ্রলোকটি 
[বজয়গর্কে সৌঁট বহন করে কলকাতায় ফিরলেন । 
*৬ [নিউইয়ক' হতে সেন্চুরী কোং কতক প্রকাশিত, ১৯২২। 


৪২০ যোগিকথামত 


কি করে তা ভঙ্গ করে ফেলা যায়। তারপর সেই ভাঙ্গন এলে তাকে বৎসরের পর 
বৎসর ধরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সুনিবচিন আর পর্যবেক্ষণ করে তার অভ্যাস 
সুদ করে তুলুন দেখবেন, নতুন গ্রাছাট নবজীবনধারায় অভাস্ত হয়ে গেছে, 
আর সে তার পুরান অবস্হায় কখনও 'ফিরে যাবে না ; তার অনমন"য় ইচ্ছা 
পারশৈষে একেবারে লুপ্ত আর পারবর্তিত হয় ! 

“এইরকম ব্যাপার যখন শিশ:প্রকাতির মতন একটা ভাবপ্রবণ আর নমনীয় 
বিষয়ে ঘটে তখন সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ আর সরল হয়ে আসে ।” 

এই শ্রেষ্ঠ আযামোরকান বৈজ্ঞানিকের মনীষায় চৌম্বকাকৃণ্ট হয়ে আমি 
বারছ্বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই । একদিন সকালে গিয়ে পড়োছ, সেই 
সময়ে ডাকপিয়নও এসে হাজির । বারব্যাত্কের পড়বার ঘরে একটা থলে করে 
তাঁর নামে চিঠি দিয়ে গেল- হাজারখানেক চিঠি । পথবীর সর্বত্র হতে 
উদ্যানতভ্ঞাঁবদেরা তাঁকে লিখেছেন । 

লুথারসাহেব খুশশ হয়ে বললেন, “স্বামীজী, এসে পড়েছেন ভালই 
হয়েছে আপনার দোহাই 'দিয়ে চলুন বাগানে বোরয়ে পাঁড়।” তারপর একটা 
প্রকাণ্ড ডেস্ক-্য়ার টেনে তার 'ভিতর থেকে অনেকগুলো দেশভ্রমণের ছবি বার 
করে নিয়ে বললেন, “এই দেখুন, আমি কেমন করে দেশভ্রমণ করে বেড়াই । 
গাছের সেবা আর চিঠিপত্র লেখালিখিতে বাঁধা পড়ে 'বিদেশ-ন্রমণের সুখ আমায় 
মাঝেমাঝে এই সব ছবিগুলো দেখেই মিটাতে হয় আর কি।” 

আমার গাড়ী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লুথার সাহেব আর আম 
সেই ছোট শহরাটর রাস্তায় রাস্তার একটু ঘুরে বেড়ালুম । শহরাঁটর চারাঁদকের 
বাগানগুলি তাঁরই আবিষ্কৃত শান্তা রোজা, পাঁচরো, বারব্যাৎ্ক গোলাপে আলো 
হয়ে রয়েছে । 

প্রথম প্রথম তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের সময়েই লুথার বারব্যাঙ্ষ 
ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হয়েছিলেন । 

[তিনি বলোছিলেন, “আম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কার ।” 
তারপর যোগের 'বাভন্ব অঙ্গ সম্বন্ধে আমাকে বহু সুচিন্তিত প্রন করবার পর 
শেষে ধারে ধারে বললেন, “সাত্যই প্রাচ্যের এত বড় জ্ঞান্ভাপ্ডার আছে, যার 
(বিষয় প্রতীচ্য আত অঞ্পই অনুসম্ধান করতে আরম্ভ করেছে 1৮% 

* সহবখ্যাত ইংরেজ জীবাবদ: ডাঃ জুলিয়ান হাক্সাল সম্প্রতি বলেছেন যে, জড় সমাধিতে 
প্রবেশ এবং *বাসাক্রয়া নিয়ঙ্মণের জনা পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকদের “প্রাচা প্রণাল৭ সব শিক্ষা 
করা উঁচত। 'শকহয়? একেমন করে সম্ভব? প্রভাতি তান প্র“ন করোছিলেন। 
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প্রকীতর সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলে প্রক্কাতি যে তার সমত্বরক্ষিত বহু 
গুগ্ঠরহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাঁটিত করে দিয়েছিল-_-তাতে করে লুথার বারব্যাঙ্ষ লাভ 
করেছিলেন অপারিসীম আধ্যাত্মক শ্রদ্ধা । 

[তান সসছ্কোচে একাঁদন আমায় বললেন, “মাঝে মাঝে আম সেই অনন্ত" 
শান্তর স্পর্শ খুব 'নিকটেই পাই । তাতে করে আম আশেপাশের রৃশ্ন লোকেদের 
আর অপুস্হ গাছেদেরও সূদ্হ করে তুলতে পেরোছি।” ম্মীভর আঙ্গোকে তাঁর 
সুবেদী আর সুন্দর আকৃতির মুখাঁট উদ্জবল হয়ে উঠল । 

তাঁর মা ছিলেন একজন খাঁট 'খ্রিস্টান। তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন, 
“মায়ের মৃত্যুর পর বহুবার তিনি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা 
কয়েছেন |” 

নিতান্ত আনিচ্ছাসত্তেেও আমরা তাঁর বাড়ী ফিরলুম- হাজারথানেক চিঠি 
তখনও খোলবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে । 

বাড়ী ফিরে লুথারদাহেবের কাছে একটা কথা পাড়লুম। বললুম, 
“লুথারসাহেব, শীপ্ই আম একাঁট পান্িকা বার করাছ, পর্ব আর পশ্চিমের যা 
কিছু সত্যের দান, তা এর ভিতর দিয়েই লোকের হাতে পেশীছে দেব ৷ পাশ্লকাটির 
জন্যে একটি বেশ ভাল নাম নির্বাচিত করবার কাজে আমায় সাহাধ্য করবেন ?” 

ধিছক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর অবশেষে “ঈন্ট-ওয়েন্ট”* অর্থাৎ প্রাচী 
ও প্রতীচী এই নামটাই সাব্যস্ত হল। তারপর পুনরায় তাঁর পড়বার ঘরে প্রবেশ 
করবার পর বারব্যাঙ্ক সাহেব “পীবন্ান ও সভ্যতা” এই বিষয়ে তাঁর একটি লেখা 
আমায় পড়তে দিলেন। 

লেখাঁট পেয়ে আম সকৃতজ্ঞভাবে বললুম, “ঈন্ট-ওয়েন্টের প্রথম 
সংখ্াাতেই এই লেখাঁট বেরোবে |” 

আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর থেকে গভীরতর হতে আম বারব্যান্ষ 
সাহেবকে “আ্যামোরকার সাধ” বলে অ'ভাঁহত করতে লাগলুম | প্রারই 
আঁম বলতুম, “দেখ, হীন এমন একটি লোক যাঁর মধ্যে কোন খলকপটতা 


১৯৪৬ সালের ২৪শে আগণ্ট তাঁরখে লণ্ডন হতে প্রেরিত এসোনিয়েটেড প্রেসের সরফার' 
সংবাদে বার্ণত হয়েছে, “ভাঃ হাজ্সীল নৃতন ওয়ার্লড ফেডারেশন ফর মেস্টাল হেলুখকে 
বলোছলেন বে প্রাচোর অতশীশ্দুয় জ্ঞান সনবন্ধে অনুসন্ধান করলে ভাল হবে । হাঁদ এই 
জ্ঞানের বৈজ্ঞানিকভাবে পরণক্ষানিরণক্ষা চালান হয়,' তিনি মানস 'বশেষজ্ঞাদগকে উপদেশ 
দয়েছিলেন, “তাহলে আমার মনে হয় যে, আপনাদের কর্মক্ষেত্রে বহুদূর অগ্লসর হতে 
পারা যাবে 1” 

* ১৯৪৮ সালে “সেল ক্‌-রিয়্যালাইজেশন ম্যাগ1াঁজন" নামে পাঁরবার্তত । 
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নেই ।* কি সরল আর অম্ায়ক !” তার হৃদয় ছিল অত্লগভীর, সদীর্ঘ-অভ্যস্ত 
নম্রতা, ধৈর্য আর ত্যাগে ভরপুর । গোলাপবাগানের মধ্যে তাঁর ছোটবা'ড়টি ছিল 
[নিতান্তই সরল আর অনাড়ম্ব্র ; বিলাসতা আর তুচ্ছ কতকগদাল সম্পদের 
অসারতার বষয় 'তান বুঝতেন । তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রাতভার খ্যাতি যে নগ্রতার 
সঙ্গে তান বহন করতেন, তাতে বারবার এই কথাই আমার মনে হত ষে, গাছ 
ফলভারাবনত হলে আপ্পানই নত হয়ে পড়ে ; আর ফলহাীন বৃক্ষোই নিদ্ফলগবে' 
মস্তকোত্তলন করে দাঁড়য়ে থাকে । 

১৯২৬ সালে আম যখন নিউইয়ে, তখন আমার প্রিয় বম্ধুবর ইহলোক 
পারত্যাগ করেন । সজলনয়নে আম ভাবলুম, “আহা, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। 
তাঁর একটবারাান্ত্র দেখা পাবার জন্যে ষে আম এখান থেকে শান্তা রোজা পধনম্ত 
হে'টে যেতে পার!» আমার সেক্রেটারী আর আগন্তুক আতাঁথ অভ্যাগতদের 
কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তারপর দিনরাত চাঁদ্বিশ ঘণ্টা ধরে আম 
নির্জনতার মধ্যে কাঁটয়োছলুম । 

তার পরের 'দিন লুথারসাহেবের একট প্রকাণ্ড ছবির সামনে আম তাঁর 
আত্মার মঙগলকামনায় পারলৌ কক ক্রিয়ার জন্য একাঁট বোদক অনুষ্ঠান পালন 
করলুম ৷ হহিদ্দু অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজসন্জায় সাঁজ্জত আমার কতকগ্াল 
আযামোরকান 'শষা, দেহের পাণ্ভোৌতিক উপাদানের প্রতীক-আখন, জল আর 
পুষ্প প্রদান করে তাদের পণ্জভ্‌তে গিবলীন হওয়া উপলক্ষ্যে স্তো পাঠ করলে । 

যাদও লুথার বারব্যাঞ্ষের দেহ আজ তাঁর বাগানে বহুদিন আগে রোপিত এক 
লেবানন সিডার বূক্ষভলে শায়িত, কিন্তু আমার কাছে তাঁর আত্মার প্রকাশ চলার 
পথে রাস্তার ধারে আলোহাসতে উদ্জবল, প্রস্ফুটিত প্রত ফুলেফ.লে । প্রকাতির 
বিরাট আত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে 'মশে গিয়ে লুথার বারব্যাঙ্কই ফি উষার আগমনে 
জাবনপ্রভাতের সূচনা করে বাতাসের কানেকানে কথা কইছেন না ? 

তাঁর নাম এখন আর একটা ব্যান্তাবশেষের নাম নয়, তা এখন সাধারণ ভাষার 
অঙ্গীভূত একটা শন্দরূপে প্রচালত হয়েছে । ওয়েবস্টারের নিউ ইন্টারন্যাশান্যাল 
1ডকসনারীতে “বারব্যাঙ্ক” সকর্মক ক্রিয়ারূপে শব্দের তালিকাতুন্ত হয়েছে, তার 
মানে দেওয়া হয়েছে, 'জোড়বাঁধা বা কলমকরা। সুতরাং রূপক অর্থে তা 
বোঝায় মন্দলক্ষণগ্যাল পাঁরত্যাগপর্বেক উত্তম বৈশিষ্টাগুলি সংযোজিত করে কোন 
কিছুর উন্নাতসাধন করা |” 

বারব্যাথ্ক কথাটির আভধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা পাঠ করে আম নলে উঠলুম, 
'শপ্রয়তম বারব্যাঙ্ক, আপনার নামটাই হচ্ছে উৎকর্ষ আর সাধৃভার প্রাতশন্দ 1” 


(উজার শত 
০ 


* জন ১৪৭ ( বাইবেল )। 


যোগিকথামত ৪২৩ 


লুথার বারব্যাঞ্ক 
শাম্তা রোজা, ক্যালিফোরর্ণয়া ২২শে গিসেম্বর, ১৯২৪ 
ইউ. এস. এ. 


আম স্বামী যোগানন্দের যোগদাপ্রণাল পরাক্ষা করে দেখেছ, আর 
আমার মতে মানুষের দৈ'হক, মানীসক আর আধ্যাংত্মক প্রকৃতির শিক্ষা 
আর সামঞ্জস্যাববানে এ আদর্শস্যানীয় । স্বামীজ্রীর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
পৃথিবীব্যাপী আদর্শ জীবনধাপনপ্রণালীর বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করা, যেখানে 
শিক্ষা কেবলমান্র বৃদ্ধবৃত্তর উৎকর্ষসাধনেই আবধ থাকবে, তা নয়" শরার, 
ইচ্ছা, অনুভূতি এদেসও শিক্ষার বাবস্হা থাকবে । 

মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার "বারা যোগদা- 
প্রণালীর মাধ্যমে শরীর, মন আর আত্মার উৎকর্ষসাধনে জীবনের অনেক 
ছু জটলপমস্যার সমাধান হতে পারবে, আর পঁথবীতে শান্ত আর 
সঁদচ্ছা নেমে আসবে ৷ স্বামীজীর মতে প্রকৃতশিক্ষা হবে, সবল প্রকার 
দুকর্জেয়তা আর অব্যবহারিকতা হতে মত্ত সহজ সাধারণজ্ঞান, তা না হলে 
এ আমার অনুমোদন পেত না। 

প্রকৃত জীবনযাপনপ্রণালীর উদ্দেশ্যে আম্তজ্ঠাতক বিদ্যালয়ের জন্য 
গ্যামীজীর আবেদনে অন্তরের সঙ্গে যোগদানের এই সুযোগ পেয়ে আমি 
আনাঁম্দত, ধা প্রতন্ঠা হলে স্বর্গরাজ্যসূচনার কাছাকাছি হবে ; এর বেশী 
আর 'িছু যে ক আছে তা আর আমার জানা নেই । 

লুথার বারব্যাঞ্ক 


৩৯শ পরিচ্ছেদ 


থেরেসা নোয়ম্যান--াথস্ট ক্ষতাঙ্কধারিণণ ক্যাথালক 


মাউন্ট ওয়াশিংটন এগ্টেটসের হেডকোয়ার্টারে একাঁদন ধ্যানে বসে আছ, 
হঠাৎ আমার অন্তরের অন্তঃস্হলে শ্রীষুক্তেবর গিরজীর স্বর ধ্যানত হয়ে উঠল, 
“ভারতবর্ষে ফিরে এসো ; তোমার জন্যে আমি পনর বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করে বসে আছি । শীঘ্রই আম দেহত্যাগ করে অনন্তের গিকে পাঁড় জমাব। 
যোগানন্দ, চলে এস 1? 

চক্ষের পলকে দশহাজার মাইল আঁতিক্রম করে তাঁর আহবান আমার অন্তরে 
এসে পেশছল-_বিদ্যৎস্ফুরণের মত । 

পনর ঘছর। হ্যাঁ, পনর বছরই তো বটে! দেখলুম, এটা ১৯৩৫ সাল ; 
এসেছিলুম ১৯২০ সালে । পনর বছর ধরে আমি গুরুর শিক্ষা আযমোরিকায় 
প্রচার করে এসেছি । এখন গুরু আমায় ডাক "দিয়েছেন । 

অজ্পকাল পরেই আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ জেমস জে, লীন্‌কে আমার এই 
অনুভ্াতর কথা বলেছলুম । 'ক্রিয়াযোগ সাধন করে তার আধ্যাত্বক উন্নাত 
এতদ্‌র সাধত হয়ে'ছল যে আম তাকে প্রায়ই সেন্ট লীন্‌ বলে অভাহত 
করতুম । বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী যে, পাশ্চাত্যেও এমন সব নরনারী তৈরী হতে 
পারে যাদের প্রাচীন যোগের পথে সত্যকার ঈ*বরোপলাব্ধ হয়েছে, তা তাঁর এবং 
অন্যান্য বহু পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে দেখে আম 
আনাম্দতই হতুম । 

মিঃ লীন আমার যান্লার ব্যবস্হার জন্যে অর্থ প্রদান করতে চাইলেন । 
আর্থিক সমস্যা দূরীভূত হতে আম ইউরোপ হয়ে ভারতবর্ষে যাবার বাবচ্হা 
করতে লাগলুম । ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আমি সেলফ্‌ 'রিজ্যালাইজেশন্‌ 
ফেলোশিপকে ক্যালিফো্িয়া ছ্টেটের আইন অনুসারে চিরচ্হায়ী স্বদ্ধে ধর্ম 
নিরপেক্ষ লভ্যহীন শ্রাতষ্ঠানরুূপে রেজেম্ট্রী করলুম । সেলফ.-রিআ্যালাইজেশন: 
ফেলোশিপে আমি আমার যাবতীয় আ্যামোরকান সম্পান্ত, মায় আমার লেখা 
যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব আমি দান করোছ। সেলফ-রজ/লাইজেশন 
ফেলোশপ অন্যান্য আঁধকাংশ শিক্ষা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের মত সদসাদের এবং 
জনসাধারণের অর্থান্কুল্যে পারা 'লত হয় । 


ঘোগকথামৃত ৪২৫ 


শক্ষার্থদের বললুম, “আম আবার ফিরে আসব । আযমোরকাকে আমি 
কখনও ভুলব না ।” 

স্নেহানুগত বন্ধূবর্গ লস্‌ এক্পোলসে আমাকে 'বদায় আঁভনন্দন জানাতে এক 
ভোজ দিলেন । তাঁদের মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে আমি সকৃতজ্ঞমনে ভাবলুম, 
“ভিগবান্‌, তোমাকেই যে একমাত্র সকল দানের দ।তা বলে ভাবতে পারে, মানুষের 
মধ্যে বন্ধুত্বের মাধূর্য খুজে পাবার তার কখনও অভাব হয় না।৮ 

১৯৩৫ সালের ৯ই জুন আমি “ইউরোপা” নামক জাহাজে নিউইয়ক ত্যাগ 
করলুম । দুটি শিষ্য আমার সঙ্গে এল-_আমার সেক্রেটারী 'িক্টার গস. রিচার্ড 
রাইট আর একজন বা্যয়সী মাহলা, মিস্‌ এট ব্রেচ্‌। সম্‌দ্রযান্রার শাম্তিময় 
[দনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল, আগেকার কর্মবাস্ত সঞ্তাহগৃলির সঙ্গে তাদের 
পার্থকা কত তপ্রদায়ক ! আমাদের অবসরাঁবনোদন কন্তু বেশশাঁদন ঘটল না। 
আধুনিক জলযানের গতর 'ভিতরেও কিপিং ক্ষোভের বিষয় আছে বই কি! 

আর সব উৎসক ভ্রমণকারীদলের মত আমরাও স্ইে বিশাল আর প্রাচীন 
মহানগরী লশ্ডন বোঁড়য়ে বেড়ালুম । আমাদের পেশছবার পরাদন ক্যাক্সটন 
হলে এক বিরাট জনতার সম্মুখে বন্তুতা দেবার জন্যে আমি নিমাশ্মিত হলুম । 
সেখানে সার ফ্াম্সস ইয়ংহাজব্যান্ড লণ্ডনের শ্রোতৃমশ্ডলীর নিকট আমায় 
পারচিত করে দিলেন। তারপরে আমাদের দলের নিমন্মণ এল সার্‌ হ্যারি 
লড়ারের স্কটল্যান্ডে তাঁর এস্টেটে এক অবসরাঁধবস যাপন করবার জন্য ৷ দিনটা 
খুব আনন্দেই কাটল । তারপর শীঘ্ই আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে 
ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ করলুম, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল- জামননির 
ব্যাভোঁরয়া প্রদেশে একটি বিশেষ তীথস্হান দর্শন করা । কারণ আমি ভাবলহম 
যে কোনাসরয়েথের ক্যাথালক মরমণ থেরেসা নোয়ম্যানকে দর্শন করার এই হবে 
আমার একমান্ত সুযোগ । 

বহৃবংসর আগে আমি থেরেসা নোয়ম্যানের একটি অলৌকিক বিবরণ পাঠ 
করোছলুম । তাতে নিম্নালাখত ঘটনাগ্ীল বিবৃত করা ?ছল £-- 

(১) ১৮৯৮ সালে গৃডক্রাইডে'র দিন থেরেসার জন্ম ; বিশবৎসর বয়সে 
তিনি একট দূর্ঘটনায় আহত হয়ে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। 

(২) ১৯২৩ সালে 'িসিস্কের “দ লিটল ফনাওয়ার”, সেন্ট থেরেসার 
নিকট প্রার্থনার ফলে তান তাঁর দষ্টিশান্ত পুনরায় ফিরে পান। পরে থেরেসা 
নোরম্যানের অঙগপ্রতাঙ্গাদ আত দত আরোগ্য লাভ করে। 

(৩) ১৯২৩ সাল হতে থেরেসা দৈনিক একটি ক্ষুদ্র পবিভ্রর্ধাটি আহার করা 
ব্যতাঁত খাদ্যপানীয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত । 

২৬ 


৪২৬ ঘোশ্সিকঘামূত 


(8) স্টিগম্যাটা অর্থাৎ ক্লুশবিদ্ধ যাশুগ্িস্টের পাবন্র ক্ষতাঁচহছসকল ১৯২৬ 
সালে থেরেসার মস্তকে, বক্ষে, হস্ত ও পদঘ্বয়ে প্রকাশিত হয় । তারপর থেকে 
প্রীত সপ্তাহে শুক্রবারে তিন তাঁর নিজশরীরে যাঁশৃশ্রীস্টের মৃত্যুকালীন 
যন্ণা ও ক্লেশ ভোগ করে আসছেন । 

(৫) থেরেসার কেবলগান্র তাঁর নিজগ্রামের সরল জামনিভাষা জানা 'ছিল, 
কিন্তু প্রীত শক্রবারে তাঁর “ভর” হবার সময় তিনি এমন সব কথা উচ্চারণ 
করেন, যা পণ্ডিতেরা প্রাচীন আযরামোয়ক বলে নিধাঁরিত করেছেন । তাঁর 
“ভরে”র সময় তান হিন্রু বা গ্রীক ভাষাতেও কথা বলেন । 

(৬) 'গিজরি কর্তৃপক্ষের অন্মাত অনুসারে থেরেসাকে বারকতক কঠিন 
বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষাধীনে রাখা হয় । প্রোটেষ্ট্যান্ট জামনি সংবাদপত্রের সম্পাদক, 
ডাক্তার 'ফ্রিংস গোলক কোনার্সরয়েে গেলেন ক্যাথালিক বুজরুকি ফাঁসিয়ে 
দিতে-_ফিরে এসে লিখলেন তাঁর এক শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনকাহনী । | 

ি পূর্ব কি পশ্চিম, সাধুদর্শনের জন্যে আমি সর্বদাই লালায়িত। ১৬ই 
জুলাই তারিখে আমাদের ছোট্টদলটি কে।নার্সরয়েখের সেই অদ্ভুত গ্রামাটিতে 
প্রবেশ করতে আনন্দে উল্লাসত হয়ে উঠলুম। ব্যাভোরিয়ার চাষীরা আমাদের 
ফোড গাড়ী ( আযমোরকা হতে আমাদেত্র সঙ্গে আনা ) আর তাতে আমাদের এই 
বিচিত্র দলটি-একটি মান যৃবাপুরুষ, একটি বয়স্কা মহিলা আর একাঁটি 
শ্যামবর্ণের প্রাচ্যদেশবাসী, যার স্কম্ধাবলাম্বত কেশগুচ্ছ কোটের কলারের ভিতর 
লুকায়িত-_দেখে খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠল। 

থেরেসার ছোট্ট কাঁটপট পাঁরণ্কার পাঁরচ্ছন্ন । পুরান ধরণের একটি কয়ার 
ধারে জিরেনিয়াম ফৃল ফ.টে রয়েছে_কন্তু হার, নেমে দোঁখ যে তা বম্ধ, 
একেবারে নিল্তব্ধ । প্রাতিবেশীরা, এমন কি সেইখান দিয়ে তখন ডাকপিওন 


* বুদ্ধের বংসর হতে থেরেসা আর প্রাত শুক্রবারে “প্যাশন” অথাঁং উপরোক্ধ 
এীতহাসিক মূত্যকেশ অনুভব করেন নি। কেবল বৎসরের কয়েকাঁট পুণ্য দিবসে তা 
সংঘাঁটত হয়। 

1 থেরেসার জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য বই হচ্ছে, “থেরেসা নোয়ম্যান”--বর্তমানকালের 
স্টিগম্যাটত্ট আর “থেরেসা নোয়ম্যানের আরও গঞ্প”, দুইই গ্রেডারক রিটার ফন লামা 
কর্তৃক লাখত ; আর একটি হচ্ছে এ, পি শিদ্বার্গ কতর্ক লাখত “থেরেসা নোয়ম্যানের 
গপ” (১৯৪৭)। মিলওয়াকশ হতে ব্রুস পাবালাশং কোম্পানশ এই তিনটি বইই প্রকাশ 
করেছেন। এহাড়া আর একাঁট বই হোল-থেরেসা পোয়ম্যান' লেখক জোহানেস: ছ্টেনায়। 
প্রকাশক--আ্যালবা হাউস, জ্ট্যাটেন্‌ আইল্যাপ্ড, নিউ ইন়ক', আমোরকা ! 


যোগকখামত ৪২৭ 


যে যাচ্ছিল সেও তাঁর 'বষয়ে কিছুই খবর দিতে পারলে না। বৃষ্টি পড়তে 
শুরু হল। সঙ্গীরা সব বললে-ফেব্রা যাক-। 

আমি 'কিপ্তু দূঢ়ভাবে বললুম, “যতক্ষণ না আমি থেরেসার কোন সম্ধান 
পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব |» 

ঘণ্টা দুই কেটে গেল--তখনও আমরা বৃষ্টির মধ্যে সেই গাড়ীর ভিতর 
বসে। দীর্ধীনঃ*বাস ফেলে ভগবানের কাছে নালিশ জানালম,--“ভগবান্‌, 
থেরেসা ষদি অম্তর্ধানই করলেন, তবে তুমি তাঁর কাছে আমায় এনে ফেললে 
কেন ?% 

কাছে এসে একাঁট লোক দাঁড়াল-_লোকটা ইংরেজ জানত । জিজ্ঞাসা 
করলে যে, সে কিছু সাহাষ্য করতে পারে কি না। 

সে বললে, 'থেরেসা কোথায় তা অবশ্য আমি ঠিক জান না। কিম্তু 
[তান মাঝে মাঝে প্রসেফর ফ্ানজ্‌ ওয়াৎসের বাড়ী ঘান-তাঁন হচ্ছেন 
আইখস্ট্যাট বিশ্বাবদ্যালয়ের 'বিদেশী ভাষার 'শক্ষক --জায়গাটা এখান হতে 
আশ মাইল হবে।” তারপরাঁদন সকাল বেলা আবার আমাদের দলাঁট 
আইখক্ট্যাটের শান্ত গ্রামাটতে গিয়ে উপস্হিত হল । ডান্তার ওর়াৎস তাঁর বাড়ীতে 
আমাদের আম্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বললেন, “হ্যা, থেরেসা এখন 
এখানেই আছেন ।” বলে তিনি এই সব দর্শনপ্রার্খদের কথা তাঁকে বলে 
পাঠালেন । তাঁর উত্তর নিয়ে একটি লোক শশগ্রই নীচে নেমে এল । তাতে 
লেখা 'ছিল, “যাঁদও বিশপ তাঁর অনুণাতি বিনা আমায় কারুর সঙ্গে দেখা 
করতে নিষেধ করেছেন, তবুও আম ভারতবর্ষের এই সাধ) সঙ্গে দেখা 
করব ।” 

তাঁর কথাগুঁলিতে মন গভীরভাবে আলোঁড়ত হয়ে উঠল। ডান্তার 
ওয়াংসের সঙ্গে উপরতলায় বসবার ঘরে গেলুম । থেরেসাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে 
প্রবেশ করলেন । তাঁর পৃণ্যদেহ হতে একটা যেন শান্তি আর আনন্দের 
জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। পরিধানে ছিল একটা কাল গাউন আর আতি 
শুন শ্বেতবর্ণের মস্তকাবরণ । এই সময়ে তাঁর সহিন্লিশবছর বয়স হলেও 
দেখতে তান যেন আরও নবীন, শিশুর সৌকুমার্য আর লাবণো ভরা । 
সুগঠিত আকীতি স্বাচ্হ্যপর্ণ--কপোলদেশে রাস্তম আভা, প্রফল্লবদন এই 
সেই সাধ্ৰ) ধান অনাহারে থাকেন । 

থেরেসা আমার সঙ্গে আতমৃদ্‌ করমর্দনে আমায় অভার্থনা জ্ঞাপন 
করলেন। নীরবে উভয়েই হিদদ উারিন রাজ সারাহ 
মূখে মদৃহাসি ফুটে উঠল। 


৪২৬ যোগিকবানুত 


ডান্তার ওয়াংস দয়া করে বললেন যে তান আমাদের দোভাষার কাজ 
করবেন । সকলে উপবেশন করতে দেখা গেল যে থেরেসা আবামশ্র কৌত্‌হলের 
সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছেন-_স্পঙ্টতঃই বোঝা গেল যে ব্যাভে'রয়া অগ্চলে 
ভারতীয় 'হন্দ; নিতান্তই দুর্লভদর্শন | 

তাঁর নিজের মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার আশায় আমি প্রম্মন করলনুম, 
“আপানি কি কিছুই খান না? 

“না, কেবলমাত্র একটি হোচ্ট« ছাড়া--তাও সকাল ছটার সময় একবার- 
মাত্র খাই 1” 

“রাটটি কত বড় 2, 

“কাগজের মতন পাতলা আর একাঁট ছোট টাকার মত । আঁম এটা গ্রহণ 
কাঁর--পাঁবন্ত অনুষ্ঠানপালনেরই জন্য । যাঁদ এ প্রসাদ না হয়, তাহলে আম 
তা আর গিলতে পার না ।» 

“তাতে করে তো আপাঁন আর এই এতাঁদন বারবছর ধরে বেচে থাকতে 
"পারেন না।” 

তাঁর উত্তর এল অত্যন্ত সরল আর আইনস্টাইনশয্ ভাঙ্গতে--“আমি ঈশ্বরের 
জ্যোতিঃতেই বে'চে আছ ।» 

“তাহলে দেখাছ যে আপাঁন ঈখর, আলো আর বায়ু থেকেই আপনার 
শরীরের জন্য শান্ত ও পান্টি সন্গয় করেন ।” 

তাঁর মুখের উপর একটা মৃদুহাসির বিলিক খেলে গেল। বললেন, 
“কেমন করে বে*চে আছি তা যে আপাঁন বুঝতে পেরেছেন জেনে, আম ভারা 
খুশী হলুম।” 

“যাশুপ্রিন্ট যে মহাসত্য উচ্চারণ করে বলে গেছেন যে, মানুষ কেবলমান্ 
শুধু অন্বতেই জীবনধারণ করবে তা নয়, ভঙ্গবানের শ্রীমূখানঃসৃত তাঁর প্রত্যেক 
বাণীর দ্বারাই সে তার জীবনধারণ করবে ।** এ কথার সত্যতার দৈনান্দন 
জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে আপনার পৃণ্যময় জীবন ।” 





* ইউক্যারাষ্টিক ( যীশুর নৈশ ভোজন পর্ব ) মাদার পাতলা প্রসাদী রা । 

** ম্যাঁথউ--8$৪ (বাইবেল )। মানুষের দেহর্‌প ব্যাটার যে কেবলমাত জড় 
অন্নেতেই পাঁরপ্ষ্ট লাভ করে তা নয়। তা করে গ্পন্দনশশীল 1ব্বলান্ত বলে (শব্দ বা 
প্রণব ঝঙ্কার )। মেরুশীর্যক ( সহশ্রগল পদ ) চ্যার়ের ভিতর দিয়ে এই জান্য মহাশতি 
মানবশরীরে সঞ্জারত হয়। ছাড়ের [পছনে মেরুদস্ডাস্হত পাঁচটা চক্রের (জা বনীশাত 
1বাঁকণের কেন্দু ) উপর এই হষ্ঠচরুট? অবাস্হত । 


গিকধামতে ৪২৯ 


আমার ব্যাখ্যায় তানি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, “বাস্তাঁবকই 
তাই। এ জগতে আমার বে“চে থাকার একাঁট কারণ হচ্ছে যে শুধু অন্নন্বারা নয়, 
ঈশ্বরের অদশ্য আলোকেই মানুষ বে*চে থাকতে পারে তা প্রমাণ করা ।” 

“আঙ্ছা, কি করে মানুষ না খেয়ে বে"চে থাকতে পারে, তা আপনি তাদের 
শাখিয়ে দিতে পারেন কি ৮ 

মনে হল একটু সন্দদ্ত হয়ে পড়লেন- বললেন, “আমি তো তা পার না, 
ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয় ।” 

তাঁর বাঁলষ্ঠ অথচ কমনীয় দুসট হস্তের উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই থেরেসা 
তাঁর উভয় করপৃ্ঠে একটি করে ক্ষুদ্র চতুক্ষোণ সদ্য আরোগাপ্রাপ্ত ক্ষতচি্ন 
প্রদর্শন করলেন । প্রত্যেক করতলে তিনি দেখালেন যে আরও এক ক্ষ 
অর্ধচম্দ্রাক়ৃতি ক্ষতচিহু-_সবেমার শুকিয়েছে । প্রত্যেক ক্ষতচিহ্ছ হাতের চেটোর 
মধ্য 'দিয়ে ফুড়ে গিয়েছে । এই দৃশ্য দেখে আমার স্পন্ট মনে পড়ল যে বড় 
বড় চৌকা লোহার পেরেকের তলাগুলো চাঁদের ফালির মত, এখনও তা পূবিলে 
ব্যবহৃত হয় । কিন্তু আমি সে সব পাশ্মে ব্যবহাত হতে দেখেছি বলে তো 
মনে পড়ে না। 

তারপর থেরেদা নোয়ম্যান তাঁর সাধ্মাহক “ভরে”র কথা কিছু বলে বললেন, 
“অসহায় দর্শকের মত আম ধাঁশঞ্স্টের মরণদৃশ্যের সবটাই প্রত্যক্ষ কার |” 
প্রাত বৃহস্পতিবার মধ্যরান্র থেকে শুক্রবার বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর ক্ষতস্হান- 
গুলির মুখ খুলে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে । সাধারণতঃ তাঁর দেহের ওজন 
১২১ পাউন্ড, তা থেকে দশ পাউস্ড তখন কমে বায়। তাঁর এই গভীর 
ঈশ্বরপ্রেমে নিদারুণ যন্ণা ভোগ করেও থেরেসা তাঁর প্রভু যাঁশু শ্রিষ্টের 
সাঞ্াহক দর্শনলাভের আশায় সানন্দে অপেক্ষা করেন। 


এই মেরহশীর্বকই হচ্ছে শরণরের মধ্যে বিষ্বপ্রাণশন্তি ( প্রপব ) সগ্টারের প্রধান প্রবেশক্বার 
এবং তা দুই ভ্রুমধ্গ্হ তৃতীয়লেঘস্হিত খি-স্টচৈতন্য কেল্ছের ( কটস্হ চৈতন্য ), যা মানবের 
ইচ্ছাশান্তর আধার, তার সঙ্গে মের: প্রবণতা ম্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন । অতএব এই 
মহাব্যোমশান্ত সপ্তম চত মাস্তত্কের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আধার়গ্বরূপে সপ্গিত থাফে-স্" 
(বেদে এ “রদ্বজ্যোতিঃর সহসহদেলকমল” রূপে উাল্লখত )। বাইযেলের লেখকগণ যখন 
“শন” অথবা “আমেন"' (কিম্বা “পাব্যাত্মা+ বলে উল্লেখ করেন, তখন তা ওঃফার অথবা 
শব্দরক্ধকে অদশ্যে প্রাণশান্ত অথে'ই বাবহার করেন, যে এশী বলে এ নাঁখল সাঘ্ট বিধৃত 
হয়ে আছে! “ক? তৃমি কি জান নাধে তোমার দেহ হচ্ছে তোমার মধো অবাচ্ছত 
'পাবাত্মার' মাচ্দর যা তুমি ঈশ্বরের কাছ হতে লাত করেছ, আয় তুমি তোমার নিজের 
1কছ; নও ?”--১ করিচ্ছিয়ান ৬৯৯ (বাইবেল )। 


৪৩০ ঘোঁগকথানত 


আম তখনই বুঝলুম যে তাঁর এ অদ্ভুত জীবনের উদ্দেশ্য সকল 'প্রিস্টানদের 
কাছে নূতন টেষ্টামেশ্টে বার্ণত বাঁশৃ্রিষ্টের জীবন ও কৃশাবজ্ধ হওয়ার বিষয়ে 
এীতিহাসিক সত্যতা প্রাতচ্ঠা করা, আর সেই গ্যালিলীয় গুর্‌ ও তাঁর ভন্ত- 
শিষ্যদের মধ্যে চিরচ্হায়” বন্ধন নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করাই ঈশ্বরের আঁভপ্রায় । 

তারপর প্রফেসর ওয়াৎস সেই সাধবীমহিলার বিষয়ে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা 
করলেন । 

তানি বললেন, “আমাদের মধ্যে জনকতক--তার মধ্যে থেরেসাও থাকেন, 
সারা জামনিীর ভিতর 'দিয়ে দিনের পর 'দিন ধরে নানাম্হান দেখবার জন্যে প্রায়ই 
বেড়াতে বার হই । তখন এক বিসদশ্য ব্যাপার ঘটে ! আমরা যখন 'দিনের 
মাথায় তিনবার করে বেশ পাঁরপাটিরুপে ভোজনক্রিয়াট সম্পন্ন কার- থেরেসা 
তখন বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ করেন না। দেশ ঘুরে ঘুরে বোঁড়য়ে আমরা যখন 
ভ্রমণক্লান্ত, শ্রাম্ত, বিশ্রাম খঁঁজ-_থেরেসার সেসময় কিম্তু বিন্দুমান্রও ক্লাদ্তি 
নাই, তখনও তিনি সদ্যফোটা একটি গোলাপফুলেরই মত তাজা । ক্ষিধেয় পেট 
জবলতে শুরু করলে আমরা ষখন রাস্তার ধারে সরাইখানা ঢ'ড়ে মার, থেরেসা 
মহা আনন্দে কেবল হাঁসেন।” 

প্রফেসর সাহেব তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যস্বন্ধে আরও কতকগুলি 
কৌত্হলোদ্দীপক ব্যাপার বললেন । তিনি বললেন, থেরেসা কোনও প্রকার 
আহার্য গ্রহণ না করাতে, তাঁর পাকস্হলী কুণ্িত হয়ে গেছে । তাঁর মলমত্র 
ত্যাগ হয় না--কিম্তু তাঁর ঘর্মগ্রন্হির ক্রিয়া সব ঠিকই আছে । চর্ম তাঁর সর্বদাই 
কোমল অথচ দঢ়। 

বিদায়গ্রহণকালে আম থেরেসাকে তাঁর “ভর” হবার সময় উপস্হিত থাকবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলুম । 

1তাঁন সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, “তা বেশ, কোনার্সরয়েধে আসুন না 
কেন- আসছে শুরুবারে । বিশপের কাছ থেকে অনুমাতিপন্ত পাবেন। আমান 
আইখক্ট্যাটে খুজতে গিয়োছলেন শুনে আমি ভারি খুশী হয়েছি ।» 

বহুবার মৃদ্‌ভাবে করমর্দন করে থেরেসা আমাদের দলাঁটকে এঁগয়ে দিতে 
গেটের কাছ পর্যস্ত এলেন। রাইটসাহেব মোটরগাড়ীর রোডিওটি খুলে দিতেই 
থেরেসা সহাস্যকৌতহলে বন্দর পরাক্ষা করতে লাগলেন । সেই সময় 
উপগ্হিত ছোকরাদের দল এত বেজায় ভারি হয়ে উঠল যে থেরেসাকে বাড়ীর 
ভিতর ঢুকে পড়তে হল। আমরা গাড়ী ছেড়ে দিল্ম--দেখি যে থেরেসা 
জানালার কাছে দাঁড়য়ে আমাদের দিকে উশক মায়ছেন আর ছোট শিশুদের মত 
আমাদের 'দিকে হাত নাড়ছেন।. 


শিকখামূত ৪৩১ 


থেরেসার দাট ভাই, ভার অমায়িক আর তাদের ব্যবহারও আঁতি মধুর, 
তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে জানতে পারলুম যে থেরেসা মাত এক বা দুই- 
ঘশ্টাটাক রাতিতে ঘৃমান । তাঁর শরীরে বহু ক্ষতচিহ্ছ থাকা সত্তেও তিনি বেশ 
কার্ধক্ষম আর উৎসাহদীগ্ত । পাখী খুব ভালবাসেন, মাছের আযকুইরিয়াম 
আছে--তার দেখাশোনা করেন, আর বাগনে উদ্যানচর্যাতেই তাঁর বহুসময় 
কাটে ; চিঠিপত্র লেখালিখিও তাঁকে খুব করতে হয় । কাাথলিক ভস্তেরা তাঁকে 
প্রার্থনা আর রোগনিরাময়ের জন্য লেখেন । বহু ভন্ত তাঁর দ্বারা গুরুতর ব্যাঁধ 
হতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছেন । 

তাঁর এক ভাই ফার্ডনান্ড-বয়স তেইশবছর, তার সঙ্গে আলাপ হল । 
আমায় বললেন-প্রার্থনার বলে অপরের রোগের ভোগ নিজশরারে ক্ষয় করে 
নেবার শান্ত থেরেসার আছে । থেরেসা আহার ত্যাগ করতে শর করলেন যখন 
তাঁদের গির্জয়ি একাঁট যুবক পাদ্রী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ; সেই সময়ে তান 
প্রাথনা করেন ষে সেই যুবকের গলার ব্যাঁধ যেন তাঁর নিজের গলাম়্ প্রবিষ্ট হয়। 

বৃহস্পাতবার বৈকালে আমাদের দলাট 'বিশপের বাড়ী গিয়ে পেৌশছল ; 
[বিশ মহাশয় তো আমার লম্বা চুল দেখে বেশ বাস্মত হলেন । যাই হোক 
[তিনি সত্বরই অনুমাতিপন্রীট লিখে আমাদের হাতে দিলেন । অবশ্য তার জন্যে 
আমায় কোনরকম ফি দিতে হয় নি। চার্চের এই নিয়মটি হয়োছল অলস 
কৌতৃহল পর্যটকদের 1ভড়ের হাত থেকে থেরেসাকে বাঁচাবার জন্য । আগের 
আগের বছরে তারা তি শুরুবারে হাজারে হাজারে এসে জুটত । 

শুক্রবার কোনার্সরয়েথে এসে পেণছলুম বেলা সাড়ে নটায় । দেখা গেল 
থেবেসার ক্ষন কাটিরটির একটা গবশেষ অংশে বাঁচের ছাদ দেওয়া আছে--যাতে 
প্রচুর ভালো আসতে পারে । দেখে আনন্দ হল যে এবার আর দরজাগুলো সব 
বন্ধ নয়-_সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সংপর্ণভাবে উন্মহন্ত । প্রায় 
জনকুঁড়ক দর্শক সেখানে উপাচ্ছত, সবাইকার হাতে একাঁটি করে পারমিট বা 
অন্মতিপন্র ; আমরাও সেই দলে ভিড়ে গেলুম । অনেকেই সেই অন্ভুত ভর" 
দেখবার নো বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন । 

থেরেসা আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সেই প্রফেসরের 
বাড়ীতে । আম যে তাঁকে আধ্যাত্বক কারণে দেখতে এসেছি--কেবলমান্ত অলস 
কৌতূহল চাঁরতার্থ করবার জন্যে নয়, তা তিনি অন্তরের মধ্যে উপলাব্ধ করতে 
পেরোছলেন। 

আমার দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়াছিল এই রকম । উপরতলায় তাঁর ঘরে যাবার 
পূর্বে আমি যোগনিদ্রায় মধ্ন হুম, উদ্দেশ্য ছিল দূরদর্শন আর দরশ্রবণাবিষয়ে 


৪৩২ খোিকঘাদূত 


তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া । তাঁর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল্‌ম, দৌখ তা 
দর্শকে পাঁরপূর্ণ ; শয্যার উপর একটি শেতবসনে আবৃত হয়ে থেরেসা শয়ন 
করে আছেন । রাইট সাহেবও পিছনে পিছনে আসাঁছল । আমি চৌকাঠ 
পোঁরয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত আর আঁত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে 
ও বন্ময়ে স্ত্ভিত হয়ে গেলুম । 

থেরেসার নীচের চোখের পাতা থেকে প্রায় একইণ্ি পারমাণ চওড়া একটি 
রন্তস্োত পাতলাভাবে অনবরত বইছে । তাঁর উর্ধদৃষ্টি ভুমধ্যস্হ তৃতীয়নেত্রের 
দিকে নিবদ্ধ । তাঁর মাথায় যে কাপড় জড়ান ছিল, তা কাঁটার মূকুটের ক্ষতস্হান 
হতে নিঃসৃত রস্তে স্লাবত হয়ে গেছে । তাঁর বুকের উপরকার শ্বেতবন্ব তাঁর 
পাঁজরার ক্ষতস্হান হতে ঝরা রস্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে । আশ্চর্যের বিষয়, 
ঠিক যে জায়গায় ঘীশুন্ট বহুষুগপর্কে সৌনকের বর্শফিলকের দ্বারা আঘাত 
পেয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই রম্ত বরে পড়ছে ! 

থেরেসার হস্তদূটি জননীর স্নেহকরুণায় প্রস্ারত"''অনুনয়ে বিন্যস্ত, 
আননে যুগপৎ যন্তণা ও ক্লেশের ছায়া আর দ্বগায় আভা । দেখে বোধ হল 
শরীরাট পূরবাপেক্ষা একটু যেন পাতলাগোছের হয়ে গেছে আর অন্তর ও বাঁহর 
বহু দিক 'দিয়েই তাঁর সক্ষম পাঁরবর্তন সাধিত হয়েছে । আপনমনে বিড়াবড় 
করে কি একটা 'বিদেশীভাষায় কথা কইতে কইতে তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে- বোধ 
হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে যে সব ব্যান্তদের আবিভবি হয়োছিল তাঁদেরই সঙ্গে 
কথা কইছিলেন। 

তাঁর মনের সঙ্গে তখন আমার যোগসত্র চ্হাপন করা হয়ে গেছে । আমিও 
তাঁর স্বপ্নের সব দশ্যই দেখতে পেলুম | যাঁশথ্রস্ট যখন বিদ্রুপকারী জনতার 
মধ্য দিয়ে ক্লুশের কাঠ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনকার সব দৃশ্য থেরেসা 
দেখাছলেন।* হঠাৎ 1তাঁন ধড়মড় করে মাথা উচু করে তুলে ধরলেন...কাঠের 
ভারের চাপে যাঁশুশ্রিস্টের পতন ঘটল, দশ্যাটও অন্তাহ্ত হল । উগ্র 
অনুভূতিতে ক্লান্ত হয়ে থেরেসা বালিশের উপর গভণরভাবে মাথা এলয়ে 'দিয়ে 
শুয়ে পড়লেন । 


«আমার সেখানে উপাচ্ছত হবার পৃবেই মহাপ্রভু ধীশ্যাথুস্টের শেষজশীবনের কতকগ্াল 
ঘটনার গ্বনদর্শন থেরেসার ইতিমধ্যেই ঘটে শিয়োছিল । সাধারণতঃ তাঁর “ভর” আরম্ড হয় 
ধীশখিষ্টের "শেষ সাম্ধ্যভোজে"র পরব কতকগ্যাঁল ঘটনার দৃশ্য হতে আর তাঁর ম্ব্দ- 
দর্শনের পাঁরিসমান্তি ঘটে যাঁশুর ভুপের উপর-মৃতুযু অথবা কখনও কখনও তাঁর সমাধির 
মঙ্গে নঙ্গে। ৃ্‌ 


তযাগবথামৃত ৪৩৩ 


ঠিক এইসময়ে আমি আমার পিছনেই যেন মানুষ পড়ে যাবার মত দড়াম 
করে একটা ভার পতনের শব্দ শুনতে পেলুম । মুহূর্তের জনো মাথা 
ফারয়ে দেখি যে দ.টি লোক একটি শায়িত দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 
িন্তু সেই সময় আমার গভীর যোগানদ্রার ঘোর তখনও কা্েনি বলে লোকটি 
যে কে, তা তখনই ঠিক চিনতে পারল্ম না। আবার থেরেসার মুখের উপর 
আমার দৃষ্টি স্হাপিত করলুম'*"রস্তের স্রোত বয়ে গলেছে বলে সে মুখ মতা 
পাণ্ডুর, বিবর্ণ, কিন্তু তা থেকে একটা পাব ম্বর্গাঁয় আভা বের্চ্ছে। তারপরে 
আমি পিছন ফিরে দেখি যে রাইটসাহেব গালে হাত দিয়ে দাঁড়য়ে আছে- গাল 
দিয়ে র্ত ঝরছে । 

অত্যন্ত উীদ্বশ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডক, তুমিই কি পড়ে 
1গয়োছলে ?” 

“আজে হ্যাঁ, আমি এ ভীষণদশ্য সহ্য করতে না পেরে মচ্ছা গিয়োছলম ।” 

সান্কনা দিয়ে বললুম, “যাক্‌, তোমার সাহস আছে দেখাছ--ফিরে এসে 
আবার এ দৃশ্য দেখতে এসেছ !?” 

বহু দর্শকেরা তখন নীচে নীরবে অপেক্ষা করছে ম্মরণ করে মিষ্টার রাইট 
আর আম থেরেসার কাছ থেকে নীরবে বিদায়গ্রহণান্তে তাঁর পৰি সাঁমিধা 
ত্যাগ করে অগ্রসর হলুম ।* 

তার পরুদন আমাদের ক্ষুদ্র দলটি মোটরে করে দক্ষিণাঁদকে অগ্রসর হল। 
একটা সুবিধা ছিল যে আমাদের ট্রেনের উপর নির্ভর করতে হয় নি- গ্রামের 
ধারে যেখানে যখন ইচ্ছা আমাদের ফোড গাড় থামিয়ে সব দেখতে শুনতে 
পেরেছি । জামী, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের আঙ্পস্‌ প্রভৃতি ভ্রমণের 
সময় প্রাতট মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি ; ইটালির মধ্যে আসাসিতে 
?বনয়ের অবতার সেন্ট ফ্লাম্সস্‌কে দর্শন করবার জন্যে আমরা যাই । ইউরোপ" 
ভ্রমণ আমাদের শেষ হল গ্রীসে এসে । এখানে আমরা এখিনিয়ান মন্দির আর 


* ১১৪৮ সালের ২৬শে মা৮* তারিখে জামনি থেকে যুম্ধোত্তর আই. এন. এস প্রোরত 
সংবাদে প্রকাশিত, “এবারে গহুডফ্রাইডে'র দিন একাঁটি জামনি কৃযকরমণাঁকে দেখা গেল যে, 
সে তার শয্যায় শাঁয়তা, তার মাথা, হাত আর কাঁধ দুটিতে রন্তচিহ, ধাশাখস্ট হৃশবিষ্ধ 
হবার আর কণ্টকমুকুট ধারণ করবার পর কঁটার আর পেরেকের যে যে চ্হানে ক্ষতাঁচহ হতে 
রন্ত ঝরোছল, ঠিক সেই সেই স্হান হতে রন্ত ঝরছে । ভণীতাবম্ড সহস সহস জানি 
ও আযমোরকান থেরেসা নোয়ম্যানের কুঁটিবশয্যার পাশ 'দিয়ে তাঁকে দর্শন কয়ে একে একে 
অগ্রসর হচ্ছিল ।” ( এই বিখ্যাত ক্ষতাংকধারণণ ১৯৬২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কোনার্স- 
[রিউথ-এ পরলোক গমন করেন )। 


8৩৪ হ্বোগ কথামত 


যে কারাগারে সক্কোটস* বিষপান করোছলেন সেই কারাগার দর্শন করলুম | 
গ্রীকরা যেভাবে দেশের সর্বন্ত তাদের কল্পনাকে এ্যালাব্যান্টারে রূপাঁয়িত করে 
তুলেছে, তা দেখে আশ্চযাম্বিত হতে হয় । 

তারপর রৌদ্রীকরণোজ্জবল ভমধ্যসাগরে এসে জাহাজ ধরলূম, নামলুম 
প্যালেম্টাইনে । দিনের পর দিন সেই পুণাভূমিতে বিচরণ করে মনে বকলম 
যে তীর্থভ্রমণের মূল্য কি ! প্যালেন্টাইনে যাঁশুস্টের মাহমা সর্বত্র পারব্যাপ্ত। 
মনে হল আম বেখেলহেম, গেথাঁসমেন, ক্যালভোঁরি, পবিত্র মাউন্ট অফ আঁলভস্‌, 
জর্ভন নদী, গ্যালিলণীর সমর, সবই তাঁর পাশে পাশে ভাস্ত*্লুতহ্কায়ে দেখতে 
দেখতে বৌঁড়য়ে চলেছি । 

আমাদের ছোট্ুদলাঁট নিয়ে তাঁর জন্মস্হান “অশ্বের ভোজনপান্র,” জোসেফের 
কাঠের কারখানা, ল্যাজারাসের কবর, মার্থা ও মেরীদের বাড়ী, শেবভোজের 
হলঘরাঁট স্ব দেখে বেড়ালুম । প্রাচীনকালের অন্ধ কারা হতে উদ্ঘাটত দৃশ্যের 
পর দৃশ্যে দেখলুম যাশাধস্ট যুগষুগাম্তরের জন্য যে সব স্বীয় নাটক 
আভনয় করে গেছেন । 

মিশরে প্রবেশ করলূম, দেখলুম এর আধুনিক শহর কাইরো আর তার 
প্রাচীন পিরা'মড । এরপরে লোহ্ত সমুদ্র 'দয়ে আমাদের জাহাজ আরব 
সমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তারপরেই এসেই ভারতবর্ষ ! 


* ইউসৌঁবয়াসের এক পধান্ততে সক্কোটস এবং একটি 'হন্দৃখাঁধর মধ্যে একাট 
কৌত্‌হলোদ্দখপক তকযৃদ্ধের বিষয় বার্ণত আছে। পংন্তাটতে 'লাখত আছে, “সঙ্গখত- 
1বশারদ এরিঘ্টোজেনাস ভারতণয়দের সম্বম্ধে নিম্নালাখত গল্পটি বজেন £ এ“দের মধ্যে 
একজন এথেল্স নগরীতে সক্তোটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর দর্শনের 
বিষয় কি । সক্কোটস উত্তর দিলেন, "মানবজীবনের ব্যাপায়ে অনুসম্ধান 1 এই উত্তরে 
ভারতবাসীটি উচ্চৈঃন্বরে হাস্য করে বললেন, “মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে মানুষ 
1ক করবে যখন সে দৈবব্যাপারের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ 1” 

গ্রীক আদশ", ধা পাশ্চাত্যদর্শনে প্রাতীবাদ্বত, তা হচ্ছে “মানব, নিজেকে জান । 
একজন হজ্দু বলবে, “মানব, তোমার গ্ব-রূপকে অবগত হও ।” ভারতবাসীর চক্ষে 
ডেকা্টের বিখ্যাত নখাতসমনত “আম চিন্তা কার, লসৃতরাং আম আছ," দাশশনকভাবে 
তন্তবসহ নয় । 'বচারশান্ত মানবের চরম অস্তদ্বের উপর আলোকপাত করতে পারে না। 
মানবমন, বাইরের বিদ্বপ্রকৃতির মত--যার সঙ্গে এ পাঁরাচত-_-চিরপাঁরবর্তনশীল, তা কোন 
চরম দিক্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বাদ্ববাত্তর চাঁরতার্থতাই চরম পক্ষঃ নয়! 
ঈশবরানৃসান্ধংসৃ ব্যাতই হচ্ছেন নিত্সত্যে (বিদ্যা )র প্রকৃত উপাসক ; আর সকলই 
আবদ্যা--আপোক্ষিক জ্ঞান। 


৪০শ পরিচ্ছেদ 


আমার ভারতবধে প্রত্যাবন 


শী সপ ররহএি ০... এ (রর এস, 


আমার ভারতবর্ষ! আজ আমি ভারতবর্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । 
সক়ৃতজ্ঞভাবে ভারতের পণ্যবায়ূতে আবার নিঃ*বাস টেনে নিলুম-_বুক যেন 
ভরে গেল। 

১৯৩৫ সালের ২২শে আগন্ট আমাদের 'বাজপূতানা নামে বড় জ্াহাজখানা 
বোম্বাই শহরের প্রকাণ্ড ডকে এসে ভিড়ল । জাহাজ থেকে নেমে প্রথমদিনেই 
টের পেলুম যে সামনের একটি বছর আমায় কি রকম আঁবদ়াম কর্মস্রোতের মধ্য 
দিয়ে কাটাতে হবে । বন্ধুরা সব ফুলের মালা নিষে বন্দরে অভা্থনার জন্যে 
এসেছেন । তাজমহল হোটেলে গিয়ে উঠলুম- শীগাঁগরই রিপোরি আর 
ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগে গেল । 

বোম্বাই শহরটা আমার কাছে নতুনই লাগল ; দেখলুম আঁতি আধুনিক 
পশ্চিমের অনেক নতুন উন্নীতর আমদানি সেখানে হয়েছে । প্রশস্ত রাজপথের 
দুধারে পামগাছের সার ; বিরাট সৌধশ্রেণী প্রাচীন মন্দিরগুলির সঙ্গে 
প্রাতযোগতায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান | যাই হোক, শহর দেখার সময় খুব অঙ্পই 
পাওয়া গেল ; আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধার 
আগ্রহে মন তখন ব্যাকুল । ফোর্ড গাড়ীটাকে মালগাড়ীতে চালান করে 1দয়ে 
আমরা কলকাতার গাড়ীতে চেপে বস্লুম ।* 

হাওড়া স্টেশনে পেশছে দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসে এতবড় 
1বরাট জনতার সৃষ্টি হয়েছে যে, খানকক্ষণ আমরা ট্রেন থেকে নামতেই পারল্দম 
না। অভ্যথনা-সাঁমীতর পক্ষ থেকে কাশিমবাজারের তরুণ মহারাজা আর আমার 
ভাই বিফ অগ্রসর হয়ে এল । অভ্যর্থনার 'বিরাটত্ব আর আন্তা্কতার জন্যে 
আমরা আঁভভূত হয়ে পড়লাম । 

আপাদমস্ত্ পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে মিস্‌ ব্রেচ, মিষ্টার রাইট আর আম 
ধীরে ধ'রে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলুম । আমাদের গাড়ীর সামনে একাঁট 





* অধাপ্রদেশে ওয়ার্ধার় মহাত্মা গাম্ধীকে দর্শনের জন্য আমরা মধ্যপথে বায়াত কার। 
সেখানকার কথা সব ৪৪শ পাঁরচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে । * 


৪৩৬ যোগিকথাজৃত 


শোভাষান্নাও 'ছিল, তাতে ছিল মোটরগাড়ী আর মোটর সাইকেলের সার ; ঢাক 
আর শজ্খধ্বনির সঙ্গে আনন্দকোলাহল করতে করতে শোভাষাল্লাটি ঠিক আমাদের 
গাড়ীর পুরোভাগে ধারে ধারে অগ্রসর হচ্ছিল। 

বন্ধ পিতা আনন্দোম্বোলত হৃদয়ে আমায় আলিঙ্গন করলেন, যেন পুনর্জন্ম 
লাভ করে ?ফরে এসেছি । আনন্দে আমরা উভয়েই 'নিবকি--পরস্পরের 'দিকে 
অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলুম ; ভাই, বোন, খুড়ো, খুড়ী, খুড়তুতো 
ভাইয়েরা, ছাত্র, বহুদিনের বম্ধুরা--সকলেই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালেন, 
আমাদের 'ভিতর কারুরই চক্ষু তখন শুক্কষ ছিল না। স্মৃতির মাঁণকোঠায় 
লুকিয়ে থাকলেও পুনার্মলনের সে সব স্নেহের দৃশ্য এখনও মনে প্রত্যক্ষভাবে 
পাঁরস্ফুট, তা কি জীবনে কখনও ভুলতে পারি? শ্রীষুস্তেশবর 'গারজীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের দশ্য বর্ণন। করতে গেলে আম ভাষা খুজে পাই না; আমার 
সেক্রেটারীর লেখা নীচের এই বর্ণনাট দলেই ষথেন্ট হবে। 

'মন্টার রাইট তাঁর ভ্রমণের 'দিনালপিতে লিখেছেন, “শক অসীম আগ্রহ আর 
আশা নিয়ে আজ আমি যোগানন্দজীকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গাড়ীতে নিয়ে 
গেলুম | রাস্তার দুধারে 'বাচন্রবর্ণের দোকানের সারি- তাদের মধ্যে একটি 'ছিল 
যোগানন্দজীর কলেজ জীবনের প্রিয় আহারস্হান_তা পোরয়ে গিয়ে ঢুকলুম 
একটি সর্‌ গলিতে, তার দুধারে দেওয়াল । হঠাং বাঁ দিকে ঘুরতেই গ্‌রুদেবের 
দোতলা আশ্রমবাড়ীটি চোখে পড়ে গেল- দেখে মনে প্রেরণা জাগে; এর 
লোহার জাফার দেওয়া বারান্দা উপরের দোতলা থেকে রাস্তার দিকে বেরিয়ে 
এসেছে । মনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় শান্তিময় নির্জনতার ছাপ এসে পড়ল । 

“গাভীর ভাঙ্তনতহদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের 
উঠানেতে প্রবেশ করলুম । হাৎপিস্ড দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে ; আমরা উভয়ে পুরান 
গসমেন্টের 'সিশড় দিয়ে উপরে এসে উঠলুম, এই সেই সিশড় যে পথে বহু 
সত্যাম্বেষী বহুবারই যাতায়াত করেছেন । উপরে উঠতে উঠতে মনের চাখল্য 
ক্মশঃই বাড়তে লাগল । আমাদের সামনে সিশড়র মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন 
মহাত্মা স্বামী শ্রীষুক্কে*বর গিরি_ প্রশান্তবদন, সৌম্যমৃর্তি, প্রাচীন খাঁষর দণ্ত 
মাহমায় ! তাঁর মহান: সান্ধ্য উপাস্হত হবার অপাঁরসাম সৌভাগ্যলাভে আমার 
অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলো'ড়ত ও উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল। আমার 
আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল-আমি দেখলুম যে 
যোগানম্দজ নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণকমল হস্তদ্বারা স্পর্শ 
করে হদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাদের বন্দনা করলেন, তারপর তাতে 
মস্তক স্পর্শ কারয়ে হৃদয়ের ভাষ নিষেদেন করলেন। উঠে 


ঘোঁগকথামৃভ ৪৩৭ 


শ্রীষুন্তেম্বর িাঁরজী তাঁকে বক্ষের উভয় পার্বে স্নেহভরে ধারণ করে আলঙ্গন 
করলেন। 

“প্রথমে কোন কথাই বেরোল না, কিম্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব 
বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাঁশত হল। তাঁদের আত্মার প:নামলনের 
আনন্দের প্রগাঢ়তায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু উদ্জব্ল হয়ে উঠল। সেই নীরব 
বারান্দার মধ্যে এক ্নগ্ধকোমল মধুরভাবের স্পন্দন--সূর্ঘও তথন হঠাং মেঘ 
থেকে বোরিয়ে পড়ে যেন জ্যোতিঃর গ্লাবনে ভাসিয়ে দিলে ! 

“নতজানু হয়ে তাঁর পরুষ চরণধূগল স্পর্শ করে আম পরমগুর্দেবকে 
আমার অন্তরের ভান্ত ও কৃতন্দ্রতা নীরব ভাষায় নিবেদন করলুম । 'তাঁনও 
আমায় আশবদি করলেন ৷ উঠে দাঁড়য়ে দেখলূম, গভীর দুট সুন্দর কালো 
চক্ষু অন্তর্দ্‌ষ্টির জ্যোতিঃতে উদ্ভাঁসত, আনন্দে উদ্জ্বল ৷ তারপর তাঁর বৈঠক- 
খানায় গিয়ে আমরা বসলুম ; এর সারা পশ্চিম ধারটাতেই বারান্দা, যেটা রাস্তা 
থেকে দেখা যায় । পরমগুরুদেব একটা পুরান সোফায় ঠেসান দিয়ে সিমেন্টের 
মেঝের উপর একটা গাঁদর আসনে বসলেন। যোগানন্দজী আর আমি পরম- 
গুরদেবের চরপপ্রান্তে গিয়ে উপবেশন করলুম ! মাদুরের উপর ঠেসান 'দয়ে 
আরামে বসবার জন্যে গেরুয়ারঙের গোটাকতক গির্দাও ছিল । 

“দুই স্বামীজীর মধ্যে কথাবাতাঁ হতে লাগল বাংলায়, তা অনুধাবনের জন্যে 
আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলূম (কারণ পরে দেখলুম যে যখন তাঁরা 
একসঙ্গে থাকেন তখন মোটেই ইংরেজী ব্যবহার করেন না, যদিও ম্বামীজী- 
মহারাজ--লোকে তাঁকে এই বলেই ডাকে- ইংরেজীতে বেশ কথাবাা বলতে 
পারেন, আর প্রায়ই তা বলেন )। আম কিন্তু সেই মহাপুর্ুষের বিরাট মাহমা 
উপলব্ধি করলূম--তাঁর মন কেড়েনেওয়া হাঁসতে আর আনম্দোচ্জঃল চোখ- 
দুটিতে । তাঁর গভীর অথবা প্রফুল্ল সদালাপে একটা গুণ আতি সহজেই দেখা 
যেত যে তাঁর উীন্ততে একটা দঢ় নিশ্চয়তা থাকত--ন্জানীব্যন্তির লক্ষণ, 'যাঁন 
জানেন যে তিনি সতাকে জানেন, কারণ ভগবানকে তান জানতে পেরেছেন। 
তাঁর গভীর জ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্হিরতা আর মতের দৃঢ়তা সব রকমেই প্রকাশ 
পেত। 

“সময়ে সময়ে তাঁকে সম্রম্ঘভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখোছলু্‌ম যে তাঁর 
দশর্ঘবপু, বালম্ঠদেহ, সংসারের পরীক্ষা আর ত্যাগের মহিমায় উদ্জবল। দগ্ধ 
দেহভাঙ্গমা ৷ ক্রমোচ্চ কপাল যেন স্বর্গমুখা, যা তাঁর দেবতুল্য'শরারে স্বাগ্রেই 
নজরে পড়ে ; নাসিকাটি ঈষৎ দীর্ঘ আর স্হল-_মাঝে মাঝে তা নিয়ে ছোট 
ছেলেদের মত একটু নেড়েচেড়ে হাসিতামাসা করতেন । তীক্ষেনজ্জবল ঘনরুফবর্ণ 


৪৩৮ যোগকখাম:ত 


গভীর চক্ষুদুটিতে আকাশের সুনীল দযাতি। মাথার মাঝখানে চেরাসশথ ; 
চুল কপালের কাছে সাদা হতে হতে স্বণভি হয়ে শেষে ধূসরে পরিণত হয়েছে । 
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ তাঁর কাঁধের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে । শ্নশ্ুগুষ্ষ বিরল বা 
ক্ষীণ হয়ে এসেছে ; কিন্তু তাতেই তাঁর মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে-_সে যেন 
তাঁর প্রকৃতির মতই একাধারে গভীর আর কোমল । 

“্কৃতিতে, হাঁসির উচ্ছ্বাসে তাঁর সারাশরীর কাঁপে ; এই হাঁসি সাত্যই 
আনন্দোদ্বেলিত আর আম্তরিক, অন্তরের অন্তঃস্হল থেকে উৎসারত । মুখ 
আর শরীরের গঠন শাস্তমত্তার পাঁরচায়ক- পেশীবহুল অঙ্গুলগুলিও দঢ়। 
উা্তদেহে সুদ পদক্ষেপে আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশিত । 

“পারধানে তাঁর সাধারণ ধুতি আর কামিজ । একসময়ে গেরুয়ারঙে ছোপান 
ছিল, এখন কিন্তু একট; 'ফিকে হয়ে 'গিয়ে কমলালেবুর রঙে দাঁড়িয়েছে । 

“ঘরের চারাদকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম যে এই ভগ্লপ্রায় হতশ্রী ঘরের 
মালিকের সাংসারিক সুখের প্রাতি কোন আসীন্তই নেই । সেই লম্বা ঘরটীর সাদা 
দেওয়ালগুলি জলবায়হতে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তাতে মাঝে মাঝে ফিকে নীল 
গ্লাচ্টারের দাগ দেখা দিয়েছে । ঘরের একদকে লাহড়ী মহাশয়ের ছবিতে মালা 
দেওয়া রয়েছে- অনাড়দ্বর সরল ভান্তর পাঁরয়। সেখানে যোগানম্দ্জীরও 
একখান ছাবি ছিল-_ছাবিতে তিনি বোষ্টন সহরে প্রথম এসে যখন ধর্মমহা- 
সম্মেলনে যোগদান করেন ভখন অন্যান্য প্রাতনাধদের সঙ্গে দাঁড়য়ে রয়েছেন। 

“দেখলুম, সেখানে আধুনিক আর প্রাচীন ভাবের এক অদ্ভূত সমাবেশ । 
একটা প্রকান্ড বেলোয়ারি কাঁচের বাতির ঝাড়, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে 
গেছে_ ব্যবহার নেই বলে ; আর দেওয়ালে একটা রঙচঙে নূতন 'দিনপঞ্জকা ৷ 
সারা ঘরাটির ভিতর থেকে একটা সুখ ও শাস্তির স্নপ্ধ মধুর সৌরভ ছাড়ে 
পড়েছে । বারান্দার ওধারে দেখলুম যে বড় বড় নারকেল গাছ আশ্রমের উপর 
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নীরব প্রহরায় রয়েছে । 

“পরমগুরুদেব কাউকে ডাকতে হলেই কেবল একটু মৃদু হাততালি দিতেন 
আর তা শেষ হতে না হতেই, একজন না একজন বালকশিষ্য এসে হাঁজর হত 
তাঁর আজ্ঞাপালন করতে । তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে 
শিয়োছল--নাম হচ্ছে প্রফুল্ল, ক্ষীণকায়, মাথায় কাঁধ অবধি লম্বা একরাশ চুল, 
একজোড়া উদ্দব্ল তীক্ষ; চোখ আর মুখে ন্বগাঁয় হাঁস লেগেই রয়েছে ; 


রর তেল ফেল 


*প্রফৃজ্ল হচ্ছে সেই ছেলোটি যে শ্রীযুক্তে্বর [শারঞ্ীয় সামনে একটা কেউটে সাপ 
বেরেঝর সময় সেখানে উপাচ্ছিত ছিল । (১৪২ পঃ দুষ্টব্য )। 


ঘোগিকথন্েত ৪৩৯ 


হাসলে চোখদুটি মিটমিট করে, আর মুখের কোণদূটি একটু উপর দিকে 
ওঠে-যেন গোধূলিতে এক ফালি চাঁদের হঠাং আবিভবি | 

“তাঁর “স.দ্টি' তাঁর কাছে 'ফরে এসেছে দেখে শ্রীধুক্কে*র 'গারজীর আনন্দ 
আজ উথলে উঠেছে ( আর তাঁর “সৃষ্টির সৃষ্ট, আমার সম্বন্ধেও তাঁর কিন্সিং 
কৌতূহল উদ্ন্ত হয়েছে তাও দেখা গেল )। সেযাই হোক্‌, দেখলুম যে এই 
মহাপুর্ষের প্রকীতিতে জ্ঞানভাবের প্রাবল্য তাঁর ভাবোচ্ছৰাসের “হঃপ্রকাশকে 
বাধা দেয় । 

“গুর্দশনে গেলে শিষ্কে বিছু ভক্তিতর্ঘয হিয়ে যেতে হয় । যোগান জ+ও 
তাঁকে কতকগুলি 'জাঁনষ উপহার দিলেন ৷ তারপর আমরা খেতে কালুম ; রানা 
সাদাসিধে হলেও খেতে বেশ চমৎকারই হয়েছিল । সব পর্দগুলিই নিরামিষ 
তরকারী আর ভাতের ছিল। শ্রীযুক্কেবর গিঁরজশ আমায় কতকগ,ল ভারতাঁয় 
প্রথার ব্যবহার, যেমন কাঁটাচামচের ধদলে হাত দিয়ে খেতে দেখে খুশীই হলেন। 

“ঘণ্টাকতক ধরে মাঝে মাঝে বাংলায় নানারকম আলাপ-আলোচনা, চ্নিখধ- 
হাসি আর উৎফল্ল দৃম্টাবানময়ের পর তাঁর চরণে প্রণাম করে আমরা বিদায় 
গ্রহণ করলুম । এবার বলকাতায় ফেরা । এই পুণ্যদর্শনের পাবত্রস্মাতি আমার 
মনে চিরজাগর্ক থাকবে । যাঁদও আমি তাঁর বাস্তত্বের বহিঃপ্রকাশের আমার 
ধারণাসম্বন্ধে প্রধানতঃ লিখ:ছ কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের মূভি যে আধ্যাস্বক 
গৌরব, সে বিষয়ে আমি সর্বদাই সচেওন ছিল্‌ম । তাঁর অপূর্ব শান্ত আমি 
অনুভব করে এসোছি, সেটাই আম দেবতার আশাবাদের মত চিরতরে 
বহন করব |” 

আযামোরকা, ইউরোপ, প্যালেষ্টাইন প্রভাতি নানাদেশ থেকে আম 
শ্রীধুক্তে্বর গাঁরজশর জন্যে বহু উপহার এনেছিলুম । সেগুলি তিনি সহাস্য- 
বদনে গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনর্‌প মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। আমার নিজের 
ব্যবহারের জন্য আমি জামনিণ থেকে একটা লাঠির 'ভিতরে ছাতা এনেছিলম, 
ভারতে এসে সৌঁট গুরুজীকে উপহার দেবার মনস্হ করলম । 

পেয়ে বললেন, “এ জিনিষাঁট ভার পছন্দসই বটে ৮” বলে আমার দিকে 
চেয়ে সম্নেহ দ.প্টিপাত করলেন । কোনটার জন্যে কখনও কোন কিছু মম্তব্য 
করেন নি বিস্তু এটার কথা এবারে বিশেষভাবে বললেন । যতগ্াল জিনিস 
দিয়োছল্ম, তার মধ্যে সেই লাঠিট নিয়েই সকলকে দেখাতেন। 

শ্রীধক্কেশবর গারজণর বাঘছাল একটা ছেড়া র্যাগের উপর পাতা দেখে 
বললুম, “গূর্দেব, বৈঠকখানা ঘরের জন্যে একটা নতন কার্পেট আনাবার 


আমায় অনুমাত দিন 1৮ 
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কোন প্রকার উৎসাহপ্রদর্শন না করেই তিনি বললেন, “এনে খুশী হও যাঁদ 
তো আন গে। কেন, আমার বাঘছালটি তো বেশ পরিকার আর সুন্দর-- 
আমার এ ছোট্র রাজাটুকুতে আমি তো রাজা গো। বাইরে বিশালজগৎ পড়ে 
রয়েছে, সেখানে বাইরের জিনিসের উপরেই লোকেদের টান থাকে বেশী, তাই সে 
দিকেই তাদের বেশী নজর |” 

তাঁর এই কথাগ্ল বলবার সময় মনে হল আবার আম আগেকার দিনে 
ধিরে গোঁছ,__আবার আম যেন তাঁর সেই ক্ষুদ্র শিষ্যটি, দৌনিক শাসনের ফলে 
অপ্নিশষ্ধ হচ্ছি । 

শ্রীরামপুর আর কলকাতা হতে কোন রকমে নিজেকে একটু একলা করতে 
পেরেই মিম্টার রাইটকে সঙ্গে করে রাঁচি যাত্রা করলুম । কি অভ্যর্থনা সেখানে-_ 
একটা মর্মস্পর্শী বিজয়োল্লাস ! চোখদুট্টা আমার জলে ভরে এল যখন দেখল্ম 
যে যাঁদের রেখে আমি আমেরিকা যাত্রা করেছিলুম, সেই সব শিক্ষকেরা আমার 
পনেরো বছরের অনৃপস্হিতির মধোও বিদ্যালয়ের পতাকা সগোৌরবে উল্ডীয়মান 
রেখেছেন; তাদের সব আলিঙ্গন করলূম । সেখানকার আবাসক আর দৌনক 
ছাত্রদের মুখের হাসি আর আনন্দোজ্জবল মুখ দেখে মনে হল যে, তাদের সবদ্ধে 
দ্যালয়ে আর যোগশিক্ষাদানের উপযোগিতার তারা সব এক একটা জবলন্ত 
উদাহরণ । 

তবুও হায়, রাঁচি বিদ্যালয়ে তখন দারুণ অর্থকস্ট চলছে । বদ্ধ মহারাজা, 
স্যার মণাম্দ্রন্দ্র নন্দী তখন পরলোকে । তাঁর কাঁশমবাজার প্রাসাদ বিদ্যালয়গহে 
পরিণত করা হয়োছল-আর তানি দানও করোছিলেন প্রচুর । জনসাধারণের 
যথোপয্ন্ত সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক বিনামূল্যে জনাহতকর সেবার 
অনুষ্ঠান এখন গুরুতরভাবে ব)হ৩ হচ্ছে । 

আ্যামোরকায় থাকতে অবশ্য তাদের কাজ চালাবার উপযোগী কার্ধকরা 
আভজ্ঞতা, আর বাধাক্ধর সম্মুখে তাদের অদম্যসাহস সপ্ন শিক্ষা না করে আমি 
বৃথাই এতগদি বছর সেখানে কাটিয়ে আসিনি । সপ্তাহখানেক ধরে আমি 
রাঁচতে রইল্ম-_নানাজাটল প্রম্ণ, নানা বঙ্ধাট-বামেলার সঙ্গে ধবস্তাধ্ৰাস্ত করে। 
তারপরে কলকাতান়ন ফিরে এসে বড় বড় নেতা, আর শিক্ষান্ততীদের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ চলল, কাশিমবাজারের নূতন মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপআলোচনা, 
পিতার নিকট পুনরায় অর্থসাহাষ্যের আবেদন, তারপরেই ভগবৎড়পায় বিদ্যালয়ের 
পতনোন্সুখ অর্থবিস্হা আবার সুদ হয়ে উঠল। আমার আমেরিকান শিষ্যদের 
কাছ থেকেও অনেক দান ঠিক সময়মত এসে পেশীছল । 

ভারতবর্ষে আসবার মাসকতকের মধ্যেই রাচাবদ্যাপয় আইনতঃ রোঁজন্বী 
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হয়ে গেল দেখে ভার আনান্দত হলুম । গচরস্হায়? বাতব বন্দোবস্তে ষোগ- 
উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রচ্ছাপনার আমার জীবনবাপণ স্বপ্ন আজ সার্থক হল। এই 
উচ্চাশাই ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মাত্র সাতটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় স্হাপনে 
আমার উদ্বুদ্ধ করেছিল । 


রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ বক্ষচর্য বিদ্যালয়ের উন্মন্ত প্রাঙ্গণে নিদ্নশ্রেণণির আর 
ইংরেজী বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই পড়ান হয় । স্খোনকার আবাঁসক আর 
দৈনিক ছান্ররা কোন না কোন প্রকারের বৃত্তির শিক্ষালাভ করে। 

ছেলেরা স্ব-পাঁরচালিত কমিটি দ্বারা তাদের আঁধকাংশ কার্যকলাপ নিয়ন্তিত 
করে। আমার শিক্ষারতী জীবনের গোড়ার দিকে আম দেখোঁছলম যে, যেসব 
ছেলেরা দুষ্টম করে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে জা পার, তারাই আবার তাদের 
সহপাঠিদের তৈরী নিয়ম মেনে ঠিকমতই চলে--আর ফাঁকিটাক তখন আর 
সেখানে তাদের চলে না। অবশ্য আঁমও যে খুব একটা আদর্শ ছাত্র ছিলুম 
তা নয়, তবুও ছাত্রদের ছেলেমানুষ ফান্টনন্টিতে আর তাদের নানা মুশকিলের 
ব্যাপারে তারা আমার সহানুভাতও পেত । 

খেলাধূলায় খুব উৎসাহ দেওয়া হয় ; মাঠে হকি, ফুটবল প্রভাতর চ্চ 
চলে। প্রাতযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রায়ই জিতে আসে । ইচ্ছাশাস্তবলে 
পেশীতে শীল্তস্ালন আর মানাঁসকশান্তিবলে শরীরের যে কোনও অংশে প্রাণশান্ত 
সন্পারত করবার যোগদা প্রণালী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের 
যোগাসন, তরবাঁর, লাঠিখেলা, জুজুৎসু প্রভৃতি সব শিক্ষা দেওয়া 
হয়। প্রা্থামক চিকিৎসায় শিক্ষিত রশচির ছাত্ররা বন্যা, দৃভিক্ষ প্রভাত 
স্তকটকালে আর্তন্রাণ কার্ষে প্রশংসাজনক ভাবে ক্লিল্ট ও পাঁড়িত জনসাধারণের 
সেবা করেছে । উদ্যান্চযয়ি তারা নিজেদের জন্য শাকসাষ্জ প্রভূত 
উৎপন্ন করে। 

প্রদেশস্ছ আদিম আধবাসী সশওতাল, কোল, মুম্ডা প্রভাতদের হিম্দীতে 
প্রাথথামক বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । বালিকাদের ক্লাস- 
সকলও নিকটস্হ গ্রামগ্ঁলিতে ব্যবস্হা করা হয়েছে । 

রশচি বিদ্যালয়ের অপূবব বৌঁশষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা । বালকেরা 
প্রত্যহই অধ্যাত্মতত্বের চ্চা, গীঁতাপাঠ ইত্যাদি করে আর সরলতা, স্বার্থ ত্যাগ, 
আত্মসন্মানজ্ঞান, সত্যানূশসলন প্রভৃতির বিষয় সব উদাহরণপ্রদান আর উপদেশ- 
পালনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় । যাতে দুঃখকম্ট আসে সেইটা মন্দ বলে 
তাদের দেখয়ে দেওয়া হয়, আর যা প্রকৃত সুখ এনে দেয় সেটাই সংকাজ বলে 
তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় । খারাপ জানিস, অসংকার্য, বিষমেশান মধুর সঙ্গে 
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তুলনা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সব লোভনীয় বটে কিম্তু শেষে 
তারা মৃত্যু ঘটায় । 

গা মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের চাণ্চল্যদমনে ছেলেদের মধ্যে খুব 
আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেছে । ছোট্র একটি ন'দশ বছরের ছেলে ভুমধ্যে 
তার দৃষ্টি স্হিরসংলগন রেখে একঘণ্টা কি তারও বেশণ একটানা যোগাসনে বসে 
আছে, এ দৃশ্য বিদ্যালয়ে দূর্লভ বা নতুন নয় । 

ফল বাগানে একটি শিবমান্দর- সেখানে যোগিরাজ লাহড়ী মহাশয়ের মূর্তি 
প্রাতান্ঠত। বাগানের আমকুঞ্জে দৌনিকপ্রার্থনা আর শাস্তালোচনার ক্লাস বসে । 

রাঁচির যোগদা সংসঙ্গ সেবাশ্রমে সহস্র সহস্র দারিদ্র ভারতীয়কে 'বিনা মূল্যে 
অস্দ্রোপচার এবং ওঁষধ বিতরণ করে চিকিৎসায় সাহায্য করা হয় । 

সমুদ্রপঙ্ঠ হতে রাঁচি ২০০০ ?ফট উচ্চে ; জলবায়ুও নাতিশীতোফ । প্রায় 
বিঘে সত্তরের বাগান, তার মধ্যে বড় এবটা স্নানের পুঙ্করণী। ভারতের মধ্যে 
একটি চমৎকার ফলের বাগান-__আম, কাঠাল, পেয়ারা, লিচু, খেজুর প্রভৃতি 
নিয়ে প্রায় পশচশ" ফলের গাছ আছে । 

আতাঁথদের স.বিধার জন্য আতিাথশালায় আঁতথ্যসংকারের বন্দোবস্ত 
আছে। রাচি লাইব্রেরীতে বহু সামীয়ুব্পান্তবা আসে আর পূর্ব ও পশ্চিমের 
লোকেদের উপহার--্রায় হাজারথানেক ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকও আছে । 
পৃথিবীর নানাধর্মশাস্ত্রের সংগ্রহও এখানে আছে। একটি সুসব্জিত যাদুঘরে 
ভ.ত, প্রত্বুতত্ব ও নৃতত্তবের বিবিধ উপকরণ ও দ্রব্যাদি সাভানো আছে। নানা 
বৈচিল্রাপূর্ণ এই বিশালজগতে আমার ভ্রমণের বহ্‌ নিদর্শন ও সংগৃহীত 
দুব্যাদও এখানে বহুল পরিমাণে রক্ষিত আছে ।* 

শাখা উচ্চ 'বিদ্যালয়সম,হ, তাতে যসবাসের ব্যবস্হা আর ঝাচির যোগ 
শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানাস্হানে খোলা হয়েছে--আর সে সকল 
হানে উত্তরোত্তর উন্নাতও দ্রুত সাধিত হচ্ছে। ছেলেদের জন্যে পুরুলিয়া 
জেলার লক্ষণপুরে যোগদা স্ৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠ আর মোঁদনণপুরের এজমালচকে 
যোগদা 'বদ্যালয় আর আশ্রম প্রাতম্ঠিত হয়েছে 11 


চ্্রীন্্ী পরমহংস যোগানন্দজশী যে সকল দ্খনীয় সামগ্রশ সংগ্রহ বরেছিজেন, তদন্রপ 
সামগ্রী দিয়ে পাশ্চাত্য দেশে, ফ্যালিফেশানয়ার প্যাসাফিক- প্যাফি সেডস--এর জেক সইনে 
একটি সংগ্রহশালা চ্হাপিত হয় । (প্রকাশকের মল্তবা ) 

1 পরবতণকালে বালক ও বালিকাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্হানে বহ যোগদা শিক্ষা 
প্রীতখ্ঠান চ্হাঁপত হয়ে ছুত উন্মাতিলাভ করছে । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুুলিয় মধ্যে রয়েছে 
1কণ্ডারগাটেন স্কুগ থেকে আরম্ভ “করে কলেজ পর্যন্ত । 
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১৯৩৮ সালে দাক্ষণেশবরে ঠিক গঙ্গার উপর যোগদা নত* নামে একটি 
প্রকান্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতার মাইলকয়েক উত্তরে এই নূতন আশ্রমাট 
সহরবাসীদের পক্ষে একটি পরম রমণণয় শশ্তিগয় স্হান । এখানে পশ্চিমের 
অতিথিদের থাকবারও উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, বিশেষতঃ তাঁদের জন্য, 
যাঁরা আধ্যাতক উন্নতির উদ্দেশ্য গভীর আন্তারকতার সঙ্গে জীবন উৎসর্গ 
করেছেন ।* 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইট, তার বিদ্যালয় এবং 'ভারতবধ্রে বান স্হানে 
তার কেন্দ্রে ও আশ্রম সকলের হেড কোয়াাঁর হচ্ছে দক্ষণেশ্ধর মঠ । যোগদা 
সংসন্গ সোসাইটি, আমেরিকার লস: এঞ্জেলেসস্হত সেলফ.রিয়্যালাইজেশন 
ফেলোশপ- এই আম্তজিতিক হেডকোয়াটারের *হিত আইনতঃ সংযুক্ত । যোগদা 
সংসঙ্গ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ইংরেজী শ্রৈিমাসক 'যোগদা ম্যাগাজন' আর ওয়াই, 
এস, এস._এস. আর. এফ,এর উপদেশ ও পাঠগল ভাব্তবষের বিভিনস্হানে 
শিক্ষার্থাণদগের নিকট পাঠান হয় । এই উপদেশগ।লতে শক্কাবধায়ক শরীর 
চর্চা (8106181280102), মনঃসংযোগ এবং ধ্যান বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে । 
উচ্চতর 'ক্রিয়াষোগের উপদেশ পাবার আগে ভাক বচনার জন্য এই সাধনাগুলি 
নষ্ঠাসহকারে পালিত হওয়া একাম্তভাবে প্রয়োজনীয় । উ€ ব্ত 'ছান্রগণ উচ১৩৭ 
উপদেশ পরবতাঁ পামালায় পেয়ে থাকেন । 

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটির এই সব শিক্ষাবিষয়ক আর জনাহতকর কার্ষের 
জন্য বহু শিক্ষক আর কমাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে । 


০০ ও এ রস আস ১৯ ০ শা শশার চি লিন পি 


* যোগদা-যোগ দা যা যোগ প্রদান করে৷ সংসঙ্গ--সং+-সঙ্গ "৮ সং অনুশীলন । 

১৯১৬ সালে পরমহংস যোগানন্দজশ যখন বিধ্বশান্ত উংস হতে মানবশরারে শান্ত 
সপ্টারত করবার প্রণালশ আবৎকার করলেন, তখন “যোগদা” কথাটির সাহ্টি। শ্রীধ-ন্তেশর 
গারজণ তাঁর আশ্রম সংস্হাকে “সংসঙ্গ” নামে আঁভীহত করতেন । কাজেই শিষ 
পর়মহংসজণর পক্ষে সেই নামাঁট রাখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক । “যোগ্দা সংসঙ্গ সোসাইটি অফ: 
ইশ্ডিয়া,"_ একটি লভ্যহণন শিক্ষা প্রাঁতষ্ঠান, চিরচ্হায়ণরূপে গঠিত ॥ উত্তনামে যোগানন্দজী 
তাঁর সমস্ত "ক্রিয়াকলাপ ও প্রাতষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে সংমাতধদ্ধ করেছেন । এখন বো 
অফ: ডাইরে্ট্ররের দ্বারা যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর হইতে সদক্ষভাবে পাঁরচািত । ভারতের 
বিভিন্ন চ্হানে ওয়াই, এস:. এস ধ্যান কেন্দ্র ল্হাপিত হয়ে উদ্লতির পথে তগ্রসর হচ্ছে। 

পা্চমে, সংস্কৃত কথাগুলির হাত এড়াবার জন) যোগানজ্দজশ তাঁর অন্তজ্তিক সংচ্ছা 
'সেলফ-রয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ” নামে সাঁমতিবদ্ধ বরেছেন। ১৯৫৫ তি:৫ হতেই 
চীত্রীদয়ামাতা যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটি ও সেল-ফ--রয়যালাইজেশন যেলোশপ এই উতয়াধিধ 
সংস্হার সভালেরী। (আ্যামোরফান প্রকাশকের মন্তবা 
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সংখ্যায় তারা বহু বলে এখানে তাদের আর নামের উল্লেখ করলুম না, কিস্তু 
তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার অন্তরের মাঁণকোঠায় একটি করে স্নেহের স্হান 
'নার্দন্ট হয়ে আছে। 

মন্টার রাইটের রাঁচির ছেলেদের সঙ্গে খুব প্রগাঢ় বন্ধত্ব হয়ে গিয়োছল। 
সাদাসিধে একটা ধুতি পরে তিনি কিছুকাল তাদের মধ্যে বাসও করেছিলেন । 
রাঁচ, কাঁলকাতা, শ্রীরামপুর, যেখানেই সে যাক না কেন, ডায়োর বার করে 
তার ভ্রমণের 'দনালাপ সে রাখত আর সেসব বর্ণনা করতেও সে বেশ মজবুত 
ছিল। একাঁদন সন্ধ্যার সময় আমি তাকে একটি প্র্ন করে বসলম,_ 

শক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?৮” 

একটু চিন্তা করে সে বললে, “শান্তি ; জাঁতর জীবন শান্তির ছটায় 
উচ্জবল |” 


৪১শ পরিচ্ছেদ 
দাক্ষণাত্য মণ 





“তুমিই হচ্ছ প্রথম সাহেব, ডিক্‌, যে এ পর্যন্ত এই তাঁর্থস্হানে ঢুকতে 
পেরেছে । আর সকলে বৃথাই চেম্টা করে মরেছে !” 

কথাগুলো শুনে 'মিষ্টার রাইট চমকে উঠল তারপর একটু খুশীও হল। 
দাক্ষণ ভারতের মহাঁশররাজ্যে পাহাড়ের উপর পরমরমণীয় চামুন্ডীদেবীর মান্দর 
থেকে তখন আমরা বোরয়ে আসাছ। মহারাজার কুলদেবতা চামুন্ডীদেবীর 
মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলুম । স্বর্ণ ও রৌপাখাঁচত 'সংহাসনের উপর 
দেবী আসীন ; আমরা সকলে প্রণাম করলুম । 

কতকগুল প্রসাদশীনর্মাল্য সযত্বে তুলে রেখে রাইটসাহেব বললে, “আমার 
এই অভ্তপূর্ব সম্মানলাভের স্মৃতিচিহ্্বর্প পুরোহতের গোলাপজল দেওয়া 
এই গোলাপ পাপাঁড় কশট আমি চিরকাল সযত্বে রেখে দেব ।” 

১১৩৫ সালের নভেম্বর মাসটা আমার সঙ্গী ও আমার* মহীশরষ্টেটের 
অতিথি হয়েই কাটল । মহারাজার উত্তরাধিকারী, হিজ: হাইনেস যুবরাজ 
স্যার শ্রী কৃষ্ণ নরাঁসংহরাজ ওয়াপিয়ার তাঁর রাজ্যে শিক্ষা ও উন্নাতিবিস্তার 
পারর্শনের জন্য আমার সেক্রেটারী ও আমাকে আমন্তণ করেছিলেন । গত 
পক্ষকালমধ্যে আমাকে টাউন হল, মহারাজার কলেজ, ইউনিভার্সিট মেডিক্যাল 
স্কুল প্রভূতিতে হাজার হাজার শহরবাসী আর ছাত্রদের সম্মুখে বস্তৃতা দিতে 
হয়। ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশন্যাল হাইস্কুল, ইন্টারামাডয়েট কলেজ আর চেট্রি টাউন 
হলে তিনটে বিরাট সভায় বস্তুতা দিতে হয়োছিল ! চোট্র টাউন হলে 'তিন 
হাজারের উপর লোকসমাগম হয় । 

আমোরকার যে উদ্জ্ল চিন্র তাঁদের সম্মাখে আম আচ্কত করোছলম, 
তাতে আগ্রহশীল শ্রোতৃবর্গের কোন উৎসাহ ছিল কিনা জানিনা; কিন্তু 
যখনই উল্লেখ করোছ ষে পূব পশ্চিমের যা কিছু সৎ, যা কিছ শ্রেয় ও প্রেয 
তার পরস্পরের আদানপ্রদানে উভয়েই উপকৃত হবে, তখনই আনম্দধৰনি হয়ে 
উঠত প্রবলতম । 

রাইটসাহেব আর আমাতে মিলে সেখানে শান্তি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি। 


* [মস ব্রেচ, টিত্টার রাইট আর আমার সঙ্গে দত পাঁরভ্রমণের তাল রাখতে না পেরে 
কলকাতায় আমার আত্মীযবগের সঙ্গেই সানন্দে রয়ে গেল । , 
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রাইটসাহেবের ভ্রমণের 'দিনালাপ থেকে তার মহাঁশুর সব্বন্ধে যা ধারণা, তা 
এখানে উদ্ধৃত হল ;-_ 

“আকাশের চিরপাঁরবর্তনশীল বিস্তৃত চিন্রপটের একগ্রান্ত হতে অপর 
প্রান্ত পর্ধন্ত প্রায় অন্ামনস্কভাবে দৃষ্টি সংলন্ন করে বহু আনন্দোচ্বেল 
মৃহূর্ত আতবাহিত হয়েছে, কেননা ভগবানের তুলির স্পর্শে ষে রঙের আবিভবি 
হয়, তাতে থাকে নবীন প্রাণের স্পন্দন । মানুষ যখন কেবলমাত্র পিগমেন্টের 
রং 'দিয়ে তার অনূকরণ করতে ধায়, তখন সেই রঙের লালিত্য, তার গারমা 
সবই হারিয়ে যায়, কারণ ভগবান কাজে লাগান অত্যন্ত সাদাসিধে আর 
ফলপ্রসূ মাধ্যম- তেলও নন, রংও নয়, তা হচ্ছে আলোর কিরণ। মানুষের 
হচ্ছে তেলের রং আর ৩তশর হচ্ছে আলোর রং ; মেঘের কোণে একটু আলোর 
ছোপ লাগিয়ে দিলেন দাঁড়য়ে গেল সেটা সদরের মত, আবার একটু 
তুলি বুলিয়ে দিলেন--বদলে গেল সেটা কমলা লেবু থেকে সোনালী । 
ঘনমসীকৃফবর্ণ মেঘের বুকে অস্তগামী সূর্যের শেষ রাঁশনরেখা বুক ফুণড়ে 
বোরয়ে এসেছে-যৈন মেঘের বুক থেকে এক ঝলক রন্ত তীব্রবেগে বেরিয়ে 
আসছে । সকাল-সনম্ধ্যায় তাঁর এই খেলা চলছে--চিরনতন, চিরপাঁরবর্তনশীল ; 
এর মধ্যে কোন প্রাতাঁলাঁপ নেই--নেই কোন দৃশ্যপট বা রঙের পৌনঃপুনিকতা ! 
ভারতের আকাশে দিন যখন রান্রর কোলে ঢলে পড়ে, অথবা রান্রিশেষে উষাকালে 
ঘখন অরুণোদয় হয় সেরকম অপরুপ দৃশ্য অন্যত্র আর কোথাও দেখতে পাওয়া 
ঘার না। আকাশকে দেখায় যেন ভগবানের হাতে রঙের পান্--তাতে স্বর্গের 
বাচন্রবর্ণের হোলিখেলা চলছে । 

“এবার আম কৃফরাজসাগর বাঁধের কথা বলব। বাঁধি প্রকান্ড-_ 
গোধূলিতে তার দূশ্য নয়নাভিরাম । যোগানন্দজ আর আম একটি ছোট 
ছেলেকে “সরকারী গ্রাইড” হিসেবে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট বাসে চড়ে বাঁধ 
দেখতে বেরোলূম ॥ মহাশর থেকে বার মাইল দুরে বাঁধাট অবচ্ছিত । মাটির 
রাস্তা, বেশ সমতল-_অস্তগমনোন্মুখ সূর্য তখন তার গাঢ় রাস্তমরাগরাঞ্জত শেষ 
1িরণলেখা ছাঁড়য়ে পশ্চিম দিকচক্রবালরেখার দিকে ঢলে পড়েছে । 

“আমাদের যাত্রা শুরু হল চারদিকের চৌকো ধানক্ষেতের পাশেপাশে 
পন্রবহুল ছায়াসুশীতল বটগাছের সারর ভিতর দিয়ে । দুইপাশে উন্নতশীর্ষ 
নারকেলকুঞ্জ ; ঘনজঙ্গলের মত বৃক্ষলতার প্রাচূর্ধে সবুজের সমারোহ--তারপরে 


* বাঁধাট একাট বিশাল জলাবদাতং প্রকল্পের অংশ । এখান থেকে মহাশূর শহর সহ 
?বাঁজব রেশম, সাযান ও চন্দন ডেল উৎপাদন কারখানায় বিদাং সরবরাহ করা হয়। 
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একটি পাহাড়ের মাথায় উঠেই একেবারে এসে পড়লুম সেই বিরাট ক্রিম হদের 
মুখোমুখি নক্ষত্র ও তাল আর অন্যান্য সব গাছের ছায়া জলে পড়েছে ; 
চারধারে ধাপে ধাপে বাগান উঠে গিয়ে হদাটি ঘিরে রেখেছে-_বাঁধের ধারে ধারে 
শবজলীবাতির আলো । 

নীচে বাঁধের পাড়ের ধারে এক অত্যুত্জবল নয়নাভরাম দশ্য ! উচ্ছ্বাসত 
জলস্োতে আলো পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিন্র্ের সৃষ্ট করেছে। তলায় 
দেখল্‌ম ফোয়ারার উপর রাঁঙওন আলোর খেলা --লাল, হলদে, সবৃজ, নল 
রঙের আলোর ঝরণা, যেন আকাশের কোল থেকে ঝরে পড়ছে । প্রস্তর 
নর্মত বিশালকায় হস্তীরা তাদের উত্তোলিত শুন্ড দিয়ে জল উম্গীরণ করছে । 
বাঁধাট (যার আলোর ফোয়ারাগুণল আমায় ১৯৩৩ 'থরস্টাব্দের শিকাগো সহরের 
1ব*্বমেলার কথা স্মরণ কারয়ে দিচ্ছিল ) সেই ধানক্ষেতের প্রাচীনভূমি আর তার 
সরল লোকদের কাছে একেবারে অত্যাধুনিক । ভারতবাসীরা আমাদের এরুপ 
[বিরাট আর সাদর অভ্যর্থনা করছে যে আমার ভয় হয় ষোগানন্দজশীকে আবার 
আযামোৌরকায় 'ফাঁরয়ে 'নয়ে যেতে পারব কিনা, তা বোধ হয় আমার শান্ত বা 
ক্ষমতায় আর কুলোবে না। 

“আর একটা আত দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেল-_পেটা আমার প্রথন 
হাতীতে চড়া । গতকাল যুবরাজ তাঁর একটি হাতে চড়বার জন্যে তাঁর গ্রাক্ম 
প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন ; হাভীটা ছিল বশালকায় । হাওদায় 
চড়বার জন্যে সিশড় দিয়ে উঠলুম । হাওদা'ট বাক্সর মত, িসজ্কের গদি 
দেওয়া । তারপর হেলতে দুলতে, সামনে পিছনে টাল খেতে খেতে চলল.ম-- 
একবার যেন নীচে নেমে তলিয়ে যাচ্ছ আর একবার যেন ঠেলে উপরে উঠাছ-_ 
সে এক অপূর্ব আঁভজ্ঞতা, জীবনে কখনও তো হাতীতে চঁড়নি! সেকি 
রোমান্চকর অনুভূতি আর অপূর্ব উল্লাস! মনে স্ফৃর্তর সঙ্গে সঙ্গে আবার 
একটু ভয় ভয়ও করছে ! পৈতৃক প্রাণটা না হ!রাই সেই ভয়ে প্রাণের দায়ে 
হাওদাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলুম 1৮ 

দাক্ষিণাত্যে বহু এতিহাঁসক আর পুরাতত্ের মালমশলা, প্রাচীন ভগনাবশেষ 
প্রভৃতি সব চারাঁদকে ছড়িয়ে আছে । তাদের সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনা 
করা যায় না। মহাশরের উত্তরে ভারতবর্ষের "একটি বৃহৎ রাজ্য হচ্ছে 
হায়দ্রাবাদ । বিরাট গোদাবরী নদীর দ্বারা বেণ্টিত অধিত্যকাভূমি- চারিদিকে 
প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূন । স্ন্দর নীলাগার পর্বত আর অন্যানা বহুষ্হানে 
চ্ণাপাথর বা গ্র্যানটের অনূর্বর পাহাড় । হায়দ্রাবাদের হীতিহাস সৃদীর্ঘ ও 
নানা বৈচিন্ত্যময় ; তিনহাজার বছর আগে অন্ধরাজশ্মণের সময় হাতে আরম্ভ হয়ে 
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১২১৪ ধ্রিঃ অঃ পধন্ত হন্দুরাজগণের অধানে থাকে, অতঃপর মুসলমান 
শাসকগণের অধীনে আসে । 

হর্মযশিষ্প, ভাস্কর্য আর চিনশঙ্গে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তার হাদয়- 
স্তম্ভনকারী আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক অপূর্ব নিদর্শনের একন্ সমাবেশ 
একমান্ প্রাচীন পর্বতখোঁদত ইলোরা আর অজন্তা গূহাতেই দেখতে পাওয়া 
যায় । ইলোরার কৈলাসগুহা একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে খোদিত মান্দর-_-তাতে 
নানা দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর মার্ত--যেন মাইকেল এঞজেলোর অপ্প্ব 
সুসমজস সুঠাম গঠনের অন্ভুত কার্যাশল্পের প্রকাশ । অজন্তায় পাঁচাট 
আলন্দশোঁভিত মান্দর আর পশচশাঁট মঠ আছে । সবই পাথরে খোদা প্রাচীর 
চিত্রের কাজকরা থামের উপর দাঁড়য়ে, শিজ্পীর শিঞ্পচাতুর্ধ আর ভাক্কর্ষের প্রাতিভ 
সেখানে অমর হয়ে রয়েছে। 

আর হায়দ্রাবাদ শহরে আছে ওসমানয়া ইউানভার্সাট এবং মক্কা মসাজদের 
বিরাট হর্মযাবলী ; মসজিদে দশহাজার মুসলমান একন্র বসে উপাসনায় যোগদান 
করতে পারে। 

মহীশুর দৃশ্যবৈচিন্র্যে অপর্ব ; সমযদ্রপষ্ঠ হতে 'তিন হাজার ফিট উ*চ, 
চাঁরদকে গভীর জঙ্গল- বন্যহস্তী, বাইসন, ভল্ল্‌ক, প্যান্হার, ব্যাপ্র প্রভৃতির 
আবাসভাম । এর দুটি প্রধান সহর মহীশূর আর ব্যাঙ্গালোর বেশ পারক্কার- 
পারচ্ছমন ও নয়নাভরাম ; বহু সুন্দর সুন্দর পার্ক আর ভ্রমণের উদ্যানে 
স্হানগুলি বড়ই মনোরা আর চিত্তাকর্ষক । 

একাদশ শতাব্দী হতে পণ্জদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুরাজগণের পঞ্ঠপোষকতায় 
মহীশরে হিন্দু চ্হাপত্যশিজ্প ও ভাস্কর্ষের চরম উত্মাত সাধিত হয় । একাদশ 
শতাব্দীর ভাস্কর্ষীশজ্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বেলুড়ের মান্দির--রাজা বিফুবর্ধনের 
সময় 'নার্মত হয়। সক্ষমকার্কার্ষে আর প্রত মার্তর অপরণে পাঁরকঞ্পনার 
্াচূর্যে জগতে অতুলনায়। 

উত্তর মহাঁশরে যে সব শিলালাপ পাও গিয়েছে তা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় 
শতকের । সেগ্দাল সম্ভাট অশোকের* ম্মাতকে জাগ্রত করে--যার বিশাল 


*সম্াট অশোক ভারতের নানাম্হানে ৪৪,০০০ স্তূপ নিম্াণি করেন। চতুদশটি 
শলালাপি ও দ্শাট শলাস্তম্ভ অদ্যাবাঁধ বর্তমান । প্রত্যেকাঁট স্তদ্ভ কাঁরগরণী, ল্ছাপত্য ও 
ভাষ্কযোয় এক উন্জবল দক্টান্ত। 

সম্জট অশোক জলাশয়, বাঁধ, জলপ্রণালশর সেরতদ্বার, রাজপথ এবং পাঁথকদের জন্য 
মধ্যে মধ্যে বিশ্রামগহসম্বালত ছার়াতয়ংসমাচ্ছন বহ পথ, ভেষজ সংগ্রহের জন্য ভৈষজ্য উদ্যান 
আর মানব ও পশ্যাদগের 'নামস্ত বহু আরোগ্যলালা (নিম কারয়োছনেন । 
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সাগাজ্যের অন্তর্গত ছিল ভারতবর্ষ, আফগানস্হান ও বেল্‌চিস্হান। বিভিন্ন 
ভাষার উৎকীর্ণ অশোকের শিলা অনুশাসনে তৎকালীন বহু বিস্তৃত শিক্ষা- 
প্রসারের পারিচয় বহন করে। ভ্রয়োদশ শিলালাপিতে ধুদ্ধের নিন্দা ঘোঁষত 
আছে। ধর্মের জয় ছাড়া আর কোন কিছুতেই সত্যকার জয় নাই।” দশম 
শিলালিপিতে লিখিত আছে, “রাজার প্রকৃত গৌরব নির্ভর করে তার প্রজাগণের 
নৈতিক উন্নাতলাভের পথে সাহায্য দান করার উপর 1” একাদশ খিলার্লীপতে 
বার্ণত আছে, “সত্যকারের দান” হবে কোন বস্তু নয়,_-তা হবে "শব অর্থাৎ 
মঙ্গল- সত্যের প্রচার। যন্ঠ শিলালাপতে সর্বজনাপ্রয় সম্রাট অশোক তাঁর 
প্রজাবর্গকে সরকারী কার্ষের জন্য “দিনরান্রর মধ্যে ষে কোন সময়ে” তাঁর সঙ্গে 
পরামর্শের জন্য আমন্ণ জানিয়েছেন । তাতে আরও লেখা আছে ষে তাঁর 
রাজকর্তব্য সকল 'বশ্বস্তভাবে পালন করে 'তান এইরূপে “তাঁর স্বদেশবাসীদের 
কাছে তাঁর ধাণ হতে নিজের ম্যান্ত লাভ করছেন ।” 

অশোক ছিলেন সেই দর্ধর্ধ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত যানি 
আলেকজান্ডার 'দি গ্রেট কর্তৃক ভারতে রাক্ষিত দৈনাদলকে বিধস্ত করেন এবং 
৩০৫ 'শ্রিঃ পূর্বান্দরে সেলাকাস পাঁরচালিত ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যদের পরাজিত 
করেন। তারপরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক দূত মেগাস্হিনিসকে পাটলিগুনের রাজসভায় 
সংবার্ধত করেন । এই মেগ্াম্ছনিসই সমৃম্ধিশালী ও উন্নাতিশীল ভারতবর্ষের 
তৎকালীন বিবরণ সুনিপুণভাবে লিখে রেখে গিয়েছেন । 

২৯৮ প্রিঃ পূবান্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁর 
পন্নের হাতে সমর্পণ করেন । দাক্ষিণাত্যে গিয়ে তিনি বর্তমান মহাঁশরের 
একটি তীর্থস্হান-- শ্রবণবেলগোলায় কপর্দকহীন সম্্যাসীর মত একাঁট পর্বত- 
গৃহায় আত্মানুসম্ধানে রত থেকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর আতবাহিত করেন। 
উত্ত স্হানেই মুনি গোমতেশ্বরের সম্মানে ৯৬৩ [ধস্টাব্দে জৈনগণ কর্তৃক একাঁট 
বিরাট গ্র্যানিট প্রস্ভরথণ্ড হতে খোঁদিত পৃথিবীর বৃহতম মূর্তিটি আছে । 

ভারতবর্ষ আক্রমণ আভষানে আলেকজান্ডারের সঙ্গে বা পরে তাঁর অনুসরণে 





*পাটালপুর শহরের ( বর্তমান পাটনা ) একটি চিন্তার্ষক ইাতহাস আছে । প্রদ্ু- 
বৃদ্ধ ৬ষ্ঠ [খি2ঃ পূবান্দে গ্ছানাঁটি পাঁরদর্শন করেন । তখন সোঁট কেবলমান্র একটি নগণয দর্্গ 
ছিল। তিনি এই ভাঁব্যম্বাণশ করে যান, “আগণের যতদূর পর্যন্ত আশ্রয় ( অবচ্ছান ) 
বাঁণকগণ ঘতদ্‌র পর্যন্ত শ্রমণ করে, সকলপ্রকার পণ্য দ্রব্যের 'বানময়ের জনা পাটালপত্রেই 
তাদের জন্য প্রধান শহর হয়ে থাকবে 1” ( মহাপারনিবর্ণি সূত্র )। দুই শতাব্দী পরে 
মৌব* চল্রগণ্তের বিশাল সামাজ্যের পাটালপুরই রাজধানীর্ণে পাঁরপত হয় । তাঁর পৌর 
অশোক শহরাঁটকে আঁধকতর সৌন্দধমর ও সমষ্ধিশালগ করে তোলেন । 

৯ 
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যে সব গ্রীক এতিহাসিক এবং অন্যান্য ব্যান্তরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা আতিশয় 
কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী পুঙ্খানুপৃঞ্খরুপে 'লিাপিবম্ধথ করে গেছেন। 
আরিয়ান, ডায়োডোরস, প্লুটার্ক আর ভ্‌গোলজ্ঞ স্ট্যাবোর বিবরণ ডাঃ জে. 
ডাঁরউ. ম্যাকক্রিপ্ডল* সাহেব অনুবাদ করেছেন প্রাঈন ভারতের ইতিহাসে 
আলোকের রেখাপাত করবার জন্য । আলেকজান্ডারের নিম্ফষল আক্রমণের 
সবপেক্ষা উল্লেখযাগ্য ব্যাপার হচ্ছে তাঁর হিন্দু দর্শনশাস্্, যোগী ও সাধ্‌- 
সাব্যাসীদের প্রাতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন--যাঁদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ 
করতেন এবং যাঁদের সঙ্গ তিনি সাগ্রহে কামনা করতেন। উত্তর ভারতে 
তক্ষশীলার আকুমণের অব্যবাহত পরেই তিনি ওয়ানসিক্রটস নামে “ডায়োজোনিসের 
হেলোৌনক মতারলম্ব এক শিষ্যকে দৃতস্বরূপে পাঠান তক্ষশীলার সব্্যাসীবর 
দণ্ডামিসকে আনবার জন্য । 

ওয়ানাসাক্রটস, দণ্ডাঁম্সকে তাঁর আরণ্যআশ্রমে খুজে বার করে বললেন, 
“নমস্তে হে ব্রাক্মণগুর্‌ ! সর্বশান্তমান ঈ*বর জিউসের পত্র হচ্ছেন আলেক- 
জান্ডার--যিনি পৃথিবীর সব লদেশের এব চ্ছত অধিপতি, ?তাঁন আপনাকে তাঁর 
কাছে যেতে আদেশ করেছেন । আপাঁন যদি তা পালন করেন তবে তিনি 
আপনাকে বহ্‌ মহার্ঘ উপটৌকনে পুরস্কৃত করবেন, 'িকম্তু অস্বীকার করলে 
[তানি আপনার শিরশ্ছেদন করবেন 1৮ 

যোগবর এক প্রকার বাধ্যতামূলক এই নিমন্দুণ শান্তভাবেই শ্রবণ করলেন, 
কিন্তু “এমন কি পর্ণশয্য। থেকে মাথাও তুললেন না ।৮ 

প্রত্যুন্তরে তিনি বললেন, “আলেবকজাশ্ডার যাঁদ তাই হন, তাহালে আমও 
1জিউসের পুত্র । আলেকজাণ্ডারের যা কিছু আছে তার কছুই আম চাই না, 
কারণ আমার যা আছে তাতেই আম সন্তুষ্ট ; আম দেখছ যে 'তাঁন লোকজন 
গনয়ে জলেস্হলে সর্বনর ঘুরে বেড়াচ্ছেন--তাতে তাঁর কোনই লাভ হচ্ছে না আর 
তাঁর ঘোরারও কখনও শেষ হচ্ছে না ।” 

“যাও, আলেকজাশ্ডারকে বল গগয়ে ষে রাজাধরাজ পরুণ্পতা পরমেম্বর 
বখনও স্পধজিনিত অসংকার্ষের কর্তা নন, পরণ্তু তিনি সংসারে আলোক, 
শাম্তি, জশবন, জল, মনৃষ্দেহ ও আত্মার প্রস্টা ; মৃত্যু যখন মানবগণবে 
মানত দেয় তখন তানি তাদের সকলকেই গ্রহণ করেন, কোনরূপেই তাদের 
আর কালব্যাধির অধীন হতে হয় না। একমান্ন 'তানই আমা; 





ক্প্রাচীন ভারত, ছয় খন্ডে সম্পূর্ণ ( চকবতাঁ। ৮/টজ1 এন্ড কোং ১ নং কলে 
স্কোয়ার, কাঁলকাতা । ৯৮৭৯, নঃপ্রক।লতপু ৯৯২৭ )। 


যোগিকখাছত ৪৫১ 


প্রণমা ঈণ্বর, হত্যাকান্ড যাঁর কাছে ঘাঁপত, যুদ্ধে যান কখনও প্ররোচনা 
দেন না।” 

তারপর সেই মহাপ্রাণ খাঁষবর শাম্ত উপেক্ষার সঙ্গে বলতে লাগলেন, 
“আলেকজান্ডার তো ঈশ্বর নন- কারণ তাঁকে তো মৃত্যুর কবলে নিশ্চয়ই পড়তে 
হবে। তিনি যখন অন্তররাজ্যের 'সংহাসনে এখনও আঁধাম্ঠত হন নি, তখন 
তাঁর মত ব্যন্তি কি করে জগতের প্রভু হতে পারেন? তান তো এখনও 
সশরীরে পরলোকেও প্রবেশ করেন দি, বা এই পৃথিবীর বিরাট অংশের উপর 
দিয়ে সর্ষের যে গাঁতিপথ তাও তাঁর জানা নেই । আর তার সীমানার চারাদকে 
যেসব জাতি আছে, তাদের আঁধকাংশ তো বলতে গেলে তাঁর নাম পর্যম্তও 
শোনে নি ।* 

“সসাগরা ধরণীর আধপাত”র কর্ণে বোধ হয় এরূপ কটু তিরজ্কারবাকা 
আর কখনও প্রবেশ করে নি । যাই হোক্‌ তা শেষ করে বিদ্রপের সরে মূনিবর 
বললেন, “আলেকজ্ান্ডারের বর্তমান রাজত্বসকল যদ তাঁর মন ভরবার মতন 
প্রশস্ত না হয়, তা হলে তাঁকে গঙ্গাপার হতে বল গিয়ে ; সেখানে তাঁর এমন 
স্হান মিলবে ষে তাঁর সব লোক সেখানে ধরে যাবে ।* 

“তাছাড়া, এটা ঠিক জেনে রেখো যে, আলেকজাশ্ডার যা প্রস্তাব করেছেন 
বাষে সব উপহার দিতে চাইছেন তা আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক ; যে সব 
[জানষ আম সাঁত্যই চাই আর যা সব আমার পক্ষে বাস্তাবকই গ্রহণযোগ্য তা 
হচ্ছে এই বক্ষতল--যা আমার আশ্রয়, এই সব ফলন্ত গাছ, ধা আমার দৈনিক 
আহার জোগায় আর জল, যা আমার তৃষ্কা নিবারণ করে ; এ ছাড়া আর সমস্ত 
জিনিষ যা সব আত কম্টে আর দুশ্চম্তায় সংগ্রহ করতে হয়,--তা বারা করে 
তাদের পক্ষে তা ধ্বংসেরই কারণ হয়--আর সকল অজ্ঞানীলোকেদের ক্লেগ ও 
বপাকের কারণ হয়, এসব দুঃখ আর অশাম্তিই ডেকে আনে । 

“আমার জন্যে আর কি দরকার ! আমি এই বনের পাতার বিছানার শয়ন 
কার, আর পাহারা দেবার জন্যে কোন 'জাঁনষ কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্তে 
পরমশাম্তিতে ঘুমোতে পার । আর নজর রাখবার মতন মূল্যবান: বাঁদ কিছু 
আমার থাকত, তাহলে ঘুম তো আমার তখনই ছুটে ষেত ! মা যেমন শিশুকে 





* আলেকজাস্ডার অথবা তাঁর কোন সৈন্যধ্ক্ষই কখনও গঙ্গানদী আঁতক্রম করেন ন। 
উত্তরপাশ্চমে দূঢ় বাধা পেয়ে ম্যাসিডোনিয্লান সৈনাগণ আরও অধিক অগ্রসর হতে অদ্বাঁকার 
করে বিদ্রোহ করলে, আলেকজাশ্ডার ভারতবর্ধ পাঁরতাগ করতে বাধ্য হলেন । তিনি 
পার্সাজয়ের আরও নানা প্রচেষ্টা করোছিলেন। 


৪৫২ যোগিকথানত 


দুগ্ধদান করে, তেমনি আমার এই ধারত্রীমাতা আমায় সব কিছুই 'দিচ্ছেন। 
যেখানে থুশী আমি যেতে পাঁর--কোন বাধা নেই, কোন ভাবনা চিন্তা আমার 
নেই, যাতে পড়ে আমায় বিব্রত হতে হয় । 

“আলেকজান্ডার আমার মাথাটা কেটে ফেললেও আমার আত্মার তো সে 
বিনাশ সাধন করতে পারবে না, আমার মাথাঁটি তখন কেবল নীরব হয়ে পড়েই 
থাকবে--একটা ছিন্ন বস্মথণ্ডেরই মত আমার শরীরটাও পড়ে থাকবে এই 
পৃথিবীতে, যেখান থেকে এর উপাদান সব সংগৃহীত হয়ে এর সূষ্টি হয়োছিল ; 
তারপর আম আত্মরুপে আমার ভগবানের কাছে গিয়ে পেশছব, যান আমাদের 
সকলকে রন্তমাংসের দেহে বন্দী করে, এ পাথবীতে পাঠিয়েছেন এই প্রমাণ 
করতে যে, আমরা এখানে নেমে এসে তাঁর শাসন মেনে চলতে পার কি না; আর 
যান আমাদের সকলের কাছ থেকে চান যে, খন আমরা এখান থেকে তাঁর 
সামনে গিয়ে হাঁজর হব, তখন তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের জীবনের সকল 
কাজেরই কোফয়ং দিতে হবে, কেননা 'তিনিই হচ্ছেন সকল গবেম্ধিত, সকল প্রকার 
অন্যা়কাজের একমান্র 'বিচারক ; তাঁর এমান বিচার যে অত্যাারতের মর্মস্তুদ 
যন্মরণাই শেষে অত্যাচারীর শাস্তি হয়ে"দাঁড়ায় । 

“অতএব আলেকজান্ডার কেবল তাদেরকেই এই সব বলে ভয় দেখান যারা 
ধনসঞ্চয়ের কামনা করে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে- শ্রাক্ষণদের বিরুদ্ধে তার 
অস্নশস্নের কোন শাল্তই নেই । আমরা কাণ্ুনের মায়া করি না বা আমাদের মৃত্যু- 
ভয়ও নেই ! তাহলে এবার যাও, গিয়ে আলেকজাস্ডারকে এই কথা বল যে,_ 
আপনার কোন কিছুতেই দণ্ডাঁমসের কিছমাত্র প্রয়োজন নেই কাজেই 1তান 
আপনার কাছে যাবেনও না, আর আপনার যাঁদ কিছ? দশ্ভাঁমসের কাছ থেকে 
চাইবার থাকে, তাহলে আপানই তখর কাছে মান ।” 

ওয়ানাঁসাক্রটস যথাকালে এই বাতাঁ আলেকজান্ডারের কাছে পেশীছিয়ে দিলেন, 
আর তিনি তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, এবং “তখর দব্ডামিসকে 
দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবলতর হয়ে উঠল--ষনি বৃদ্ধ আর দিগন্বর হলেও একমান্র 
প্রাতযোগী, ষশর মধ্যে বহুরাজ্যবিজেতা সেই দূর্ধর্য যোম্ধা দেখতে পেয়োছিলেন 
একজনকে যান তশর চেয়েও ঢের বেশী শান্ত ধরেন ।” 

আলেকজাশ্ডার কতকগুলি ত্রাঙ্ণ তপস্বীকে তক্ষাশলায় নিমন্ণ করেন। 
তশরা দার্শীনক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ সমাধানে পারদরশীঁ ছিলেন । প্লুটার্ক একাটি 
বাক্যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন ; আলেকজান্ডার নিজে তার সমস্ত প্রদ্প রুনা 
কয়ে দিয়েছিলেন । 

“জশীবত আর মৃতদের মধ্যে সংখ্যায় কে বেশী ?” 


ঘোগকথামৃত 8৫৩ 


“জীবত, কারণ মৃতেরা তো আর নেই ।” 

“প্রাণীরা কোথায় বেশী, সমুদ্রে না ভ্মতে 2” 

“ভূমিতে, কারণ সমদূদ্র ভাীমরই একটা অংশ 1” 

“পশুদের মধ্যে সবাপেক্ষা চতুর কোনটি ?” 

“যার সঙ্গে মানুষের এখনও পরিচয় ঘটে নি ।”» 

( মানুষের অজানাকেই বেশী ভয় )। 

“আগে কোনটা ছিল-_দিন কি রাত ?» 

“একদিন আগে বলেই দিন আগে ছিল |, এই উত্তরে আলেকজাশ্ডার 
বিস্ময় প্রকাশ করেন ; তাতে ব্রাহ্মণট বলেন, “অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর 1১, 

“সবেতিকৃষ্ট কি উপায়ে একজন মানুষ নিজেকে সকলের প্রিয়পান করে 
তুলতে পারে?” 

“মানুষ সকলের প্রিয়পান্র হয়, যাঁদ সে বিরাট শান্ত ধাবণ করেও কার্যরই 
ভয়ের কারণ না হয়|” 

“মানুষ দেবতা হতে পারে কি করে 2* 

“মানুষের পক্ষে বা অসম্ভব তাই করে !” 

“জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কে বেশ? শাস্তশালী ?” 

“জাীবন--কারণ এ কত দঃখকষ্ট, কত অমঙ্গল সহ্য করতে পারে ।» 

আলেকজান্ডার তাঁর গুরুরূপে একজন প্রকৃত যোগীকে ভারতবর্ধ থেকে 
নিয়ে যেতে সমর্থ হন । এই ব্যাস্ত কল্যাণ ( স্বামী স্ফাইনস্‌ ) নামে পরিচিত, 
গ্রীকরা যাঁকে “কালানস” বলে ডাকত। মুনিবওর আলেকক্জান্ডারের সঙ্গে 
পারসাদেশে গমন করেন। একটি 'নার্দন্ট দিনে, পারস্যদেশের সুসা নামক 
ক্হানে তান সমগ্র মাঁসডোনিয়ান সৈন্যদের সমক্ষে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে 
জহলম্তচিতায় প্রবেশ করে নিজেকে আঁখ্নতে আহত দেন। এীতহাসিকেরা 
বর্ণনা করে গেছেন যে উন্ত যোগিবরের কোনরূপ যম্ণা বা মৃত্যুর ভা না দেখে 
সমস্ত সৈন্যেরা বিস্ময়ে একেবারে স্তশ্ভিত হয়ে যায় ; তিনি চিতাশ্নিতে দণ্ 
হবার সময় একবারও স্হানচুত হন নি। চিতায় প্রবেশ করবার পূর্বে কালানস 
তাঁর বহু অন্তরঙ্গ সঙ্গীসাঁথদের আলিঙ্গন করেন, বিম্তু আলেকজান্ডারের কাছ 
থেকে বিদায়গ্রহণে বিরত থাকেন ; তাঁকে সেই হিন্দুখাঁষ কেবল মাত্র বলেন,-- 

“আম শীঘ্রই তোমার সঙ্গে ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ করব 1” 


* এই প্রন হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে “জিউসের প্য্ে"র যে ইতিমধ্যেই 
নঃশ্রেরস লাভ হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর মাঝে মাঝে সন্দেহ উদ্বাচ্ছত হত । 
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আলেকজান্ডার পারসাদেশ পাঁরতাগের এক বংসর পরে ব্যাবিলনে মারা 
যান। তাঁর ভারতীয় গুরুর কথাবলার ধরণেই ভাঁবধ্যদ্বাণী ছিল যে তান 
আলেকজান্ডারের জীবনেমরণে সবর্দা উপ'ঞ্হত থাকবেন । 

গ্রীক এ?তহাসিকেরা ভারতীয় সমাজের বিষয়ে বহ: প্রত্যক্ষ আর উন্দীপনাময়ী 
বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আ্যারয়ান বলেন, হিন্দ? আইন জনগণকে রক্ষা করে আর 
“বধান দেয় যে তাদের মধ্যে কেউই কোন অবস্হাতেই ক্লীঁতদাস হবে না; আর 
নিজেরা যে স্বাধীনতা উপভোগ কর তাতে যে সকলেরই অধিকার আছে সে 
কথা মানবে ।* কারণ তারা ভেবেছিল যে যারা কারুর উপর কর্তৃত্ব করা বা 
তাদের নিকট অবনত হওয়া শিক্ষা করোনি, তারাই ভাগ্যপাঁরবর্তনের সকল 
অবস্হার সবাপেক্ষা উপযোগী জীবনলাভ করবে । 

আর একটি পুস্তকে লেখা আছে, “ভারতবাসীরা টাকা সুদে খাটাতে অথবা 
খাণ কেমন করে করতে হয় তা জানেনা । কোন ভারতবাসীর কোন অন্যায় 
করা বা তা সহ্য করা প্রচাঁলত প্রথার বিরোধী, কাজে কাজেই তাদের কোন 
একরারনামা বা জামন প্রয়োজন হয় না।” কাঁথত আছে যে রোগ'নরাময় সরল 
আর স্বাভাঁবক উপায়েই হত। “উষধপ্রদান অপেক্ষা পথ্যনিয়ন্তরণেই রোগ- 
মাস্তর ব্যবস্হা । ওঁষধাহসাবে মলম আর প্রলেপেরই আদর 'ছিল সমধিক । 
আর সকল খুব বেশণ পাঁরমাণেই অপকারক বলে বিবোচিত হতো ।” য্ধ- 
ব্যবসা ক্ষন্রিয়বরণ্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । “শন্রুরাও ভূমিতে কর্ষণরত কোন 
কৃষকের উপর আপাঁতিত হয়ে তার কোনও ক্ষাতসাধন করবে না-কারণ এই 
শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের উপকারী বলে ববেচত হয়ে সকল প্রকার ক্ষতি 
হতে রক্ষিত হয় । ভ.মও এই রকমে অত্যাচারের হাত এাড়য়ে গিয়ে প্রচুর শসা 
উৎপাদন করে--জশবনকে উপভোগ্য করবার সব বকম উপকরণ আঁধবাসীবন্দকে 
যোগায় ।” 

মহাশুরের প্রায় সবন্ত ছড়ান তীর্থস্হানগঁল থেকে দক্ষণভারতের বহু 





* সকল গ্রণীক পর্যবেক্ষকগণ ভারতবষে' ক্রণীতদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অভাবের 1বষয়ে বর্ণনা 
করে গেছেন ; এ ব্যাপার গ্রীক সমাজগঠনের সম্পূর্ণ বিরোধা লক্ষণ । 

অধ্যাপক 'বনয়কুমার সরকার কৃত “পরুয়োটভ ইন্ডিয়া"তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও 
আধুনিক নানা কীতত্ব এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সা'হত্য, শিপ ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রাধান্য 
সৃচক গুণাঁববেচনের একটি সংক্ষিপ্ত চিন্ন প্রদর্শিত হয়েছে । (মাতলাল বেনারসীদাস, 
লাহোর ; প্রকাশক 1 ১৯৩৭ |) 

আর একাট উল্লেখযোগ্য পৃস্তক হচ্ছে, “ইন্ডিয়ান কালচার প্র দি এজেস” এস, 'ভি, 
বেজ্কটেদ্বর প্রথীত । ( নিউইরর, লংম্যান, গ্রীন এপ্ড কোং )। 
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সাধুসম্তদের পাঁরিয় পাওয়া যায়। এই সব সাধুসন্তদের মধ্যে থায়ুমনবর 
নামে একজন এই অপূর্ব উদ্দীপনাময়ণ কাঁবতাট 'লিপিবম্ধ করে গেছেন £-- 
“দমন কারতে পার প্রমন্ত বারণ, 
আর খক্ষ-শার্দংলের বদন ব্যাদান ; 
পশুরাজ সিংহোপ'রি করি আরোহণ, 
কালসর্প সাথে ক্রীড়া, তুচ্ছ কার প্রাণ । 
রসায়নবলে তব জীবিকা অর্জন, 
ছদমবেশে ভমিবারে পার পৃথবীময় : 
দাসত্বশ্‌ঙ্খলে বাঁধ সর্ব দেবগণ ; 
স.1সরযৌবন কাঁর দেহে উপচয় ; 
জলের উপর শ্রাম?, অশ্নিমধ্যে বাস ; 
মনের দমন কিন্তু কঠিন প্রয়াস ।” 
ভারতবর্ষের পাদদেশে একেবারে স.দূর দ'ক্ষণপ্রান্তে স্লিবাক্বু€ রাজা ; স্হান 
উর্বর ও আতিশয় মনোরম । এখানে আঁধকাংশস্হানে নদী, খাল, খিল প্রভাত 
জলপথেই লোকেদের যাতায়াত চলে । কবে কোন সুদূর অতাঁতে প্রিবাধ্কু র- 
রাজ্যে কতকগুণীল ছোট ছোট রাজ্য যুদ্ধাবিগ্রহাদি দ্বারা সংযোজিত করা হয়োছল 
বলে তার দরুণ সপ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্তপালনের বাধ্যবাধকতা আজও মহারাজা 
বংশপরজ্পরানুক্লমে প্রতি বংসরই স্বীকার কব আসেন। বংসরের মধ্যে 
ছাপ্পানাদিন মহারাজা বেদ উচসারণ ও স্তোত্রপাঠ শোনবার জন্য দৈ'নক তিনবার 
করে মন্দিরে ধান। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় “লক্ষদীপম”এ অর্থং মম্দিরাটতে 
একলক্ষ দীপে সব্জত আলোক-উৎসব পালন করে। 
ভারতবর্ষের দর্ষিণপূ্বে উপকলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমদ্র- 
বলা়ত সমতল, প্রশস্ত মাদ্রাজ শহর আর কাণ্ীপুরম (কান্চনপূরী বা 
স্বর্ণনগরী )। শেযোল্ত সহরাট পহবরাজণংশের হিন্দুরাজগণের রাজধানী, আর 
তাঁদের রাঙ্গাকাল ছিল খ্রিস্টয় শতাব্দীর প্রথম দিকে । বর্তমানে মাদ্রাজ 
প্রোসিডেন্সীতে মহাত্মা গান্ধীর আহংসনীতি খুবই বিস্তার লাভ করেছে । 
শ্বেতবর্ণের গাম্ধীটুপি প্রায় সর্বতই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে 
মহাত্মা গান্ধী অস্পশ্যদের জন্য বহু মন্দিরের বার উদ্মন্ত আর জাতিভেদেরও 
বহ" সংস্কারসাধন করেন । 
জাতিবিভাগের আদি উৎপাত, সুপ্রাসম্ধ ব্যবস্হাপক মনু কর্তৃকি যা প্রবার্তত, 
তা বাস্তাঁবকই প্রশংসার্হ। £তনি স্পম্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, মনূষ্যজাতি 
স্বাভাঁবক বিবর্তনে চারটি প্রধানশ্রেণীতে বিভন্ত ; দৌহিক প্রসের দ্বারা সমাজকে 
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সেবা করতে সমর্থ ( শদ্রু); যারা মননশান্ত, কার্ধদক্ষতা, কি, শিল্প, 
ব্যবসায়বাণিজ্য বা সাধারণ বাঁণকবৃত্তির দ্বারা সমাজকে সেবা করে ( বৈশ্য ) ; 
যাদের প্রাতিভা শাসন, পালন অথবা রক্ষাকার্ে স্ফুরিত অর্থং যারা শাসক বা 
যোদ্ধূশেণী ( ক্ষাত্রয় ) ; যাদের প্রকৃতি ভগবচ্চিদ্তা, পৃজাঅর্চনা, শাস্দুপাঠ 
ইত্যাঁদতে রত (ক্রা্ষণ)। মনু বলে গেছেন, “এই চার বরেরি* কর্তব্য 
হচ্ছে আহিংসা, সত্যবাদতা, সততা, পাঁরচ্ছন্বতা ও আত্মসংষম অভ্যাস এবং 


+ ১১৩৫ সালের জানুয়ার সংখ্যায় “ঈতট-ওয়েছ্টে" ধলাখত হয়েছে, এই চারটি 
বণের অঙ্গীভূত হওয়াটা আদতে মানুষের জন্মের উপর নিভর করত না, তা করত তার 
দ্যাভাবক শান্ত বা সামর্থে;র উপর, যা তার জশবনের পরঘপযর্ষারথ্থ বা চরমলক্ষ্য নিঝচিনে 
প্রদর্শিত হত। এই লক্ষ্য হতে পরত (১) কাম-_অর্থথ কামনা, ইন্দ্ুয়ভোগসম্পন 
ঈরীবনের ক্রিয়াশখলতা ( শদ্রাবস্হা ), (২) অর্থ-মানে লাভ, অথথ বামনাপূরণ তবে 
মংযতভাবে (বৈশ্যাবদ্হা ), (৩) ধম--আত্মসং্যমাঁশক্ষা, সংকার্য ও দায়ত্বপৃণ জীবন 
( ক্ষাতিয্লাবস্হা )১ (৪) মোক্ষ বা নিবণিমশন্ত-আধ্যাত্মক ও ধর্মীশক্ষার জখবন (ব্রাহ্মণাবচ্ছা )। 
এই চারবণ“ মনুষ্যজাতির সেবা করে (৯) দেহ 0২) মন (৩) ইচ্ছাশান্ত আর (৪9) ঈম্বরা- 
ধনার দ্বারা । 

“এই চাঁরাট অবস্হা প্রকীতর এইসব নিত্য গুণের সঙ্গে সমগুণাত্বিত, তমঃ, রজঃ, 
সত্তৰ ব্যাঘাত, ক্রিয়া ও [বস্তার অথবা ভর, শান্ত ও বাদ্ধবাত্ত । এই চাঁরাট জাত এই 
চারটি গুণে গুণাক্বিত, যথা, 6১) তমঃ (আঁবদ্যা ) (২) তমঃ-রজঃ, (আবিদ্যা ও ক্রিয়া 
শশলতার সংামশ্রণ ), রজঃ-সত্তব ( সংকাধ ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ ), আর সত্ব জ্ঞান )। 
এইর্‌পে প্রকতদেবী প্রত্যেক মান,কে এক বা একাধক গুণের সংাঁমহণে তার জাত 'নীর্দঘ্ট 
বরে দিয়েছেন । অবশ্য প্রত্যেক মানুষেই অজ্পাধিক পরিমাণে এই 'তিনাটগুণই বঙমান 
আছে । গরুই প্রকৃতপক্ষে মান,ষের বর্ণ সাঠকভাবে নিধাঁরণ বা নিরাপিত করতে পারেন। 

সকল দেশের আর সকল জাতির লোকেরা মতবাদহেতু না হলেও কাখতঃ জজ্ততঃ 
খাঁনকটাও জাতিভেদের লক্ষণ মেনে চলে বহীক! যেখানে অবাধ আঁধকার অথবা 
তথাকাঁথত স্বাধীনত। আছে, বিশেষতঃ স্যাভাবক জাতিদের ভিত্তর দুই বিপরীত শ্রেপীর 
মধ্যে আন্তর্জীতক বিবাহে, সেখানে জাতাঁটর লোকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে 
এসে একেবারে লট হয়ে যায়। প.রাণসংহতাতে এরূপ সংযোগের সৃষ্ট সন্তানকে 
অশ্বতরের মতন বণসঙ্করের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । এদের নিজেদের জাতের বংশবৃদ্ধি 
ঘটে না। কাত্িম জাতিমকল পারণামে নিমুল হয়ে মায় । অসংখা বড় বড় জাত যাদের 
জখাঁবত বংশধরদের আর কোন চিহই মেলে না, এমন তহু ধহহ উদাহরন আজকাল ইতিহাসে 
মেলে । ভারতবষের বহু চিম্তাশশল মনীষশরা বলেন যে, ভারতের বণশ্রিমধর্ম 'নাবচার 
ম্মধগ্রহণের প্রাতবচ্ধক হয়ে জাত্তর 'বিশ্ধতা সংরক্ষণ করে একে যুগযগান্তের মধে। নানা 
উত্ধানপতনের হাত হতে বাঁচিয়ে আঙ্গকে [নিয়াপদ ম্হানে এনে দাঁড় কারয়েছে-আর সেই 
জায়গায় অন্যান্য প্রাচীন জাতরা বিস্মাতর অতলগ্হবরে সব একেবারে লগত হয়ে গিয়েছে ।” 
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পালন ।” “জন্ম বা দশবিধ সংস্কারপালন, বিদ্যারজন বা বংশশোৌরব মানবকে 
“্বিজাতত্বে (ব্রাঙ্গণত্তে ) উন্নত করতে পারে না” । মহাভারতে লিখিত আছে 
যে, “কেবল চাঁরন্র ও শীলতাই পারে” । মন্‌ সমাজকে তার লোকেদের জ্ঞান, 
প্রাচীনত্ব, আত্মীয়তা এবং সর্বশেষ এশ্বর্ধ অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করতে বলে গেছেন । বৈদিকভারতে ধন সত বা দাতব্যকার্ষধের জন্য অগ্রাপা 
হলে সের্প ধনকে ঘৃণাই করা হত । প্রভূত অর্থশাল কৃপণ অথবা অন্ুদার 
ব্যন্তকে সমাজের 'নিশ্নস্তরে স্হান দান করা হত । 

গুরুতর অমঙ্গল দেখা দিল, যখন জাতিভেদ শতাব্দীর পর শতাব্দী 
বংশপরম্পরানুক্মে পালিত হয়ে সমাজের গলায় ফাঁসর দ'ড়র মতই শন্ত হয়ে 
চেপে বসল । ১৯৪৭ গরস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত জাঁতভেদের 
প্রাচীন অর্থ যা জন্মের উপর নয়, একমান স্বাভাবক গুণকর্মীবভাগের উপরেই 
যা প্রাতষ্ঠিত, তা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ধীর অথচ 'নাশ্চত ভাবে চেষ্টা করছে। 
পথবীর সকল জাতির মধ্যেই সুনিার্দষ্ট দুঃখজনক কর্মফল আছে, আর তাদের 
তা সযত্বে দূর করবার ব্যবস্হাও করতে হয় । ভারতবর্ষও তার অদম্য উৎসাহ 
আর বহুমুখী প্রচেস্টার দ্বারা জাতিভেদ সংস্কারের কার্ষে নিজের যোগ্যতা 
প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে। 

দক্ষিণভারত এতদূর চিত্তাকর্ষক যে রাইট সাহেব আর আমি আমাদের ভ্রমণ 
আরও দীর্ঘতর করবার জন্য লালায়ত হয়ে উঠলুম । কিন্তু সময়ের অঙ্পতা- 
বশতঃ আমাদের আঁতিথ্গ্রহণ আর বেশীদন বিলম্বিত করতে পারা গেল না। 
শীঘ্রই আমার কলিকাতায় ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের শেষ আধবেশনে বন্তূতা দেবার 
জন্য ডাক পড়ল । মহাীশর ভ্রমণের শেষে ইন্ডিয়ান একাডোম অফ সায়েম্সের 
সভাপতি স্যার সি, ভি, রানের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল । 
এই জগাঁদ্বখ্যাত 'হন্দু পদার্থতত্বাবদ: তাঁর অপূর্ব মনীষাবলে ১৯৩০ প্রিস্টাব্দে 
নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর আবদ্কৃত আলোকাঁবচ্ছুরণ-_ “রমন এফেক্ট” 
নামে এখন সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত । 

আমাদের মাদ্রাজণ বন্ধু ও ছাত্রদের কাছ থেকে নিতান্ত আনচ্ছাসত্বেও বিদায় 
গ্রহণ করে আমরা কলকাতার দিকে গিরে চলল্‌ম । মধ্যপথে আমরা সদাশিব- 
ব্রাক্ধণের* স্মতপূত একটি ক্ষুদুতীর্ঘে নামলৃম, দর্শনের জন্য । অন্টাদশ 


* তাঁর পূর্ণ উপাঁধ ছিল গ্বামণ শ্রীসদাশিব্ল্রে সরস্বতী । এই নামেই তান তাঁর বইঙ্াল 
রচনা করেছেন ( 'রক্ষসৃত' এবং পতঞ্জালর 'যোগসঘ্রের ভাষ্য )। মহাশুরের শঙ্গেরি মঠের 
পরলোকগত শম্করাচাষ হিজ হোলনেস: শ্রীচন্দ্রশেখর ল্যামীনাথ ভারত সদাশিব সম্বন্ধে এক 
উদ্দীপ্নাদর়ণ প্রশাস্তগাথা রচনা করেছেন। 
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শতাব্দীতে এ'র জীবনকথা নানা অলৌকিক ঘটনায় পর্ণ । নের্র নামক চ্হানে 
আর একটি বৃহত্তর সদ্যাশব তীর্থ আছে । পডুকোট্াই-এর রাজা এন্ট নিমা্ণ 
করিয়ে দেন-_এখানে দৈবশান্তবলে রোগমুস্তির জন্য বহু তীর্থ যাত্রীর সমাবেশ 
হয়। বংশপরুপরাক্রমে পহডুকোট্টাইরাজগণ শাসনকার্ষে রত রাজার জন্যে রাজ্য- 
পারলনা বিষয়ে ১৭৫০ 'থস্টাব্দে সদাশব কর্তৃক 'লাখিত কতকগ্যাল ধমেপিদেশ 
আজও পরম পাঁবন্র বলে সযত্বে পালন করে থাকেন । 

দ'ক্ষণভারতে গ্রামবাসীদের মধো প্জ্ঞানী পরমাপ্রয় সদাশিব সম্বন্ধে বহু 
অদ্ভুত অদ্ভূত গল্স সব এখনও প্রচলিত আছে । কাবেরীন্দীর তীরে একদিন 
তাঁকে সমাধিমণ্ন অবস্হায় হঠাৎ বন্যার জলে ভেসে যেতে দেখা যায় । হপ্তাকতক 
বাদে দেখা গেল যে তান কোইম্বাটুর জেলায় কোডুমুঁড নামক স্হানে মাঁটর 
ঢাঁপর তলায় গভীরভাবে চাপা প.ড় রয়েছেন । গ্রামবাসীরা খণ্ুড়ে বার করবার 
সময় কোদালের আঘাত তাঁর গায়ে লাগাতে তাঁর সম।ধভঙ্গ হয়, তখনই তানি 
উঠে পড়ে তাড়াতাঁড় সেস্হান পাঁরত্যাগগ করে চলে যান। 

জনৈক বয়োজ্যেচ্ঠ বৈদান্তিক পাশ্ডিতকে তকষুদ্ধে পরাস্ত করাতে সদাশিবের 
গুরু সদাশিবকে এই বলে তিরস্কার করেন, “তুমি একটি বালকমান্র, তোমার এত 
বাকাব্যায় কেন, কবে ভোমার রসনা সংযত হবে ?” তাতে সদাশিব উত্তর দেন, 
আপনার আশীবাদে, এই মুহূর্ত হতেই ।” তদবাঁধ সাশিব মৌনব্রতাবলদ্বন 
করেন এবং তারপর মুনি বলে খ্যাত হন । 

স্দাশিবের গুরু ছিলেন দ্বামণ শ্রীপরমাঁশবেদ্দ্র সরুবতী ; ইনি 'দহরাবদ্যা- 
প্রকাশিকার' রাঁয়তা এবং 'উত্তরগীতা'র একটি অপূর্ব পাশ্ডিত্যপূর্ণ টীকাও রচনা 
করে গেছেন । কতকগুলি সাংসারিক ব্যাস্ত, ভগবংপ্রেমোন্মত্ত সদাশিবের রাস্তার 
উপর যাকে বলে “লঙ্জা সরমের মাথা খেয়ে? উন্মাদের মত নৃত্যে মমহিত হয়ে 
তাঁর গূরুদদেবের কাছে গিয়ে নাঁলশ করে বলেন, “মশায়, আপনাদের সদাশিব 
একটি বদ্ধ পাগল ।” 

িম্তু পরমাশবেন্দ্র তা শুনে হাস্যোৎফুল্ল বদনে বললেন, “আহা, এমনি 
পাগল যাঁদ সবাই হতে পারত !” 

সদাশিবের জীবনে ভগবানের বহু অদ্ভুত আর অপূর্ব লীলাসকল প্রকটিত 
হয়েছে । এ জগতে আপাতদ্‌ষ্টিতে অনেক কিছু আব্চারই দেখা যায়; কিম্তু 
ঈশ্বরভন্তের নিকট তাঁর অমোঘ ন্যায়ের সদ্য প্রাতীবধানের বহহ উদাহরণের পরিচয়ও 
পাওয়া যায় । এক রাত্রিতে সমাধিমগ্ন অবস্হায় সদাঁশিব এক সম্পন্ন গৃহচ্ছের 
শস্যের গোলার কাছে উপস্হিত হলে, প্রহরারত 'তিনাটি ভৃত্য সাধুবরকে প্রহারের 
জন্য মন্তকোপাঁর যাঁণ্ঠ উত্তোলন করাতে দেখা গেল যে তাদের হাতশগুলো সব 
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একেবারে আটকে গেছে । সদাশিবের প্রত্যুষে সে স্হান ত্যাগ করে চলে যাবার 
সময় পর্যন্ত উত্ত তনাঁট ভত্যবরকে এরকম অদ্ভুত ভাঙ্গতে হাত তুলে পাথরের 
মূর্তির মতই সারারাত দাঁড়য়ে থাকতে হয়েছিল। 

আর একটি উপলক্ষ্যে সদাশিবকে জোর করে এক সদরি তার কুলির দলে 
জহালানি বইবার কাজে লাগিয়ে দেয় । মৌন? সদাশিব নীরবে বোঝাটি মাথায় 
করে নি্দিষ্টস্হানে উপস্হিত হয়ে একটা প্রকান্ড স্তূপের উপর সৌঁটিকে রাখতেই 
জবালানির সেই বিরাট স্তৃূপটিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় । 

সদাশিব, ভ্রৈলঙ্গ স্বামীর মত উলঙ্গ অবস্হায় থাকতেন । এনদন পকালবেলা 
সেই নণ্ন যোগী অন্যামনস্কভাবে একাঁট মুসলমান সর্দারের তাঁবৃতে প্রবেশ করে 
ফেলেন। দুটি মহিলা ভয়ে চিৎকার শুরু করে দেন: সোৌনকপ্রবর তো 
তরবারির প্রবল আঘাতে তাঁর একাঁট হস্ত দেহ হতে একেবারে 'বাচ্ছন্ন করে 
ফেললেন । যোগিবর নাল্চভাবে সে স্হান হতে প্রস্থান করলেন । ভয় 
আর অনুতাপে দশ্ধ হয়ে সেই মুসলমান সর্দার ছিত্িহস্তটি মেঝে থেকে 
তুলে 'নয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছ্‌টলেন । সদাশব নীরবে ছিন্নহস্তটি তার 
কাছ থেকে নিয়ে রক্ধন্রাবী ক্ষতস্হানে সংযুন্ত করে দিলেন । আঘাতের আর 
কোন চিহ্ছুই রইল না। মুসলমান যোম্ধাটি যখন সশ্রদ্ধচিত্বে ও ভক্তিনত হৃদয়ে 
তাঁর কাছ থেকে কিছু আধ্যাত্বক উপদেশ চাইলেন, স্দাশব তখন ধালুকার 
উপর অঙ্গীলম্বারা নিশ্নালাখত কথাকয়টি লিখে দেন, 

“তুমি যা চাও তা কোরো না, তা হলে তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই তখন 
করতে পারবে 1» 

মুসলমান সর্দারের এই বাণী লাভ করে মনে এক অপর্ব পাঁবন্রভাবের 
উদয় হলো । সে সেই সাধুটির অদ্ভুতভাবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে বুঝলে যে 
অহংভাবের দমনেই আত্মার মুক্ত । সেই সামান্য কথাকয়টিতে এতদূর আধ্যাত্মক 
শান্ত 'নাহত ছিল যে, তার বলেই সেই সর্দারটি ক্লমে তাঁর একজন উপযব্ত শিষ্যে 
পারণত হয়েছিল ; পূবজীবনের সঙ্গে তার আর কোন সম্গকহি রইল না। 

গ্রামের ছেলেরা একদিন সদাশিবের কাছে গিয়ে জানালে যে তাদের বড়ই 
ইচ্ছে যে মাদুরায় তখন ি একটা ধর্মোৎসব আর তার মেলা চলছে তা গিয়ে 
তারা দেখে আসে ; মাদুরা সেখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে । যোঁগবর সদাশিব 
তখন সেই সব ছোট ছোট ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন ষে তারা ষেন তাঁর গা্পর্শ 
করে থাকে । আশ্চব*! মূহূতমধ্যে সেই সমগ্র দলটি মাদুরায় গিয়ে হাজির । 
ছেলেগুলো ভার স্ফৃর্ততে হাজার হাজার তার্থযানীদের সঙ্গে খুব আমোদেই 
খানকক্ষণ বোঁড়য়ে বেড়ালো। তারপরে ঘণ্টাক্লতক বাদে তিনি আবার সেই 
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রকম করে আতি সহজেই তাদের বাড়া 'ফারয়ে আনলেন । বিস্ময়ে স্তীশ্ভত 
সেই সব ছেলেপুলেদের 'পিতামাতারা সেখানকার প্রতিমার শোভাযান্লা প্রভৃতির 
প্রত্যক্ষ বর্ণনা তাদের কাছ থেকে শুনল, আর তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ষে 
কতকগুলো ছেলের হাতে তখনও মাদুরার নানারকম মিষ্ট রয়েছে । 

একটা আবশবাসী ছোকরার কিন্তু সাধূটি আর তাঁর এই অদ্ভুত ঘটনাটির 
কথা কোন কিছুতেই 'ি*বাস হল না। উল্টে সে ঠাট্টামস্করা আর্ভ করলে । 
এব পরের বারের শ্রীর্গমে অনুষ্ঠিত উৎসবে সে সদাশিবের কাছে হাজির হয়ে 
বেশ একটু টাকার 'দয়ে বললে, “প্রভু, সেবারে যেমন ছোঁড়াদের মাদুরায় 'নয়ে 
গিয়েছিলেন, আমায়ও আজ তেমনি করে শ্রীরঙ্গমের মেলায় নিয়ে চলুন না ? 

সদাশিব কি আর করেন, তেমনি করে সেই ছোকরাটিকে শ্রীরঙ্গম নিয়ে গগয়ে 
ফেললেন । ছোকরাটি সেই মূহূর্তে দেখলে যে, সে শ্রীরঙ্গমে পৌছে গেছে। 
চাঁরাদকে লহরের লোকজনেরা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে । যাক্‌, পেশছে তো সে 
গেল, 'কিম্তু তার একটু শিক্ষা হওয়াও ষে দরকার । তাই ফেরবার যখন তার 
সময় হল তখন সে আর সদাশিবকে খুজেই পেল না-_এখন উপায়? এখন 
বাড়ণ ফেরে কি করে ? আর কি করে ! যাই হোক, সারা রাস্তাটি হে*টে আধমরা 
হয়ে তবে বাছাধনকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল । 

দাক্ষণভারত ত্যাগ করার আগে শ্রীরান মহার্ধর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে 
রাইট সাহেব এবং আম, 'তির্ভাম্বামালাইয়ের কাছে অর্ণাচলের পুণাময় পর্বতে 
তীর্থযান্রা কার। সেই মহান তপস্বী তাঁর আশ্রমে আমাদের সস্নেহে সাদর 
অভ্যর্থনা জানান এবং নিকটে রাক্ষত “ঈষ্ট-ওয়েম্ট” পল্লিকার স্ত্‌পের প্রাত 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তিনি ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যে কয়েকঘণ্টা 
আমরা কাটিয়োছলাম তার আঁধকাংশ সময় তিনি নীরবেই গছিলেন- কিন্তু তাঁর 
বদনমণ্ডল ছিল 'দব্য প্রেম ও প্রজ্ঞায় সমৃন্ভাষিত । 

[নপাীঁড়ত মানবাত্মা যাতে করে তার বিস্মৃত পূর্বতন বিশুদ্ধতা 'ফিরে পায়, 
তারজন্য শ্রীরমন মহার্ধ প্রত্যেককে আমি কে 2 এই আত্মীজজ্ঞাসা করতে 
উপদেশ দিতেন। অন্য সকল চিন্তাকে কঠিন হাতে 'নিবৃত্ত করার ফলে ভন্ত 
শীঘ্র উপলাধ্ধ করতে পারেন যে, প্রকৃত আত্মা বিষয়ে গভীর থেকে গভীরতর 
চেতনায় তান নি্মাম্জত হচ্ছেন । এই অবস্হায় মনচণ্চলকারী অন্য সমস্ত 
চিন্তার উদয় রাহত হয় । দাঁক্ষণাত্যের এই ভগবৎ জ্ঞানী খাঁষ দলখেছেন ৪ 
“দ্বৈতবাদ ও শ্রিত্ববাদ পরের উপর 'স্হিতিশীল ; সাহাব্য ব্যাতিরেকে তাদের পর্শন 
মেলে না। যারা সেই সাহায্যের সম্ধানী, তারাই বিচ্যুত হয়ে পাঁতিত হয় । 
ইহাই সত্য । যারা এই সত্য দর্শন করেছেন, তারা কদাপ বিচালত হয়েন না।” 
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শ্রীরামপর আশ্রমে এল্‌ম সঙ্গে কিছু গোলাপফৃূল আর ফলমূল ইত্যাদি 
নিয়ে । প্রণাম সেরে বললুম, “গুরুজী, আজ্ম আমার ভাগ্য ভাল, আজ সকালে 
আপনাকে একলা পেয়োছ !” শ্রীযুন্তে্বর 'গারিজী অত্যন্ত নিরীহভাবে আমার 
দিকে তাকালেন । 

“তোমার মতলব কি বল তো 2” বলে ঘরের চারদিকে এমনভাবে তাকাতে 
লাগলেন বে, দেখে বোধ হল যেন পালাবার সুযোগ খজছেন। 

“গুরুজী, আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয় তখন আমি 
স্কুলে পাঁড়; আর আঁম এখন বড় হয়ে উঠোছ এমন কি দু'একটা চুলও হয়ত 
এখন মাথায় পেকেছে। যাঁদও প্রথন সাক্ষাতের ক্ষণ থেকেই আপান আমায় 
নীরবে স্নেহ করে আসছেন, কিন্তু আপনার মনে আছে কি বে আমাদের প্রথম 
সাক্ষাতের দ্বিনাট থেকে কেবল একটিবার মান্র আপনি আমায় বলেছিলেন যে, 
আম তোমায় ভালবাসি ?* বলে তাঁর দিকে মিনাতপূর্ণ দম্টিতে চাইল.ম । 

গুরুদেব দৃষ্টি অবনত করে বললেন, 'যোগানন্দ,। আমার ভাষাহান 
অন্তরের মধ্যে ষে প্রগাঢ় স্নেহ লকয়ে রয়েছে, তাকে ক ভাষার রুঢুতাতেই 
প্রকাশ করতে হবে ?" 

“থরেজী, আমি জানি যে আপাঁনি আমায় ভালই বাসেন, কিন্তু তবু একটঃ 
তা শুনতে বজ্ড ইচ্ছে হয় ।» 

“আচ্ছা বেশ, তবে শোন । আমার বিবাহিতজবনে আমি একটি পত্রসম্তান 
চেয়োছলুম, তাকে যোগের পথে শিক্ষা দেব বলে মনে বড় আশা ছিল; কিস্তু 
অজ হল না। তারপর তুমি এলে আমার জীবনে, আমি সুখ্খীই হলুম ; 
কারণ তোমাকে পেয়েই আমার পত্রের সাধ মিটল ।” দুটি বড় বড় অশ্রুর ধারা 
জীধুন্তেশবর গরিজীর চক্ষু হতে গাড়য়ে এল, শৃধু বললেন, 'যোগানন্দ, আমি 
তো তোমায় সর্বদাই ভালবাসি ।” 

তাঁর স্নেহমাখা কথাগুলিতে আমার হৃদয় 'বিগাঁলত হুল, বুক থেকে একথানা 
যেন পাথর সরে গেল, বললূম, “আপনার উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হল্ম ষে 
স্বর্গের দয়ার আমার জন্যে খোলাই রইল ।” ভান যে ভাবোচ্ছবাসহণীন আর 





৪৬২ ঘোগকথামৃত 


আত্মস্হ এ আম জানতুম, িম্তু তবুও তাঁর নীরবতায় আমি প্রায়ই আশ্চর্য 
হয়ে ভাবতুম যে তাঁর মনে কি আছে ? মাঝে মাঝে মনে ভয় হত যে. হয়ত 
আমি গুরুর উপযনূক্ত সেবা করে তাঁর পূর্ণ সন্তোদ বিধান করতে পার নি। 
তাঁর প্রকীতি ছিল অদ্ভুত, তার পুরোপার পরিচয় কেউ পেত না। সেপ্রকৃতি 
ছিল "স্যর, গভীর, বাইরের জগতের কাছে দুরাঁধগম্য, সেই জগং--যার সব 
আকর্ষণ, সব আসন্তি বহুপূর্বে তিনি আজক্রম করেছেন । 

দিনকতক পরে কলকাতার এলবার্ট হলে আমায় খন এক 'বিরাট জনসভায় 
বন্তুতা দিতে হয় তখন শ্রীধুক্কে*বর গিরজণ, সন্তোষের মহারাজা আর কলকাতার 
মেয়রের সঙ্গে বন্তুতা মণ্ে বসতে সম্মত হন্‌। যাঁদও গুরুদেব আমায় তখন 
কোন কথাই বলেন নি, তবুও বক্তৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে 
তাকাচ্ছলুম ; মনে হল যেন তাঁর চোখ দুটি আনন্দে হাসছে । 

তারপর আমাদের শ্রীরামপুর কলেজের প্রান্তন ছাত্রদের সামনে কথাবার্তা 
হল। আমার পুরান সহপাঠীদের দিকে যখন চাইলুম আর তারাও যখন 
তাদের “পাগলা সন্ন্যাসী”র দিকে তাকালে, লঙ্জা সত্কোচ দূরে ফেলে চোখের 
কোণে আনন্দাশ্রু এসে জমে দাঁড়াল* । আমাদের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষাল 
আমায় অভ্যর্থনা করতে এঁগয়ে এলেন-_কালের এন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের 
সকল পরান মতান্তরই তখন [তিরোহিত হয়েছে । 

শ্রীরামপুর আশ্রমে ডিসেম্বর মাসের শেষে দাঁক্ষিণায়ণ সংক্াশ্তির উৎসব হত । 
নিকট, দূর, বহুস্হান হতেই শ্রীষযক্কেশবর 'গারজীর শিষ্যের সব এসে তাতে 
যোগদান করতেন । মধুর নামসংকার্তন, কেম্টদার অমিয়মধুর গলার গান, 
আশ্রমের ছেলেদের তৈরী প্রসাদগ্রহণ, তারপর গুরুদেবের আশ্রমের উঠানে মান্ত 
আকাশতলে জনসভায় তাঁর জ্ানগর্ভ বন্তুতা ! আহা, সে সব কি সুখের স্মতি, 
[ক আনন্দের দিনই গিয়েছে-_বহৃদিন আগেকার সব আনন্দোৎসব । আজকের 
দিনে হয়তবা কিছু একট নৃতনত্ব থাকতে পারে । 

গুরুদেব বললেন, 'যোগানন্দ, আজকের সভায় বন্তুতা দাও-_- 
ইংরেজীতেই ।” এই রকম দশট অস্বাভাবক অনুরোধ করে গুরুদেবের চোখে 
কৌতুকের হাসি দেখা গেল ; জাহাজে আমার প্রথম ইংরেজীতে বন্কৃতা দেবার 


* পরমহংসজশীর মহাসমাধর পর শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সি. ই, এব্রাহাম 
সেলফ--রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপকে 'লাখত পরে জানিয়েছেন, “আগি জান যে হিজ্‌ 
হোলিনেসের শ্রীরামপুর কলেজের প্রীত গভখর ভালবাসা ছিল--আর “যোগানঃ্দ স্কলারাশপ" 
এই তথ্যের উপধৃন্ত মারক হয়ে থাকবে” । । মাক প্রকাশকের নিবেদন ) । 


যোগিকথামত ৪৬৩ 


অব্যবহিত পূর্বেকার দুরবস্হার কথা তিনি তখন ভাবাছলেন না কি? আম 
সে গঞ্প আমার গুর্ভাইদের শুনিয়ে গুরুদেবের আশশবাদের জোরে আমার কি 
পারমাণ কৃতকার্ধতা লাভ হয়েছিল, তার কথাও আন্তাঁরক ভন্তির সঙ্গে নিবেদন 
করে শেষ করলুম । 

আমি বললুম, “গুরুদেবের অমোঘ সাহায্য শুধু যে কেবল সেই সমূদ্রের 
মাঝে জাহাজেই আমার কাছে এসে পৌ"চেছিল তাই নয়, অামোরকার মতন বিরাট 
মহাদেশে আজ এই পনর বছর ধরে প্রত্যহই তা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ।” 

নিমান্িতেরা বিদায় নিলে শ্রীষুক্কে*্বর গারিজণ আমাকে সেই ঘরে ডাক 
দিলেন, যেখানে ( এরকম একটা উৎসবের পর কেবল একটিবারমান্ত ) আম তাঁর 
কাঠের তন্তপোষে শোবার অনুমতি পেয়োছিলুম ! আজকে দেখি গ্‌রুদেব 
সেখানে নীরবে বসে আছেন, শিষ্যরা সব তাঁকে অধনন্দ্রাকারে বেম্টন করে তাঁর 
চরণতলে উপবিন্ট। ঘরে প্রবেশ করতেই একটু হেসে তান বললেন, 
“যোগানন্দ, তুমি কি এখন কলকাতায় ফিরছ নাক 2 আচ্ছা, কাল একবার 
এখানে এসো, তোমায় আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে 1” 

তার পরান বৈকালে, কতকগ্যাল আশীর্বাণী উচ্চারণ করে শ্রীযুক্তেত্বর 
গগারিজী আমায় পরমহংস* উপাঁধ দান করলেন । 

আম নতজানু হয়ে তাঁর সামনে বসতে তানি বললেন, “এখন তোমার 
পূর্বেকার 'দ্বামী উপাণ্ধর জায়গায় পিরমহংস, উপাঁধ হল।” এই 
পরমহংসজী”ঁ কথাটা উচ্চারণ করতে আমার পাঁশ্মী শিষারা যে কিরূপ 
গলদূঘর্ম হবে, তা ভেবে তখন মনে মনে একটু হাসলুম | 

গুরুদেবের চক্ষু দুটি 'চ্হির, স্নিধ | শাম্তস্বরে বললেন, পাথবীতে 
কাজ আমার এখন ফুরয়েছে ; তোমায়ই এখন এবার সব চালাতে হবে 1” শুনে 
তো ভয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল । 

শ্রীযুস্কেম্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার 





* পরমহংস--শাস্তকাঁহনতে রাজহংস ব্রদ্জার বাহন বলে উজ্লাখত আছে ; সদসৎ 
বিচারের প্রতকস্বরূপ শ্বেত রাজহংস জলামাশ্রত দগ্ধ হতে সোম' অমৃত পথক্‌ করতে 
সমর্থ বলে বিবোচত । হং-স শব্দাটর মন্যোচ্চারণ নিঃ*বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের শব্দের অন্দরূপ । 
অহম্‌-সঃ-_অর্থাং হংসঃ মানে "আমিই তিনি" । এই দুটি শান্তশালী মলের শব্দের সঙ্গে 
ধনঃম্বাস ও প্রম্বাসের ফ্পন্দন সংযোগ আছে । কাজেই প্রত *বাসগ্রহণে মান্য তার নিজের 
অজ্ঞাতসারে তার আঁস্তত্বের সত্য, “আমিই তান" তা প্রমাণিত করে। 

1 আমায় 'স্যার, বলে সম্বোধন করে তারা 'পরমহংসজণ' শব্দ উচ্চারণের দুরবহতা 
এড়য়ে গেছেন। 


8৬৪ যোগিকথাঙত 


নেবার জন্যে কাকেও পাঠিয়ে দাও । তোমার হাতে আঁম সবই দিয়ে যাঁচ্ছ। 
তুমি তোমার জীবন আর এই প্রাতত্ঠানের তর" ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে স্বর্গের 
বেলাভূমিতে ভিড়োতে পারবে 1” 

অশ্রুপ্লাবত নয়নে আম তাঁর পা দুশট জাঁড়য়ে ধরলুম ; তিনি উঠে 
দাঁড়য়ে আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন । 

তার পরাঁদন বাঁচি থেকে স্বামী সেবানন্দ নামে একাট শিষ্যকে ডাকিয়ে এনে 
তাকে আশ্রমের ভার 'দিয়ে পুরা পাঠিয়ে দিলূম । তারপরে আমার গুরুদেব 
তাঁর বিষয়সম্পাত্তর বালিব্যবস্হা সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের খুটিনাটি ব্যাপার- 
স্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন- কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর 
দুইটি আশ্রম আর অন্যান্য সম্পাত্ত সব দখলের জন্য তাঁর আত্মীয়্বজনদের 
মামলামোকদ্দনা জুড়ে দেবার সম্ভাবনা আছে, সেটা 'নবারণ করা প্রয়োজন-_ 
কাজেই তাঁর ইচ্ছা হল যে তাঁর বিষয়-সম্পাত্ত সব একমাবর জনাহতকর কাজের 
উদ্দেশ্যে দান করে যান। 

একাঁদন বৈকালে অমূল্যবাব নামে এক গুরুভাই আমায় বললেন, 
“গুরুদেবের সম্প্রীতি 'খিদিরপুরে যাবার ব্যবস্হা হয়োছিল, কিন্তু তিনি যেতে 
পারেন নি।” শুনে কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার শীতল শিহরণ সর্বাঙ্গ দিয়ে 
বয়ে গেল। বার বার পাঁড়াপশীড় করাতে শ্রীধুক্কে*বর 'গারজী শুধু এইটুকুমাহ 
বললেন, “খিদরপুরে আর আমার যাওয়া হবে না !” মুহূর্তেই জন্য গুরুদেব 
যেন সন্পস্ত শিশুর মত কে'পে উঠলেন ! 

( পতঞ্জল লিখেছেন,* “দেহের প্রাত স্বভাবজ আসাস্ত, খুব বড় বড় 
সাধুদের মধ্যেও ঈষৎ পাঁরমাণে বর্তমান।” মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে 
আমার গ্র্দের প্রায়ই বলতেন, "বহুদিন খাঁচায় বন্ধ পাখী যেমন দরজা খুলে 
দলেও উড়ে যেতে ইতস্ততঃ করে ।” ) 

অশ্রুর্দ্ধকন্ঠে আমি মিনাতি করে বললুম, “গুরুজী, ও কথা বলবেন না। 
আমার সামনে ওসব কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না ।” 

শ্রীযক্তেবর গারজীর মুখ প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল । একাশী 
বছরে পড়বেন, তবুও তাঁকে দেখতে স্বাস্থ্যবান আর বলিম্ঠ ! 

[দিনের পর দিন গুরুদেবের নীরব অথচ অনুভাব্য স্নেহধারায় আভাষন্ত হয়ে 
তাঁর ভাবী তিরোভাবের নানা ইঙ্গত সব একে একে মন থেকে মুছে ফেললুম । 





* ্বরসবাহণ 1বদুযোহাপ তথারুঢোহাভানবেশঃ || (পাতজলদশ'নমূ, সাধনপাদঃ-- 
৯ শ্লোক |) 


যোগিকথাঙত ৪৬৫ 


পাঁজিতে তারিখ দৌখয়ে বলল.ম, “গুর্দেব, এবারে কুম্ভমেলা এই মাসে 
প্রয়াগে হচ্ছে ।৮* 

“তুমি কি সাত্যই কুষ্ভমেলায় যেতে চাও নাকি ?” 

শ্রীবুক্কেন্বর 'গিরিজীর যে আমায় ছাড়তে ইচ্ছে নয়, তা ঠিকমত বুঝতে না 
পেরে আম বলে চলল, “প্রয়াগে একবার কুম্ভমেলায় বাবাজীর সঙ্গে আপনার 
সাক্ষাংলাভের যে ভাগ্য হয়েছিল- বোধ হয় এবারে আমারও সেই রকম সৌভাগ্য 
লাভ হয়ে যেতে পারে ।” 

“আমার তো মনে হয় না যে এবার তুমি সেখানে তাঁর দেখা পাবে ।” 
বলে তান নীরব হয়েই রইলেন-_মামার মতলবে বাধা দেওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা 
ছিল না। 

তার পরাদন সকালে যখন ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে আম যাত্রার উদ্যোগ 
করলুম--গুরুদেব আমায় তখন তাঁর স্বভাবাসিম্ঘ ভঙ্গীতে আশাবাদ করলেন । 
গুরুদেবের আচত্রণের অর্থ কি, তা ঠিক স্পন্টতঃ আম তখন অনুমান করে 
উঠতে পাঁর নি। তার কারণ বোধ হয় আমার গরুর মহাপ্রস্হান আমায় নিতান্ত 
নিরুপায় আর অসহায় ভাবে দেখতে হবে, এটা হয়ত ভগবানের আভপ্রেত 
ছিল না। তার হাত থেকে রেহাই দেওয়াই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। 
আর আমার জীবনে এটা সর্বদাই ঘটেছে যে আমার অত 'প্রয়জনের মৃত্যুর 
সময় ভগবান দয়া করে আমায় গে সব করুণদশ্য থেকে বরাবরই দুরে সরিয়ে 
রেখে এসেছেন 1 

* প্রাচীন মহাভারতে ধর্মমেলার উদজ্লেখ পাওয়া যায় । সহবখাত চৌনক পরিজাজক 
হউয়েন সাং ৬৪৪ 'খ্:স্টাব্দে প্রয়াগে যে বিরাট কুদ্ডমেলা হয় তার একটি বিবরণ রেখে 
গেছেন। কুম্ডমেলা প্রতি তিন বংসর ভচ্তর ক্রম য়ে হরিজ্বার। এলাহানাদ, নাসিক ও 
উজ্জবার়নীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গ্বাদশ বংসরের মাথায় চক্তাকারে ঘুরে এসে আবার হারিছ্বারে 
অনুষ্ঠিত হয় । উত্ত শহরগুজিতে প্রাত ছয় বংসরে একবার অধকুল্ড মেলা অন্তত হ়্। 
মোটের ওপর শহরগৃলিতে প্রাত তিন খংসরে কুম্ভ ও অর্ধকুদ্ভ মেলা অনধান্ঠত হয়ে থকে । 

[িউয়েন সাং বলেন যে উত্তর ভারতের আঁধপত রাজা হর্য কুম্ডমেলায় সন্্যাসণ 
পাঁরব্রাজক প্রভীতিদের মধ্যে তাঁর রাজকোষ উম্মৃস্ত করে তাঁর সম্পর্প ধন ( পচিবৎসরের 
সাত ) নিঃশেষে দান করেন । হিউয়েন সাং চন দেশে প্রত্যাবতন করবার সময় রাজা 
হর্ষের বিদায় উপহার স্বরণ ও রক্ররাজি গ্রহণে অঙ্বণকার করে ১৫৭ খানি হস্তলাখিত ধম 
্রন্হের পি আঁধকতর মূল্যবান বিবেচনা করে স্বদেশে বহন করে নিয়ে যান। 

1 আমার মাতা, জোঘ্ঠদ্রাতা অনল্তদা, জেখ্ঠাভগিনণ রমাদিদি, গুরঃদৈব, [পদের এবং 
আমার জনকয়েক অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের কারুরই মৃতাসময়ে আমি উপাঁচ্ছত ছিলম না। 
(পিতা ১৯৪২ খি:ঃ অন্দে কলিকাতায় উননত্বই বংসর, বয়সে পরলোক গমন করেন । ) 


এসপি ৯ম শা শপ শসা শপ পপ কপ পি পপ না 


৪৬৬ যোগিকথামত 


১৯৩৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী আমাদের দলটি কুশ্ভমেলায় গিয়ে 
পেশছল । প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা, সে এক 'বরাট ও অভাবনীয় দশ্য । 
ভারতবাসীদের, এমন ফি দীনত্ম কৃষকদের মধ্যেও ঠাকুরদেবতা আর সব 
সাধুসম্যাসী, যাঁরা ভগবানলাভের জন্যে সংসারের সকল প্রকার বম্ধন 'ছন্ন করে, 
সব বিছু ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁদের উপর একটা স্বাভাঁবক ভক্তি আছে । 
অবশ্য ভন্ড আর বুজর্কও সেখানে যথেদ্ই আছে, কিন্তু তবুও মু্টিমেয় 
কতকগুলি প্রকৃত সাধুসন্ত, যাঁদের আবিভাঁবে সারাদেশ দেবতার আশীবদিপূত 
হয়ে ধন্য হয়ে গেছে, কেবল তাঁদেরই জন্য 'নার্বচারে সকলকেই ভক্তিশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে । প্রতণচ্যবাসীরা যাঁরা এ বিরাট দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁরা দেশের 
নাড়ীর স্পন্দন আর কালের গাঁতর সম্মাখে ভারত তার আধ্যাত্মিক উৎসাহবলে 
যে অদম্য প্রাণশান্ত পেয়েছে, তা দেখবার একটা অপূর্ব সুযোগ পেলেন । 

প্রথম দিন আমাদের শুধু চারাদক ঘুরোৌফরে সব দেখেশুনে বৌঁড়য়ে 
বেড়াতেই কেটে গেল । হাজার হাজার লোক পাপক্ষালনের জন্য জাহ্নবীর 
পুণাস্লিলে অবগাহন করছে, কোথাওবা ব্রাঙ্গণেরা পূজা হোম বা যাগযজ্ঞ 
করছেন । মৌনী সাধুসন্যাসীদের চরণে লোকজন নানা উপকরণ 'নয়ে 
ভান্তঅর্থা নিবেদন করছে । সার সার হাতীর দল, নানা আভরণে সাঙ্জত 
অ*বদল, মম্হরগাঁতি উদ্ট্রের দল সব ধাঁরে ধীরে চলেছে । তাদের সঙ্গে চলেছে 
গসঙ্ক বা ভেলভেটের 'নশান বা ঝাণ্ডা, আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের দণ্ড নিয়ে নাগা- 
সম্যাসীদের এক 'বিচিন্ন মাছিল। 

কৌপানধারা সন্ত্যাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভন্ত হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন ; 
তাঁদের শরীর শীতাতপ নিবারণের জন্য ভস্মানু'লপ্ত, বপালে একাঁটমান্র চন্দনের 
ফোঁটা-_তৃতীয় নেত্ের প্রতীক । গোঁরকবসন, মুশ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী 
সম্ন্যাসীর দল হাজারে হাজারে সেখানে এসে উপাস্ছত হয়েছেন । কি 'শিষাদের 
সঙ্গে ধর্মালোচনাক্ন, কি ভ্রমণকালে, তাঁদের মুখে ত্যাগের শান্তমহমার একটা 
আনর্বাণ জ্যোতিঃ | 

এখানে ওখানে গাছতলায় বড় বড় ধুনি জালিয়ে সাধুরা* সব বসে 


* লক্ষ লক্ষ ভারতায় সাধূগণ ভারতের সাতাট প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের অধাক্ষ সাতজন 
মণ্ডুল*্বর কতক গঠিত একটি কাষধানবহিক সামাত কতৃক গাঁরচাজিত হন । আমার 
মহামস্ডলেম্বর অর্থাং প্রোসডেন্ট শ্রীপ্রীজয়েন্্র পৃরার সঙ্গে সাক্ষাং লাভ হয় । এই মহাপ্রাণ 
সাধু অতান্ত স্ব্পবাক:-তনাট মাত্র বাক্যে তাঁর আলাপ সমা্-- সত্য, প্রেম ও কমণ। 
এই-ই হচ্ছে তাঁর প্রচুর আলাপ-আলোছনা ৷ 


যোগিকথামৃত ৪৬৭ 


রয়েছেন, মাথার উপর জটা 'বড়ে করে পাকান। কয়েকজনের আবার প্রকাণ্ড 
প্রকান্ড দাঁড়, কয়েকফুট করে লক্বা, তার আবার ডগায় একটা করে গটি বাঁধা । 
তাঁরা নীরবে ধ্যানে বসে আছেন অথবা চলমান জনতাকে হস্তোক্তোলনে 
আশীবদি বিতরণ করছেন--ভিক্ষক, হস্তীপৃঙ্ঠে রাজামহারাজা, ববিচিন্রবর্ণের 
শাড়ীপরাহতা নারীর দল--হাতে তাদের কারুকার্যশোভত কথ্কণ, পায়ে 
তাদের মল, ঝচ্কার তুলছে 'রাঁণাঝনিঝান ; কোথাও বা উধ্ববাহু সম্ধ্যাসী 
অন্ভুতভাবে হস্তোত্তোলন করে বসে রয়েছেন ; ব্রক্ষচারীদের সঙ্গে রয়েছে আশা ; 
উপাবিষ্ট সাধুদের অসাধারণত্ব বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না-- 
তাদের গাদ্ভীষ' তাদের অন্তরের পরমানন্দকে লুকিয়ে রেখেছে । হট্টগোল 
ছাঁপয়ে উঠছে মন্দিরের অবিরত ঘণ্টাধ্যনি । 

মেলার দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীদের নিয়ে আঁম নানা আশ্রম আর কুটির বা 
ঝোপড়াতে সাধ্‌সন্ন্যাসীদের দর্শন আর প্রণাম করে ঘুরে ঘরে বেড়ালুম । 
গারসপ্প্রদায়ের মণ্ডলেশবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাঁর আশীবদি লাভ করলুম ; 
ক্ষণদেহ, চক্ষুদ্টি তপপঃ্প্রভাবে স্নিণ্ধোক্জবল ! তারপরে আমরা একাটি 
আশ্রমে গেল্ম, সেখানকার গুরুমহারাজ নয়বংসর ধরে মৌনন্রত পালন করছেন, 
একমাত্র ফলই আহার করে থাকেন । আশ্রম হলের মাঝখানের বেদীতে 
প্রজ্ঞাচক্ষু* নাষে একটি অন্ধ সাধু বসে--গভীর শাস্তজ্ঞান তাঁর ; সর্ব সম্প্রদায় 
কর্তৃক বহুল সম্মানিত ৷ 

হন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে অজ্পকিছু বলবার পর আম সঙ্গশদের নিয়ে সেই 
শান্তিময় আশ্রমকুজ পাঁরত্যাগ করে নিবউবতর্ট আর একাট সাধুর আশ্রমে গিয়ে 
উপাস্হত হলম । পাধু:টর নাম কৃষানন্দ, সুন্দর আকৃতি, রক্তর গণ্ড, সুদ 
স্কম্মদেশ । তাঁর পাশেই লম্বমান হয়ে শুরে রয়েছে এবি পোষা সিহহী। 
সাধুটির আধ্যাত্মক প্রভাবে-_-আঁবাশ্য তার বাল দেহের শান্তর জন্যে নয়, 
এটা আম ঠিক জানি- জঙ্গলের এই হিংস্র মাংসাশী পশুটি সন রকম মাংসাহার 
পারত্যাগ করে শুধু ভাত আর দুধ খেয়েই প্রাণধারণ করে। স্বামীজী সেই 
1পঙ্গলদেহ গসংহশীকে “ওম উচ্চারণ করতে শিখিয়েছেন_আর তা বেরোয় যেশ 
একটা শ্রুতিসখকর গম্ভীর গর্জনে-বিড়ালের জাত তো, বিড়াল তপস্থাঁ 
আরকি! 





* এই নামেই সাধৃটি আভহত--অর্থাৎ ধান ( জড়চক্ষ্র ভাবে ) জশচক্ষর দ্বারা 
দর্শন করেন। 
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তারপর দর্শন হল একাঁট শিক্ষিত তরুণসাধূর সঙ্গে । রাইট সাহেবের 
চমকপ্রদ মনোরম ভুমণের দিনীলপি হতে তার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হল, 

“আমরা ফোর্ড'গাড়ীতে গঙ্গা পার হলুম । গঙ্গা এখানে নিতাম্ত অগভীর । 
নৌকোর উপর পোল পার হতে কণ্যাচকশ্যাচ শব্দ করে। তারপরে সরু 
আঁকাবাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়ে সার্পলগাঁততে চললম গড়িয়ে গাঁড়য়ে। পথে 
যেতে যেতে যোগানন্দজী, নদীতারে ষেখানে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীষুক্তেবর গিরিজণীর 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই জায়গাটি আমায় দেখালেন । অঞ্পক্ষণ পরেই আমরা 
গাড়ী থেকে নেমে কিছুদূর হেটে চললুম ৷ রাস্তায় বালিতে পা বসে ষায়, 
তার উপর ধুনির আগুনের গাঢ়ধোঁয়া! তারপর গিয়ে পেশছলুম খড়মাটি 
দেওয়া ছোট ছোট কতকগুলি কু*ড়েঘরের কাছে । এদেরই মধ্যে একটার সামনে 
এসে দাঁড়ালুম, একটি অস্হায়? কুটির, প্রবেশপথ আত ক্ষুদ্র, কোন দরজা নাই-_ 
এই-ই হচ্ছে করপান্রীজীর আশ্রয় । করপারজণী নবীন পারব্রাজক সাধু । 
অসাধারণ বুশ্ধিমস্তার জন্য প্রাসদ্ধ। সেখানে তিনি একগাদা খড়ের উপর 
পচ্মাসনে বসে আছেন; তাঁর একমান্ত আচ্ছাদন--আর বোধ হয় তাঁর এ 
একমাত্রই সম্পত্তি একটি গোরকবর্ণের বস্ত্রথন্ড, স্কম্ধের উপর আলম্বিত। 

“কোনরকমে হামাগ্ণড় দিয়ে সেই ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে প্রণাম সারতেই 
দেখলুম, মুখে তাঁর কি অপরুপ হাঁসি--বাস্তাবকই স্বগাঁয় সষমায় ভরা, 
পরুশান্তি বাকরণ করছে ; দুয়ারের কাছে কেরোসিন লণ্ঠটনের আলো িট্মিট 
করে অবলে দেওয়ালের উপর নানারকম অদ্ভুতম্যার্তর ছায়া রচনা করছে। তাঁর 
মুখটি, বিশেষতঃ তাঁর চক্ষুদুট আর সূন্দর দন্তপংভ্তি হাসিতে উদ্জ্ল। 
তাঁর হিন্দীভাষণ ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর মুখের ভাঁব সহজেই 
বোধগম্য ছিল ; প্রেম, আধ্যাত্মিক গৌরব ও উদ্দীপনায় পর্ণ তিনি । তাঁর 
'বিরাটত্ব সম্বন্ধে কারুরই মনে কোন সন্দেহ থাকে না। 

“কম্পনা করুন_-সাংসারক আসীন্ববিহীন, পরমনিশ্চন্ত, নিরুদ্বেগ ও 
সুখী জীবন ; অশনবসনের কোন ভাবনা নাই, আহারের বৌঁচন্রের জন্য কোনও 
লালসা নাই। একদিন অন্তর পকান্ন গ্রহণ করেন--হস্তে িক্ষাপারর নাই ; 
সর্বপ্রকার অর্থচিম্তার জাঁটলতা হতে মস্ত, টাকাকাড় স্পর্শও করেন না, কোন 
সন নাই, ভগবানে তাঁর সদা গভীর বিশ্বাস ; যাতায়াতের কোন হাঙ্গামা 
পোহাতে হয় না, গাড়ীতে কখনও চড়েন না; বিম্তু স্হানান্তরে যেতে হলে 
সর্বদা নদীর ধার দিয়েই যাতায়াত করেন ; কোথাও একহপ্তার বেশ? থাকেন না, 
পাছে সেখানে মন বসে যায়! 

“আর কি বিনয়নস্ ভাব ! বেদে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বেনারস হিন্দু 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও শাম্মী উপাধিধারী । তাঁর চরণতলে উপবেশন করতে 
একটা মহান উদারভাব আমার মনে উদয় হল; বুঝলুম যে, আম যে 
সত্যকারের প্রাচীন ভারতের সম্ধানে বেরিয়োছি এখানে তার উত্তর পেল্ম-- 
কারণ আমার কাছে বোধ হল যে এইসব 'বরাট বিরাট সাধুসন্ব্যাসী, মুনিখাষ, 
যোগীতপস্বীদের দেশের ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত প্রাতানীধ ।” 

করপাীজীকে তাঁর পাঁরব্রাজকজীবনের কথা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 
“শীতের জন্যে বেশী কাপড়চোপ্ড় রাখেন না 2" 

“না, এই-ই বথেম্ট 1৮ 

“বই সঙ্গে রাখেন কি 2, 

“না, যাঁরা আমার কাছ থেকে শুনতে চান, তখদের আমি স্মৃতির সাহাযো 
শিক্ষা দি ।” 

“আর কি করেন ? 

“গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই !” 

কি চমৎকার সরল ও সুন্দর জীবন! তার জীবনের মধুর সারলা, 
ণনরৃদ্বেগ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবনযাতা আমার মনকে সবলে আকর্ষণ 
করলে । আমেরিকায় আমার স্কম্ধে নাস্ত নানাকাজের দাঁয়ত্বভারের কথা মনে 
পড়ল । ক্ষুগ্র মনে মূহূর্তেক ভাবলুম, “না যোগানন্দ। এ জীবনে গঙ্গারধারে 
ঘুরে বেড়ান তোমার চলবে না--অনেক কাজ তোমার এখনও বাকী ।» 

সাধুটি তার গুটিকতক আধ্যাত্মিক অনুভাতি আমার কাছে বিবৃত করবার 
পর আম হঠাৎ তখাকে প্রশ্ন, করে বস্লুম, “আপাঁন কি এ সব বর্ণনা শাস্তকথা 
থেকে বলছেন, না অন্তরের উপলাব্ধ থেকে 2 

সরল হেসে ভিন উত্তর দিলেন, “অর্ধেক বই থেকে আর বাক অর্ধেকিটা 
অনুভব |” 

আমরা বসে রইলুম খ|ঁনকক্ষণ সেখানে নীরব ধ্যানের শাম্ভতে, উঠতে 
ইচ্ছা হচ্ছিল না। তশর পাবিতরসান্িধ্য ত্যাগ করে বাইরে এসে রাইট 
সাহেবকে বললুম, “রাইট, রাজাকে দেখলে,__সোনার খড়ের সিংহাসনের উপর 
উপাঁবষ্ট ?” 

রান্নে সেই মেলাক্ষেত্রে ভূমির উপর বসেই মস্ত আকাশের তলায় নক্ষত্রালোকে 
আহারপর্ব শেষ করলূম ৷ কাঠি দিয়ে গাথা শালপাতায় থাওয়া, বাসনকোসন 
মাজার কোন হাঙ্গামার বালাই নাই । 

কুদ্ভমেলায় আরও দুদিন কেটে গেল তারপরে যমুনার তাঁর দিয়ে উত্তর- 
পশ্চিম দিকে আগ্রানগরীতে গিয়ে পেশছলুম । তাজমহলের 'দিকে চাইতে 
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স্মূতিতে উদয় হল, 'জতেন্দ্র মর্মরস্বশ্নের অপর্বসোন্দর্ষে অভিভূত হয়ে 
আমার পাশেই দখাড়িয়ে ! 

তারপর চললুম বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দজীর আশ্রমে | 

কেশবানম্দজীকে খুজে বার করবার উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তকসংকরাম্ত 
ব্যাপারে ৷ শ্রীযুক্তে'বর গারজীর অনুরোধ ছিল যেন আম লাহড়ী মহাশয়ের 
জীবনী 'লখ, সেকথা আমি কখনও ভুূলান। ভারতবর্ষে অবস্হানকালে 
যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তশর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের 
সঙ্গে সংযোগস্হাপনের প্রতোকঁটি সুযোগ আমি গ্রহণ করছলুম । তাদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিস্তারিতভাবে 'লাপব্ধ করে আমি প্রত্যেক'ট 
ঘটনা সন তারিখ মিলিয়ে নিয়োছ, আর ফটোগ্রাফ, পুরান চিঠি ও অন্যান্য 
দাঁললপল্রাদও সংগ্রহ করোৌছ । লাঁহড়ী মহাশয়ের জীবনীর উপকরণের কাগজ্- 
পন্লাদ দিন দিন সংগ্রহ করে বেশ বেড়ে উঠল । তারপর একটু ভয়ও হল যে, 
এবার আমার সামনে গৃর্তর শ্রমসাধ্য পুজ্তকগ্রণয়নের যে বিরাট দায়িত্ব এসে 
পড়েছে--তা সম্পন্ন কার কি করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে এই 
মহাগ্রুর জীবনীলেখক [হসাবে আমার কর্তব্য যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে 
পারি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে আশহ্কা হল যে তাঁদের গুরুর 
[বিষয়ে লাখত বিবরণে হয়ত তাঁদের গুরুকে ক্ষদ্রু করে ফেলা হবে অথবা তাঁর 
ভুল বর্ণনা দেওয়া হবে। 

তাঁর এক প্রধান শিষ্য শ্রীপণ্ানন ভট্টাচার্য মহাশয় একবার আমায় বলে- 
ছিলেন, “দেবতার যিনি অবতার, তাঁর জীবনী শুধু দুটো নীরস কথায় সাজয়ে 
লিখলে তাঁর প্রতি আত অন্পই বিচার করা হবে |» 

অন্যান্য শিষ্যরাও তেমাঁন চেয়েছিলেন যে, তাঁদের অমরগুরু তাঁদের 
অন্তরের অন্তঃস্হলেই লুকোন থাকুন--তশার কথা আর বাইরে প্রকাশ করে বাজ 
নেই। যাই হোক, তশার জীবনী সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ 
করে আমি তশর বাহ্যজীবনের ঘটনাসকল সংগ্রহ আর তাদের সত্যতা প্রমাণের 
চেচ্টার কোন ভ্রুটি করিনি । 

বন্দাবনে কেশবানন্দজী আমাদের দলটিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন 
তশার কাত্যায়নী পাঁঠ আশ্রমে 1 বাড়ীটি ই*টের, বড় বড় কালো থাম দেওয়া-_ 
চারদিকে সুন্দর বাগান । তিনি তখুনিই আমাদের একটি বৈঠকখানায় নিয়ে 
খিয়ে বসালেন, লাহড়ী মহাশয়ের একটি বড় প্রাতকৃতি ঘরেন মধ্যে শোভা 
পাচ্ছে। স্বামীজীর বয়স নবলুই-এর কাছাকাছি, বিদ্তু তাঁর পেশীবহুল দেহ 
হতে শান্ত আর স্বাঙ্হের জ্যোতিঃ 'িচ্ছেরিত হাঁচ্ছল। দীর্ঘকেশ, তুষার 
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শস্রু, চক্ষুদুাট আনন্দে উত্জদল- প্রাচীন খাঁষদের মতই সৌম্যদর্শন । আম 
তাঁকে বললুম যে ভারতের গুর্দের সম্বন্ধে আমার পুস্তকে তাঁর (বিষয় আম 
উল্লেখ করতে চাই । 

বড় ঝড় যোগাঁরা সাধারণতঃ কোন কিছ; প্রকাশ করতে চান না। তবুও 
আম একট বিনীত অনুনয়ের হাঁস হেসে হলল্‌ম, "দয়া করে আপনার বাল্য- 
জীবনের কথা বিছু বলুন না, শুনি 2” 

কেশবাণন্দঞ্জীর ভাবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেল । বললেন, “আমার 
জীবনে বলবার আর বিশেষ কি আছে 2? বলতে গেলে আমার সানা আবনটাই 
হমালয়ের নন পাহাড়ে, এক নীরব গুহা থেকে আর এক গহায় 
পায়ে হে*টে বোঁড়য়ে বেড়াতেই বেটে গেছে । কিছ দিনের জন্যে আমি 
হারদ্বারের বাইরে একটা আশ্রম করেছিলুম-চার'দকে বড় বড় বক্ষকুজে ঘেখা | 
জায়গা'ট খুব শাম্তপূর্ণ, যাত্রীত়া বড় কেউ এবটা সেখানে ঘেস্ত না--কারণ 
জায়গাটাতে অনেক কেউটে সাপের বাসা ছিল ।” বলে কেশবানন্দজী একটু 
হেসে আবার শুরু করলেন, “তারপর একাঁদন গঙ্গায় বান এসে আশ্রমাটির সঙ্গে 
সঙ্গে কেউটেসাপগুলোকেও কোথায় ভাঁসয়ে নিয়ে চলে গেল তাকে জানে । 
তারপর আমার শিষ্যদের সাহায্যে বন্দাবনে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে ।” 

আমাদের দলের মধ্যে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করে বসল যে তান 
হিমালয়ের বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা কবতেন কি করে ? 

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, ""হমালয়ের মতন অত উ'ছু একট! আধ্যা ত্বক 
ভূমিতে বন্যপশুরা কদাচৎ যোগীখাষদের উপর অত্যাচার করতে আসে। 
একবার আম জঙ্গলের গভতর বাঘের মুখে পড়েছিলুম । আমার হঠাৎ চিৎকারে 
বাঘটা যেন জমে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে £ইল 1” স্বামীজী "্সাতর রোমন্হনে 
আবার একটু হাসলেন ।* 


+* ব্যাপ্রকে ভপাতিপ্রদশনের নানা উপায় আছে বলে বোধ হয় । ফ্রালিসিস বার্টলস নামে 
জনৈক অদ্ট্রোলয়ান আঁভযান্রধ বর্ণনা বরেছেন থে তানি ভারতের জঙ্গলতপেশকে “বিচি, 
সম্দর ও নিরাপদ" বলেই দেখতে পেয়েছেন। তাঁর আপদদ্ধার কবচ ছিল-মাঁছি আটকাবার 
কাগজ ; তান এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “প্রতি রাতে আম বহনল পারমাণে মাছিধর! 
কাগজ আমার ভাঁবূর চারধারে ছাঁড়য়ে রাখতুম, তার যলে কোন উপদ্ুধ হত না। তার 
কারণটা হচ্ছে মনদ্তাত্তবক । ব্যাঘ: হচ্ছে এমন একাটট প্রাণ যার বেশ টনটনে জ্ঞানের মহদা 
আছে । আঁত সচ্তর্থণে সে ঘুরে বেড়ায় মান্যযকে আক্রমণের জনা, তারপর যেই সে 
মাঁছধরা কাগজের কাছে এসে পেশাছর, অমান সে ঢাপসাড়ে সরে পড়ে! কোন আত্মমযাদা 
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“মাঝে মাঝে এই 'নিজনিবাস ছেড়ে আমি গুর্দর্শনের জন্য কাশী যেতুম । 
হিমালয়ের জঙ্গলে অনবরত ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তিনি আমায় খ্‌ব ঠাট্টা 
করতেন । 

“একবার 'তাঁন আমায় বলেছিলেন, তোমার ভবঘুরে বৃত্ত আর ঘন্চল না 
দেখছ । অনবরতই তো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও । যাক্‌, রক্ষে ষে 
হমালয় পাহাড়ের মতন্‌ বিরাট জায়গা পেয়েছ, খুব ঘুরে বেড়াতে পারবে ৮ 

কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, “লাহড়ীমহাশয়ের িরোধানের পর্বে আর 
পরে বহুবার 'তাঁন আমার সামনে সশরীরে আবভভত হয়েছেন । হিমালয়ের 
উচ্চতাও তর মতন লোকের কাছে ভো অনধগম্য নয় |» 

ঘণ্টাদুই পরে তান আমাদের একটি খাবার দালানে সঙ্গে করে নিয়ে 
গেলেন । আম সভয়ে একটি নীরব দীর্ঘম্বাস ফেললুম-_হায়রে, এখানেও 
দেখ যে সেই ষোড়শোপচারে আহারের ব্যবস্হা! ভারতে এসেছ- এখনও ' 
বছর পূর্ণ হয় নি, এই মধ্যে ওজনে পণ্থাশ পাউণ্ড বেড়ে গোঁছ। 
তা হলেও আমার সম্মানে প্রদত্ত অন্তহীন ভোজে সযত্বে প্রস্তুত এইসব নানা বধ 
উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটাও অতদ্রুতার চড়ান্তই হবে 
বলে মনে হল। ভারতবর্ষে (হায়রে, আর কোথাও নয় !) বেশ হন্টপন্ট 
নধরদেহ সাধু একটি মনোরম দ.শ্যই বটে। 

ভোজনের পর কেশবান্দজী একাঁট 'নর্জন জায়গায় আমায় টেনে 'নয়ে 
গিয়ে বললেন, “আপনার আসা আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, আপনার 
জন্যে একটা খবর আছে ।৮ 

আম 'বস্ময়ে চমকে উঠলুম । কেশবানন্দজনকে দর্শন করার মতলব আর 
কেউ তো জানত না, তবে হীন জান৩ শারলেন কি করে? 

গতাঁন বলতে লাগলেন, “গত বৎসর গহমালয়ের উত্তরপ্রদেশে বদরীনারায়ণের 
কাছে বেড়াতে বেড়াতে আঁম পথ হারিয়ে ফেলে । ঘুরতে ঘুরতে দেখ ষে 
বেশ প্রশম্ত একট গৃহা, একেবারে খা'ল, আশ্রয় নিলুম ; ভিতরে দেখ যে 
পাথরের মেঝেতে একটা গর্তে ধুনির আগুন জ্বলছে । এই নির্জনস্হানে কে 
বাস করেন ? কার এ ধুনি ? মনে মনে এই স্ব তোলপাড় করতে করতে চারাদকে 
ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু কিছুই সেখানে দেখতে প্লেম না। ধূনির পাশে গিয়ে 
বসে পড়লুম, দৃষ্টি স্হির রাখলুম গুহার সংালোকিত প্রবেশ পথের মুখে । 


নেতাজি লিজ 


জ্ঞানসন্পন্য ব্যাথুপ্রবর একবার চটচটে মাহিধরা কাগজের উপর বসখর মজা টেয় পেয়ে আর 
কখনও মানুষের সামনে আগতে সাহস করে না।”" 
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. শিপছন থেকে কে যেন বলে উঠল, “কেশবানম্দ, তম যে এখানে এসে 
পড়েছ তাতে আম খুশী হয়োছ।, চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে তো 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বাবাজী মহারাজ | সেই পর্বতকণ্দরে মহাগৃর্‌ তখন সশরীরে 
আবিভ্ত হয়েছেন। বহুবংসর বাদে পুনরায় তাঁর দর্শন লাভ করে আনন্দে 
আভিভত হয়ে তাঁর পাঁবত্র চরণতলে সান্টাঙ্গে প্রণাম করলুম । 

“বাবাজী বলতে লাগলেন, 'আমিই তোমায় এখানে এনেছি । সেই জনোই 
তুমি পথ হারিয়ে আমার এই সামীয়ক গৃহার বাসায় এসে হাঁজর হয়েছ । 
আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল বহুদন আগে ; যাক্‌, আবার তোমার সঙ্গে দেখা 
হওয়ায় আমি খুব খুশী হয়েছি ।» 

“তারপর সেই মহামাহিমময় অমর মহাগুরু কতকগৃল আধ্যাত্মিক উপদেশের 
কথা বলে আমায় আশশীবাঁদান্তে বললেন, 'যোগানন্দকে বলার জন্যে তোমায় 
একটা কথা বলছি। ভারতে ফিরে এসে সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে । তার 
গুরু আর লাহিড়ীর জশীবত শিষ্যদের সংকাম্ত বহ্‌ব্যাপারে সে নানাকাজে 
বিশেষ ব্যস্ত থাকবে । তাকে বোলো যে, খুবই আগ্রহের সঙ্গে আশা করলেও 
এবার আর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না; আর এক সময় তাকে 
দেখা দেব।”' * 

বাবাজীর মধুর আশ্বাস কেশবানন্দজীর মুখ থেকে শুনে আমার অন্তর 
গভীরভাবে আলোঁড়ত হয়ে উঠল। মনের গোপন কোণে একটু ক্ষোভের যে 
সপ্ঠার হয়েছিল-_-তাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তাহত হল। শ্রীষুক্কেশবর গিরজী আগেই 
যা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াল__কুম্ভমেলাতে বাবাজীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, তার জন্যে আর দুঃখও রইল না। 

আশ্রমে একরান্ি আতিথ্যলাভ করে তার পরাদন বৈকালে বলক'তার দিকে 
আমাদের দল রওনা হল । যমুনার পোলের উপর দিয়ে গাড়া চলল, বৃন্দাবনের 
দিকচক্রবালরেখার অপূর্ব মাঁহমময় সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠল-_ 
সূর্ধদেব তখন সারা আকাশে আগুনের হোলি খেলে পাটে বসেছেন ; যমৃনার 
স্হিরজলে সে রঙের ছায়া প্রাতিবিম্বিত হয়ে নদীর জল রন্তরাা করে তুলেছে । 

শ্রীকফের মধুর বাল্যলগলার পুণ্াস্মৃতিতে যমুনাতীর পবিত্র । গোিনীদের 
সঙ্গে এখানে 'ছাঁন বাল্যকালে সরল মধুর লীলা প্রদর্শন করেন- ঈশ্বরের 
অবতার আর তাঁর ভন্তজনের মধ্যে যে চিরম্তন ভগবৎপ্রেম বর্তমান, তাঁর লীলার 
তাই-ই প্রকটিত। বহু পাশ্চাত্য টীকাকার শ্রীকৃফের জীবন সম্যক উপলাহ্ধ 
করতে পারেন 'নি--অনেকেই ভুল বুঝেছেন । শাস্তের রূপক শুধু আক্ষারক 
অর্থগ্রাহঠ লোকেদের মনের ধারণার অতাঁত।, জনৈক অনৃবাদকের একটি 
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হাসাকর ভুল এখানে উদাহরণস্বর্প উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গজ্পাট 
মধ্যবগের এক উচ্স্তরের সাধক চর্মকার রবিদাস সম্বন্ধে । সমগ্র মানবজাতির 
মধ্যে যে আধ্যাত্ক মহিমা লুকিয়ে, তা তিনি নিজ বৃত্তির ভাষার সরল প্রাণে 
গেয়েছিলেন,. 


পবশাল নীল গগন মাঝে, 
চর্মে ঢাকা দেবতা রাজে 1৮ 


একজন পাশ্চাত্য লেখকের রাবদাসের কাঁবতার একটা নেহাতই কজ্পনাবিহশন 
ও গ্রাম্য এই ব্যাখ্যা শুনে কেউ আর হাস্য স্বরণ করতে পারবেন না। 
ব্যাখ্যাট হচ্ছে এই, 

“তান তারপর একটি কুটির নিম্ণ করে তাতে একটি মার্ত প্রাতষ্ঠা 
করলেন । মূর্তিট চর্মে নির্ঘত। তারপর সেটি পুজো করা শুরু 
করলেন ।” 

রাবদাস ছিলেন ভন্তশ্রে্ঠ কবীরের গুরুন্রাতা । রাঁবদাসের বাঁশন্ট 
শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন চিতোরের রাণী । তান গুরুর সম্মানে একবার এক 
বিরাট ভোজে বহু ব্রাক্ষণকে চিতোরে নিমন্রণ করেন । কিন্তু জাত্যাভমানী 
রাহ্মণ্যগর্বে গর্বিত নিমাম্তের দল নাীচজাতীয় মুঁচির সঙ্গে একত্র আহার করতে 
স্ত্সত হলেন না। তাঁরা বসলেন এক স্বতন্ম ঠহিয়ে-ানজেদের মবদা ও 
শুচিতা সবত্বে রক্ষা করে, জাত বাঁচিয়ে । তখন হল এক ভারি মজা । 'নিমান্মিত 
্রাক্মণঝটুরা দেখলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে এক একজন করে রাব্দাস বসে । 
কারুরই পাশ খাল নেই। ব্যাপার দেখে তো সকলেই অবাক্‌। যাক: তার 
ফলে হল এই যে, এই ব্যাপার পর গোঁড়ীম আর ততটা বজায় রইল না। 
চিতোরে একটা 'বিরাট আধ্যাত্বক জাগরণ সাধত হল । 

আমাদের ছোট দলটি অঙ্গ কয়েকাদনের ভিতরেই বলকাতায় গিয়ে 
পেশছল । শ্রীষ-ক্তেম্বর 'গারজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে শুনে 
হতাশ হল্‌ম যে তান শ্রীরমপুর আশ্রম থেকে পুরী চলে গেছেন । পুরা 
কলকাতার প্রায় 'তনশত মাইল দ'ক্ষণে অবস্হিত ৷ 

৮ই মার্চ তাঁরখে এক গুরুহ্রাতা, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে গ্রুদেবের 
একজন কলকাতার শিষ্কে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন, “পুরী আশ্রমে এখুনিই 
চলে আস্মন।” টোৌলগ্রামের সংবাদ কানে পেৌীছতেই এর অর্থ দি বুঝতে আর 
দেরী হল না--পা দুটো ভেঙ্গে পড়ল--নতজান্ হয়ে ভগবানের কাছে আকুল 
প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, গৃয্দেবের জীবন যেন এ বারা তিনি রক্ষা করে দেন। 
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ট্রেন ধরবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণণী শুনতে 
পেলুম,- 

“পুরীতে আজ রারে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয় ৮ 

দুঃখে য্তণার় আভভ্ত হয়ে বললুম, “প্রভু, পৃরীতে গেলে যে তোমার 
আমার মধ্যে জীবনমতযুর টানাটানি চলবে, সে তো তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি ; 
সেখানে গেলে তো গুরুদেবের জাঁবন বাঁচাবার জন্যে আমার অবিরত প্রার্থনা 
তোমায় সবই বিফল করে 'দিতে হবে ৷ তবে কি আরও উচ্চতর কর্তবোর আহবানে 
তাঁকে তোমার কাছে ফিরে যেতেই হবে ?” 

আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য করে সে রাত্রি তো আম পুরা যাল্লা 
স্হগিত রাখলুম । তার পরদিন সম্্যাবেলা ট্রেন ধরার জন্য যাননা করলুম । 
তখন প্রায় সাতটা বাজে । এবটা ঘন কৃষফবর্ণ সূক্ষম মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে 
এসে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেললে ।* তারপরে দেখলুম আমাদের খ্রেন যখন 
পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীষুক্কেশ্বর 'গারজীর মৃর্ত তখন হঠাৎ আমার 
সম্মাথে আবির্ভত হল। তাঁকে দেখলুম আসনে উপাঁবন্ট, অত্যন্ত গন্ভীর 
মার্ত, তাঁর দুইধারে দুইটি আলো । 

করজোড়ে অনুনয় করে বললুম,-_ সব কি শেষ হয়ে গেছে ? 

তিনি একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

তার পরদিন পুরা প্ল্যাটফরমে দাঁড়য়ে, তখনও ক্ষীণতম আশা, এমন সময় 
একাঁট অপাঁরচিত লোক আমার কাছে উপাস্হত হয়ে বললে, “শুনেছেন কি, 
আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন ?” বলেই আর একাঁটমান্ত কথা না কয়েই 
লোকটা চলে গেল ; লোকটা যে কে আর আমাকে এখানেই বাক করে খুজে 
পাবে তা সে জানলে ?ক করে, তা কখনো জানতে পাঁরান। 

চলংশান্ত লোপ পেয়েছে, পা টলছে, হতভম্ব হয়ে গ্ল্যাটফর্লমের দেওয়াল 
ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম-_ঝুঝলুূম যে নানা উপায়ে আমার গদরুদেব আমায় এই 
ছাদয়বিদারক ঘটনা জানাতে চাচ্ছেন । মনের মধ্যে একটা প্রচন্ড বিক্ষোভের ঝড়, 
অন্তর আঁঞ্নগর্ভ আন্নেয়াশীরর মত ॥ পুরী আশ্রমে পৌছবার সময় আমার 
তো একেবারে সঙ্গীন অবস্হা । অন্তরের বাণী তখন 'স্নপ্ধস্বরে ধানত 
হচ্ছে. 

“ধৈর্য ধর, শান্ত হও, স্হির হও 1” 

আশ্রমের ঘরে প্রবেশ করলুম, গরদেবের দেহ কজ্পনাতশতভাবে জীবদ্তের 





* এই সময় জ্ীবকেন্যর গারিজণ দেহত্যাগ করেনস্সদন্ধ্যা ৭টা, ৯ই মার ৯৯৩৬। 
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মত, পদ্মাসনে উপাঁবন্ট--তখনও স্বাস্হ্য আর কমনীয়তায় অঙ্গ সমহজ্জবল, 
মহাসমাধিতে মণ্ন হয়েছেন। তাঁর িরোধানের অঙ্প কিছুদিন আগে তাঁর 
একটুমাতর জবর হয়োছিল ; তারপর তাঁর স্বর্গারোহণের, পূ্বাদবসে তাঁর দেহ 
সম্পূর্ণভাবে সুচ্হ হয়ে গিয়োছিল। ঘতবারই তাঁর 'প্রয়মার্তর 'দকে আম 
তাকাচ্ছি, আম কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, প্রাণ তাঁর দেহ ত্যাগ করে 
চলে গেছে । তখনও তাঁর গান্রচর্ম মসৃণ আর কোমল ; আননে তাঁর একটা 
স্বর্গীয় পরমানন্দময় শাম্তর ভাব প্রকটিত। রহস্যময় অন্তিম আহবানের 
শেষমুহূর্তে তান সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন । 

আভভূতের মত "চিৎকার করে বলে উঠলুম, “বাংলার সিংহ আজ 
চলে গেল |» 

১০ই মার্চ তারখে আমি তাঁর পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করলুম ৷ 
পুরী আশ্রমের বাগানের মধ্যে সাধুসন্্যাসীদের প্রাচীন শাস্তবাধ অনুসারে 
শ্রীষুক্কেশ্বর 'গারজীর পৃণ্যদেহের সমাধি* দেওয়া হল । পরে এক মহাবিষুব 
সংক্লাশ্তিতে তাঁর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুর প্রাত শ্রদ্ধানবেদনের জন্য 
দূরদরান্তর হতে তাঁর বহুশিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন । কাঁলিকাতার 
প্রাসম্খ অমৃতবাজার পাত্রকায় তাঁর চিন্রস্বলিত 'নম্নালীখত এই বিবরণাঁট 
প্রকাশিত হয়,_ 

“২১শে মার্চ তারিখে পুরীধামে, শ্রীমৎ স্বামন শ্রীষুক্কেশ্বর গার মহারাজ 
৮১ বংসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন । তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়, 
এজন্য তাঁর বহু শিষ্য পুরাঁধামে উপপ্হিত হয়েছিলেন । 

“ক্বামী মহারাজ কাশীধামের যোঁগিরাজ শ্রীন্রী শ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয়ের 
শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমজ্ভগবন্গদতার একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার ও 
ব্যাখ্যাতা ৷ স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সংসঙ্গের ( সেলফ-রিয্যালাইজেশন 
ফেলোশিপ ) কয়েকটি কেছ্ছের প্রাতষ্ঠাতা--আর যোগপ্রচারের প্রধান উৎসাহস্হল 
'ছিলেন। এই যোগপ্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানম্দ পশ্চিমে বহন 
করে নিয়ে যান। শ্্রীষুক্কেম্বর গারজীর ভাবষ্যদ্দুণ্টি আর তাঁর গভীর 
উপলাব্ধ স্বামী যোগানন্দকে সমদদ্রষান্রা করে আযামোরিকায় গিয়ে ভারতের 
ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে। 


* ছক্দুমতে শেষকৃত্যাদিতে গৃহণদের পক্ষেই দাহের ব্যবস্হা আছে । সাধ্সম্গ্যাসী 
প্রভাতদের দাহ না করে সমাঁধ দেওয়া হয় (অবশ্য মাঝে মাঝে তার ব্যাতিক্রম হয় )। 
সাধ প্রভাত দের দেহ সম্যানগ্রহণের'সময় জ্ঞানাঁপ্তে দশ্ধ বলে বিবেচিত হয় । 


যোগকখামৃত ৪৭৭ 


“তাঁর গীতা ও অন্যান্য শাস্তগ্রন্হের ব্যাথ্যা শ্রীষূক্কেশ্বর গারজীর প্রা ও 
পাশ্চাত্য দর্শনশাস্প্রসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পারুয় প্রদান করে, আর তা প্রাচ্য 
মার প্রতীচ্যের এঁক্যসাধনে সকলের কাছে পথপ্রদর্শবস্বর্প হয়ে আছে। 
প্রীষুস্কে্বর গারজী সকল ধর্মীববাসের মূলগত এঁক্যে বিশ্বাস করতেন বলে 
তান 'বাভন্ন সম্প্রদায় ও মতের প্রধান প্রধান ব্যান্তদের সাহায্যে “সাধূসভা' নামে 
একটি সভা স্হাপন করেন, ধমেরি মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবসন্ডারের জন্য । তাঁর 
মৃত্যুকালে 'তান “সাধুসভা'র সভাপাঁত হিসাবে ম্বামী যোগানম্দ গারিজীকে তাঁর 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান । 

“ভারত আজ এরূপ একজন মহৎ ব্যান্তকে হা'রয়ে বাস্তাঁবকই অ'ধকতর দীন 
হয়ে পড়ল । তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগা যাঁদের হয়েছিল, প্রীষুক্তে*্বর গগারিজীর 
মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কীত ও সাধনার ভাব মৃত" হয়ে উঠেছিল, তা তাদের মধ্যে 
প্রসারিত হোক 1৮ 

কলকাতায় ফিরলুম । তাঁর সহস্র পুণ্যপ্মাতাবজড়ত শ্রীরামপুর আশ্রমে 
ফিরবার মতন মন আমার এখনও “ঠিক হয় নি দেখে তাঁর সেই প্রফললল নামে ছোট 
শষ্যটিকে শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে ডেকে আয়ে রাঁচি বিদ্যালয়ে ভাত” করবার 
সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলম । 

প্রকল্প আমাকে বলেছল, “যোঁদন সকালে আপান এলাহাবাদে কুম্ডমেলায় 
বাবার জন্যে বৌরয়ে পড়লেন, গুরুজ+ সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ে বলতে 
লাগলেন, 'যোগানন্দ চলে গেল, এশ্যা, যোগানন্দ চলে গেল ১ তাহলে তাকে 
"তা দেখাছ অন্য কোন উপায়ে বলতে হবে ।” তারপর ঘন্টাকতক ধরে 'নথর 
নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন | 

তারপর আমার দিনগুলো কাটতে লাগল বন্কৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, 
দখাসাক্ষাং করা আর পুরানো ব্ধৃবাম্ধবদের সঙ্গে পুনার্মলনের মধা "দিয়ে । 
শুকনো হাসির তলায় চাপা আর আঁবরল কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য 'দিয়ে 
একটা ঘন অন্ধতাঁমস্র বিষাদের স্রোত যা বয়ে চলোছল, তা আমার সকল 
অনুভূতির বালৃতটের মধ্য দিয়ে দুকূল পাঁর্লাবিত করে ষে আনন্দের নদ 
এতাঁদন ধরে আঁবরামগাঁততে বয়ে চলেছল, তাকে একেবার পাঁঞ্ষল করে 
তুললে । 

শোকদশ্ধ বিষাদরখিন্ন অন্তর থেকে একটা নীরব ক্ল'দন অবিরাম ধ্বনিত 
হয়ে উঠতে লাগল, “দেবতা আমার, গুরুজী আমার, কোথায় গেলেন ?” 

কোন উত্তর এল না! 

মন শুধু এই আশ্বাস দিলে, মান এইট;কুণসান্্বনা পেলুম যে, ' ভালই 


৪৭৬ ঘাঁগকখামূত 


হয়েছে--গুরুদেবের সেই পরমানন্দময়ের সাথে পাঁরপূর্ণ মিলন হয়েছে । তিনি 
সেই অনম্তগ্বর্গে, সেই অমরলোকে আজ চিরবিরাজমান 1” 

মন ভুক্করে কেদে উঠে বললে, “আর তো তুমি কখনও তাঁকে শ্রীরামপুরের 
বাড়ীতে দেখতে পাবে না । আর তো তুম তোমার বম্ধৃবাম্ধবদের ডেকে এনে 
তাঁকে দোঁখয়ে সগর্বে বলতে পারবে না, “তোমরা দেখ গো সব দেখ, এ 
ভারতের জ্ঞানাবতার বসে রয়েছেন ।” * 

জুন মাসের গোড়ার দিকে রাইট সাহেব বোম্বাই থেকে জাহাজে আমাদের 
সবাইকার যাবার ব্যবস্হা করে ফেললে । মে মাসের 'দিন চৌদ্দ বিদায় অভিনন্দন 
বন্তুতা-দতে কলকাতায় কাটাবার পর, মিস্‌ ব্রেচ, মিষ্টার রাইট আর আমি 
ফোর্ডগাড়ীতে করে বোম্বাইএর পথে বোৌরয়ে পড়লুম । আমাদের এসে 
পেশছবার পর জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের ঘাত্রা সহগিত রাখবার জন্যে বললে, 
কারণ ফোর্ডগাড়ীটির সে জাহাজে স্হান হবার কোন উপায় ছিল না, অথচ : 
ইউরোপে আবার সোঁটকে নিতান্তই দরকার । 

মুখ অন্ধকার করে রাইট সাহেবকে আমি বললুম, “কুছ পরোয়া নেই, 
আম আবার প:রীতেই ফিরে যাব 1৮ মনে মনে বললম, “গুরুজখর সমাধি 
আবার আমার দুটি নয়নের জলে সন্ত হয়ে উঠুক ।” 


৪৩শ পরিচ্ছেদ 


টযন্েশ্বর গারজশর পানরুখাল 





বোম্বাই-এর রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরের ভিতর বসে আছি । রাস্তার 
ওপারে একটা প্রকান্ড উচু বাড়ী। 'তিনতলার ঘরের খোলা বড় জানালার 
ভিতর 'দিয়ে তার ছাতের দিকে চেয়ে আছি-_হঠাৎ চোখের সামনে একটা অন্ভুত 
দৃশ্য ভেসে উঠল । একটা 'বিরাট অত্যজ্জবল জ্যোতিমন্ডলের মধাবতখ 
ভগবানের অবতার শ্রীকফের পুবিয়ব পণ্যমৃর্তির আবিভবি ঘটল । কি 
অপরুপ সে রুপের মাধুরী ! 

পুণব্রক্ষ নারায়ণ দর্শনদানে কৃতার্থ করে আজ আমায় মৃদূহাঁসতে মাথা 
নেড়ে ডেকে কি হীঙ্গত করলেন । তাঁর হঙ্গতের মর্ম সম্যক অবগত হতে না 
পারাতে তিনি আশীবর্দি করে প্রচ্হান করলেন ; জীবন ধন্য হল, মন অনাবিল 
গভীর আনন্দরসে পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠল--বুঝলুম কোন ভুবিষ্য আধ্যাত্বক 
ঘটনার এ একটা পূর্বভাস । 

আমার পশ্চিমগমন তখন সামায়কভাবে স্হাশত রয়েছে । কলকাতা ও 
পুরীতে ফিরে আসবার পূর্বে বোম্বাইয়ে আমার গোটাকতক বক্তৃতা দেবার 
ব্যবস্হা হয়োছল । 

১৯৩৬ সালের ১৯৮শ জুন তাঁরখে বেলা ৩টা নাগাদ বোদ্বাইয়ের হোটেলে 
আমার বিছানার উপর বসে আছি-সেটা আমার শ্রীকুফের মূর্তি দর্শনের ঠিক 
এক সপ্তাহ পরে-_হঠাৎ একটা অপরুপ সুন্দর স্বগাঁয় জ্যো।তঃস্ফুরণে আমার 
ধ্যান টুটে গেল। আমার উন্মন্ত আর বিস্নয়াবস্ফারিত নয়নের সম্মুখে 
এক অচ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল-সারা ঘরটা যেন একটা অপরুপ জঙতে 
রূপাম্তারত হল। সযাঁলোক পাঁরবার্তত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বগী় 
আলোর দীপ্ত ! 

চোখের সামনে দেখলম, রক্তমাংসের শরারে শ্রীযুক্কেত্বর শারজী আমার 
সামনে দাঁড়য়ে । প্রচ্ড আনন্দের স্রোত আমার সর্বশরীর দিয়ে বয়ে গেল । 

গুর্দেবের মুখে আময়ানিষান্দী দেবদূর্লভ সুমধুর হাঁস। স্নিপ্ধকোমল 
কণ্ঠে বললেন, 'বংস যোগানন্দ !ঃ 

জশবনে এই প্রথম গুরুর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে ভূলে 


৪৮০ যোঁগকথামৃত 


গেলুম, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বাহুষূগলে আঁকিড়িয়ে ধরে আমার তৃষিত 
ক্ষুধার্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করবার জন্যে মন উদ্দাম হয়ে উঠল । সে এক অর্র্ব 
মুহূর্ত! গত কয়েকমাসের বরহ্যপ্তরণারিষ্ট মনের গুরুভার লঘু হয়ে গল্পে 
আজকের এই আনন্দের পাগলাঝোরার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, 
তাকেজানে ঃ 

“গুরুজী আমার, অন্তরের ধন, কেন আপনি আমায় ছেড়ে গেলেন_ কেন, 
কেন?” আনন্দে উন্মত্ত হয়ে অসংলগ্ন সব 'কি যে তখন বলতে লাগলুম 
কিছুই তা মনে নেই। “কেন আপাঁন আমায় কুম্ভমেলায় যেতে দিলেন ? 
আপনাকে ছেড়ে চলে আসার ভুলের জন্য 'নিজেকে যে কত গুরুতর দোষ 
দিয়েছি, তা আর কি বলব 1৮ 

“বাবাজীর সঙ্গে আমি প্রথম যেখানে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলুম, সেই 
তীর্থস্হান দর্শন করবার তোমার আনন্দের আশায় তো আমি বাধা দিতে ইচ্ছা 
কার নি। তোমাকে ছেড়ে এসোঁছ এই তো অক্প ছু সময়ের জন্য ; আবার 
'ত তোমার কাছে ফিরে এসোছি।৮ 

“কন্তু, কিন্তু গুরুদেব, এক সাঁত্যই আপাঁন, সেই ঈ“বরের সিংহ, 
আমাদের মহাগ;র্‌ জ্ঞানাবতার ? পুরীর নিষ্ঠুর মাটির তলায় ষে দেহ সমাধি 
দিয়ে এসোছ, আপি কি সেই রকম একটা দেহ ধারণ করে এসেছেন বলুন ' 
বলুন !” 

“হ্যা, বংস ; আমিই সেই ! এটা রন্তমাংসেরই শরীর জেনো । যাঁদও 
আমার দ.ষ্টিতে এটা সংক্ষম কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এটা জড়দেহ । তোমার 
গ্ব্নজগতের পুরীধামে দ্বগনবালুকার নীচে বিম্বস্বগ্নে গড়া যে অড়দেহ সমাধি 
দিয়ে এসেছ, ঠিক তারই মত একাঁট সপূর্শ নূতন দেহ আম মহাব্যোমপরমাণু 
থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছি । সাঁতায কথা বলতে গেলে মৃতাবস্হা থেকে আমি 
পুনরুখিত হয়েছি-_-এ পাঁথবীতে নয়--সক্ষপম জগতে ! পৃঁথবীর লোকেদের 
চেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা আমার উচ্চাবস্হার সম্মুখীন হতে বেশী সমর্থ । 
সেখানে তুমি আর তোমার আঁতি আদরের প্রিয়তম আত্মীয়বাম্ধবেরা এককালে 
সকলেই আমার কাছে আসবে ।” 

“মরণজয়ী গুরুদেক বলুন বলুন, আরও কিছ? আমায় বলুন 1 

গুরুজী একটু দ্রুত উচ্চহাস্য করে বললেন, “আরে বাপ, ছাড়, ছাড়, 
একটু িলে করে ধর 1” : 

“আচ্ছা, কেবল একটুখানি 1” অন্টপদ অক্লোপাসের মত দ়ব্খনে আমি 
তাঁকে প্রাণপণে জাঁড়িয়ে ধরোছল্ম-ধে বাঁধূনি কষে আমি তাঁকে ধরে 
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রেখোছলুম তাতে তিনি তা বলবেন বই কি! তা যাক্‌-_তাঁর কথায় আমার 
দঢ়সন্ব'খ আলিঙ্গন কি্িৎ শিথিল করে দিতে হল। পর্বে তাঁর পার্থ 
শরীরের ষে বৌশম্ট্য ছিল ঠিক সেই একই রকম মৃদু সৃরাভির স্বাভাবিক গম্ধই 
টের পেলুম । যখন সেই আনন্দোজবল গৌরবময় পরম মূহর্তগুলির কথা 
মনে পড়ে, তখন তাঁর সেই দব্যশরণরের প্র।ণোম্মাদনাকারী স্পর্শ আজও আমার 
দুইবাহু ও করতলের মধ্যে অনুভব কার । 

শ্রীবক্তে*বর গিরজী বলতে লাগলেন, “জড়জগতে মানুষকে বম্মক্ষয়ের 
জন্য সাহায্য করতে মহাপুরুষেরা যেমন প্রেরত হন- আঁমও তেমান এক 
সক্ষমজগতে মুক্তিদাতারূপে কাজ করবার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক আঁদস্ট হয়োছ। 
আ'ম যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম হচ্ছে শহরণ্যলোক' । সেখানে আমি 
উচ্চস্তরের জীবদের তাঁদের সক্ষজগতের কর্মফল থেকে মূ্ত হয়ে সক্ষমজগতে 
পুনম থেকে মুক্ত পাবার জন্যে সাহায্য করছি । হরগ্যলোকবাসীরা 
আধ্যা'ত্মকতায় খুব উচ্চাবস্হা লাভ করেছেন ; তাঁদের মধ্যে স্কলেই তাঁদের শেষ 
পার্থবজন্মে মৃত্যুকালে সমা'ধমগ্ন হয়ে সজ্জানে দেহত্যাগ করবার ক্ষমতা 
ধ্যানবলে লাভ করেছেন । আর পাঠঁথবীতে যাঁরা সাবকষ্প সমাধির অবস্হা 
আতক্রম কবে 'নাবর্কক্প সমাধির উচ্চাবস্হার না পেশিচেছেন, তাদের মধো 
কেউই হিরণ্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন না ।* 

“পৃহরণ্যলাকের আঁধবাসীরা প্রেতলোকের সাধারণ স্তরগা'ল আঁতক্রম করে 
এসেছেন যেখানে মৃত্যুর পর পাথবাঁর প্রায় সকল মানুষকে অবশ্যই যেতে হবে ; 
সেই সব প্রেতলোকে তাঁরা তাঁদের সক্ষঃজগতের বহু প্রান্তনকমের বীজের 
বিনাশ সাধন করে এসেছেন । খুব অগ্রসর আর উচ্চস্তরের জীব ছাড়া 
পরলোকে এ রকম মন্তসাধক কাজ আর কেউ কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে করতে 
পারে না। তারপর তাদের সক্ষন্গতের সকল প্রকার কর্মবম্ধনের লেশমান্ত 





* সাঁবকহ্প সমাধিতে সাধক ঈশ্বরের সাবংজ্য লাভ করেন বটে কিন্তু তাঁর এই সমাধিতে 
গতাঁন নিশ্চল তন্দ্রাবস্হা ভিন্ন অবস্হান করতে পারেন না। সন্দীর্ঘ ও গভীর ধ্যানের 
সাহায্যে তীন আরও উচ্চতর অবস্হা, 'নীর্বকরপ সমাধির অবস্হায় আরোহণ করতে পারেন, 
যেখানে থেকে তান ঈশ্বরোপলাম্ধচ্ত না হয়ে সংসারে ইচ্ছামত বিচরণ করেন, এবং 
সাংসারক কর্তব্যসকলণও পালন করেন । 

নার্ককপ সমাধিতে যোগ তাঁর পার্থব কর্মের শেষ নিদর্শনটকুও ক্ষয় করে ফেলেন। 
তথ্াঁপ তাঁকে কতকগনীল সক্ষ্ন ও কারণজগতের কর্ম" ক্ষয় করতে হয়, কাজেই তাঁকে আরও 
উচ্চতর স্তরের সুক্ষ ও কারথদেহ পুনরার ধারণ করতে হয়। 

1 কারণ বহৃলোকেই স্ক্ষর্রজগতের আনন্দ ও সৌন্দর্যে আঁভভূত হয়ে আধ্যাত্মিক 
প্রচেষ্টার কৃচ্ছুসাধনের কোন প্রয়োজনই অলুভব করে না। 

৩৬ 
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পারণাম হতে পরিপূর্ণ ম্যান্তলাভের জন্যে বিশ্ববিধানে পরিচালিত হয়ে এই 
সব উচ্চস্তরের জীব হিরণ্যলোকে নূতন দেহ ধারণ করে আবার পননরায় 
জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যলোক হচ্ছে পরলোকের সূর্ধ বা পারলৌকিক স্বর্গ, 
যেখানে তাদের সাহায্য করবার জন্যে আম উপাস্হত হয়েছি। অবশ্য প্রায় 
পূর্ণ জীবেরাও হিরণ্যলোকে বাস করেন__তাঁক উচ্চ কারণ গত হতে এসেছেন ৮ 

গুর্দেবের মনের সঙ্গে আমার মনের তখন এমন পাঁরপূর্ণ এঁক্য সংসাধিত 
হয়েছল যে, তান আধ্শিক বাক্যের "বার আর আংশিক চিন্তাপরিচালনার 
দ্বারা আমার মনে একি সম্পূর্ণ শব্দ'চত আঁঠঙ্কত করে 'দাচ্ছলেন । তাই তাঁর 
মূর্ত ভাবসবল আম অতি শীঘ্রই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলুম । 

গুরুদেব ধলতে লাগলেন, “তন তো শাস্তে পড়েছ যে ঈশ্বর মানবাত্মাকে 
প্যয়িকরমে 'তনাট শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছেন- ভাব অথবা কারণশরীর, সক্ষয 
আঁতবাছিক দেহ--মানবের মানসিক আর ভাবপ্রক'তর স্হান ; তারপর এই 
পাণ্জভৌঁতক জড়দেহ ৷ মানূষ পৃঁথবাীঁতে এসে তার জড় হীন্দ্রয়ানুভ্তগ্াল 
লাভ করে। কিন্তু একজন আ'ঁত্ক তার চেতনজ্ঞান, অনুভাঁতি আর “প্রাণ- 
কাঁণকা”* সংগঠিত দেহ নিয়ে কাজ করে। কারণশরীরধারী জীব আনন্দময় 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। আমার কাজ হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে, যাঁরা কারণজগতে 
প্রবেশ করবার জন্যে তৈরাঁ হচ্ছেন ।” 

“পুজ্যপাদ গুরুদেব, বলুন বলুন, পরজগৎ সম্বন্ধে আরও কিছু আমায় 
বলুন ।” তখনও কিন্তু শ্রীষুস্তেশ্বর গিরজীকে আম তেমাঁন আঁকড়ে ধরে 
রয়েছি। যাঁদও তাঁর অনুরোধে একটু আলগা করে আম তাঁকে ধরে'ছিলুম 
কিম্তু একেবারে ছাঁড়ান, তখনও দঃ'হাত "দয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে । আর 
ছাড়বই বা কি করে, আমার জণবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, আমার হারান রতন আজ 
গিরে পেয়েছি-আর পেয়েছিই বা কি রকম করে--আমার গুরুদেব আজ 
মৃত্যুকে দংলত, মাথত, পধ্যদস্ত করে আমার কাছে এসে যখন পৌীচেছেন, 
তখন তাঁকে কি আজ আর ছাড়তে পারি ? 


কচ শ্ীঘুত্তেশ্বর গারজখ “প্রাণ” শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ; আমি একে “লাইফ্ন” 
অথবা “প্রাণকণকা” বলে উদ্ললেখ করেছি 'হন্দুশাস্যে যে কেবল শু “অপু” এবং 
“পরমাপ্‌" অথবা সুক্ষমতর পরমাণাঁবক শান্তর উল্লেখ আছে তাই নয় ; “প্রাণ অথাং 
''সৃজনক্ষম প্রাণক পিকাশান্ত'রও উজ্লেখ আছে । অপুপরমাণ বা [বদযাতিনসকল অন্ধশাজ : 
“প্রাণ স্যতঃই চৈতনাময় । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুক্রকঁট এবং চ্ুৃডিন্বে 
"জ'বলীশাভাবাশষ্ট প্রাণক পিকা" সকল কর্ম'বঞ্ধানসারে ভখবাদ্ধির গাঁত নিযল্শ করে। 
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গুরুদেব বলতে লাগলেন, “এমন সব সক্ষঃজগং আছে যেখানে বহু বহু 
আঁত্মকের বাস। সেই সব আ'ত্মকেরা সুক্ষমবাহন অথবা আলোকাঁপশ্ডেত্ 
সাহায্যে গ্রহ হতে গ্রহাম্তরে পাঁরভ্রমণ করেন--বিদ্‌ং আর তেজাস্কয়শান্ত সকলের 
চাইতেও দ্রুততর ! 

“আঁত্মক বা পারলৌকিক জগৎ আলোক আর বর্ণের বাভন্ন সংক্ষমপন্দনে 
গঠিত, আর তা হচ্ছে এই জড়বিব হতে শত শত গুণ বড়! এই সমগ্র 
বি*্বসৃম্টটা একটা ছোট্ট কঠিন ঝুড়র মত পরলোকের স্তরের প্রকান্ড আলোর 
বেলুনের তলায় ঝুলছে । মহাশুন্যে যেমন আমাদের জড়জগতের বহু সূর্ষচন্দ্র 
গ্রহনক্ষত্ররা সব পাঁরভ্রমণ করে, তেমান সক্ষঃজগতে অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আছে 
সূক্ষমজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডল আমাদের পাঁথবাঁর মেরুচ্ছটার ন্যায় দেখতে সক্ষম 
জগতের সূর্যমেরুচ্ছটা স্নগ্ধকিরণ চ'্দ্রমেরুচ্ছটার চেয়ে অ.ধকঘর উজ্জল । 
সক্ষমজগতের দিনরাত পাঁথবীর গদিনরাতের অপেক্ষা দীর্ঘতর ।” 

“সক্ষঃজগৎ এখানকার চেয়ে অপাঁরসীন স্ন্দর, পরচ্ছন্ন, পাবন্ন আর 
সুশঞঙ্খল । সেখানে কোন িরর্জীব গ্রহ বা অনুর্বর ভাঁম নাই । আমাদের 
এই পথবীর অ'ভশাপগুলো- আগাছা, জীবাণ্, পোকামাকড়, সাপ গ্রভত 
_সেখানে একেবারেই নাই ; পাীথবীব মত সেখানে পাঁরবর্তনশীল জলবায়ু 
বা খতু নাই; সেই সব প্রদেশে আছে চিরবসন্তের নাতিশীতোষ বায়ু আর 
মাঝে মাঝে আলোকোম্জল শুভ্র তুষারপাত আর বিচিন্রবর্ণের আলোক- 
বৃষ্টি । সক্ষমজগতে আছে বিচিন্রর্ণের হাদ,. উদ্জবল সমুদ্র আর রামধনু- 
রঙের নদী । 

“সাধারণ যে প্রেতলোক--যা 'হিরণ্যলোকের মত সক্ষমতর পরলোবের গ্বর্গ 
নয়- সে চ্হান পথবী হতে সদ্য বা কিছুপূর্বে আগত কোটি কোটি আ'ত্মকের 
বারা পূর্ণ ; আর আছে সেখানে অসংখ্য পরা, মতসাকন্যা, মতস্যকুল, জীবজন্তু, 
শপদেবতা, বামন, উপদেবতা আর প্রেতাত্মাসব ম--এরা 'বাভন্ন প্রেতলোকে 
তাদের নিজ নিজ কর্মের গুণাগুণ অনুযায়ী স্হান পেয়েছে । নানাধ্ধ স্তরের 
আবাস অথবা স্পন্দনভ্ঞম, মুক্ত বা দুষ্ট আত্মিকদের জন্য ব্যবস্হা করা আছে। 
মুস্তাত্মারা সর্ব অবাধে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু দুস্ট আত্মাদের গতিবিধি 
নাদন্ট স্হান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । পুথবাঁতে যেমন মানুষ ধরাপচ্চে 
বাস করে, মাটিতে কাটপতঙ্গ, জলেতে মংস্যকুল, আকাশে পক্ষী, তেমন 
ধবাভন্ন স্তরের উপয্ত ্পন্দণাবাঁশস্ট স্হান তাদের বাসের জন্য নিদিষ্ট 
করা আছে! 

“যে সব পাঁতিত দেবদটতেরা অন্য জগং হতে এবতাঁড়ত হয়ে এসে পড়েন, 
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তাদের মধ্যে “প্রাণ” পরমাণবিক বোমা অথবা মানাঁসক মন্শান্তর সাহায্যে সংঘর্ষ 
বা যুদ্ধ বাধে ।* তারা প্রেতলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন 'নিদ্নস্তরে বাস করে তাদের 
দুষ্ট কর্মক্ষয় করে।” 

“এই যে প্রেতলোকের অন্ধকার কারাগার, তার উপরে যে সকল 'বিরাট- 
ভূম রয়েছে সেখানে যা কিছু আছে সবই উদ্জবল, সবই সুন্দর । পরজগৎ 
স্বভাবতঃই ঈ'বরের আঁভপ্রা় আর পূর্ণতালাভের পাঁরকঙ্পনায় পৃথিবী 
অপেক্ষা আধকতর উপযোগী । স্ক্ষমজগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রধানতঃ ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় আর আংশিকভাবে আঁত্বকগণের ইচ্ছার আহ্বানে প্রকাশিত হয়। 
ঈ্বরসম্ট যেকোন বস্তুর আকাঁতি বা কমনীয়তার পাঁরবর্তন বা পাঁরবর্ধন 
করবার ক্ষমতা এইসব আত্মকগণের আছে । ঈশ্বর তাঁর পরলোকের সম্তানদের 
পরজগতে সক্ষত্বস্তুর ইচ্ছামাত্র পারবর্তন বা পুনঃসংযোজনের স্বাধীনতা আর 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । পাঁথবীতে কোন কঠিন বস্তুকে তরল বা অন্য কোন 
আকারে পাঁরবার্তত করতে হলে স্বাভাঁবক কিগ্বা রাসায়ানিক প্রকুয়ার আবশ্যক, 
কিন্তু সক্ষরজগতের কোন কঠিনবস্তু তৎক্ষণাং সেখানকার তরল বা বায়বীয় 
অথবা আপাবিক শক্তিতে পরিণত হয়, সেখানকার আখিবাসীদের একমাত ইচ্ছাশস্তি 


গুরুদেব বলতে লাগলেন, পৃথিবী আজ জলে, স্হলে, অন্তরীক্ষে, সবন্ত 
যুম্ধবিগ্রহ আর হত্যাকাণ্ডে কলাঁত্কত, কিন্তু পরলোকের রাজ্যে একটা সুখময় 
সাম্য আর স.সঙ্গীতর শান্তি চিরাবরাজমান । সক্ষমশরীরিগণ ইচ্ছামান র্প 
পাঁরগ্রহ করতে পারেন বা অদৃশ্য হতে পারেন। সেখানকার ফুল, মাছ বা 
জীবজন্তু, সামায়কভাবে তাদের নিজেদেরকে প্রলোকবাসীদের মৃর্ততে 
রুপান্তরিত করতে পারে । সকল সক্ষমদেহীদেরই ষে কোন আকৃতি ধারণ 
করবার স্বাধীনতা আছে, আর তারা আত সহজে পরদ্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করতে পারে । কোনরকম স্হির, নিদন্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের বেধে 
রাখোন- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পরলোকের একটা গাছ থেকে 
সেখানকার আম, কিদ্বা অন্য কোন ফল, ফুল বা যে কোন ঈীপ্সত বস্তু 


+ এইসব মন্ত্র হচ্ছে উচ্চারত শব্দবীঞ্জ, যা মনে মনে গভীর ধ্যানসংযোগে কামানের মত 
সব নাক্ষপ্ত হয়। প্রাণে দেবাসুরের মধ্যে এইরুপ মন্যুদ্ধের বিষয় বর্ধনা করা আত । 
একবার এক অসুর একটি দেবতাকে শল্তিশালী মন্প্রয়োগে হত্যা করবার চেন্টা করে । 
িচ্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ মন্য সব প্রাতক্িয়াশীল হয়ে বিপরণত ক্রিয্লাপ্রকাশে অবশেষে সেই 
অসুরকেই হত্যা করে! 
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সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য কর্মজনিত কতকগুলো 
পার্থক্য রয়েছে বই কি, কিম্তু পরলোকে 'বাভন্ন প্রকারের আকৃতিধারণে ইচ্ছার 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সেখানকার সবই ভগবানের সদ্টির আলোকে 
দেদীপ্যমান ! 

“নারীগর্ভে সেখানে কারুর জন্ম হয় না; সম্তান আঁবভ্ত হয় 
পরলোকের মৃতপ্রকাশে 'বাঁশন্ট রুপধারণ করে, সেখানকার অধিবাসনদের 
ইচ্ছাশন্তর সাহায্যে । সদ্য জড়দেহমুন্ত জীব পরলোকের পাঁরবারের মধ্যে 
এসে পড়ে তাদের আহবানে- একই রকম মানাসক আর আধ্যাত্মক বাবর 
আকর্ষণে । 

“সক্ষমদেহ শীতোষ্ বা অন্য কোনপ্রকার প্রাকীতিক অবস্থার বশীভৃ্ত নয় । 
সক্ষম শরীরসংস্হানে আছে সূক্ষ্মাস্তচ্ক, যাতে সর্বদশর্শ সহম্রল কমল 
আংশিকভাবে সক্রিয় আর সুষুশ্না নাড়ীতে ছয়টি প্রস্ফাটিত পদ্ম বা 
সক্ষমমস্তদ্ক-কশেরুচক্র । হৎপন্ড সক্ষ্যম'স্ত্ক থেকে মহাজাগাতক শাস্ত 
আর আলোক গ্রহণ করে সূক্ষমতান্রকা আর শরীরকোষের গিতরে পারচালিত 
করে। পরলোকবাসীরা “প্রাণকাঁণকা” শান্ত অথবা পৃত নন্ত্রশান্তবলে তাদের 
আকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে পারে। 

“সূক্ষমশরীর হচ্ছে শেষ জড়দেহের আবকল প্রাতাঁলাপ। আঁত্বকদের 
মুখ আর দেহ তাদের পূর্বজম্মের যৌবনকালীন পার্ঘবদেহের সাদৃশ্য বহন 
করে; কখনও কখনও তারা ইচ্ছা করলে, এই আমার মত, তাদের বচ্ধবয়সের 
মূর্তিও ধারণ করতে পারে ।” বলেই গুরুদেব যৌবনসূলভ উল্লাসের সঙ্গে 
হাসিতে উচ্ছাসত হয়ে উঠলেন । 

তারপর শ্রীষুক্কে্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “সুক্ষমজগৎ তিন আয়তনের 
বিস্তুতাবশিষ্ট পণ্টোন্দরয়গ্রাহ্য জড়জগতের মতন নয় ; সেখানকার বাভিবস্তর, 
আর একাঁট হীম্্ুয়, সর্বগ্রাহী ষণ্টোম্দ্রয়--যাকে স্বজ্ঞা বলে, তার দ্বারা সব কিছু 
দেখা যায় । কেবলমার স্বজ্ঞাত অনুভূত দ্বারা সকল সূক্ষঃশরীরীরা দেখা, 
শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণকরা, সব কাজই চালাতে পারে । তাদের 'তিনটি 
নয়ন, দুটি সাধারণতঃ অর্ধনমীলিত থাকে । আর তৃতীয়টি- যেটি প্রধান, 
সোঁট কপালের মাঝখানে লম্বাল'*্বভাবে থাকে, সেঁট উন্মুন্ত। আত্মকদের 
সবল প্রকার বাহরিীন্দ্যয়ই আছে- চক্ষু, বর্ণ, নাসিকা, জিহবা, স্বক,--কিম্তু তারা 
শরীরের যে কোন অংশ দিয়েই স্বজ্ঞাত জ্ঞানেম্দ্িয়ের সাহায্যে সব রকম 
সংবেদগনেরই আভজ্ঞতা লাভ করতে পারে ; বর্ণ, নাঁসিকা, এমন কি চর্মের 
সাহাযোও তারা সব কিছু দেখতে পারে । জিহবা বা চক্ষুর সাহায্যে তারা শ্রবণ 
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করতে পারে কিদ্বা কর্ণ বা ত্বকের সাহায্যে তারা আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে, 
এমনি সব আর কি ।* 

“মানুষের জড়দেহ অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন, আর তা সহজেই আঘাত- 
প্রাপ্ত বা অঙ্গহাঁন হতে পারে ; কিল্তু আঁতসক্ষর আত্মকদেহ কখনও কখনও হয় 
তো বা কেটে যেতে বা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, কিদ্তু ইচ্ছামান্র তা আবার সচ্হ 
হয়ে উঠতে পারে ।» 

'গিবরুদেব, পরলোকবাসীরা ক সবাই দেখতে সুন্দর ?” 

শ্রীষন্তে'বর গারজী উত্তর দিলেন, “সক্ষজগতে সৌন্দর্য এবটা 
আধ্যাত্ম্গুণ বলেই বিশ্চিত, সেটা কোন বাহ্যক সৌম্ঠব নয়। কাজে 
কাজেই পরলোকবাসীরা মুখের সৌন্দয* বাড়ানর দিকে আর বেশী নজর দেয় 
না। 'কিম্তু তাদের আর একটা বিশেষ স্াবধা আছে এই ষে, তারা ইচ্ছামানত 
বণোঁত্জিবল নব আঁত্বকদেহ গঠন করে নিতে পারে। উৎসব উপলক্ষ্যে পূথবীর 
মানষেরা যেমন নূতন বসনভ্ষণে সাঁজ্জত হয়, আত্মকেরাও তেমনি সেইরকম 
কোন উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন রূপ ধারণ করে নিজেদের সূসাজ্জত করবার 
পদযোগ লাভ করে। 

হরণ্যলোকের মত পরলোকের উচ্চতর সংক্ষমস্তরে পারলৌকক আনন্দোৎসব 
শুর্‌ হয়, যখন কোন জাব আধ্যাত্মিক উন্নতিবলে আঁত্মক জগৎ হতে মনান্তলাভ 
করে কারণজগতের স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয় । এইসব উপলক্ষ্যে 
আমাদের নয়নের অগোচর পরমিতা পরমেম্বর, আর যে সব সাধুসম্তরা তাঁর 
কোলে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত রূপধারণ করে পারলোৌকিক উৎসবে 
যোগদান করেন। তাঁর প্রিয় সম্তানকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভগবান তার যে কোন 
ঈস্ত রূপ ধারণ করেন। শুদ্ধাভন্তি নিয়ে সাধন করলে ভন্ত তাঁকে জগজ্জননণ- 
মারতে দর্শন পায়। যাঁশহুগ্রস্টের কাছে ভগবানের িপতৃভাবই অন্যানা ভাবের 
চেয়ে বেশী জাবর্ষণীয় ছিল। সূষ্টিকতাঁ তাঁর সৃদ্টজীবদের প্রত্যেককে যে ম্বাতন্দ্য, 
যে স্বাধানতা 'দিয়েছেন, তাতে করে ভগবানের অনন্তর্পের মধ্যে, যতরবম সম্ভাব্য 
আর অসম্ভাব্য আকাংক্ষা আছে তারা ভার প্রাথনা করে, কাজেই ভস্তের মনোবাঙ্ছা 
পূরণ করতে তাঁবেও সেইপ্রকার রূপ ধারণ করে তাদের তৃপ্ত করতে হয় ।” 
গুরুদেব আর আমি দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলৃম । 

বাশীর মতন মনোহর সৃমধুরুঘরে শ্রীযুক্কেশবর গাজী বলতে শুর্‌ 


& এমন কি এই পাঁথবশতেও হেলেন কেলার এবং অনন্যসাধারণ [বরলজ্জনের মধ্যে এরূপ 
শান্তর উদাহরণের তভাব নাই । * 


যোগকখামত ৪৮৭ 


করলেন, 'পরলোকে অন্যান্য জন্মের বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরকে আত সহজেই 
চিনতে পারে। দুঃখ আর মোহময় পার্থবজীবনের অবসানকালে প্রেমের 
অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্হিত হয়, আবার তারা পরস্পরের সম্থে 
মিলিত হওয়ার স্মযোগ পেয়ে আর ভক্ষয় বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করে, সেই 
প্রেমের অমরত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে । 

“সক্ষ্যশরীরাঁদের স্বজ্ঞা অন্ধকার যবানকা ভেদ করে পৃথবণীর মানৃষের 
সমস্ত 'ক্লিয়াকলাপই দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ পরলোকের কিছুই দেখতে পায় 
না--যতক্ষণ না তার ঘন্ঠোন্দ্রয় অন্ততঃ কতকটাও পারপৃম্টি লাভ করে। 
অবশ্য এটাও সাত্য যে হাজার হাজার পৃথিবীর লোকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যেও 
পরলোক বা সেখানকার আধিবাসীদের দেখা পেয়েছে 1* 

“পহরণ্যলোকের উন্নত আ'আ্কেরা পরলোকের দশর্ঘ রান্র বা দিবস 
নির্বিকষ্প সমাধির পরমানন্দময় লাগ্রত অবস্হায় ষাপন করে আর তাদের কাজ 
হচ্ছে বিশ্বপরিচালন ব্যাপারে জাঁটল সমস্যার সমাধান, ও পর্থাবম্ধ আত্মা, 

ংসারব্ধ জীবের মাস্তসাধনে সাহায্য করা । হিরণালোকের আধিবাসীরা নিদ্রা 
গেলে মাঝে মাঝে তাদের স্বপ্নের মত আজ্মবদর্শনলাভ হয় । 

“ঁকন্তু তা হলে কি হয়, পরলোকের সকল অংশের আঁধবাসীরা তবুও 
মানাসক দুঃখ, কস্ট, ষন্রণাভোগের অধীন থাকে, তা থেকে তাদের একেবারে 
পূর্ণ মন্তলাভ তখনও ঘটেনা। হিরণ্যলোকের মত গ্রহের উচ্চতর জীবেদের 
সংবেদনশশল মনে কোন সদাচরণ অথবা সত্যোপলব্ধি 1বষয়ে কোন ভুলম্রান্তি 
উপশহত হলে তারা দারুণ যদ্ত্রণাই ভোগ করে । এইসব উচ্চাবস্হার জীবের, 
তাদের প্রত্যেক কার্ বা চিন্তা সধ্যাত্বিকাবাধ অনুসারে নিয়ান্ত করবার জন্যে 
প্রাণপণে চেষ্টা করে। 

“পরলোকবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা সম্পূর্ণভাবে 
পারলৌকিক দূরদর্শন বা দূরশ্রবণ ব্যাপারের সাহায্যেই সম্পাদত হয় ; লেখ্য 
আর কথ্য ভাষার মধ্যে যে ভুল বোঝাপড়া পৃথিবাঁর লোকেদের মধ্যে হতে বাধা, 
সেরকম কোন গোলমাল বা ভূলম্রাম্তি কখনও সেখানে হয় না। সনেমার পর্দায় 


* পৃথিবগতে নির্মলমন শিশুরা কখনও কখনও পর? গ্রভাতর সংক্গমদেহের দশনলাভে 
সমর্থ হয়েছে । 

গুষধধ অথবা মাদক পানপীয়ের সাহাযো--যাদের ব্যবহার সকল শাস্মেই নীষম্ঘ- ফোন 
লোক তায় মনের এমন বিক্লৃতিসাধন করতে পারে যে, তাতে সে পরলোকের নরকের বভৎন 
আকাতি বা দ্য উপলব্ধি করতে পারে । |] 
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যেমন কতকগুলি আলোর ছবির সাহায্যে লোকেরা চলাফেরা করছে, কাজকর্ম 
করছে বা হাত পা নাড়ছে দেখে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোন 
*বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না, তেমান পরলোকবাসীরাও নুপরিচালিত আর 
সুবিন/স্ত আলোর ছবিদের মতই চলাফেরা করে, কাজকর্ম করে, তার জন্যে 
তাদের অন্লজান থেকে শান্তসংগ্রহের কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষকে 
জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় কঠিন, তরল, বায়বাঁয় পদার্থসমূহ আর 
শীশ্তর উপর আর পরলোকবাসীরা প্রাণধারণ করে থাকে প্রধানতঃ মহাকাশের 
আলোক বা বিশ্বজ্যোতর উপর ।৮ 

জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কিছ খায় কি ?” গুরু- 
দেবের পরলোকতত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা আর সেখানকার 'বিশদ 'ববরণ আমি আমার 
সকল গ্রহণক্ষম মনোবৃত্তি--আমার সমস্ত মন, হৃদয় আর আত্মা দিয়ে যেন পান 
করছিলুম । সত্যের অতীশন্দিয় অন:ভ্তি শাম্বত, প্রব এবং অপারবর্তন?য় | 
কিন্তু ক্ষণস্হায়? ইন্দ্িয়ানভূতি আর মনের মধ্যে তার যে ছাপ, তা সামায়ক বা 
আপোঁক্ষিকভাবে সত্য বলে বোধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না। আর 
স্মৃতির মধ্যে তাদের স্পম্টতা আত শীঘ্রই ম্লান হয়ে যায় । আমার গুরুদেবের 
কথাগুলি আমার মানসপটে এমন গভীরভাবে মুদ্রুত হয়ে গিয়েছে যে, আমার 
মনকে সেই অবস্হায় উপনীত করে আমি সেই দিব্য অভজ্ঞতা যে কোন সময়ে 
পুনরুজ্জ।বিত করতে পার । 

তিনি উত্তর করলেন, “আক ভূমিতে উদ্জবল আলোর রশ্মির মত 
তঁরিতরকার জন্মে । পরলোকবাসীরা এইসব তাঁরতরকারি আহার করে আর 
পরলোকের নদী, স্রোতাস্বন আর উদ্জবল আলোকের উৎস হতে প্রবাহিত 
অমৃতোপম সুমধুর ধারা পান করে। পাঁথবীতে যেমন সাধারণতঃ অদৃশ্য 
লোকেদের মৃর্তিসকল ঈথর তরঙ্গের মধ্য থেকে টোৌল'ভসন ( দূরদর্শন ) 
যন্সাহায্য ধরে দৃম্টিগোচর করা যায় আবার তা মহাশন্যে 'মাঁলয়ে দিতে পারা 
যায়, সেইরকম ঈ*বরসম্ট, ঈথার ভাসমান শাকসব্জ, বৃক্ষলতাদর অদৃশ্য 
পারলোৌকক রেথাচিন্্রা্ষন সব সেখানকার গ্রহের আঁধবাসীদের আদেশমান্তই মূর্ত 
করে উৎপন্ন করা যায়। এরকম একই উপায়ে এইসব আঁত্মকদের উদ্দাম 
কম্পনানূষায়শ বিরাট উদ্যানসকলকে রূপায়িত করে পরে আবার ঈথরের 
অদশ্যতার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া যায়। যাঁদও হিরগ্যলোকের মত 
আকাশের গ্রহবাসীদের পান ভোজনের প্রায় কিছুরই দরকার হয় না কিন্তু 
কারণজ্গতের প্রায় পূর্ণমৃন্ত আত্মাদের ব্ধনহীন জীবন আরও উচ্চস্তরের ; 
তাদের পরমানন্দের আময়ধারা পান ছাড়া আর কিছুরই দরকার লাগে না। 
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পৃথিবী হতে মুস্ত আত্মা এখানে এসে পৃথিবঈতে তার নানা জন্মের 
পারাঁচত পিতামাতা, ভাইভঘ্নী, স্বাম"স্্ণ, পূত্রপারবার প্রভৃতি অসংখ্য আত্মীয় 
পরিজন, বন্ধৃবান্ধবাঁদ প্রিয়জনসমূহের সাক্ষাৎ পায় ; সময় সময় পরলোকের 
রাজ্যে নানা অংশে এসে তারা দেখা দেয়। তাতে করে সে বেচারা বড় 
মুশৃকিলেই পড়ে যায়-কারণ কাকে যে সে বেশী করে ভালবাসবে তা সে 
ঠিক করে উঠতে পারে না ; কাজেকাজেই তাকে এইরকম করে সবাইকে ঈশ্বরের 
সন্তান আর তাঁর বান্তগত মূর্ত প্রকাশ বলে সকলের পাতি সমান্ভাবে দিব্যপ্রেম 
বিতরণ করতে শিক্ষা করতে হয়। 

যাঁদও বা কোন 'প্রয়জনের বাহ্যিক আকৃতির পারবত'ন ঘটে (অঙ্পাবস্ভর 
তাদের পূর্বজন্মের কোন নূতন গুণের উন্নাতর ফলে ) তবুও পরলোকবাসী 
তার সহজ ও নির্ভুল স্বজ্ঞার সাহায্যে অন্যগ্রহে বা স্তরে, এককালে যারা তার 
আতশয় প্রিয় ছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে নতুন পরলোকের গূহে তাদের 
অভ্যর্থনা করে 'নয়ে আসে । সৃষ্টির প্রত অনুপরমাণ্র মধ্যে অন্টবিধা 
প্রকাতিরাঁ ভাবগত বোশিন্ট্য চিরব্'মান থাকাতে--কোন আতম্মকবন্ধূকে আত 
সহজেই চেনা যায়, তা সে যে রকমই রূপধারণ করুক না কেন। কি রকম জান, 
অভিনেতার সাজসহ্জা বা ছদ্চবেশ যতই ভাল হোক না কেন তার আসলরূপ 
একটু খুটিনাটি করে দেখলেই ধরা পড়ে যায়, তেমনি আর কি। 

পরলোকে প্রবিষ্ট জীবের স্বাভাবিক আয়ুদ্কাল পাথবণ অপেক্ষা অধিকতর 
দীর্ঘ । পরলোকে জীবের বাসকালখন সময় তার পার্থিব কর্ম ফলানূযায়ণ 
নিধারিত হয়, যা অতাঁত হলে কর্মফল আবার তাকে পার্থিব স্তরে টেনে আনে । 
কতক জীব তাদের জড়জগতে মৃত্যুর পর পাঁথবীতে তৎক্ষণাৎ £ফরে আসে, 
সাধারণতঃ তাদের প্রবল আকর্ষণ বা বাসনাকামনার দরূণই এরূপ ঘটে। 
কতবগন্ল অপেক্ষাকৃত উন্নত জাবের সক্ষমদেহ ধারণের গড়পড়তা সময় হচ্ছে 
পাঁচ শত থেকে এক হাজার বংসর ( পথবীর সময়ের পাঁরমাপে )। যেমন 
আমেরিকার 'সকোয়া (রেডউড ) গাছ সকল অন্যান্য গাছেদের চেয়ে শতশত 








* ভগবান বুষ্থদেবকে একবার প্রশ্ন বরা হমেছিল ধে মানুষ সবাইকে সমানভাবে 
ভালবাসবে কেন? তাতে সেই মহান ধম্রবতক উত্তর দিয়োছলেন, “কারণ প্রত্যেক 
মানবের অগাঁণত আর [বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে অপর প্রতোফেই (কোন না কোনকালে আর 
মান অথবা পশহ, কোন না কোন আকৃতিতে ) তার প্রিয় ছিল 1” 

1 অণংপরমাণু হতে মানুষ পরন্তি সকল সৃত্টজণবের মধ্যে অংটাবিধা প্রকীতির গৃণ 
বর্তমান--ক্ষিত, অপ্‌, তেজঃ, মরু, ব্যোম, মন, বৃগ্ধি ও অহ*কার। (শ্রীমন্ভগব্াশতা 
-্থম অধ্যায়, ৪ শ্লোক |) 


৩২ 


৪৯০ যে।গিকখামৃত 


বৎসর বেশী বাঁচে অথবা যেমন আধকাংশ লোকের ষাট বছরের আগে মৃতু) 
ঘটলেও অনেক যোগী কয়েক শত বংসর ধরে বাঁচেন, তেমনি বাশষ্ট জীবেরা 
পরলোকে প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচেন। 

“পরলোকবাসীদের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে তাদের জ্যোতি 
দেহ ত্যাগ করবার সময় মরণের সঙ্গে আব ক্লেশকর যুদ্ধ করতে হয় না॥। কিন্তু 
তাহলে কি হয়, তব্‌ও তাদের মধ্যে অনেকেই পারলোৌ।কক দেহ ত্যাগ করে 
সক্ষমতর কারণশরীর ধারণ ক্মবার চিতায় একট, ভীত হয়ে পড়ে বই কি। 
পরলোক 'কদ্তু অনভীস্সিত মৃত্যু, জরা না ব্যাধ থেকে মন্ত। এই তিনটি 
ভয়ই হচ্ছে পৃথিবীর অ:ভশাপ, যেখানে মানুষের আত্মজ্ঞান তার নম্বর 
জড়দেহের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই জ'ড়য়ে গিয়ে তার দেহটাবেই তার একমাত্র 
আঁস্তিত্ব বলে কজ্পনা করে, আর তার সেই ক্ষণভঙ্গংর দেহটার আস্তত্ব আদৌ 
বজায় রাখতে গিয়ে তাকে সর্বদাই বায়ু, আহার, 'নিদ্রা প্রভৃতি থেকে সাহায্য 
গ্রহণ করতে হয় । 

“জড়দেহের মৃত্যু হলে, *্বাসলোপ পেয়ে শরীরকোষগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে 
পড়ে । আর সঙ্ষমদেহের মৃত্যু ঘটলে ভার “প্রাণকিকা”গ্লর বিক্ষেপণ 
ঘটে। প্রাণশান্তর প্রকাশ এই “কণব7”সমহের এককগুলি হতেই সুক্ষ- 
দেহণদের প্রাণ সংগঠিত ॥ জড়দেহের মৃতাতে জীব তার অ*্হমাংসের দেহজ্ঞান 
হারিয়ে পরলোকের সঙ্গদেহের বিষয় অবগত হয়। যথাকালে পরজগতে 
স.ক্ষমদেহের মৃত্যুর আস্বাদন লাভ করে জীব এই প্রকারে পরলোকের জন্ম ও 
মৃতুার আঁভঙ্্রতা থেকে ফিরে গিয়ে আবার জড়জন্ম ও মৃত্যুর জ্ঞান লাভ করে। 
এইপকম পরলোক আর পার্থব জণ্মমত্যুর আবর্তনিচক্রসকল অজ্ঞানী লোকেদের 
অপারহার্ 'বাধালপ । স্বর্গ আর নব্রকেব শাম্বের বর্নাতে কখনও কখনও 
মানুষের পরলোকের সুখময় আর পার্থব জগতের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘ 
আঁভজ্ঞতাসমূহ তার মগ্নঠতন্যের-চেয়ে-গভীরতর স্মৃতিকে আলোঁড়ত করে 
তোলে ।” 

আম জিজ্ঞাসা করলূম, “প.জ্যপাদ গুরুদেব, আপাঁন পাঁথবীতে আর 
সক্ষন এবং কারণজগতে পুনজন্মের বিবরণ একটু বিশদভাবে বলবেন কি ?” 

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তখন থ্ঝয়ে বল্লেন, “মানুষ জাবাত্মারূপে 
মূলতঃ হচ্ছে কারণশরীরাবশিন্ট । সেই শরার হচ্ছে ঈ*বরের পণ্যা্রশটি কজ্পনা 
বা ভাবের আকর বা আশ্রয়, আর এই ভাবসবল হচ্ছে মুল অথবা কারণ 
চিন্তাশান্তসমহ,_ যা তিনি পরে বিভাগ করে উদ্াবংশ?ত তত্ববিশিষ্ট সংক্ষমদেহ 
এবং ষোড়শ তত্বাবশিষ্ট স্হাল জড়দেহ নিমণি করেন । 


ঘোগিকথামৃত ৪৯১ 


“আতিবাহিকদের উনাঁবংশাঁততত্বসবল হচ্ছে মনোময়, ভাবময়, আর 
প্রাণময় । এই উানশ।ট উপাদান হচ্ছে বুদ্ধি; অহংকার ; সংবেদন ; মন 
( ইীন্দ্য়জ্ঞান ) ; চক্ষু, কর্ণ, নাসকা, জিহন আর ত্বক, এদের জ্ঞানের সক্ষন 
প্রতিকপ হচ্ছে প% জ্ঞানোন্দিয় ; প্রজনন, নিঃসারণ, বাক্যালাপ, ভ্রমণ এবং 
হস্তস্পাদ্য ক্রিয়াসাধনের মানস প্রতিরূপ হচ্ছে প% কর্মেম্দুয় । আর হচ্ছে 
পণ্প্রাণবায়হ--প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানতাএনা শরীরের মধো 
কেলাসগঠন, দেহসাংবকণ, িঃসারণ, পয়গ্রহণ এবং সন্টালন কিয়াসবলের 
শান্তবিশ্ট। যোল'ট চ্হুল দাসায়নিক মূল উপাদানে গঠিত জড়দেহের মৃতুার 
পরও উ.বিংশাতিতত্বের এই সন্য় অবয়ব বভমান থাকে । 

“ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন পারজপনা স্বয়ং চিন্তান্বার সমাধান করে স্বপ্নে তা 
প্রক্ষোপত করেছেন । বিষ্বম্বদ্দের মায়াসুন্দলী এইরকমে অপেক্ষবাদের 
সংখ্যাতীত অলৎ্কারে বিরাটরূপে ভূষিতা হয়ে শেরিয়ে এলেন । 

“কারণশরারের পণ্য়তিশাটি ভাবপর্যয়ের মধ্যে ভগ্ববান মানুষের উনশট 
সক্ষত্ন আর যোলটি জড় প্রাতরূপের সকল বৈধষন্যের উৎধর্ষয সাধন করেছেন । 
স্পন্দনশত্তিকে ঘনীভূত করে, প্রথমতঃ স্দন পরে তাউহাপপে ছি।ন মানুষের 
সুক্ষমশরীর, পরে তার জড়দেহ তৈত] করলেন । অপেক্দগাদের টিরশানুসানে- 
যাতে করে আদ কৈবল্যভাব বহু জ'টল বোঁচত্যে প্রণশিত হয়েছে যেমন 
কারণজগৎ আর কারণশরীর, সংক্ষমজগং আর স্ক্ষমদেহ থেকে স্বতন্ত্র, ভেনি 
এই জড়জগৎ আর স্হুলদেহ সৃষ্টর বিভিত্বরপ থেকে সভাবজহ স্বতান্। 

“জড়দেহ হচ্ছে সা্টকুভরি স্বঙ্নের নিদন্ট তুরুপ । পএথবীতে 
দ্বৈতভাব চিপবরাজমান ; স্বাস্হ্য ভার ব্যাধ, সুখদখ, লাগত । মা 
দেখে যে ব্রিমান্রিক জড়রূপই ভার সাঁশা আর প্রাতিবাধক্ক ॥ ব্যাধ বা অশা বোন 
কারণে মানুষের বাঁচার অভিপ্রায় খন গুরুতচ্ভাবে- বিপ্যস্ত হয়, তখনই তার 
মৃত্যু আসে ; আর আত্মার অ।স্হমাংসের গে আপ তখন দাময়ন ভাবে 
পারত্যন্ত হয় । তখনও আত্মা কিতু সুক্ষ কিম্লা কারণশরারে আব্ধ থাকে | 
আর যে সংহঙবলে এই [তি অবয়ব এবত সংলদন থাকে সেও হচ্ছে নাসলা 
বা কামনা । আর এই অভ্প্ত কামনা বা বাসনার সক্রু চালক শান্তই হচ্ছে 
মানুষের সর্বাবধ ক্ধন না দাসত্বের মূল । 

“অহঙ্কার আর ইন্দ্রিয়সখই হচ্ছে পার্থব বাসন বা কামনার মূল। 


* দেহ মানেই কেধেব্ধ আত্মা, তা সে জড়ই হোক" আর সক্ষনুই হোক । খই তিনট 
শরীব হচ্ছে “নন্দন পক্ষণর” :পঞ্জর । 


৪৯২ যোগিকাসৃত 


হীশ্দ্য়ানুভূতির তাড়না বা প্রলোভন সক্ষমশরীরের আসান্ত বা কারণ অবস্হার 
অনুভূতিসংশ্লিষ্ট বাসনাশান্তর চেয়েও প্রবলতর । 

“সূক্ষঃজতের কামনা-বাসনাসবল স্পন্দনভাবের উপভোগ্গেই কেন্দ্রীভূত 
হয়ে থাকে । সুক্ষমজগতের জীবেরা মহাব্যোমের বিশ্বসঙ্গীত (প্রণবধবান ) 
শ্রবণ করে আর সকল সংস্টিই ষে পাঁরবর্তনশীল আলোর অফুরন্ত প্রকাশ, সে 
দৃশ্য দেখে তারা আনন্দে উল্লাসত হয় । সক্ষমদেহীরা আবার আলোর গন্ধ, 
বাদ আর স্পর্শও পায় । এইরুপে সূক্ষমজগতের কামনা-বাসনাসকল সং্ষম- 
শরীরীর সকল বস্তু আর জ্ঞানকে আলোর রুপে অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বা স্বপ্নে 
পাঁরণত করার শাস্তর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

“কারণজগতের কামনাবাসনা সব, কেবল অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
দ্বারাই পূর্ণ হয়। প্রায়মন্ত জীবেরা, যারা কেবল কারণদেহে আবদ্ধ থাকে, 
তারা এই সারা 'িশ্বটাকে ভগবানের স্ব্ন-ভাবের মূর্ত প্রকাশ বলেই দেখতে 
পায় ; কেবলমান্র চিন্তার দ্বারাই তারা যে কোন 'জানসের রুপদান করতে 
পারে। আর সেই জন্যেই কারণশরীরীরা পার্থব অনুভাঁতি বিদ্বা সক্ষ- 
জগতের আনন্দও তাদের আত্মার সূক্ষমতর বোধশান্তর পক্ষে নিতান্ত স্হূল আর 
*বাসরোধী বলে মনে করে । কারণশরারারা তাদের বাসনার ক্ষয় করে তাদের 
তৎক্ষণাৎ রূপ দান করে।* যারা কেবলমাত্র কারণজগতের সক্ষমাতিসক্ষম 
অবয়বে আবদ্ধ, তাঁরা এমন কি সৃত্টকতরিই মত বিশ্বরচনা প্রকাশ করতে 
পারেন। যেহেতু সকল সূন্টিই যখন বিশ্বস্বগ্নজালে তৈরী তখন আভতিসক্ষম 
কারণশরীরে আবদ্ধ আত্মারও শন্তির ?বরাট প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ হয়। 

“আত্মা স্বভাবতঃই একেবারে অদৃশ্য বলে কেবল এর শরীর বা অবয়বগালর 
দ্বারাই একে চিনতে পারা যায় । কেবলমান কোন শবীর দেখলেই বোবা যায় 
যে এর আঁস্তত্ব অতৃগ্ধ বাসনার ফলেই সম্ট হয়েছে 11 


* এমন ক বাবাজ" মহারাজও লাহড়ীমহাশয়কে তাঁর কোন অতণত জীবনের অবচেতন 
মনে এক রাজপ্রাসাদের বাসনা থেকে মুস্ত হবার জন্যে সাহায্য কয়োছলেন, সে ঘটনা ৩৪শ 
পারচ্ছেদে বাঁণত হয়েছে । 

1 “এবং তান তাদের বললেন শব যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই শকুনপক্ষরা সব 
সমবেত হবে 1” লুক ১৭; ৩৭ (বাইবেল )। 

যেখানেই কোন আত্মা, স্হল, স্ক্ষত্র অথবা কারণশরণরে আবদ্ধ হোক না কেন, সেখানেই 
বাসনা-কামনার শকুনপক্ষীসকল--যারা মানুষের ইল্দিয়দৌর্ধল্যকে অথবা কোন লূক্ষন্ন বা কারণ- 
জগতের আসান্তর উপর আরমণ করে- আত্মাকে বন্দ করে রাখবার জন্য সমবেত হয় । 


ঘোঁগিকখারৃত ৪১৯১৩ 


“যতাঁদন পর্যশ্ত মানুষের আত্মা আবদ্যা ও বাসনার ছিপ দ্বারা একটি, 
দু”ট বা তিনাঁট দেহাধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে 
সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে না। মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যখন তার 
স্হল জড়দেহ বা আধার চূর্ণ হয়, অপর দুটো আবরণ--সক্ষ7 আর কারণ-_ 
তখনও সর্বব্যাপ প্রাণসাগরে আত্মার সন্ান প্রবেশ করার পক্ষে প্রাতিবম্থক হয়ে 
থাকে । জ্ঞানের সাহায্যে ধখন বাসনাশন্য হতে পারা যায় তখন তার সেই 
জ্রানশান্ত বাকী দুটো আধারকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলে । অবশেষে সেই 
ক্ষুদ্র মানবাত্মা মস্ত হয়ে বোরয়ে পড়ে অনাঁদ অনম্ত বিস্ভাত 'নয়ে পরমাত্মার 
সঙ্গে এক হয়ে যায় ।৮ 

গুরুদেবকে তখন আমি উচ্চ আর রহস্যময় কারণজগৎ সম্বন্ধে আরও কিন্সিং 
আলোকপাত করবার জন্যে অনুরোধ করাতে 'তাঁন বললেন, 

“কারণজগং এত সক্ষম যে তা বর্ণনা করা যায় না; এ বুঝতে গেলে, 
জীবের গভশীর ধারণার এরুপ 1বরাট শান্ত থাকা দরকার ষে, সে চোখ বম্ধ করেই 
স্ক্ষঃজগং আর এই বিরাট জড়বিশ্ব_ যেন একটা আলোর বেলুনের সঙ্গে একটা 
কঠিন ঝৃঁড়__তা" কেবল ভাবরূপেই আছে বলে দেখতে পায় । যাঁদ কেউ এই 
অতিমানাবক গভীর ধারণাবলে তাদের সব কিছু বৈচিত্যাসমেত এই দ.19 বিশ্বকে 
কৈবলমাত্র ভাবরুপে পরিণত বা পর্যবসিত করতে কৃতকার্য হয়, তাহলে সে 
কারণজগতে পেশছে মনোজগৎ আর জড়জগতের মিলনের সাঁমারেখায় উপাস্হত 
হতে পারে। সেখানে 'গিয়ে তার এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যেস্"সকল সম্ট- 
বস্তু, কঠিন, তরল, বায়বায়পদার্থ, 'বিদনাৎ, শৃন্তি, সকলপ্রাণী, দেবতা, মানুষ, 
জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, বাঁজাণ্-স্ঞানেরই সব এক একটা রূপ, যেশন মানুষ 
চক্ষু মুদেও অনুভব করে যে সে আছে, সে বর্তমান--তার আঁস্তত্ব সে বেশ 
টের পাচ্ছে, যাঁদও তার জড়দৃষ্টর সামনে তার দেহ অদৃশ্যই হয়ে থাকে আর 
তার কাছে সেটা কেবল ভাবরূপেই বর্তমান । 

“মানুষ যা কল্পনায় করে, কারণশরীরা তা বাস্তবভাবে সম্পল্ব করতে 
পারে। আতিবরাট আর প্রচণ্ড কঞ্পনাপ্রবণ মানববৃদ্ধি কেবল মনের ভিতরেই 
এক চিন্তার শেষ সীমা থেকে অপর এক চিন্তার শৈষ সীমায় উপনীত হতে 
পারে, মনে মনেই সে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পাঁরম্রমণ করতে পারে, অতল গভীর 
অনম্ত গহহরের সীমাহীন তলদেশে সে যেতে পারে অথবা খধুপের মত 
তারকাখচিত নল নভোদেশে আঁতবেগে উধের্ব উত্থাক্ষধধ হতে পারে কিম্বা 
ছারাপথে অথবা নক্ষ্রপুজশোভিত মহাব্যোমে সে সম্ধানীআলোর মত দীণ্তির 
চমক প্রকাশ করে সে চলতে পারে । কিম্তু কাঠণজগতের জীবেদের এর চেয়েও 


৪৯৪ ঘোগিকখামত 


বেশী ঘ্বাধীনতা আছে--তারা বিনা আয্লাসে তাদের চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ বস্তুর 
রূপদান করতে পারে--তাতে কোনরূপ জড় বা স্ষত্ প্রাতবম্ধক বা কর্মের 
সীমাবম্ধতা কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না। 

“কারণশরারীরা উপলাব্ধ করতে পারে যে জড়বিশ্ব মূলতঃ ইলেকইন বা 
1বদযাতিন্‌ দ্বারা সষ্ট নয় বা সক্ষমজগৎ “প্রাণকাঁণকা”র মৌলিক 'ভাত্বর উপর 
প্রা্াত্ভত নয়-এ দুটোই বস্তুতঃ হচ্ছে ঈ*বরের আত সক্ষতন চিন্তাকাণকার 
'্বারাই স্‌স্ট--গায়া বা অপেক্ষ নাদের দ্বারা খাঁণ্ডত আর বিভন্ত, যাতে করে সৃষ্টির 
সঙ্গে শ্রষ্টাকে পৃথক করে রাখার জন্য আপাতদষ্টতে ভেদ রচনা করে। 

“কারণজগতে আত্মার পরস্পর পরস্পরকে সেই আনন্দময় পরমাত্মার 
বাণ্টিগত প্রকাশ বলেই জানে, তাদের চিন্তাঁবষয়সকলই কেবল এবমাত্র বস্ত যা 
তাদের চারধার ঘরে থাকে । কারণশরীরীরা তাদের দেহ আর চিন্তার মধ্যে যে 
ার্থকা, তা কেবলমাত্র ভাবরুূপেই দেখতে পায়। মানুষ চোখ বুজে যেমন 
আত উদ্জবল সাদা আলো কিন্বা ক্ষীণ নীল আলোর আভাস দেখতে পায়, 
কারণশরণীরীরাও তেমাঁন কেবলমান্র চিন্তার দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
সবই অনুভব করতে পারে ; িশবমানসশস্তির দ্বারা তারা ষে কোন জিনিসের 
সৃষ্ট বা [বলোপসাধন করতে পারে। 

“কারণজগতে মৃতা আর পুনজরন্ম এ দুটোই কেবলমান্ন চিন্তাতেই আছে; 
কারণশরীরীরা কেবলমাত্র চিরনূতন জ্ঞানানন্দের অমৃত ভোজন করে। তারা 
শাস্তির নির্ধারণী থেকে পান করে, দৈব অনুভাতির পথহীন ভামর উপর ভ্রমণ 
করে আর পর্মানদ্দের অনন্ত সাগরের সীমাহীনতার মধ্যে সম্তরণ করে বেড়ায় । 
আহা দেখ! তাদের উদ্জবল চিন্তাশরীর সব. ঈ“বরসন্ট কোটি কোটি 
গ্রহন্উপগ্রহ, নবজাত বিদ্বঞস্মান্ডসকল, অসাঁন নীলাকাশের বুকে ভাসমান স্বর্ণ 
নীহারকার অপার্থব আলোকস্ব্ন-_তাদের মধ্য 'দিয়ে বিদনযংগাততে আতরুম 
করছে। 

“কারণজগতে বহু জীব হাজার হাজার বছর ধরে অবচ্হান বরে। 
গরভীরতর পরমানন্দ লাভ করে মৃক্তাত্মা ক্ষুদ্র কারণশরার থেকে নিজেকে প্রভ্যাহ্নত 
করে নিয়ে কারণাবশ্বের বিরাটর্প ধারণ করে । সকলপ্রকার ভাবধারার 'বাভন্ন 
আবর্তসমূহ, শান্ত, প্রেম, ইচ্ছা, আনন্দ, শান্তি, স্বজ্ঞা, স্হৈ* আত্মসংযম আর 
ধারণার নানা তরঙ্গরূপ সব, পরমানন্দসাগরেই গিয়ে লয় হয়। তখন আত্মা 
তার আনন্দকে জ্ঞানের একটা 'বাঁশঘ্ট তরঙ্গরূপ বলে আর মনে করে না--তার 
অনন্ত হাসি, উত্তেজনা, পুলক, কম্পন, একের মধ্যে বহুবাদ্ছিত বৈচিন্লযের 
তরাসব নিয়ে সেই এক অখণ্ড মহাব্যোমে বিলীন হয়ে যায় । 


যোগিকথামৃত ৪৯৫ 


“বখন কোন আত্মা প্রজাপতির মত এই তিনটি অবয়বের গুটি ভেদ করে 
বেরিয়ে আসে তখন সে চিরতরে অপেক্ষবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আনরবচনীয়া শাম্বতী 
স্হিতি লাভ করে।* সেই সর্বব্যাপিত্বের প্রজাপাতিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার 
পক্ষদ্বয়ে চন্দ্ুসূর্ধ গ্রহতারা সব ঝলমল করছে । আত্মা পরমাত্মায় বিস্তার লাভ 
করে আলোকহনীন আলো, তচম্রাহীন অন্ধকার, চিতাহগন চিম্তার রাজো ঈশ্বরের 
িশ্বসান্টির স্বপ্নের পরমানন্দে মত্ত হয়ে একলাই থাকে 1” 

সভয় বিস্ময়ে বলে উঠল্‌ম, “মৃত আত্মা ?” 

গুরুদেব বলতে লাগলেন, যখন কোন আত্মা এই তিনটি শরীরকোষের 
মায়া থেকে সম্পর্ণভাবে মহন হয়ে বোরয়ে আসে, তখন সে পরমাআ্বার সঙ্গে 
এক হয়ে যায় কিন্তু তবুও তার ব্যান্তত্বের কোন লোপ বা হাস হয় না। প্রিস্টের 
এগন কি যাঁশুর্পে জম্মগ্রহণ করবার পৃবেইি এরুপ চরম মযান্ধলাভ ঘটেছিল ! 
তাঁর অতীত জীবনের 'তিনাঁটি অবস্হায়-যা তাঁর পার্থিবজীবনে মৃত্যু ও 
পুনরুখানের তিনদিনের আঁভজ্ঞতায় মূর্ত হয়ে রয়েছে, তাতে তিনি ত্রাঙ্ষী,স্হাতি 
লাভ করবার পূর্ণশান্ত অর্জন করোছলেন। 

“এই তিনটি শরীর থেকে মুন্তলাভ করতে গেলে অপারণত মানবকে তার 
অসংখা পার্থর, সক্ষম আর কারণশরীরের মধ্য দিয়ে জম্ম নিতে হয় । যখন 
[তান এইরূপ চরম ম্নতলভ করেন, তুখন ভিন ইন পরল ধনেপিদেন্টারপে 
অন্যান্য মানবদের ঈবরসামনধ্য ফারয়ে আণবার জন্যে পদনরায় পাঁথবাঁতে ফিরে 
আসতে পারেন অথবা আমার মত তিনি সক্ষরজগতে বাস করতে পারেন ! 
সেখানে কোন মযুস্তিদাতা সেখানকার আঁধবাসীদের কিছ; কর্মফল গ্রহণ বরেঃ 
এইর্পে সক্ষমজগতে তাদের বারদ্বার যাতায়াতের অবসান ঘাঁটয়ে দিয়ে 
কারণজগতে চিরতরে বাস করার জন্য তাদের সাহায্য বরেন। অথবা কোন 


* “যে জয় করে, তাকে আম আমার ঈশ্বরের মান্দরে চ্তম্ডস্বহূপ করব আর সে কখনও 
সেখান হতে বাইরে যাবে না ( অর্থাং তার আর কখনও পুনম হবে না) আহ 
যেমন জয় করো আর আমার পিতার সঙ্গে সিংহাসনে বসোঁছ, তেমাঁন বে জয় করে, তাকে 
আম আমার সঙ্গে আমার [সিংহাসনে বসতে দেব” িডিলোশনশত ৯৯, ই১ 
( বাইবেল )। 

£ শ্রীষুক্তে*্বর গাঁরজীর কথার অর্থ এই গল যে, তাঁর পার্ধব জীবনে তান যেমন 
মাঝে মাঝে তাঁর শিষাদের কমক্ষিয়ের উদ্দেশো তাদের রোগভার নিজশরপনে গ্রহণ হতেন, 
তেমাঁন স্‌ঙ্ষ্র্জগতেও ম:ভ্তিসাধকর্‌পে তাঁর জীবনের কর্তবা হচ্ছে হিরণালোকবাসদের কোন 
কোন সুক্ষ কর্মকল গ্রহণ করে তাদের উচ্চতর কারণজ্গতে দু'ত উন্নত হতে সাহাষা করা 


৪৯৬ যোশিকাখামৃত 


মৃস্তাত্বা কারণজগতে প্রবেশ করে সেখানকার আধবাসীদের কারপশরারে 
অবচ্হানকাল সংক্ষেপিত করে তাদের কৈবল্প্রাঞ্িতে সাহাষ্য করেন ।” 

“অমরদেবতা, যে কর্মফলের প্রভাবে আত্মারা এই তিনাঁট জগতে ফিরে 
আসতে বাধ্য হয়, তার বিষয়ে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড়ই ইচ্ছে হয় 1” 
মনে হল আমার সর্বদর্শী গুরুদেবের কথা যেন চিরকাল ধরেই আমি শুনে 
যেতে পারি। তাঁর পাঁর্ধবজীবনে আমি তাঁর কাছ থেকে একাঁদনে তো এত 
সব জ্ঞানের বিষয় কখনও উপলাব্ধ করতে পার নি। আজ আমি এই প্রথম 
জাঁবনমত্যুর গভীর রহসাময় অন্তঃপ্রদেশে সৃস্পন্ট আর প্রকৃত অন্তর্দৃন্টি লাভ 
করাছ। 

গুরুদেব পুলকোচ্ছৰলস্বরে ব্যাখ্যা শুরু করে বললেন, “সক্ষ্মজগৎসমূহে 
মান্দষের বাস চিরচ্হায়ী হবার সম্ভাবনার পর্বেই তাকে আঁত অবশ্য পার্থিব 
কর্মফল বা বাসনা সব সম্পর্ণভাবে ক্ষপ্ন করে ফেলতে হবে। সক্ষরজগতে 
দুরকমের জীব বাস করে ; চিরস্হায়ী বাঁসম্দা আর স্বজপকালীন বাসিন্দা, যাদের 
পার্থব কর্মক্ষয় করা এখনও বাকী, আর সেই জন্যে তাদের কর্মের খণ পরিশোধ 
করবার জন্যে জড় পাঁর্বদেহে পুনরায় তাদেরকে বাস করতেই হবে- জড়দেহের 
অবসান না ঘটলে তারা সক্ষম জগতে এলে তাদের 'চিরচ্হায়ী বাঁসন্দা অপেক্ষা 
দুঁদনেরই আঁতাঁথই বলা যায় । 

“যাদের পার্থিব কমর্ষয় হয় নি সেইসব জীবেদের সক্ষমজগতে মৃত্যু 
ঘটলেও বি"বপারকঞ্পনার উচ্চতর কারণস্তরে তারা প্রবেশ লাভ করতে পারে 
না; তারা কেবল জড় আর সক্ষমজগতে যাতায়াত করে আর পধযয়িক্রমে তারা 
ষোড়শ জড়তত্বাবশিষ্ট স্হলদেহ আর উনবিংশতি সুক্ষতত্বাবশিষ্ট আতবাহিক 
দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। উপরু্তু প্রত্যেক জড়দেহ নাশের পর পৃথবার 
অপাঁরণত জীব আধকাংশকালই মরণনিদ্রার ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, 
আর মনোরা সক্ষতজগতের বিষয়ে তার কদাচিৎ জ্ঞানলাভ ঘটে । সূক্ষজগতে 
ধিছুকাল বিশ্রামের পর এরূপ মানবাত্মা আবার জড়জগতে ফিরে আসে আরও 
কষা, আরও সাধনার জন্যে। আর বার বার ধাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ সে 
স্ক্ষাস্তরের জগতে থাকতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে । 

“উপরন্তু সঙ্মজগতের সাধারণ অথবা বহুদিনের বাসিন্দারা, যারা সকল- 
রফম জড়বাসনা হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছে, তাদের আর কখনও পার্থব 
জড়ভ্মিতে ফিরে আসবার প্রয়োজন হয় না। এইসব জীবদের কেবলমাত সঙ 
আর কারণজগতের কর্ম সকল ক্ষয় করতে হয় । সক্ষঃজগতে তাদের মততযু 
ঘটলে তারা অপারসীম সুন্দরতর আর স্ক্ষমতর কারণজগতে প্রবেশ করে! 


যোগিকখাসৃত ৪৯৭ 


[ব*ববিধানে 'নিার্দ্ট সময় অন্তে, কারণশরীরের ভাববুপ পারত্যাগ করে এই 
সব উচ্চতর অবচ্হাপ্রার্থ জীবেরা হিরগ্যলোক অথবা সেইরকম কোন উচ্চ 
সক্ষমজগতে প্রবেশ করে সম্ষম নবকলেবরে পুনজতি হয়ে তাদের সক্ষমজগতের 
বাকণ কর্ম সব ক্ষয় করে। 

শ্রীযুস্তেশ্বর গািরজী বলতে লাগলেন, “বৎস, এখন তুমি আরও বেশীই 
বুঝতে পারবে ষে আমি 'বাঁধর িধানেই মৃত্যু হতে পুনজাঁবন লাভ করেছি-- 
কেন জান? পৃথিবী থেকে যে সব আত্মা সক্ষমজগতে এসে প্রবেশ করছে, 
তাদের চেয়ে বিশেষভাবে কারণজগৎ থেকে যেসব আত্মা সক্ষম জগতে নেমে এসে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে, তাদের মুক্তিসাধনের সহায়তার জন্যে । পৃথিবী থেকে 
যারা আসছে তাদের যাঁদ বিন্দুমাত্র জড়জগতের ধর্ম বাকী থাকে, তা হলে তার৷ 
আর হিরণ্যলোকের মত আত উচ্চস্তরে কখনও আরোহণ করতে পারে না। 

“পৃথিবীতে যেমন আঁধকাংশ লোকই ধ্যানলব্ধখ আত্কদর্শনের সাহাষে) 
সক্ষরজগতের উচ্চতর সুখকর অবস্হা আর তার পঞ্ানন্দ উপলব্ধি করতে 
শেখোন, আর সেই জন্যেই মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সসীম আর অপূর্ণ আনন্দেই 
আবার ফিরে যেতে চায়, তেমাঁন বহু সক্ষমশরীরীরা তাদের স্ঙ্গযদেহের 
স্বাভাবিক বিঘটনের সময় সক্ষজগতেন আঁধতর স্হল আর উচ্ছল আনন্দের 
চিন্তা মনের মধ্যে লালন করে আবার সক্ষজগতের স্প্গেই পুণরায় ফিরে আসতে 
চায় । সক্ষমজগতের গুরু কমফল এই সবল জীনেদের সঙ্ষমজগতে মৃত্যু 
ঘটবার আগেই তা সব ক্ষয় করে নিতে হয়, তা শা হলে তারা নারণ ভাবজগতে 
চিরস্হায়ী বাঁসন্দা হতে পারে না_এই কারণে যে, ভানজগৎ আর শ্রষ্টার মধ্যে 
[বিভেদ খুব অজপই। 

“কেবল যে জীবের ঘখন আর নয়নাভরাম সংন্মজগতের অ'ভঞ্ঞতালাভের 
কোন ইচ্ছা থাকে না, আর কোন প্রলোভনই তাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে না, তখনই কেবল সে কারণজগতে থাকতে পারে । সেখানে থেকে 
কারণজগতের সমস্ত কর্ম অথবা অতীত জীবনের সমস্ত বাসনার বাজ নাশ 
করবার সাধনা শেষ করে, বদ্ধজীব তিনটি অজ্ঞান আবরণের শেষ কারণঅবয়ব 
ভেদ করে বোরয়ে পড়ে সেই অনন্তপর্ষের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয় 1৮ 

গুরুদেব আত 1স্নগ্ধধুর হেসে খ্ললেন, এখন সব বুঝতে পারছ ?” 

“আজ্ঞে হ্যা, আপনার কৃপায় পারছ বটে। কৃতজ্ঞতায় আর আনন্দে 
আমি আর ভাষা খুজে পাচ্ছি না” 

কোনো সঙ্গীতে, কোনো আখ্যায়কায় আম এমন উদ্দীপনাময় আর 
উচ্চভাবের জ্ঞানের কথা কখনও শুনি নি। শাস্মে যাঁদও এই সব কারণ এবং 





৪৯৮ ঘোগিকথামৃত 


সক্ষমজগং আর মানুষের এই 1তন'ট অবয়বের বথার উল্লেখ আছে, তবুও 
আমার এই পুনরুখিত গুরুদেবের এ রকম অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যার 
তুলনায় তাদের কতই না ভানধগম্য, অসংলগ্ন বা অথহঈীন মনে হয়। তাঁর 
কাছে বাস্তাঁবরই এমন কোন-_ 

“আঁচন দেশে: থা জানা নাই তার, 

কভু নাহ 1ফরে পাচ্ছ, সীমা হতে যার” 1* 

গুরখদেব বলতে লাগলেন, “মানের এই তিনটি শরীরের অন্তব্যপ্তি তার 
ন্রবিধা প্রকীতির মধ্য দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে । পৃথিবীতে মানুষ 
তার জাগ্রত অবস্হায় তার এই 1তিনাঁট অবয়বের বিষয় অজ্পাবস্তর সচেতন । 
যখন তার মন শব্দ, স্পর্শ, 2প, রস, গন্ধ প্রভৃতি হীন্ডিয়গ্রাহয বিষয়ে 
আঁভানবিছ, তখন সে প্রধানত তার জড়শরীর দিয়ে কাজ বরে। দর্শনবক্রয়া 
বা ইচ্ছাপ্রকাশের সময় সে প্রধান্তঃ তার সঙ্গশরীরের ভিতর 'দিয়ে কাজ করে। 
আর মানুষ যখন কোন চিন্তা বা গভীর অন্তদর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে গভীর- 
ভাবে ডুবে যায় তখন তার কারণশরীরের মাধ্যমে প্রকাশ পায় ; আর যে মানবের 
নিয়ীমতভাবে কারণশরীরের সংস্পর্শ ঘটে, 'দিব্ভাবের সক্ষমচম্তাসকল তার 
কাছে উদয় হয়। এই অর্থে কোন ব্যাঙ্ককে 'জড়ভাবাপন্ন” প্রাণবন্ত অথবা 
বিদ্ধিজীবী" এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভন্ত করা যায় । 

“মানুষ দৈনিক প্রায় ষোলঘণ্টা ধরে তার জড় অবয্বাঁটকেই নিজেকে বলে 
মনে করে তারপর সে নিদ্রা যায় ; যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে সক্ষরশরীরে 
অবন্হান করে, আর সে সময় নে বিনা আয়াসে সংক্ষমশরীরীদের মতই যেকোন 
জানষ সূচ্ট করতে পারে। আর মানুষের স্ষ্যাঞ্ত যাঁদ গভীর আর 
স্বপ্নবিহীন হয়, তা হলে ঘণ্টাকতক ধরে সে তার চেতনা অথবা আমিস্ব-জ্ঞানকে 
তার কারণশরীরে পারচাঁলত করতে পারে ; এরুপ নিদ্রা পুনরুজ্জীবক । ঘে 
স্বশ্নদুষ্টা, কারণশরীরে নয় স্ক্ষমশরীরের সংস্পর্শে আসে, তার নিদ্রা কিন্তু 
পারপূর্ণভাবে শ্রাশ্তি অপনোদনকারা হয় না।”» গুর্দেবের এই অপূর্ব ব্যাথ্যা 
প্রদানকালে আমি তাঁকে ভন্তিবিনত চিন্কে দেখতে দেখতে বললুম, “গুরুদেবতা, 
আপনার শরীর কিন্তু পুরী আশ্রমে আপনার দেহরক্ষার সময় ঘা দেখোছিলুম, 
ঠক আঁবকল তেনন?টই দেখতে | 

“হ্যা, তা বটে, আমার এ নতুন শরীর সেই পুরান শরীরটার অবিকল 
প্রাতর্প । পাঁথবীতে থাকতে আমি ষত না করতুম, তার চেয়েও ঢের 





* হ্যামলেট (ওয় অংক, উম দন্ত)! 


ঘোগিকথামৃত ৪১৯ 


বেশীবার আম ইচ্ছামত যেকোন সগয় আমার এই মার্ত ধারণ কার বা অদশা 
করে ফৌল। মুহূর্তমধ্যে শরাঁর অদশ্য করে ফেলে এখন আম আলোর 
গাঁততে চোখের পলকে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ঘাই, অথবা বন্তুতঃই সক্ষম থেকে 
কারণ কিম্বা জড়জগতে ফিরে যাই ।” তারপর গুরুদেব একটু হেসে বললেন, 
“যদিও তোমরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পার, আমার 'কিপ্তু 
তোমায় বোদ্বাইয়ে খুজে পেতে বিন্দুমান্রও দেরী হয়ান !" 

“গুরুদেব, আপনার মৃত্যুতে আমার যে কি গভীর দুঃখ হচ্ছিল |" 

“আহাহা, আনি মরলুমই বা কোথায়? তোমার কথার মধ্যে কিছু 
[বপরাঁত উীস্ত আছে নয় কি?” বলে শ্রীষুক্কেশবর ারজী সম্নেহ কৌতুকের 
হাঁসি হাসলেন । 

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, “যোগানন্দ, তুমি কেবলমাত্র এই পাঁথবাীতে 
স্বন দেখাছলে ; আর সেই স্বগ্নপৃথবীর উপর তুমি আমার স্বনদেহই 
দেখেছিলে । পরে সেই স্বস্নেগড়া মৃর্তিকেই তোমরা সমাধি দিয়েছিলে । 
এখনকার আমার এই আরও সক্ষমতর মর্তদেহ--যা তুমি এখন দেখছ আর 
শুধু দেখছই বা বাল কেন, এমন শল্ত করে এখন জাঁড়য়ে ধরে আছ-তা 
ঈবরের আর একটা সক্গমতর স্ব্নজগতে পুনজন্ম লাভ করেছে । বোন দিন 
হয়তো বা সেই সক্ষম স্বপ্নদেহ আব সক্ষ্োতর স্ব্গাজগৎ সবই টি 
যাবে ; তারাও সব আর পিছু চিরকালের জন্যে নয় । পনযমজাগরণের চরম 
স্পর্শে এই সব স্বপ্নবৃদ্বৃদ অবশেষে সকলই ফাটবে । যোগানন্দ, পুর আমার, 
স্বপ্ন আর সতোর মধ্যে পার্থকা বোধ কর, বূঝে নাও কোনটা স্বশ্ন আর 
কোনটা সতা 1” 

বৈদাশ্তক*« পুনর্ুখানের এই ভাব আমায় বিস্ময়ে অভিভূত কগলে। 
পুরীতে গূরুদেবের প্রাণহীন দেহ দেখে যে শোকাকুল হয়ে পড়োছলুগ তা 
মনে পড়াতে লঙ্জাই বোধ হল। অবশেষে আদম এই উপল্ধ করলুম ফে, 
পুথিবীতে তাঁর আবিভবি ও তরোভাব এবং তাঁর আজকের এই পুনরখান, 
এসব িশ্বস্বশ্নে দৈব কল্পনার মধ্যে একটা আপেক্ষিকসম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই 
নয়, এই ভেবে আমার গুরুদেব সর্বদাই ঈ*বরভাবে নিমণ্ন থাকতেন । 


ি 
চি 


“যোগানন্দ, তোমায় আজ আম আমার জীন, আমার মৃত্যু, আমার 


* জীবন আর মৃত্যু হচ্ছে চিল্ভার কেবলমাত্র আপোক্ষকভাব । বেদান্ত প্রমাণ বরে যে 
ঈঞ্বরই হচ্ছেন একমান্র সংবন্তু--পদার্থ আর সব কিছু হচ্ছে অ-্পদাথণ। আবদ্যা বা নায়া। 
এই অদ্যৈতবাদ শঙ্করাচাষের উপাঁনষদের ভাষো পরাবছ্ঠা লাভ করেছে। 


৫০০ ঘোগিকঘামৃত 


পুনর্খানের সব সত্যই এখন বললুম । আমার জন্যে আর শোক কোরো না, 
বরং ঈশ্বরের স্বশ্নেগড়া মানুষের পৃথিবী থেকে আরেকাঁট ঈশ্বরস্বঙ্নরাঁচত 
সক্ষমশরীরীদের লোকে আমার পুনর্জন্মের বথা তুম সর্বত্র প্রচার কর গিয়ে । 
দুঃখে উদ্ত্রাম্ত, মরণভয়ে ভীত, পৃথবার স্বপ্ন্দশাঁদের অন্তরে নতুন আশার 
স্টার হবে |» 

বললুম-- আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলব বই কি।” ভাবলুম, তাঁর পুনরুখানে 
সবাইকার সঙ্গে আমারও কি আনন্দই না লাভ হবে! 

তানি 'স্নিপ্ধকোমলস্বরে বলতে লাগলেন, “পৃথবাঁতে আমার প্রকৃতি 
অত্যন্ত অস্বস্তিকরগোছের কড়া ছিল, অনেকেরই পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন 
ছিল,--ঠিক খাপ খেত না। তোমায় হয়ত আম প্রয়োজনের চেয়েও অনেক 
বেশী ভর্ঘসনা করেছি । কিন্তু তুমি সে পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ ; আমার সকল 
(তিরস্কার, সকল কঠিনশাসনের মেঘের মধ্য দিয়ে তোমার ভীন্তর উজ্জল রশ্মির 
ছটা প্রকাশ পেয়েছে» তারপর স্নেহকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, “আজ 
আমি তোমায় বলতে এসেছি যে আর তুমি সে কঠিন তিরস্কারের রুদ্রুদষ্টি 
আমার কাছে দেখতে পাবে না; আর তোমায় আমি কখনও তিরস্কার 
করব না ।” 

হায়রে আমার পরমধয়াল গুরুদেবের সেই সস্নেহ তিরস্কারকে হারিয়ে 
আজ আমার মন কি দারুণ বিষাদে আচ্ছন্ন! তারা যে সব চলার পথের 
অন্ধকারে এক একট দেবদৃতের মত আমায় রক্ষা করে আমায় সাবধানে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চলত । তাই রা সে সব আজ কোথায় ? 

“পরমারাধ্য গুরুদেব, আমায় হাজারবার বকুন, এখনই আপনি আমায় 
ভর্ঘসনা করে আবার আগেকার ম৩ আমায় শাসন করুন ।” 

“না যোগানন্দ, আর তোমায় আম কখনও বকব না।” তাঁর স্বগীঁর 
কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর, অন্তঃসলিলা ফঞ্গুর মত তাতে হাসির গুণ্ধধার 
প্রবাহিত । “ঈশ্বরের মায়াস্বণ্নে আমাদের এই দুটো ম্যার্ত যতদন আলাদা 
হয়ে থাকবে ততাঁদন আমরা দুজনেই একসঙ্গে আনন্দের হাঁস হাসব। শেষে 
আমরা দুজনে এক হয়ে গিয়ে সেই পর্মাত্মায় মিশে যাব--আমাদের হাসি হবে 
তাঁরই হাস, আমাদের দুজনের মিলিত আনন্দসঙ্গীত ঈশ্বরভাবে ভাবত 
আখ্মাদের কাছে ধ্ৰানত হবে অনম্তকাল ধরে 1» 

ভারপর শ্রীষুস্তে*বর গারজী কতকগৃলি বিষয়ে আমায় কিন, উপদেশ 
দিলেন, ধা আমি এখানে এখন প্রকাশ করে বলতে পাঁর না। সেই বোম্বাইয়ের 
হোটেলঘরে যে দৃঘস্টা তিনি আমার সঙ্গে অতিবাহিত করোছলেন সেই সময় 


খিকখাঙত ৫০১ 


[তানি আমার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর 'দিয়োছলেন । সেই ১৯৩৬ সালের 
জুন মাসে 'তাঁন যেসব পার্থিব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণগৃীল করে গিয়োহলেন -তা 
সব ইাতমধ্যেই ঘটে গিয়েছে । 

'শপ্রয় বংস আমার, এবার আমি তা হলে চাঁল।” শ্্রীষুক্তে'বর গিরিজ” 
কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলুম যে আমার দঢ়সংবদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্য 
থেকে তাঁর 'দিব্যদেহ যেন বিগলিত হয়ে মহাশ্‌ন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। 

আমার আত্মাকাশে তাঁর সেই অপর্ব কণ্ঠধ্বাঁ; ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, “বৎস, যখনই 
তুম 'নার্বকঞ্প সমাধিতে গ্রবেশ করে আমায় ডাক দেবে, তখনই আম তোমার 
কাছে এই রকম রন্তমাংসের শরীরে এসে হাঁজর হব, আজ যেমন এসোছি 1” 

তাঁর এই দিব্যপ্রতিশ্রযাতর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্কেম্বর 'গারজী আমার দৃষ্টির 
গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । মধুরসঙ্গীতের ম্নায় তাঁর কণ্ঠস্বর 
মেঘমন্দ্রধনিতে বগ্কৃত হয়ে উঠল, “সকলকে বোলো যোগানন্দ! বোলো যে 
যিনিই 'নীর্বকষ্প সমাধি লাভ করে জানতে পেরেছেন যে এই পাঁথিবী ঈশ্বরের 
একটা স্বপ্ন বই আর কিছু নয়, তিনি স্ব্নস্ন্ট সূক্ষমতর 'হিরণ্লোকে আসতে 
পারবেন_-আর সেখানে আমার ঠিক পার্ধব শরীরের মতই সন্ষশরীরে 
পুনর্খিত দেখতে পাবেন ; যোগানশ্দ বোলো সকলকে এ কথা !” 

আজ বিচ্ছেদের আমার সকল ব্যথা দূর হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য বেদনা 
আর শোক--্যা এতদিন ধরে আমার সকল শান্তি হরণ করে আসছিল, তা 
আজ যেন লঙ্জায় কোথায় মুখ লূকাল। আত্মার নবউম্মুন্ত অনন্ত রল্ধপথে 
পরমানন্দের অমৃতধারা যেন এক বিরাট উৎস হতে সহন্্ধারে উৎসারিত হয়ে 
প্রবেশ করতে লাগল । বহুদনের অব্যবহৃত রু্রমখ আজ পণ্য আনন্দের 
এক প্রবল বন্যার িতাড়নে উদার, উন্মুক্ত হল। অন্তর পবিভ্রতায় ভরে গিয়ে 
আজ পর্ণীবকশিত হয়ে উঠল। আমার অতাঁত জদ্মের ছায়াছবি সব 
চলচ্চিত্রের মত একে একে আমার অন্তশ্ক্ষুর সামনে ভেসে উঠল । আমার 
গ্র্দেবের দিব্য আবিভাঁবের ফলে আমায় ঘেরা গ্বর্গাঁয় আলোকের মধ্যে আমার 
অতাতর্জীবনের সদসৎ সবকর্মই যেন 'মিপিয়ে গেল। 

আমার আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ে আমি গুর্আজ্ঞা শিরোধার্ধ করে সেই 
আনন্দসংবাদ প্রচার করেছি, যাদও তা বুঝতে অনুসম্ধিংসু লোকেদের বৃদ্ধি 
একট. বিপর্যস্ত হবেই । ক্ষু্রতা, নীচতা মানুষের ভালরকমই জানা আছে; 
হতাশাও তার নিতান্ত অপারচিত নয়--তবু এরা সব মনোবৈকল্যের ভাব, 
মানুষের আসল স্বরূপের কোন অংশই নয় । যে দিন সে মনে দঢ়স্কষ্প 
গ্রহণ করবে, সেই দিন থেকেই সে মাষ্তর পথে পা বাড়াবে । “ধুলোর তুমি 


মিটিং যোঁগকথামৃত 


ধুলোয় মিশবে,”- দুঃখবাদীদের এই চিন্তাবসাদক উপদেশই বহুদিন ধরে সে 
মেনে এসেছে, শাম্বত আত্মার চিরম্তন বাণীতে কখনও সে কর্ণপাত করে নি। 

পুনরুখিত মদীয় গ্‌রুদেবকে ষে কেবল এবমান আমারই দেখবার বিশেষ 
সৌভাগ্য হয়োছিল তা নয় ; আর একজনেরও সে সৌভাগ্য ঘটেছিল । 

শ্রীযুক্তেবর গগাঁরজীর ?শষ্যাদের মধ্যে একট বৃদ্ধা ্ীলোক ছিলেন, 
সকলে আদর করে তাঁকে “মা” বলে ডাকত । পরী আশ্রমের কাছেই তাঁর 
বাড়ী। প্রাতন্রমণের সময় গুর্দেব প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবাতা 
বলতেন । ১৯৩৬ সালের ষোলই মার্চ তারিখে, “মা” আশ্রমে এসে তাঁর 
গুর্দেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন । 

পুরী আশ্রমের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত স্বামী সেবানন্দ তখন সেখানে, 
বিষাদকরুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললে, “সেক, গুরুদেব যে এক হপ্ঝা 
হল দেহরক্ষা করেছেন !” 

প্রাতবাদের সুরে তিনি মৃদু হেসে বললেন, “তা কি হয় গোবাবা! সে 
যে একেবারেই অসম্ভব । 

বিব্রত সেবানন্দ তখন তাঁর সমাধির সব বিবরণ 'দিয়ে “মা”কে ডেকে বললে, 
“আচ্ছা আসুন, এই সামনের বাগানে শ্রীযুক্তেশবর গারিজর সমাধ দেখিয়ে দিচ্ছ।৮ 

“ওসব কথা আমি ছুই শুনতে চাইনে বাবা ।৮ “মা” প্রবল বেগে 
মাথা নেড়ে বললেন, “আরে না, না, এ সব কি বথা। তাঁর কোন সমাধিটমাধি 
হতেই পারে না। এই আজ সকালে যেমন তিনি বেড়াতে বেরোন, ঠিক তেমান 
বোঁড়য়ে বেলা দশটা নাগাদ আমার দুয়োরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলুম । 
দিনের বেলায় রাস্তায় দাঁড়য়ে তাঁর সঙ্গে বথাবার্তা হল খানিকক্ষণ ধরে। কি 
সব বলছেন আপাঁন ! ঘিনি এমন কি আমায় বললেন পর্যন্ত ষে, 'আজ্জ 
সম্ধেবেলা আমার আশ্রমে একবার এসো 1১৮ 

“তাই আম এখন এখানে এসেছি বাবা ! আমার ওপর তাঁর যে অনেকদিনের 
আশশীবাদ ! ভগবানের আশশবাদে গুরুদেব আমার চিরজীবী হোন! গুরুদেব 
আমার অমর, তাঁর কি কখনও মৃত্যু ঘটতে পারে ? তাই আমার অময গুর্‌ আমায় 
জানিয়ে গেলেন ষে কি দিবাদেহে তান আজ সকালে আমায় দর্শন দিলেন 1" 

বজ্ময়ে হতবাক সেবানন্দ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললে, “মা, আমার মন 
থেকে যে কি গৃর্‌ শোকের পাধাণভার আজ আপনি তুলে লেন, তা আর কি 
বলব! ঠিকই ত, তাঁর তিরোভাব তো কখনও ঘটোন, ভাই তিনি পুনরুখিত 
হয়ে আবার দেখা দিয়ে গেলেন !” 


8৪শ পরিচ্ছেদ 


ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 





অগ্ট মাসের ভোরবেলা । দ্রেমের ধুলো আর গ্ররমের হাত থেকে রেহাই 
পেয়ে মিস্‌ ব্রেচ, মিঃ রাইট আর আম ওয়ারধা স্টেশনে নেমে পড়লুম ৷ মহাত্ব। 
গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযযন্ক মহাদেব দেশাই আবাদের সম্ব্ধনার জন্য সেখানে 
উপাচ্ছত ৷ 

“ওয়ার্ধায় স্বাগত 1” বলে খন্দরেই মালা "দিয়ে শ্রীযন্ত দেশাই আমাদের 
আম্তারক অভাথনা জ্মপন করলেন । মালপত্র এবটা গরুর গাড়ীতে চালান 
করে দিয়ে আমরা একটা খোলা মোটর গাড়ীতে উঠে পড়লুম । সঙ্গে চললেন 
শ্রীযৃন্ত মহাদেব দেশাই আর তাঁর সঙ্গীগণ, বাবাসাহেব দেশমৃখ ও ডাক্তার 
পঙ্গেল। কর্দমান্ত গ্রাম্যপথেরহ উপর দিয়ে গাড়ী চলল । অজপক্ষণ পরেই 
“মগনবাদী” পেশছলুম-_ভারতের রাষ্ট্রগ্রুর আশ্রমে । 

শ্রীযুন্ত দেখাই আমাদের সরাসার মহাত্মাীর লেখবার ঘরে শিয়ে গিয়ে 
হাঁজর করলেন। মহাত্মা গান্ধী সেখানে মেঝের উপর আসনপিশড় হয়ে বসে 
রয়েছেন, একহাতে কলম আর একহাতে কাগজ, প্রশাণ্তবদনে উদার মধুর 
প্রাণখোলা হাঁস! 

সোঁদন ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌনব্রত পালনের দিন। কথা 
বলবার উপায় নেই। কাজেই তান £লখে জানালেন-_ অবশ্য হিন্দিতে, 
“ম্বাগত 1 

যদিও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও মনে হল ষেন আমাদের কতকালের 
পারুয়। দুইজনেই হাসলুম। ১৯২৫ সালে গান্ধীজী রাঁচি বিদ্যালয় 
পাঁরর্শন করে তাকে সম্মানত করেন আর স্খোনকার পাঁরদর্শ কদের খাতায় 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্যই 'লখে 'দয়ে আসেন। 

মান একশত পাউ.স্ডর এই ক্ষুদুকায় মহামানবাঁট থেকে যেন দৌহক, 
মানাসক আর আধ্যাত্মক একটা স্বাস্হোর জ্যোতিঃ বিচ্ছযারত হচ্ছিল। স্নিগ্ধ 
ধূসর চক্ষৃদুটি আম্তাঁরকতা, জ্ঞান আর তাঁক্ষ-বৃম্ধির দরশীগ্ুতে উদ্জবল, 
রাষ্টগ্র্‌ গান্ধীজী হাজার রকমের আইনসংক্রান্ত, সামান্্রক আর রাজনৌতক 
যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন । গান্ধী] ভারতের কোটিকোঁটি মূক 


৫০৪ যোগিকথামৃত 


জনসাধারণের হৃদয়ে যে সুনির্দন্ট স্হানটি অধিকার করেছেন, পৃথিবীতে আর 
কোন নেতা তেমনটি পারেন নি! তাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারত শ্রদ্ধা তাঁর 
িশ্বাবিশ্রুত “মহাত্মা” নামেই প্রকাশ পেয়েছে । ভারতের উপেক্ষিত, পদদালত 
জনসাধারণ-_যাদের এর চেয়ে আর বেশী কিছ জোটে না, কেবল তাদেরই সঙ্গে 
এক হয়ে গাম্ধীজ" প্রভূতভাবে ব্যঙ্গচন্রিত কঁটবাসের আঁতীরস্ত আর কিছুই 
পাঁরধান করেন না। 

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গাম্ধীজাীর লেখবার ঘর থেকে আমাদের আঁতাঁথি- 
শালায় 'নিয়ে যাবার সময় মহাত্মাজ" তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যের সঙ্গে এই কটি 
কথা তাড়াতাঁড় লিখে আমার হাতে দিলেন £ “আশ্রমবাসীরা সকলেই আপনাদের 
সেবার জন্য প্রস্তুত ; কোন ধিছুর প্রয়োজন হলেই দয়া করে তাদের সব 
জানাবেন |” 

শ্রীযুস্ত দেশাই আশ্রমের ফলফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে 
গিয়ে তুললেন একটা টালি 'দয়ে ছাওয়া বাড়ীতে- _জানালাগুলো সব জাফাঁর 
দেওয়া । সামনের উঠানে একটা কষা, প্রায় পশচশফুট চওড়া । শ্রীযুক্ত দেশাই 
বললেন গবাদি পশুর জলপানের জন্য ব্যবহৃত হয় ; ধানভানার জন্যে কাছেই 
একটা ঘোরাবার 'সমেণ্টের চাকা রয়েছে । আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট 
শোবার ঘরে-একেবারে যা না হলে আর চলে না-_সেই একাটমান্ত্র করে হাতে 
তৈরী দাঁড়র খাটিয়া। চৃণকামকরা রান্নাঘরের এক কোণে একঠি জলের কল 
আর আরেক কোণে রধিবার জন্যে আগুনের আখা । সরল গ্রাম্যপারবেশের মধ্যে 
যে সব শব্দ কানে আসতে লাগল-_তা হচ্ছে কাক-চড়াইএর ডাক, গত্রবাছুরের 
হাত্বারব আর পাথরকাটার দরুন বাটালর শব্দ ! 

রাইট সাহেবের শ্রমণ ডায়েরী দেখে শ্রীষুন্ত দেশাই একটি পাতা খুলে 
সত্যাগ্রহপদের সত্যাশ্রহের* প্রাতজ্ঞাগুলি সব একে একে খে 'দিলেন, যথা £-- 
“আঁহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কৌমার্ধ, অপাঁরগ্রহ, কায়িক পাঁরশ্রম, রসনাসংযম, 
নিভর্গকতা, সকল ধর্মের প্রত সমান শ্রদ্থাপ্রদর্শন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আর 
অস্পশ্যতা পাঁরহার। এই এগারাঁট নিতান্ত অনৃগতভাবে ব্রতগ্বর্প পালন 
করুতি হবে |» 

( মহাত্মা গাম্ধী স্বয়ং এই পাতাঁট তার পরেরাদন স্বাক্ষর করেছিলেন, 
তাঁরখ দিয়েছিলেন--২৭শে অগান্ট, ১৯৩৫ । ) 

আমাদের পেশছবার ঘণ্টাদূুই পরে আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে খেভে ধাবার 


। সত্যাগ্রহ--মহাত্মা গাঞ্ধণ কতক প্রবাততি ভাঁর ক্বাবখ্যাত আহংস সংগ্রাম । 


যোগিকখামৃত ৫০৫ 


ডাক পড়ল। তাঁর পড়াশোনার ঘর থেকে এফট- তফাতে উঠানের গপারে 
আশ্রমের ছাওয়া বারান্দা, তার তলায় মহাত্মাজণ ইতিমধো বসে গেছেন : প্রায় 
প'চিশাট নগ্নপদ সত্যাগ্রহীও সেই সঙ্গে বসেছেন, সামনে পিতলের থালাবাট । 
আহারের পূর্বে সমবেত প্রার্থনা । তারপর এবটা প্রকান্ড পিতলের পাত্র হতে 
ঘি মাথান চাপাঁট দেওয়া হল। তার সঙ্গে তালসংর ( টুকরো টুকরো শাক- 
সবজি সিম্ধ ) আর একট লেনুর আচার । 

মহাত্মাজী খেলেন চাপাটি, বাঁটসদ্ধ, কিছু কাঁচা শাকসবাঁজ আর বমলা- 
লেবু । তাঁর থালার একধারে বড় একতাল নিমপাতা বাটা- এত ”11শোধক 
গুণের জন্যে প্রসিদ্ধ । তাই থেকে খানকটা চামচে ?দয়ে ভেঙে নিয়ে আমার 
পাতে দলেন। আম আর কি কাঁ+, খাঁনবটা জল 'দিয়ে সেটা ঢোঁক করে 
গিলে ফেললুম । মনে পড়ল ছেলেবেলাখার কথা,_মা যখন আমায় এই 
অত্যন্ত অপ্রীতিকর বস্তুঁটির গলাধঃকরণে বাধা করতেন । গান্ধীজী কিল্তু 
বেশ টুকটুক করে সেই নিমবাটাটি খেয়ে ফেললেন । 

ঘটনাটা অবশ্য নিতান্তই তুচ্ছ আর সাধারণ, কিম্তু তাতেই আম লক্ষ 
করলুম ষে, হীন্দ্রয়বোধ থেকে ইচ্ছামান্র মনকে বিষুন্ত করবার ক্ষমতা গাম্ধীজীর 
আছে । মনে পড়ল বছরকতক আগে তাঁর উপাঙ্গে অন্দোপচার ধরা হয়োছল, 
সে সময় আযনাসুথেটটক্ প্রয়োগ উপেক্ষা করে গাম্ধীজী সারা অস্বোপচারের সময় 
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশ প্রফুল্লাচত্তেই গ্ুপ করেছিলেন । তাঁর হাঁসির উচ্ছৰসে 
টেরই পাওয়া গেল না যে তিনি কোন বন্টবোধ করছেন । 

সেই সময় গান্ধীজণর এক বিখ্যাত শিষ্যা, এক ইংরেজ নোৌসেনাপাঁতির কন্যা, 
মিস্‌ ম্যাডেলিন স্ল্ডে,_বর্তমানে মীরাবেন* নামে পারচিভা, সেখানে বাস 
করছিলেন ; বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপের খানিক সুযোগ পাওয়া গেল। 


* মহাত্মা কতক তাঁকে লেখা কতকগুলি প্র তানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, 
যাতে তাঁর গুর; কতৃক তাঁকে প্রদত্ত আত্মনিয়ল্ণের শিক্ষাপ্রণালণ প্রদর্শিত হয়েছে। 
€ গান্ধীস লেটার টু এ িসাইপল, হার্পার এন্ড ব্রাদার্স, নিউ ইয়র্ক) ১৯৫০ )। 

পরবতর্ণকালে অন্য একটি বইতে (দি স্পারটস- পিলাগ্রমেজ, কাওয়ার্ড ম্যাক: ক্যান, 
[নিউ ইয়ক" ১৯৬০), ওয়ার্ধা আশ্রমে মহাত্মাজণর সাক্ষাতপ্রার্থী বহু ব্যস্তির কথা উল্লেখ 
করে শ্বীরাবেন লিখেছেন £ আজ এভাঁদন পরে আমার সকলকার কথা পাঁরৎকারভাবে মনে 
পড়ছে না। কিচ্ছু দু'জনের কথা এখনও বেশ মনে আছে-তুরস্কের খ্যাতনামা মাহলা 
লোথকা হ্যালডে এডিব হানুম এবং আমোরকার সেলফ: রিত্যালাইজেশন ফেলোশপের 
প্রাজিঠাতা স্বামী যোগানন্দ |” (প্রকাশকের মন্তব্য ) 


৫০৬ যোগিকথামৃত 


কথাবার্ভা কইলেন ননিরভূল হিম্দীতে ; তাঁর দৈনান্দন কার্ষের বিবরণ দিতে দিতে 
তাঁর দৃঢ় ও শান্ত বদন উৎসাহে প্রদীপ্ধ হয়ে উঠল । 

“গ্রাম পুনঃসংগঠনের কাজে পূর্কার আছে ! রোজ ভোর পাঁচটার সময় 
আমাদের একটি দল কাছাকাছি গ্রামের লোকেদের মধ্যে কাজ করতে যায় এবং 
তাদের সরল স্বাচ্হযাবাধগুলি শিখিয়ে দেয় । কাজের মধ্যে আমাদের একটা 
নিয়ম থাকে, তাদের আঁস্তাকুড়, পায়খানা প্রভৃতি আর মাঁটর কু*ড়েঘরগূলি 
পরিষ্কার করে দেওয়া । গাঁয়ের লোকেরা নিরক্ষর, কাজেই উদাহরণ না দেখালে 
তো আর তারা শিখতে পারবে না !” বলে হাসিতে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠলেন ! 

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমি অবাক হয়ে চেয়ে দইলুম এই উচ্চক্লসম্ভ্তা 
সম্বংশজাতা ইংরেজরমণীটর দিকে, যাঁর প্রকৃত শ্রিস্টানগত্য- কেবলমাট 
“অস্পশ্য”"দের দ্বারাই যে কাজ হয়__সেই ময়লাপারিষ্কারের কাজ করবার সামর্থ 
দিয়েছে! 

তিনি আমাকে বললেন, “১৯২৫ সালে আমি ভারতে আসি ; এদেশে এসে 
দেখলুম যে আমি আমার “নজর ঘরে ফিরে এসোছ ! এখন আমি আর 
আমার পুরান জাঁবন বা পুরান কাজে 'ফরে যাচ্ছিনে 1৮ 

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বথাবার্তা হল। 'তাঁন বললেন, “ভারতে 
বেড়াতে এসে বহু আমোরকান যে আধ্যাত্বক ধিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে 
থাকেন, তা দেখে আমি বাস্তবিকই খুব খুশী আর আশ্চর্যাও বটে 1”* 

মীরালেন সঙ্গে সঙ্গে চরকাঘোরান শুর করলেন । মহাত্মাজীর প্রভাবে 
ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ সবই চরকা বিস্তৃতি লাভ করেছে । 

কাটিরশিক্ প পুনঃপ্রবর্তনের জন্য গান্ধীজীর অবশ্য সুদৃঢ় অর্থনৌতিক আর 
সংস্কৃতিগত কারণ আছে, কিন্তু ত। হ৮ও 1৩ান গোঁড়ামি করে বর্তমান যূগের 
প্রগাতিমূলক সাবু পাঁরহার করে চলতে বলেন না। ঘন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, 
মোটরগাড়?, টেলিগ্রাফ সবই তো তাঁর বিরাট কর্মজীবনে খুব বড় বড় অংশই 
গ্রহণ করেছে । পণ্চাশবছরের জনসাধারণের সেবায়, কি কারাগারে, কি বাইরে 
থেকে, রাজনৈতিক জগতের কঠিন বাস্তবতা আর নানা খ'টনাটি সক্রিয় 


* মিন স্লেডের সঙ্গে আমায় আর একাট 'বাঁশল্টা পাশ্চাত্য মাহলার কথা মরণ কাঁরয়ে 
দেঘ--তি?ুন হচ্ছেন £মস মার্গারেট উডরো উইলসন ; আযামোরকার স্বনামধন্য প্রোসিডেশ্ট উডরো 
উইলসনের জোহ্ঠা কন্যা । নিউ ইয়ক* শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় । ভারতবর্ষ 
সম্বচ্ধে তাঁর গভপর আগ্রহ দেখা গেল । পরে তিনি পঁণ্ডিচেরতে গমন বরে তাঁর জীবনের 
শেয় পাঁচবংসর শ্রীঅরাবন্দের পদতলে*সাধনায় আতবাঁহিত করেন। 


ঘোগিকথাসত ৫০৭ 


ব্যাপারের দৈনান্দন সংঘর্ষে এসে, তাঁর মানসিক চ্হর্য, খজতা, স্হিরবদ্ধি 
আমার এই অপরূপ মানবপ্রদর্শনী, তাঁর সরস গূর্ণাববেচনাকেই কেবল বার্ধত 
করে তুলেছে । 

বাবাসাহেব দেশমুখ আমাদের তিনজনকে সাম্ধাভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন, 
সন্ধ্যা ৬টার সময় । সন্ধ্যা ৭টায় মগনবাদী আশ্রমে ফিরে এলুম ; আশ্রমের 
ছাদে প্রার্থনাসভায় গাম্ধীজীকে অধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে রয়েছেন প্রায় জন- 
্রিশেক সত্যাগ্রহী। একটা মাদুরের উপর তন বসে। একটি পরান 
ট'যাকঘাঁড় তাঁর ঝূলান রয়েছে । অস্তাচলগামী সষে'র শেষাকরণলেখা অম্বর, 
তাল প্রভূতি গাছের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় উ'চ্চংড়ের একঘেয়ে 
সৃর ইতিমধ্যেই আরুভ হয়ে গেছে । আকাশে বাতাসে একটা গভীর প্রশান্তি 
বিরাজ করছে । মন গভীর আনন্দে ভরে উঠল । 

শ্রীযুক্ত দেশাই একটি স্তোত্র গন্ভীরভাবে আবত্ব শুরু করলেন, দলের 
অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন ; তারপরে গীতাপাঠ ॥ মহাস্বাজী 
আমায় শেষ প্রার্থনাটি করতে ইঙ্গিত করলেন। ভাব আর আশার কি দৈব- 
সশ্মিলন। সম্ধ্যাতারার বিরাট চম্দ্রাতপতলে ওয়ার্ধর আশ্রমের ছাদে ভগবং 
আরাধনা--এ আমার চিরদিনের স্মৃতি হয়ে রইল । 

ঠিক রাত আটটার সময় গান্ধীজণ তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। তাঁর জীবনের যে 
বিরাট কাজ, তাতে তাঁর সময় খুব হিসেব করেই ভাগ করে নিয়ে তাঁকে চলতে হয় । 

“চ্বাগত, স্বামীজী 1 এবার আর তাঁর বাণী কাগজের মারফতে আমার 
কাছে এসে পেশছল না। এখন আমরা ছাদ থেকে নেমে এসে তাঁর লেখবার 
ঘরে প্রবেশ করলূম,_মেঝেতে মাদুরপাতা (চেয়ার নাই ), একটা নাঁচু ডেস্ক 
তাতে বই, কাগজ আর গোটাকতক সাধারণ বলম ( ফাউণ্টেন পেন নয় ); একটি 
অথ্যাত ও অজ্ঞাতকুলশীল ঘড়ি ঘরের এককোণে অবস্হিতি করে তার তস্তিস্থ 
জ্ঞাপন করছে । সর্বব্যাপী একটা গভনর প্রশাশ্তি আর নিষ্ঠারভাব 'বিদামান । 
গাম্ধীজার প্রায় দন্তাবহীন মুখগহব্ধবিগাঁলত প্রাণখোলা হাসি পরণ উপভোগ্য ! 

গান্ধীজণশী বললেন, “বছরকতক আগে আদি সপ্তাহে এসাদিন মৌন থাকা 
আরম্ভ করলুম-_আমার চিঠিপত্র দেখাশোনা করধার জন্যে । কিনতু এখন সে 
চব্বিশঘণ্টা আমার একটা দারুণ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে । সাময়িক 
মৌনব্রতপালন, শাস্ত নয়- আশীবদি 1” 

_সবন্তিঃকরণে আমি তাতে সায় দিলুম 1« আমেরিকা ইউরোপ সম্বন্ধে 


্ * আমার সেক্লেটারণ ও আতাথিঅভ্যাগতাদগের নানা অসুবিধাসতেরও ভ্যামেরিকায় আমি 
বহু বংসর ধরেই মৌনব্রত পালন করে আসছি । 





৫০৮ যোক্গিকখাসূত 


গাম্ধীজণী আমায় প্রশ্ন করলেন ;: তারপর আমাদের ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর 
পারচ্হিতি সম্বম্ধে আলোচনা চলল । 

শ্রীষূন্ত দেশাই ঘরে ঢুকতেই গাম্ধীজ"ী বললেন, “মহাদেব, কালরান্রে টাউন 
হলে স্বামীজীর যোগসম্বন্ধে বন্তৃতা দেবার ব্যবচ্হা কর ।৮ 

তারপর রানে শয়নের পূর্বে বিদায় নেবার সময় গাম্ধীজী অত্যন্ত 'িবেচনা- 
সহকারে আমায় এক শিশি লেবুর তেল 'দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, “ওয়ারধরি 
মশারা কিন্তু আপনার ওসব আঁহংসাটহিংসা* কিছুই মানে না, বুঝলেন 
স্বামীজী--একটু সাবধান হয়ে শোবেন ৮ 

তারপরাঁদন সকালে আমরা সবাই দুধ আর গুড়ের সঙ্গে সুম্বাদু গমের 
ছাতুর মন্ড 'দিয়ে প্রাতরাশ সম্পল্ল করলুম । বেলা প্রায় সাড়েদশটার সময় 
আমাদের সকলের খাবার ডাক পড়ল । গান্ধীজী এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীরাও 
সব বসেছেন। আজকের খাবারের ফর্' হচ্ছে রাঙাচালের ভাত, -নতুনধরণের 
তরকারী আর এলাচ দানা । 

দুপুরে আশ্রমের জমিতে কিছুক্ষণ বেড়ালুম । মাঝে মাঝে কয়েকটি 
শান্ত নিরীহ গাভীর গোচারণের মাঠ । গোরক্ষায় গাম্ধীজীর একটা বিশেষ 
ঝোঁক । 

মহাত্মাজী বলেছেন, “আমার কাছে গোজাতি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবেতর 
পৃথিবী, ধার উপর মানুষের নিজের জাতি ছাড়াও তার সহানুভূতি বিস্তৃত । 
এই গোজাণতর মধ্য দিয়েই মানুষ সকল প্রাণীর সঙ্গে তার এঁক্য অনুভব করতে 
পারে । প্রাচীন খাষরা কেন যে দেবত্বারোপে গোজাতিকে পূজার জন্যে 
নবাঁচিত করোছলেন তা আমার কাছে বেশ সুস্পন্ট । ভারতবর্ষের গোজাতিই 
হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ; প্রানের দান্ী সে। কেবলমান্ত সে যে দুদ্ধপ্রদানই 
করে এসেছে তা নয়, কৃষিকার্ধও সে সদ্ভবপর করে তুলেছে ৷ শান্ত প্রাণীদের 
কাছেই অন্কম্পা দেখতে পাওয়া যায় । গাভী হচ্ছে অনুকম্পার কাব্যরপ । 
মনষ্যজাতির মধ্যে কোটি কোঁট লোকেদের কাছে সে আর একাঁট মা! 
গো-সংরক্ষণ মানে ভগবানের রাজ্যে সমগ্র মৃক প্রাণজাতর সংরক্ষণ । সৃষ্টির 








* আহংসা--গাজ্ধীমতবাদের মৃলাভাত্ত । তান জৈনভাবের গ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়োছলেন । জৈনেরা আঁহংসাকেই ধর্মের মূল বলে মানে । 'হম্দধর্মের গ্রক শাখা জৈন- 
ধর্মের বিপ্ল প্রচার হয় বৃদ্ধদেবের সমসামাঁয়ক মহাবীর কর্তৃক ি:ঃ পঃ যন্ঠ শতাব্দীতে । 
মহাবীর--অর্থা শ্রেষ্ঠবীর ; আজ তান এই শতান্গীপমূহের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তাঁর 
এই বারপ্তের প্রাত সম্নেহ নেপাত করুন। 


যোগিকখামত &০৯ 


নিদ্নস্তরের জীবেদের আবেদন সব চেয়ে বেশী শল্তিশালখ, কারণ তারা হচ্ছে মক 
আর অসহায় জীব |” 

নিষ্ঠাবান হিন্দুর অবশ্যপালনীয় তিনটি আ'ন্কক্রিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে 
'ভতেষজ্ঞ-_পশুপক্ষীদের মধ্যে আহারবিতরণ । এই আচার পালন হচ্ছে 
স্ান্টর নিদ্নস্তরের প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্তির প্রতীক ; এরা 
সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে দেহবোধে আবদ্ধ, যা মানবজীবনকেও ক্ষয় করে, কিন্তু 
মানবজাতর যে বৈশিষ্ট্য- মুক্তিপ্রদায়িনী যে বিচার ও যুক্ত, তা এদের মধো 
নাই । ভতষজ্ঞ এইরূপে দবর্বল প্রাণীদের প্দান্টদানের জন্য মানুষের 
তৎপরতাকে দড় করে তোলে । সেও আবার আর এবদক দিয়ে উচ্চঙ্ডর 
অদৃশ্যজীবদের অগাঁণত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ম্বারা সুখ ও দ্বাচ্ছন্দ্যলাভ 
করে। ভ্যাম, সমুদ্র,“ আর আকাশে প্রকীতির যে অফুরন্ত সঞ্জীবন দান ছড়ান 
রয়েছে তার কাছেও মানুষ খধাণী। এই সে মূকপ্রকীতি, প্রাণী, মানুষ আর 
পরলোকের দ্‌তেদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের যে বিবর্তনের বাধা রয়েছে, 
তা এইরকম নীরব ভালবাসার কর্তব্যের দ্বারাই আঁতক্রম করা বায় । 

আর দুটি দৌনক যজ্ঞ হচ্ছে শীপতৃ* আর ন। 'পিতৃষজ্ঞ হচ্ছে িতৃ- 
পুরুষদের তর্পণ-_তাঁদের কাছে খণের কৃতজ্ঞতাস্বীকারের চিহ্ন, যাঁদের জ্ঞানের 
উৎকর্ষে আজ এ মানবজাতি আলোকিত । আর ন্ষজ্ঞ হচ্ছে অপারচিত 
অথবা দাঁরদ্রুদের মধ্যে আহার্যাবতরণ ; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানৃষের বত্মান 
দাঁয়ত্ব-_-তার সমসামায়কদের প্রাত কর্তব্যপালন। 

1বকালবেলা গান্ধী আশ্রমে ছোট ছোট মেয়েদের দেখতে গিয়ে আম চ্হানণয় 
পল্লীর মধ্যে ন্যজ্ঞ পালন করলুম । রাইট সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিল, যেতে 
[মানট দশেক লাগল । রওবেরঙের শাড়ীর উপর মেয়েদের ছোট ছোট মৃখগুঁলি 
যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে । ফাঁকা জায়গায় দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে হিম্দীতেই 
কথাবার্তা চলাঁছল--হঠাৎ এক পশলা বৃম্টি হয়ে গেল; কি আর কার, হেসে 
রাইট সাহেব আর আমি তাড়াতাঁড় গাড়ী চেপে মগনবাদীতে ফিরে এলুম । 
সারা পথে দারুণ বৃষ্টি! 

আঁতাঁথশালায় প্রবেশ করে সর্বত্র অনাড়ম্বর সরলতা আর আত্মত্যাগের 
[দর্শন দেখে যেন আবার নতুন করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম । অপাঁরিগ্রহ গান্ধী- 
বলত তাঁর বিবাহিত জশবনের গোড়ার দিকেই শর; হয়। মহাত্মাজী তাঁর 
[বিরাট আইনের প্র্যাকটিস, ধাতে করে তাঁর বাৎসারক প্রায় ৬০,০০০ টাকা 
আয় ছিল, তা পারত্যাগ করে তাঁর ফাবতাঁয় সম্পাত্ত দাঁর্রদের মধ্যে বিতরণ 
করে দেন। 


৫৯০ যোগিকথ (মৃত 


ত্যাগের নাধারণ ও প্রচলিত ধারণাসম্বন্ধে শ্রীযুক্তেত্বর গারজী উপহাস 
করে বলতেন, 

“ভখারী তো তার এ*বয ত্যাগ করতে পারে না! কেউ বদ আক্ষেপ 
করে বলে".আমার ব্যবসা দেউল হয়েছে, আমার স্ত্রী আমায় ত্যাগ করেছে, 
আম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন'_-তাতে করে পৃথিবীতে তার ত্যাগের মহিমা 
আর থাকে কোথায়? সে তো আর ধনসম্পাত্ত, স্নেহ. ভালবাসা সব ত্যাগ 
করোন--তারাই সব তাকে ত্যাগ করেছে 1৮ 

গাম্ধীজীর মত মহাপুরুষেরা যে শুধু সাক্ষাৎ কোন বিশেষ ত্যাগ করেই 
মহাীয়ান তা নয়, তাঁদের ত্যাগ আরও কঠিন, আরও উচ্চ ; তাঁরা তাঁদের সকল- 
প্রকার স্বার্থাচন্তা বা ব্যান্তগত উদ্দেশ্য সব ত্যাগ করে তাঁদের অন্তরতম আত্মাকে 
অখন্ড মানবজীবনস্রোতে ভাসয়ে দিয়েছেন । 

যখন গান্ধাআজী তাঁর স্ত্রী আর তাঁর সম্তানসম্তাঁতদের জন্য তাঁর নিজ 
স*পাত্তর কোনও অংশ স্বতন্ত করে রাখতে অসমর্থ হলেন, তখনও গাম্ধীজীর 
স্বনামধন্যা স্তী কস্তুরাবাই কোন আপাতত করেন নি। প্রথম-যৌবনে 
গাম্ধীজশ [বিবাহিত হয়েছিলেন-__তান্পর গ:টিচারেক সম্তানসম্তাঁতলাভের পর" 
গাম্ধীজণ ও তাঁর স্ত্রী ব্রক্ষচর্যপালনের প্রীতিজ্ঞা গ্রহণ করেন । এই গভীর নাটকে, 
যাতে তাঁদের উভয়ের জীবন আঁভনীীত, তাতে কস্তুরাবাই হচ্ছেন একজন ধীর 
স্হর নাঁয়কা,?যাঁন কোন 'বিপদেই বিচালত হন 'নি-অকম্পিতপদে স্বামীর সঙ্গে 
কারাবাসে গেছেন, তাঁর তিনসপ্তাহব্যাপী উপবাসে অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং 
ণাম্ধীজীর অগাঁণত দাঁয়ত্বসমূহে তাঁর অংশ তান পাঁরপর্শভাবেই বহন 
করেছেন । তান গাম্ধীজী সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন £-- 

“তোমার জীবনসাঙ্গনী আর সহকার্মনী হবার সৌতাগ্যলাভে আম নিজেকে 








* “দ থ্টোরী অফ মাই একসপোরমেপ্টস উইথ টুথ” ( আমেদাবাদে, নবজশবন প্রেস ) 
নামক প:দ্তকে গান্ধীজ” তাঁর জণবনের সকল তথাই অকপটে উদ্বাঁটিত করেছেন । 

ধিখ্যাত 'বখ্যাত ব্যান্তাদগের নাম আর নানা 'বাঁচন্র ঘটনার ববরণপূর্ণ বহু আত্মজশবনণই 
কন্তু লেখকের আত্মীবশ্লেষণ অথবা আত্মাবকাশের কোন ধারার সম্বন্ধে প্রায় একেবারেই 
নগরব থাকে । এইগযাল পড়ে পাঠককে কতকটা অতাঁপ্তর সঙ্গেই বইটি নাঁময়ে রেখে যেন 
বলতে হয়,--“'জশীবন9 যাঁর পড়লুম, তান তো অনেক বড় বড় লোকেদেরই পারচয় পেয়ে” 
ছিল্পেন, িল্তু এতে দেখাছ বে তন নিজের পাঁরচয় কখনও পান নি” ; গাম্ধীজশীর 
আত্মজশবনদ পড়ে এরুপ প্রীতারয়া ছওয়া অসম্ভব ; তান তাঁর [নিজের দোষন্াট, ছলকপটতা 
প্রভ্তত, সত্যের প্রীত তাঁর এমন আঁবচল শুদ্ধার সঙ্গে €দাখয়েছেন যে, কোন ধগের ইতিহাসে 
তেমন লেখা আর কোথাও দেখা বায় নি। 


যোগিকখামৃত ৪১৯ 


ধন্যবাদ দেই । আর ধন্যবাদ দিই পাৃথবীতে সব্বাপেক্ষা আদর্শ [বিবাহের জন্যে 
যা বরক্ষচর্যের উপর প্রাতম্ঠত-যৌনালপ্সার উপর নয় । ধন্যবাদ দিই ভারতের 
জন্য তোমার জীবনের কাজে তোমাব সমান ভেবে আমায় গ্রহণ করেছ বলে। 
আর তুম যে সেইসব স্বামীদের মতন, যায়া জুয়া, ঘোড়দৌড়, সূরা, নারী আর 
গানবাজনাতেই সময় কাটিয়ে দেয়, আর ছোটছোট ছেলেদের যেমন শখঘ্ুই তাদের 
খেলার উপর বিতৃষ্কা এসে পড়ে তেমনি তাদের স্তীপুত্রের উপরও বিরাগ দেখা 
দেয়-সেরকমাঁট নও বলে, আম তোমায় ধন্যবাদ 'দই । আর, তুমি পরের শ্রম 
অপহরণ করে বড়লোক হবার জন্যে যারা সময় বায় করে, তাদের মতন গ্বামণ 
নও বলে আম যে কত কৃতজ্ঞ ! 

“আর ধন্যবাদ দিই তুম ঈ“বর আর দেশকে অর্থীলপ্সার চেয়ে উত্ৃতে শ্হান 
দিয়েছ, তোমার আত্ম'ব্বাস, সাহস ভার ঈম্ববের উপর পরিপূর্ণ অথন্ড আর 
আবচালিত বিশ্বাস তাছে। আমার এমন স্বামণকে ধন্যবাদ দিই যেহেতু তিনি 
ভগবান আর তাঁর দেশকে আমার কাছে আদর্শের স্থান দিতে পেরেছেন । আর 
আম কৃতজ্ঞ তোমার কাছে তোমার অপারসাদ সহাগৃণের জন্যে, আমার যোবনেব 
দোষ, ভ্রুটি সব মার্জনা করে নেওয়াতে- তখন অত প্রাচ্যের মধ্য থেকে অত 
অম্বচ্ছলতার মধ্যে গিয়ে পড়ে আমাদের জাবনযাপনের ধারা পাঁরিবর্তন করাতে 
কত না আক্ষেপ, কত না বিদ্রোহ তোমার বিরুদ্ধে করোছ ! 

“শৈশবে তোমাদের বাড়ীতেই আম মানুষ হই ;: তোগার মা ছিলেন 
উচ্চমনা আর মহীয়সী নারী । 'তানই আমার গড়ে তোলেন । তান আমায় 
শিক্ষা দেন কি করে সাহসী, দূঢচেতা আর উপঘ্ক্তা শ্রী হতে পারা 
যায়, কি করে তাঁর পুত্র আমার জাবষ্যৎ স্বামীর, ভালবাসা আর সম্মান 
অর্জন করতে পাঁর। বছরের পর বছর কাটতে লাগল--তৃমিও ভারতে 
সর্বাপেক্ষা 'প্রয় জননায়ক হলে, তখন আমার 1কন্তু এ ভয় আর রইল নাষে 
স্বামী উন্নাতর সবেচ্চি শখরে আরোহণ করলে ম্ত্রী যেমন দূরে পড়ে থাকে, 
আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে--া স্চরাচর অন্যান্য দেশে ঘটে থাকে । আম 
জান যে মরণেও আমরা সেই স্বামণ-»এ৭ দুজনে এক হয়েই থাকব ।” 

সর্বজনীপ্রয় গাম্ধীজী যে কোকো?) টাকা সংগ্রহ করেন, সেই ধন-ভাণ্ডারের 
ধনরক্ষকের কর্তব্য কস্তুরাবাই বহুদিন ধরে স্চার্রূপে পালন করেোছলেন । 
এসম্বম্ধে অনেক মজার মজার গঙ্প আছে যে গয়নাটয়না পরে গ্তীরা যাঁদ 
কোন গান্ধীমাটিং শুনতে যায় তাহলে ম্বামী বেচারাদের হাৎকষ্প উপস্হিত 
হয়--কারণ মিটংএ মূক, অসহায়, দারদ্র ও পদদলিত জনসাধারণের 
জনো গাম্ধীজণীর চিন্দ্রবকারী আবেদনে ধনা ,ম্লীরা গলা থেকে হারার 


৫১২ ঘযোঁগকথামৃত 


নেকলেস আর হাত থেকে সোনার ব্রেসলেট খুলে সোজাসুজি ভিক্ষার ঝুলিতে 
'দয়ে না বসে! 

একদিন জনতা ধনভাশ্ডারের কোযাধাক্ষ কস্তুরাবাই মাত্র চারিটি টাকার 
খরচের আর হিসেব মেলাতে পারলেন না। গান্ধীজী হিসেব-নিকেশের রিপোর্ট 
যথাযথরপে প্রকাশিত করলেন-__দেখা গেল তাতে তাঁর স্ত্রীর হিসেবের গরচিল 
বেশ সুস্পন্ট তিরস্কারের সঙ্গে দেখান আছে । 

আমার আযমোরকান শিষ্যদের ক্লাসে আমি প্রায়ই এই গল্পাঁট করতুম । 
একাঁদন সম্ধ্যেবেলা একটি মাঁহলা রাগে চিৎকার করে বলে উঠল, 

“মশায়, তানি মহাত্বাই হোন আর যাই-ই হোন না কেন, তান ষ'দ আমার 
স্বামী হতেন, তাহলে আমায় সাধারণের সামনে এরকম অযথা অপমানের জন্যে 
ঠৌঁঙিয়ে তাঁর চোখে কালশরে পাড়িয়ে দিতুম ।» 

যাই হোক, ঘার্কন আর হিন্দুস্ত্রী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতকগাঁল সরস 
বাদানুবাদের পর আমি তখন আর একট: বিস্তারিতভাবে বললুম,_- 

“শ্রীমতী গান্ধী মহাআজশীকে শুধু তাঁর স্বামী বলেই বিবেচনা করেন না, 
তাঁর গুরু বলেই মনে করেন, তাঁর সামান্যতম ভূলেরও যাঁর সংশোধন করে 
দেবার অধিকার আছে । কম্তুরাবাইয়ের সর্বসাধারণের সম্মুখে ভর্খীসত হবার 
পর রাজনৈতিক অপরাধে গান্ধীজী জেলে যান। তিনি যখন শাম্তভাবে ম্ঘীর 
কাছ থেকে 'বিদায়গ্রহণ করাছলেন, তখন কস্তুরাবাই তাঁর পদতলে পাঁতিত হয়ে 
আত দীনভাবে বললেন, প্রভু, আম যাঁদ কখনও আপনার চরণে অপরাধ করে 
থাকি, তাহলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন ।” ৮ 

ওয়ার্ধয়ি সোঁদন বৈকালে বেলা তন্টার সময়, পর্ববন্দোবস্ত অনযায়ী 
আমি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে গিয়ে হাঁজর হলুম,-_গান্ধীজী, যান নিজের 
স্ীকে একজন একানঘ্ঠা শিষ্যা তৈরী করে 'িনতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা একটা 
পরাশ্ঠ্যয ব্যাপার--তিনি মুখ তুলে চাইলেন-_মুখে সেই হাসি, বা কখনও 
ভোলবার নয় । 

খোলা মাদুরের উপর তাঁর পাশে বসে পড়ে আমি বললুম, “ মহাত্মাজী, 
আপনার 'আহংসা'র মানে কি? 

“চিন্তায় বা কাজে কোন প্রাণণর প্রতি ক্ষাতির ভাব পারিহার করা ।৮ 

চমৎকার আদর্শ | কিন্তু সকলেই তো বলবে যে, একটা শিশুকে অথবা 
নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কেউ কি একটা কেউটে সাপও মারতে 
পারবে না?” 

“কেউটে সাপ মারতে গেলে আমার দুটো প্রাতজ্ঞা,--নিভাঁকতা আর 


ঘোগকথাম-ত &১৩ 


আহংসা এ দুটো ভাঙতে হয়। তার চেয়ে তাকে বরং মনে মনে আমি 
ভালবাসার অনুভাঁতি দ্বারা জয় করবার চেস্টা কোরবো । অবস্হার পগুয়োজনে 
আমার আদর্শ আম নীচু নাও করতে পার 1৮ তারপর তাঁর অপূর্ব সারল্যর 
সঙ্গে তান বললেন, “অবশ্য এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কেউটে 
সাপের সামনে পড়লে আম যে এরকম ভাবে বথাবাতাঁ কইতে পারতুম না, সে 
কথাও ঠিক ।» 

ডেস্কের উপরে খাদ্যসম্বন্ধে লেখা অত আধুনিক কতকগাল বিলাতশ বই 
পড়োছিল--তাদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করাতে তান একটু হেসে বললেন, 
“সব জায়গায় যেমনি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তেমনি খাদ্য 'বিচারও একটা 
অত্যন্ত প্রয়োজনণয় ব্যাপার । সত্যাগ্রহীদের জন্যে পাঁরপূর্ণ সংষম প্রচার 
কার বলে আববাহিতদের জন্যে আম সব চেয়ে উপযুক্ত খাদা নিবচিন করবার 
সর্বদা চেষ্টা করছি ॥ হীন্ড্রয়সংঘমের আগে রসনাসংষম প্রয়োজন । অরধহির 
বা অসম খাদাগ্রহণ এর উত্তর নয় । আগে অন্তরে খাদ্যের লোভ সংবরণ করে 
তবে সত্যাগ্রহণ প্রয়োজনীয় সব খাদাপ্রাণ ( ভিটামিন ), খানজপদার্থ, ক্যালোরি 
ইত্যাদ সমেত উপয্স্ত নিরাঁমষ আহারের ব্যবস্হা সব অনুসরণ করে চলবে । 
খাদ্যসত্বম্ধে অন্তঃ ও বাহজ্্জানের দ্বারা সত্যাগ্রহীর শক তার শরীরে প্রাণশাস- 
রূপে সহজেই পসিণত হয় |” 

মহাত্মাজ ও আমাতে গিলে মাংসের পারবতে কি ভাল প্রাতিবষ্প বাবহার 
করা যায় তার বিষয় আলোচনা করলুম ৷ আঁম বললূম, “ধ'ভোকেডোই হচ্ছে সব 
চেয়ে ভাল, আমার ক্যালিফো য়া আশ্রমের কাছে অসংখ্য এভোকেডো কুজ আছে ।” 

গাম্ধীজীর আনন আগ্রহ ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল । তিনি বললেন, 
“আমি ভাবছি যে সে সব কি ওয়ার্ধয় জন্মাবে 2 তা হলে সত্যাগ্রহনরা একটা 
নতুন খাদ্য পেয়ে খুশীই হবে ।” 

আমি বললুম, “লস্‌ এঞ্জেলিসে ফিরে গিয়ে ওয়ার্ধয় আমি নিশ্চয়ই 
এভোকেডো গাছ পাঠাব । ডিম হচ্ছে প্রোটিনবহুল একটি খাদা, বিম্তু তাকি 
সত্যাগ্রহণদের পক্ষে গ্রহণ করা বারণ ?” 

গাম্ধীজণ অতাঁতের কথা স্মরণ করে একটু হেসে বললেন, “ বাওয়া ডিম 
আবাঁশ্য নয়। কিম্তু তা হলেও বহুবছর ধরেই আমি তাদের তা ব্যবহার 
করতে দিই নি এমন কি এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তা খাই না। আমার 
একটি পূত্রবধ্‌ একবার পূুষ্টিহীনতার জনো ভূর্গছল--তার ডান্কার তাকে ডিম 
খাওয়াবার জন্যে পণড়াপণীড় করতে লাগল ; আমি রাজী না হয়ে তাকে ডিমের 
বদলে অন্য কিছু ব্যবস্হা করবার উপদেশ দিলুম.। 

ত€ 


৩১৪ যোঁগিকঘামৃত 


“ভান্তার বললেন, 'গাম্খ'জী, বাওয়াডমে কোন প্রাণের বীজ নেই ; এতে 
প্রাীহত্যার আশঙ্কা নেই, আপান অনান্লাসে ডিম খেতে দিতে পায়েন । 

“তখন আম খুশী হয়ে পুভ্রবধ্াটকে ডিম খেতে অনুমাতি দিলুম ; শীঘ্রই 
সে ক্বাস্যা ফিরে পেল ।” 

আগের 'দিন রাত্রে, গান্ধীজী লাহড়ীমহাশয়ের ক্রিয়াযোগ দশক্ষা গ্রহণ 
করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ৷ মহাত্মাজীর খোলা মন আর অনসাম্ধংসার 
আগ্রহ দেখে আমি অ'ভভূত হয়ে িয়েছিলুম । তাঁর ঈবরানৃসম্ধান ছিল 
শিশুদেরই মত সরল, যে সারল্য শিশুদের হৃদয়কে পাব আধারস্বরণে প্রকাশিত 
করে দেখে ধীশুগ্জস্ট প্রশংসা করে বলেছেন, “এর 'ভতরেই মবগঠাজ্য আছে ।” 

আমার প্র'তশ্রুত উপদেশ দেবার নিধাঁতি সময় এল। জনবয়েক 
সত্যাগ্রহী তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, শ্রীযৃস্ত দেশাই, ডান্তার পঙ্গেল, 
এবং আরও জনকতক, যাঁরা “ক্রিয়া” নিতে ইচ্ছুক ছিলেন । 

প্রথমে আমি সেই ছোট্র পিগি৪৩দটিটিটিররা বনি 
শাখিয়ে দিলুম । শরীরকে বিশটি অংশে বিভন্ত বলে দেখতে হয়। মন 
পরুপরাক্কমে তাদের প্রত্যেক অংশে শান্ত প্রেরণ করে। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে 
শীঘ্রই প্রত্যেকে আমার সামনে একট করে মানবমোটররুূপে স্পন্দিত হতে 
লাগলেন ৷ গান্ধীজ্রীর 'বিশাট দেহাংশে ঢেউ খেলানর মত যোগাভ্যাসের ক্রিয়ার 
ফল সহজেই প্রত্যক্ষ হল'''সব সময়েই তা সম্পূর্ণভাবে দূন্টিগোচর | খুব 
রোগা হলেও তাঁকে দেখতে একেবারে বেমানান নয়, শরায়ের ত্বক তাঁর মস্‌ণ 
আর বাঁলহান।* 

তারপরে তাঁদের আমি সব “ক্রিয়াযোগেণ্র মনান্তদায়িনী প্রক্রিয়াতে দাঁক্ষিত 
করলুম। 

মহাত্মাজী পাঁথবীর সকল ধর্মের বিষয়ই শ্রদ্ধাসহকারে পড়াশুনা করেছেন । 
গাম্ধীজীর আহংসা-সত্যের মূলে জৈনশাগ্্, বাইবেলের নতন টেম্টামেশ্ট আর 
টলস্টয়েরা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে লেখা- এই তিনাট প্রধান উপাদান । তাঁর 
মতবাদ সম্বম্ধে গান্ধীজী এই কথা বলেছেন $-- 





« খাজ্ধণজণী বহু স্বপকালের ও দীর্ঘ উপবাস করেছেন । অসাধারণ ভাল তাঁর গ্যাচ্ছ্য। 
তার বই সব--ডায়েট এণ্ড ভায়েট [রিফঘণ নেচার কিওর, আর কণ টু হেলথ আহমদাবাদে 
নবজশীবন পাবালশিং হ।উসে প্রাপ্তব্য। 

1 প্রতণচের আরও তিনাট লেখক--থোরো, রাস্কিন ও ম্যাজিনির সমাজনগাতিসম্বন্ধণর় 
যতবাদও গান্ধীন্্রী সক্ে অধ্যয়ন কয়োছিলেন । 


যোশিকথানৃত ৫১৫ 


“বেদের মতনই আম বাইবেল, কোরাণ আর জেন্দাবেস্তাকে* দৈবানপ্রাণিত 
বাণী বলেই মনে কার । আম গুর্বাদে বিশ্বাস কার, কিন্তু এ যৃগে সাধারণ 
লোকদের কোনরকম গুরু না করেই চলা উচিত, কারণ পর্শজ্ঞান আর পারপর্ণ 
পাঁবত্রতার সমাবেশ একত্র দেখতে পাওয়া নিতান্তই দুরলভ। কিন্তু নিজ 
ধর্মের সত্য কখনও জানতে পারবেনা বলে কারুর হতাশ হওয়ার কোন প্রয়াজন 
নেই, কারণ সকল প্রধান প্রধান ধর্মমতেরই মত হিন্দৃধর্মের মৃলসতা 
অপাঁরবর্তনীয় আর সহজে বোধগম্য ৷ 

“প্রত্যেক হিন্দুর মত আমিও ঈ*বর এবং একেম্বরবাদ, আর পৃনজশ্ম ও 
মুক্তিতে বি*বাস কার । হিন্দুধর্মসম্বন্ধে আমার মনোভাব আমার নিজ ম্ত্ীর 
প্রাত ঘা, তার চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে পার না। তান আমায় যেরকম 
ভাবে পারচালিত করেন--পৃইথবাঁতে অন্য কোন গ্ধলোক তেমন পারে না। 
তাঁর ষে কোন দোষ নেই তা নয়; আম জোর করেই বলতে পারি যে তাঁর এমন 
অনেক কিছু দোষ আছে যা আম [নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও 
সেখানে একটা অচ্ছেণ্য বন্ধনের ভাব বিদ্যমান । সেইরকম আম হিন্দুধর্মকে 
তার সব দোষ আর সংকীর্ণতা সত্তেও শ্রদ্ধা কার। গাঁতার শ্লোক আর তুলসী- 
দাসের রামায়ণের চেয়ে আর কিছু আমায় বেশী আনন্দ দেয় না। যখন মনে 
হবে আমার জীবনদীপ নিবা্পিত হয়ে আসছে, গীঁতাই তখন আমার একমান্ত 
শাচ্তির স্হল হয়ে দাঁড়াবে । 

“পহন্দুধর্ম কোন বাশষ্ট ধর্ম নয়। এ ধর্মের মধ্যে পথিবীর সকল 
মহাপুর্ষদের শ্রদ্ধার ও পুজার স্হান আছে। সাধারণ ভাষায় যাকে বলে 
প্রচারকদের ধর্ম, এ তা নয় । এ বথা নিঃসন্দেহে সতা যে 'হন্দধর্ম বহুজাতিকে 
আপন অগ্ষে চ্যান দিয়েছে, কিন্তু এই গ্রহণ 'বিবর্তনপ্রস্ত, আর ভা অজা.নত- 





ভাবেই ঘটেছে । হিন্দুধর্ম প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্মঃ 

প ৯০০০ খিঞ্টপ্বাঁন্দে জরথুস্ত কতক রচিত পারসাদেশের ধমশাস্ত | 

1 পৃথিবীর ধষ'সকলের মধ্যে হিন্দুধমের অপূর্ব বোশণ্ট হচ্ছে যে একজনমাত কোন 
1বাশষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের জ্বারা বে এ প্রাতাঙ্ঠিত তা নয়, এর উৎপাত হচ্ছে অপৌরুষের বোঁদক 
শাস্্সকল হতে । তাই হন্দুধর্মের ক্োোড়ে সকল যুগ আর সকল দেশের ধর্মোপদেষ্টাদের 
পূজা ও প্রচ্ধার স্হান পাবার সুযোগ আছে । বৈদিকশাস্তসকল, মানবের প্রত্যেক কার 
দৈবাবাধি অনুযায়ণ পারচাঁলত করবার প্রচেন্টায় যে শুধু প্জ্ঞার্চনা তাই নয়, তার আত 
প্রয়োজনীয় সামাজকাবাধ ও প্রথাসকলও নিয়াল্ঘত করে । 

$ ধর্ষ-_খ্‌ (ধারণ করা )+ম। 'বাধর ব্াপক অর্থে সংস্কত শব্দ | ন্যায়াবাঁধ বা 
গযাভাবক ধর্ষভাবের অনুসরণ | অবচ্ছা বিশেষে নির্ঘনউ মানুষের তৎকালীন কর্ভ'ব্যপালন । 


৫১৬ ঘোগিকথামত 


অনুসারে ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে--আর তাইতে অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে 
এর কোনই বিরোধ নেই 1৮ 

যাশ.ধ্রিস্ট সম্বন্ধে গাম্ধীজ? িলখেছেন, “আমার 'স্হর বিম্বাস যে ঝঁদ তিনি 
এ সময়ে এখনকার লোকেদের মধ্যে বাস করতেন, তা হলে তিনি অনেকের 
জীবনকেই আশীবর্দিপূত করতেন, যারা তাঁর নাম পর্যম্তও কখন শোনে 'নি- 
যেমন তাঁর বাণীতে আছে, “মারা কেবল আমায় শুধু হে প্রভূ, হে প্রভু বলেই 
ডেকেছে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তা নয়, কিন্তু 
কেবল সেই-যে আমার তার ইচ্ছা পালন করেছে" ।* যাঁশু তাঁর নিজের 
জশবনের! আদর্শে মানবজাঁতকে যে বিরাট উদ্দেশ্য আর একমান্ত লক্ষ্য প্রদর্শন 
করোছলেন তার অনুসরণেই আমাদের সকলের প্রয়াস করা উচিত । আম 
[বশ্ঘাস কাঁর ষে কেবলমান্ত ধ্রিস্টানদেরই ষে তান তা নয়--তিনি সকল দেশ, 
সকল জাতি, সমগ্র পৃথবীর তিনি ।৮ 

ওয়ার্ধা অবস্হানের শেষের দিন সন্ধ্যায় শ্রীষূন্ত দেশাই কর্তৃক টাউন হলে 
আহত একট সভায় আমায় বন্তুতা দিতে হল। যোগসম্বম্ধে বন্তুতা শোনবার 
জন্যে প্রায় চারণ লোকের জনতায় ঘরটি জানালার পাড় পরষন্ত পর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল । প্রথমে 'হন্দীতে পরে ইংরোজতে বলতে হল । আমাদের ছোট্র- 
দলাট ঠিক সময়মত আশ্রমে ফিরতে পেরোছিল । শভরান্রি জ্ঞাপন করতে এসে 
দেখলম গ্ধীজী পারপূর্ণ শান্তির মধ্যে লেখাপড়ায় ব্যস্ত । 

ভোর পাঁচটায় উঠল.ম--রাত তখনও রয়েছে । গ্রামের মধ্যে জীবনের 
স্পন্দন শুরু হয়েছে । প্রথমে আশ্রমদ্বারের সামনে দিয়ে একটি গরুর গাড়ী 
গেল, তারপর একাঁটি কৃষক একটা প্রকান্ড মোট গবপঙ্জনকভাবে মাথার উপর 
বাঁসয়ে চলেছে দেখা গেল । প্রাতরাশের পর আমরা তিনজন বিদায়প্রণাম সেরে 
নেবার জন্যে গাম্ধীজশর সন্ধানে গেলুম । গাম্ধীজী উষাকালীন প্রার্থনার জন্যে 
আরও ভোরে ওঠেন-ভোর ৪টায় । 

নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করে বললৃম, “মহাযাজী প্রণাম, এবার বিদায় 
দিন । আপনার পাঁর্চালনায় ভারত আন্ত নিরাপদ |” 

ওয়ার্ধা ভ্রমণের পর বহুবৎসর অতাত হয়ে গেছে । জল, স্হল, অন্তরণক্ষ 
আজ প.থবীর মহাষুদ্ধে ঘনমসালিগ্ড। পাথবশর বড় বড় নেতাদের মধ্য 


শাঙ্সমূহে ধর্মের সংজ্ঞা স্বাভাবক এইর্‌প দেওয়া আছে যে, 'শবন্বাঁবধান যার পালনে 
মানুষ নিজেকে অধোগাঁতি আর দ:ঃখভোগের হাত হতে রক্ষা করতে পারে 1” 
* ম্াথিউ ৭ ; ২১ বাইবেল )। 
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একমার গাম্ধীজীই কেবল সশস্ত্র শাল্তর বির্দ্ধে উপযন্ত সক্রিয় আহংস 
প্রাতরোধক বার করেছেন । সকল অত্যাচার, আঁব্চাবের প্রতক্কারে মহাত্বাজ' 
আঁহংসপন্হা অবলগ্বনেরই বাবস্হা করেছেন আ:। বাঞ্বার তার ফলপ্রসৃতাই 
প্রমাণ করেছেন । তাঁর মতবাদ তান নিম্মনিখত কটি কথায় ব্ন্ত করেছেন £-- 

“আমি দেখেছি, ধবংসেতর মধে)ও জীননের প্রবহগানতা । সুতরাং মৃত্য 
বা ধবংসের চেয়েও কোন উচ্চতর বিশ্বাবধান নিশ্চয়ই আছে । কেবলনান্ সেই 
ধনয়মের অধীনেই সৃশ্জ্খল ও সবন্যস্ত সমাজ সহজপগ্রাহা হবে আন জীবনও 
উপভোগ্য হবে । 

“জীবনের যদ এই-ই বিধি হয়, তাহলে আরা প্রার্তাহক জীবনেও অবশ্যই 
তা পালন করে যাব। যেখানেই যন্ধ হো? না কেন, যেখানেই আমরা 
কোন বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হই না কেন, আমরা ভালবাসা দিয়েই তাকে জয় 
করব । আম দেখেছি যে ভালবানার কতকগখল ধারা আমার জীবনে বহু 
প্রশ্নের সমাধান করেছে, যা ধৰংসবিধি কথ ও করতে পারেনি । 

“ভারতে এই বাধ বিরাট পারমাণ ফলের চাক্ষ-ষ প্রমাণ আমরা লান্ড 
করোছ। আন অবশ্য একথা বালনে যে ভারতের ছত্রিশকোটটি লোকের ভিতরেই 
আঁহংসামন্ত প্রবেশ লাভ করেছে. ফিল্তু এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পার 
যে, অন্য যেকোন মতেব চেয়ে এ আঁবশ্বাসারকম দ্রুত সময়ের মধ্যে লোকের 
অন্তরে খুব গভীরতর ভাবেই প্রবেশ করেছে । 

“মনে আহংস্ভাব আনবার চেষ্টা রীতিমত পাঁরশ্রম আর শিক্ষাসাপেক্ষ 
ব্যাপার । সৈনিকের মতন ঠিক 'নয়মানষ্ঠ জীবনযাপন করা চাই । পাঁরপর্ণ 
অবস্হা তখনই লাভ হয়, যখন বাক্য, দেহ, মন এসবের উপয্যস্ত সমন্বয় সাধিত 
হয়। সত্য আর অহংস্ভাবই যাঁদ আমাদের জণবনের মূলমন্দ হয়, তাহলে 
প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান মেলে ।” 

পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বশভৎসতা নির্মমভাবে এই সত্যই স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয় যে, আধ্যাত্বক দৃষ্টির অভাবে মানুষের ধবংসই পরিণত । 
ধর্ম না হলেও বিজ্ঞানই মানবজাতির মনে নিরাপত্তার অভাববোধের ক্ষীণ আভাস 
আর এমনাঁক সমস্ত পার্থিব বস্তুর একটা আনত্যতাবোধের ভাব জাগিয়ে 
তুলেছে । সত্যই মানুষ এখন তার আঁদকারণ ও ভার অন্তরাষ্হছত সেই 
পরমাত্মার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা ষেতে পারে ? 

ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কেউ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারে যে 
মানবজাতির সমস্যা পশৃশত্তির সাহায্যে কখনও সমাধান হয় নি। প্রথম 
মহাষৃন্ধের পাঁথবাব্যাপণ ক্রমবর্ধমান অমঙ্গলজনক 'কর্মফলে "দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের 
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উৎপাত্ত হয়। কেবল একমান্ন বিশ্বহ্থাতৃত্বের প্রেমমন্দাকিনীধারাই এই যুদ্ধের 
রন্তপাতজনিত কর্মফলের 'হমালয়প্রমাণ বিরাট তুষারস্ত্‌প ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে 
ধুয়েমুছে দিতে পারে, তা না হলে তা থেকে আবার তৃতাঁয় মহাযুদ্ধের উৎপাত 
হতে পারে । বিংশ শতাব্দীর অমঙ্গলত্য়খ ! বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্যে 
মানবীয় যুক্তির বদলে পাশাঁবক য্যৃন্ত প্রয়োগ করলে পৃথিবী জঙ্গলেই পাঁরণত 
হবে। নিরবাচ্ছন ও শাংন্তময় জীবন্ধারার মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন না হলে 
তাদের মিলন হবে সবগ্রাসী ভীষণ মৃত্যুর কোলে গিয়ে । এইরূপ ভাবের ঘৃণ্য 
হশনতার জন্য ভগবান মানুষকে স্নেহবশে আণাবকশান্তর রহস্য আবিক্কারে 
অনুমোদন দান করেন নি। 

দ্ধ আর পাপ শেষ পর্যন্ত কখনও সুফল আনে না। কোঁটিকোটি টাকা, 
যা সব বিস্ফোরকের ধেশয়ার শন্যতায় মিলিয়ে গেল, তা “দয়ে আর একটা নতুন 
পৃথিবী গড়া যেতে পারত-যে পৃথিবী হত প্রায় আধিব্যাধশুনা, আর 
দারিদ্রের কবল হতে সম্পূর্ণভাবে মৃ্ত ! ভয়, বিশঞ্খলা, দুভর্ষ ও মহামারী 
প্রভৃতির প্রলয়নাচনের এ পুথিবী নয়-_এ পুথিবা হচ্ছে শাম্তি, সুখ, সৌভাগ্য 
আর জ্ঞানপ্রসারের প্রশস্ত ক্ষেত্র! 

মানুষের সবেচ্চি বিবেকে গাম্ধীজীর আঁহংস বাণীর আবেদন পেশছবেই । 
আজ পৃথিবীর সবল জাতিই একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হোক: মৃত্যুর মধ্য 'দিয়ে নয়-_ 
জীবনের 'ভতর "দিয়ে, ধ্বংসের মধ্যে নয়--গঠনের ভিতর দিয়ে, ঘশা দিয়ে নয়, 
প্রেমের অলৌকিক সৃষ্টির মধ্যাঁদয়ে । 

মহাভারতে আছে যে, “মানুষের যত বড় ক্ষাতই হোক না কেন, তার 
জন্যে তার ক্ষমা করা উচিত। বলা হয় যে মানুষ ক্ষমাশীল হওয়ার জন্যই 
জীবনধারা অব্যাহত । ক্ষমা পুণ্য ; ক্ষমার দ্বারাই জগৎ ধৃত । ক্ষমাই হচ্ছে 
শাস্তমানের শান্ত । ক্ষমা হচ্ছে ত্যাগ, ক্ষমাতেই মনের শাম্ত। আত্মস্যমণ 
যারা, তাদের গুণই হচ্ছে ক্ষমা আর সৌজন্য । এরা অনন্ভগুণেরই 
পারিয় দেয় 1” 

আহংসা হচ্ছে ক্ষমা আর প্রেমের ধারার স্বাভাবক পারণাত । গাম্ধীজ" 
বলেন, “ধর্মযৃণ্ধে যদ প্রাণসংহার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে লোকে 
যাশুপ্িস্টের মত, যেন তার নিজের রক্ষই দান করতে প্রস্তুত হয়, অপর কার্‌র 
নয়। পাঁরণামে পাঁথবাতে রক্ধক্ষয় একেবারে কমে আসবে |” 

ভারতের সত্যাগ্রহদের বিষয়ে হয়ত কোন দন কোন মহাকাব্য লিখিত 
হবে--যারা ঘ্‌ৃণাকে ভালবাসা দিয়ে, হিংসাকে আঁহংসা গিয়ে জয় করেছে, যার 
অন্তধারণের পরিবর্তে নিজেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দিয়েছে । ফলে 
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এই হয়েছে যে, কোন কোন এ্রীতহাসিক ঘটনায় সশস্ত্র বিপক্ষদল তাদের হাতের 
বন্দুক ছহ্ড়ে ফেলে দিয়ে দারুণ লজ্জায় পালিয়েছে ; যারা নিজের জীবনকে 
তুচ্ছ করে পরের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত, দে সব লোকেদের দেখে তাদের 
অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। 

গান্ধীজী বলেন, “যদি দরকার হয় তো আমি বৃগষৃগান্ত ধরেও অপেক্ষা 
করতে প্রস্তুত আছি-_কিন্তু রক্তপাতের পচ্হায় আমি কখনও দেশের স্বাধশনতা 
চাইব না।” বাইবেলও আমাদের এই বলে সাবধান করে দেয় ষে, “যারা তরবারি 
ধারণ করে, তাদের তরবারতেই মৃত্যু ঘটবে ।”* গাম্ধীজ্জরী লিখেছেন, 

“আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদ বলি-_িস্ছ আমার জাতীয়তাবাদ 'বিশ্বের 
মত উদার। এর কোলে পাঁথবীর সকল জাতির ঠাই । আমার জাতীয়তা- 
বাদ সারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে। এ আমি চাইনা ষে, আমার ভারত 
অন্যান্য জাতির ভগ্মাবশেষের উপর গড়ে উঠুক! আমি চাই না ভারত 
একটিমাত্র লোককেও শোষণ করে । আমি চাই যে ভারত শান্ধশালী হয়ে উঠ্‌ক, 
যাতে করে সে অপর জাতিদের মধ্যেও তার শান্ত সণ্টারত করতে পারে 
আজকে ইউরোপে একটা জাতিরও মধ্যে তা নেই; তারা আর অপরাপর 
জাঁতদের কোন শাল্তই দান করতে পারে না । 

“প্রেসিডেশ্ট উইলসন তাঁর চমতকার চতুর্'শাট ধারা উল্লেখ বরেছেন, বিদ্তু 
বলেছেন, 'পাঁরশেষে শান্তিলাভের জন্য যাঁদ আমাদের এই প্রচেষ্টা বিফল 
হয়, তাহলে আমাদের অদ্ের উপরই নির্ভর করতে হবে । আমি সে ব্যবস্হাটা 
উল্টে দিয়ে বলতে চাই, “আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ইতমধোই বিফল বলে প্রমাণিত 
হয়েছে । এখন নতুন একটা কিছু খুজে বার করা যাক; এখন তামাদের 
প্রেমের শন্তি আর ঈশ্বর খান পরা সত্য, এই দুটি জিনিষের পরীক্ষা করে 
দেখা যাক । আমরা যখন সেটা পাব তখন আর আমাদের কিছু চাইবার 
বাকী থাকবে না|” 


* ম্যাঁথউ, ২৬ £ ৫২-_-( বাইবেল )। বাইবেলে এই রকম অসংখা পধান্ত আছে হাতে 
মানুষের জন্মান্তত্র দের সষ্পন্ট অথ সাচিত করে। (১৬শ পাঁরচ্ছেদ দ্রব্য )। 
কথ্মকলের ন্যায়ের বাধ জানা থাকলে জীবনের বহু জটিল ব্যাপারের অর্থ সহজবোধা 
আর সংল হয়ে আসে। 

1"মানূষ যেন না গৌরব করে, বিতায়া প্রেম দেশে, 
সে যেন বরং গাঁঞত হয়, জ্বজ্বআাতংর ভাঙবেসে )” 
্ পারাঁসক প্রবাদ ! 
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মহাত্মাজীর দ্বারা শিক্ষিত হাজার হাজার খাঁটি সত্যাগ্রহীরা (যাঁরা এই 
পারচ্ছেদের প্রথনাংশে বার্ণত এগারাটি কঠিন প্রাতজ্ঞা গ্রহণ করেছেন ), তাঁরা 
আবার নিজেরা সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন,-অ'হংসার আধ্যাতিমক 
এবং পাঁরশেষ পার্ধঘব উপকার উপলাব্ধ করবার জন্যে ভারতের জনসাধারণকে 
ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দেন। আঁবিচারের সঙ্গে অসহযোগ, অস্থগ্রহণ অপেক্ষা 
অপমান, কারাবাস এমন কি মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছা, এই সব আঁহংস অস্তে তাঁর 
বা'হনী সঙ্গত করে সত্যাগ্রহশীদের মধ্যে বীরজনোচিত অগ্গণত আত্মোতসর্গের 
উদাহরণের মধ্য দিয়ে জগতের লোকেদের সহানুভূতি আবর্থণ করে, গান্ধীজী 
যুদ্ধ বাতরেকে বিবাদ 'বসম্বাদ 'নৎ্পাত্ত করবার জন্যে আহংসার সক্লিয়ভাবের 
মহান: শান্ত নাটকীয়ভাবে চিন্রত করেছেন।। 

বন্দুকের গুলচালনা ব্যতীতিই কোন দেশের কোন নেতা তরি দেশের জন্য 
এ পর্যন্ত যতটা করতে পেরেছেন, গান্ধীজণ অহিংস উপায়ে তার চেয়ে ঢের 
ঢের বেশী রাজনোৌতিক সুবিধা ইতিমধ্যে আদায় করে নিতে পেরেছেন । সকল 
অন্যায়, অমঙ্গল, সকল দুঃখ, অ'হংস উপায়ে উন্মলত করবার প্রণালী 
শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে আদর্শ ভাবে প্রয়াগ করা হয়েছে তা নয়, ভারতের 
সমাজসংস্কারের সঙ্গম আর জটিল ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হয়েছে । হন্দু- 
মুসলমানের বহদনের বহ িবাদাবসদ্বাদ গান্ধীজী আর তাঁর অনুগামীরা দূর 
করতে পেরেছেন ; লক্ষ লক্ষ মুসলমান গান্ধীজশীকেই তাঁদের নেতা বলে মনে 
করেন। অস্পৃশ্যরা গান্ধীজীকে তাদের নিভর্ক আর অজেয় নেতা বলে 
মনেকরে। গাম্ধীজী লিখেছেন, “আমার কপালে ঘদ পুনজণ্ম লেখা থাকে, 
তাহলে আম পতিতদের মধ্যে একজন পাঁঙত হয়েই জন্মাতে চাই- কারণ তা 
হলে ভাদের জন্যে আরুও লেশী কা করতে পারব ৷” 

মহাত্মা বাস্তুবকইএর মহান: আত্মা ; ভারতের কোট কোট অশিক্ষিত 
জনসাধারণের অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এ উপাঁধাঁট তাঁর উপর 
বার্ধত হয়েছে । এই শান্ত মহাপুরুষাঁট তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের 
অন্তরে এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর সন্মানেরে আসন আঁধকার করে রয়েছেন । 
গাম্ধীজশর উচ্চ আশা নিশ্নতম কৃষকদের মধ্যেও ফলবতী হয়ে উঠেছে। 
মানুষের অন্তরে ষে একটা সহজাত গুদাধ আর মহত্ব আছে, তা গাম্ধীজী 
সবম্তিঃকরণে বিশ্বাস করেন। অবশাম্ভাবী নিস্ফলতাও গাম্ধীজীকে কখনও 
নিরুৎসাহিত করে নি। তিনি লিখছেন, “কোন প্রাতক্‌লাচার) বাদ কোন 
সত্যাগ্রহধীর সঙ্গে বিশবার ধিধ্যাচরপণ বা প্রবন্ছনা করে, তাহলে সেই 
সত্যাগ্রহ৷ এফুশবারের বারও তাক বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, কারণ ন্নানবপ্রকীতিতে 
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অবিচালিত ও অখন্ড 'ব্বাসস্হাপনই হচ্ছে তার অন্সূত মতের সার 
পদার্থ !”* 

একজন সমালোচক একবার এই মন্তবাঃট করোছিল--“মহাত্যাজশী, আপাঁন 
একজন অসাধারণ লোক । আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন নাষে আপনি 
যেমনাঁট করবেন, 'বিশ্বসংসারও ঠিক তেসাঁনাট করে চলবে ।” 

গাম্ধীজী উত্তর দিলেন, “শরীরের অবশ্য উন্নতসাধ । কল্রা যেতে পারে 
বটে কিম্তু আতমার সংগ্রশন্তি জাগ্রত করা অসম্ভন-এই পলা বরে আমরা 
নিজেদের 'কি অদ্ভূত ভাবেই না ঠকাই । আমি দেখাতে চেস্টা করি যে আমার 
মধ্যে যাঁদ তেমন কোন শান্ত থাকে, তাহলেও আম আর পাঁচজনেতই মত নম্বর 
দেহধারী ; আর আমার 'নজেন মধ্যে কোন অসাধারত্ব বখনও ছিল না, আর 
এখনও নাই । আম একজন অভ সাধারণ ব্যক্ত, অন্যান্য যে বোন লোকের 
মত আমারও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, তবে আম একথা বলতে পারি যে আমার 
গনজের ভূলম্ান্তি স্বীকার করে তা শুধরে নেবার মত যথেম্ট নম্ঘতা আমার 
আছে । আম একথা জোর করেই বলব ষে ঈশ্বর আর তাঁর মঙ্গলময় ভাবেন 
প্রাতি আবচালত বিষ্বাস আর সত্য এবং প্রেমের প্রাতি গভীর ভনুর্লাগ আমার 
আছে। কিশ্তু সে জিনিষটা কি সকলের অন্তরে সংঞ্ধ নেই 2 ভারপর 
[তান বললেন, “যাঁদ আমরা জড়জগতে নতুন আদবক্কার করতে পারি, তা হলে 
তি আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে আমাদের একেবারে দেউলে হয়ে যেতে হবে ? 
ব্যতিক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিয়মে পাঁরণত ব্রাটা কি এ৩ই 
অসম্ভব ? মানূষ কি কেবল সর্বদাই আগে পশু তার পরে মানুষ হবে-যাদি 
আদৌ হয় ?”+ 


গ* “তখন পাঁটার তাঁর কাছে এসে বললেন, “প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার কাছে কতবার 
অপরাধ করলে তাকে আমি ক্ষমা করব 2 সাতবাপ পযন্ত 2" হাঁশু তাকে বললেন, তোমাকে 
বলাঞছনা যে কেবল সাতবার পধন্তি, কিন্তু সত্তরগ্ণ সাতবার পরত 1” ম্যাথিউ-১৬ ) 
২১-ই২ (বাইবেল)। এরুপ একটা অসম্ভব উপদেশ বোববার জন্যে আম গভীরভাবে 
প্রার্থনা করেছিলুম। প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলুম, “প্রভু, এ কি সম্ভব 2" তখন তাতে 
একটা জ্যোতিঃপ্লাবন সারাহদয় শান্ত করে দৈববাধীতে কওকৃত হল, "হে মানব, তোমাদের 
প্রত্যেককে আম দিনের মধ্যে কতবার না ক্ষমা কায ১” 

ধু স্াবখ্যাত ইলেক্রক্াল ইজানিয়ার, ঢার্লস সি, ঘ্টাইনমেতজকে, রজার ডাঁরিউ 
ব্যাবসন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আগামণ পণ্টাশ বংসরের মধো কিসের গবেধপায় 
সবেম্চি উন্নাতর সৃচনা হবে?” স্টাইনমেংজ উত্তর দিলেন, “আমার মলে হল্গ আধ্যান্থিক 
পথেই সব্বপ্রে্খ আঁবন্কার হবে । ইতিহাস সংস্পন্টরপে শিক্ষা দেয় যে এখানে এমন 
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পেনাসলভ্যানিয়ায় উইলিয়াম পেনের সপ্তদশ শতাব্দীতে উপানিবেশ 
স্হাপনের সফল আহংস পত্ীক্ষার কথা আমেরিকাবাসী আজও সগর্বে খুব ভাল 
ভাবেই স্মরণ করে থাকেন। সেখানে “কোন দুর্গ, কোন সৈন্য, কোন 
যোদ্ধ্দল এমন কি কোন অস্ব্রশস্ত” পর্ম্তও ছিল না। রেড ইন্ডিম্নান আর 
নৃতন বসতকারীদের মধ্যে যে হিংস্র সীমাম্তযুম্ধখ আর নৃশংস হত্যাকান্ড 
চলছিল, একমান্র পেনাঁসলভেনিয়ার কোয়েকারেরাই সে সব অত্যাচারের হাত 
থেকে মস্ত ছিল। “অপর লোকেদের মধ্যে কতক বা হত, কতক বা দলবদ্ধ- 
ভাবে বিরাট হত্যাকান্ডে নিহত হয়েছিল ; কিন্তু একাঁট মান্রও কোয়েকার রাণী 
অত্যাগাঁরত হয় নি, একটিমাত্র কোয়েকার “শশু হত বা একাঁটমান্রও কোয়েকার 
পুরুষ উৎপাীড়িত হয় নি।” শেষ পর্যন্ত যখন কোয়েকারদের প্রদেশের 
শাসনভার ছেড়ে 'দতে বাধ্য হতে হল, তখন “যুদ্ধ বেধে গেল আর বহুসংখ্যক 
পেনাসিলভ্যানিয়ানরাও নিহত হল । কিন্তু কোয়েকারেরা নিহত হল মার 
1তনজন, আর কেবল সেই তিনজন--যারা আত্মরক্ষার জনো অস্নবহন না করার 
[বিশ্বাস হতে চ্যুত হয়োছিল ।৮ 

ক্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট বলেছেন, “প্রথম মহাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ শাম্তি 
আনতে পারে নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় সমানই অফলপ্রসূ । এ শিক্ষা পাথবীর 
গ্রহণ করা উঁচত ছিল | 

লাওৎ সু শিক্ষা দিয়েছেন, যতই বেশী হিংসাত্বক অস্ব্শস্্ সব 
বেরোবে, মানবজাতির দুঃখ ততই বাড়বে । অত্যাচারের 'বিজয়গর্কের পরিণাঁত 
ঘটে শোকের উৎসবেই 1” 

গান্ধীজী বলেছেন, “শীবশ্বব্যাপী শান্তি ছাড়া আর কিছুর জন্যে আমার 
লড়াই নয়। আহংস সত্যাগ্রহের ভিত্ততে যদ ভারতীয আন্দোলন 
চাঁলয়ে সাফল্যলাভ করা যায় তাহলে এ দেশপ্রেমিকতার, আর ষাঁদ 
একাঁট শান্ত আছে যা মানবজাতির অভুদয়ের পক্ষে সন্ধশ্রেত্ঠ শন্তি । তবুও আমরা যেন এর 
সঙ্গে ছেলেখেলাই করে চলোছি, কারণ জড়শান্ত সম্বন্ধে আমরা যেমন করোছি তেমন 
গুরহতরভাবে আমরা এর আলোচনা বা 66 কখনও কার নি। একদিন না একাদন লোকেরা 
বুঝতে পারবে যে পার্থব কোন বস্তু সুখ এনে দেয় না, আর তা নরনারশকে সৃজনক্ষম আর 
শাস্তশাল৭ করে তুলতে আত অঞ্পই কাজে আসে । তখন এ পাথবশতে বৈজ্ঞানিকমন্ডলী 
তাঁদের পরধক্ষাগারে ঈম্বর, প্রার্থনা আর আধ্যাত্মক শা্ত কম্বন্ধে গবেষণা কাধ শুরু করে 
দেবেন, যার সামানা মানত সচনা এখনও প্য্ত হয়?ন বলচেই চলে ৷ সেইদিন যখন আঙবে, 
পাঁথবীতে এক যুগের মধ্যে যতটা উন্নাত দেখা দেবে, গত চার যুগের মধ্যে ভা দেখা 
যায় নি।* 


যোগিকথামত ৫২৩ 


সবিনয়ে নিবেদন করে বলা যায়, তাহলে জীবনেও একটা নতুন মানে এনে 
দেবে 1? 

প্রতীচা গান্ধীজীর কর্মপচ্হা স্বস্নাবলাসীর স্বপ্ন বলে পারত্যাগ করবার 
পূর্বে সে একবার গ্যালিলীর প্রভু যাঁশহুপ্রস্টের সত্যাগ্রহের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে 
আগে বিবেচনা করুক £-- 

“তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে-_চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে 
দাঁত চাই ; কিন্তু আম তোমা'দগকে বল যে ভোমরা আনন্ট দিয়ে আনদ্টের 
প্রাতরোধ কোরো না। কিন্তু ষাঁদ কেউ তোমাদের দাক্ষণ গন্ডে চপেটাঘাত 
করে, তাহলে তার "দিকে তোমরা অপর গণ্ডটাও “ফরয়ে দিও 1” 

িশ্বানয়ন্তার কালের বিধানে গান্ধীজীর যুগ নিখশত সুন্দরভাবে বেড়ে 
গিয়েছে সেই শতাব্দীতে-_যা দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে ইতিমধোই একেবারে 
উৎসম্ন আর বিধ্বস্ত হয়েছে । ঈ“বরের যে হস্তাঁলাঁপ তাঁর জখবনের মর্মর 
বেদীতে লাখিত হয়েছে তা হ'ল পুনরায় ভায়ে ভায়ে রক্কপাতের বিরদ্ধে তার 
অমর সাবধানবাণী । 


মহাত্মা গান্ধীর হস্তালাপ 
( হন্দিতে ) 


€৬৭ ৬ ৬১৬ পটে ৯ ২৭৩ সক, ৯ উদিত উজ দহন 
৩$) ৯১৯ ৮১৬২ ১৪৮৭২৪২, ২/২২কট বণ সি৯ং শী ৯৭১২। 
কী ১৪. 317৮৮ ১ ই ই ধ্‌. 


শপ ২৬ ৮৭১ ২২১৭৫? 


মহাত্মা গাম্ধী রাঁচিতে যোগদা সংসঙ্গ বক্চচর্য বিদ্যালয় পারিদর্শন 
করেন। রাঁচির পারিদর্শকদের মম্তব্যপৃস্তকে 'ভিনি অন্গ্রহপূর্বক 
উপরোন্ত পংস্তিগালি লিখে দিয়েছেন ; এর অনুবাদ হচ্ছে-“এই 
বিদ্যালয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে । আমি মনে এই 
উচ্চ আশা পোষণ করি ষে এই বিদ্যালয় চরকার আধকতর প্রচলনে 


উৎসাহ দান করবে । 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ 


( স্বাঃ ) মোহন দাস গাধা । 








৫২৪ যোগকথামৃত 


মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি তর্পণ 


১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী নূতন দিল্লীতে নিহত 
হলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেন,-- 


“তান ছিলেন প্রকুতপক্ষে জাতির পিতা আর এক উন্মত্ত মানব 
তাঁকে হত্যা করেছে । কোিকোটি নরনারী আজ তাঁর জন্য গভীর শোক 
করছে কারণ দীপ আজ 'নর্বাপত*"""*"ষে আলোক এই দেশেতে দীপ্ত 
প্রকাশ করছিল, তা সাধারণ আলো ছিল না। সেই আনবণি আলোক- 
শিখা সহম্্র বৎসর ধরে এই দেশে বিকশিত হয়ে থাকবে আর সমগ্র জগৎও 
তা দেখবে ।” 


মাত পাঁচমাস আগে ভারতবর্ষ শাম্তপূর্ণ উপায়ে দেশের রাস্ট্রীয় 
স্বাধীনতা লাভ করে। ৭৮ বৎসর বয়স্ক গাম্ধীজীর জীবনের কাজের 
পারসমাপ্ত ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর 'দিন ফুরিয়ে এসেছে । 
দুর্ঘটনার দন প্রাতঃকালে 'তাঁন তাঁর নাতনীকে ডেকে বললেন, “আভা, 
জরুরী কাগজপন্র সব এখুনি নিয়ে এস, আমাকে আজকেই সব উত্তর 
দিতে হবে। কালকের দিন হয় তো কখন নাও আসতে পারে” । 
তাঁর লেখা বহু পধান্তর মধ্য গাম্ধীজ তাঁর চরম ভাগ্য সম্বন্ধে হীঙ্গত 
প্রকাশ করোছলেন। 


উপবাসাক্ষস্ট দুর্লদেহে উপযু্পাঁর 'তনবার গুলি বিদ্ধ হয়ে 
মরণোন্মুখ মহাত্মা গাম্ধী যখন ধারে ধারে মাঁটর উপর শুয়ে পড়লেন, 
তখন আঁম্তমশম্বনে শাঁয়ত হয়ে গ্রচালত হিন্দ-প্রথান-যায়ণ হাত তুলে তান 
আততারটীকে আমা কমই চলে গেলেন। তাঁর 'নঃদ্বার্থ জীবনের সকল- 
প্রকার আত্মত্যাগই তাঁর চরম মুহনর্তে সেই প্রেমের আঁভব্যান্ত সম্ভবপর 


করে তুলোছল। 


যোগিকথামড ৫২৫ 


মহাত্মা গান্ধীর প্রাতি শ্রদ্ধা নিনেদেনে এলবাট্ট আইনণ্টাইন্‌ লিখেছেন, 
“হতে পারে ষে, ভাবষাতে বহুযুগ ধরে লোকেরা হয়ত কদাচিৎ একথা 
বিশ্বাস করবে যে এরুপ একজন লোক রক্তমাংসের শরীর ধারণ ক'রে 
এই পৃথিবীর মাটির উপরই বিচরণ করত । রোমে পোপের 
ভ্যাটক্যান প্রাসাদ হতে প্রোরত সংবাদে উাল্লীখিত, “এই ঘণ্য গুঞ্চহত্যা 
এখানে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে ; খি'স্টয় গুণাবলীর মূর্ত প্রকাশের 
দেবতাহিসাবে গান্ধীর জন্য লোকে শোক প্রকাশ করছে ।” 


কোন বাঁশন্ট সদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল মহৎ ব্যন্ত এই 


পূথবীতে আগমন করেন, তাঁদের সকলেরই জাবন অর্থপূর্ণ ইঙ্গত ও 
নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ ॥ ভারতীয় একাসাধনে গান্ধীজীর নাটকায় মৃত্যু 
দ্বন্দ বরোধ, বিবাদাবসম্বাদাবচ্ছিন্ন পৃথবশর সকল দেশের চক্ষে তাঁর বাণী 
উদ্জবলরূপে ফুটে উঠেছে। সেই বাণী তান ভাবন্যাতের হীঙ্গতমন়্ 
নিদ্নালাখিত কথাগৃলিতে প্রকাশিত করেছেন £ 


“জনসাধারণের মধ্যে আহংসদ্গীত বিস্তার লাভ করেছে আর 
এ স্হায়ত্ব লাভ করবে। পথবীতে শান্তি আনবার এ হচ্ছে 
অগ্রদত 1৮ 





৪৫শ পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গলার “আনল্দময়শ মা” 





আমার ভাইঝি আময়া বসু একদিন আমায় বললে, “নর্মলা দেবাঁকে না 
দেখে আপানি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবম্ভন্তি অতীব গভীর 
আর “আনন্দময় মা” বলেই 'তাঁন সকলের কাছে পাঁঝিচিতা |” চোখে মুখে 
ফুটে উঠল তার গভীর আকৃতি । 

বললুম, “নিশ্চয়ই, সেই সন্ন্যাসনীকে দেখে যাব বই ক। তাঁর ঈশ্বর- 
ভাবের উচ্চাবস্হার কথা সব আম পড়োছ। আমারও তাঁকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে 
আছে। বছরকতক আগে ঈস্ট-ওয়েস্ট পান্রকায় তাঁর বিষয়ে একটি ছোট প্রবম্ধও 
বোরয়োছল।” 

আঁময়া বলতে লাগল, “আম তাঁকে দর্শন করোছ। আমরা যেখানে 
থাকি, সেই জামসেদপুর সহরে সম্প্রাত 'তাঁন এসৌছলেন । একবার এক 
শিষ্যের অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে ধান। 
তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়য়ে লোকাঁটর কপালে হাত ব্যালয়ে দিতেই তার 
মৃত্যুষম্ত্রণা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তাহ্তি হল ; আনন্দে, 
ধবস্ময়ে লোকটি দেখলে যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে ।% 

ধদিনকতক বাদে শুনতে পেলাম, আনম্দময়ী মা কলকাতার ভবানীপুর 
অগ্চলে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে অবস্হান করছেন । রাইট সাহেব আর আমি, 
দুজনে মিলে আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে তাড়াতাড় বেরিয়ে পড়ল্ম। 
ভবানীপুরের সেই বাড়ীটির কাছে আমাদের ফোর্ডগাড়ী পেশছতে রাইট সাহেব 
আর আঁম রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দশ্য প্রত্যক্ষ করলাম । 

আনম্দময়ণ মা একটা হুডখোলা মোটর গাড়ীতে দাঁড়য়ে, প্রায় শতখানেক 
"শষ্য তাঁকে ঘিরে রয়েছে-দেখে বোধ হল কোথাও যাবার জন্যে হয়ত 
বেরোচ্ছেন । রাইট সাহেব ফোড গাড়ীটাকে 'িছু দূরে রেখে আমার সঙ্গে 
সঙ্গে হেটে সেই নীরব জনতার দিকে এগিয়ে চলল । আনন্দময়ী মা আমাদের 
প্রাত দম্টপাত করামাতই গাড়ী থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 

“বাবা, আপাঁন এসেছেন 1” আবেগভরে এই কথাটি বলে এক হাত দিয়ে 
আমার গলা জাঁড়য়ে তিন আমার কাঁধের ওপর তাঁর মাথাঁটি রাখলেন। রাইট 
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সাহেবকে একটু আগেই বলোছ--আঁম এই সাধবীটিকে বিশেষ চান না- 
কাজেই এই রকম অসাধারণ অভ্যর্থনার দৃশ্য দেখে সে বেচারা অবাক হয়েই 
তাকিয়ে রইল । আর সেই শতখানেক চেলা--তারাও অবাক বিস্ময়ে এই 
স্নেহপিন্ত দৃশ্যাবলী চ্হির হয়ে দেখতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে আমি টের গেলম যে তখন তান সমাধির খুব উচ্চাবস্হায় 
রয়েছেন। বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ ধিস্নত হয়ে তিনি নিশ্েকে 
জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শাশ্বত আত্মা; সেই স্তর থেকে তিনি আর 
একজন চ“বরভন্তকে সানন্দে অভ্র্থনাজ্ঞাপন করছেন । হাত ধরে তানি তাঁর 
গাড়ীর কাছে আমায় নিয়ে গেলেন । 

আম একটু প্রাতিবাদের সুরে ব্লঞলমঃ “আনন্দময় মা, আমি আপনার 
বেরোন তো দেরা কাঁরয়ে দিচ্ছি?” 

[তিনি বললেন, “বাবা, এ জীবনে আজ আনি আপনাকে এই প্রথম 
দেখছ--কত যুগযুগান্তর পরে। এখান আর চলে যাবেন না ।” 

গাড়ীর পিছন দিকের আসনে আমরা দুভনে বসলুম | সঙ্গে সঙ্গে 
আনন্দময়ী মা সমাধতে মগ্ন হয়ে পড়লেন,»-শরীর স্হির, নিশ্চল, স্হাণুবৎ। 
সুন্দর দুটি চক্ষু তাঁর আকাশের গদকে অধেশ্মীিলত, দৃষ্টি স্হির হয়ে এসে 
নবদ্ধ হল নিকউ-সুদুর অন্তরের দ্বর্গরাজ্যে । 1শযাবর্গ শান্ত ও মদসবরে 
বলে উঠল--“আনন্দময়ী মাঈ কি জয় !” 

ভারতবর্ষে আঁম বহু মহাপুর্ষদের সাক্ষাং পেয়েছি কিন্তু এরুপ 
উচ্চাবস্হায় সাঁধকার দর্শনলাভ আমার আগে ধখনও ঘটে নি। তাপ শান্ত, 
স্নিগ্ধ মুখশ্ত্রী আনন্দে উদ্জবল, তাতে করেই তাপ নাম হয়েছে আনন্দময় 
মা”। সূঙ্গীর্ঘ ঘন কৃষকেশপাশ অবগনণ্ঠনহীণ মস্তকের পিছনে লহটয়ে 
পড়েছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা-_তৃতীয় নেত্র প্রতীধ, তার আধ্যাত্বক দু 
অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত । ছোট্ট মুখখানি, ছোট্র দুট হাত আর ছে দুটি 
পা-_তাঁর আধ্যাত্বক বিরাটত্বের সঙ্গে $ অদ্ভুত বৈসাদশ্য ৷ 

আনদ্দময়ণী মা সমাধিস্হ থাকাকালীন আমি নিকটন্হ একটি শিষ্যাকে কতক" 
গুল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম। 

শিষ্যাট বললেন, “আনন্দময় মা ভারতের বহুস্হানেই ভ্রমণ করেন; থানা 
জায়গায় তাঁর শতশত শিষ্য আছে । তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে নানা 
প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নাতি সাধিত হয়েছে । নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি কোন 
প্রকার জাঁতিভেদ মানেন না। ওনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবার জন্যে আমাদের 
একাঁট দল সর্বদাই গর সঙ্গে সঙ্গে ভর্মণ করে। মায়ের মত যত্ধ নিয়ে গুকে 


&২৮ ঘোলিকঘামত 


আমাদের সর্বদা দেখাশোনা করতে হয়, কারণ উন দেহের দিকে মোটেই আক্ষেপ 
করেন না। কেউ মাদ না গুকে খেতে দেয় তো খানই না, বা তার কোন 
খোঁজও করেন না । খাবার সামনে ধরে দিলেও, তা পর্যন্ত উনি ছোঁন না। 
এই রকম না খেয়ে খেয়ে শেষপর্যন্ত উাঁন যাঁদ দেহত্যাগই করে বসেন, 
সেই উয়ে আমলা, গর শিষারা, ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেই । দিনের পর 
[দন ধরে উনি সমাঁধ অবস্হায় থাকেন, 'নি*বাস পড়ে কি না সন্দেহ, দৃম্টি তখন 
থাকে একেবারে নিস্পলক, চ্হির ॥ গর প্রধান শিষাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 
&র স্বামী । বহুবছর আগে গুদের বিবাহ হবার অজ্পকাল পরেই তিনি 
মৌনব্রত অবলম্বন করেন ।৮ 

শিষ্যাট একাটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন ; বেশ চওড়া কধি, আকীতিও 
বেশ সুন্দর, লম্বা চুল আর শাদা দাড়ি । ভদ্রলোকটি নীরবে জনতার মধ্যে 
দাঁড়য়ে ছিলেন করযোড়ে-শিষ্যের ভক্তিনত ভাবে । | 

রদ্ধানন্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময় মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে 
এলেন। 

“বাবা, পলুন, এখন আপান কোথায় থাকেন ?* তাঁর স্বর আতি পারজ্কার, 
যেন সঙ্গীতের মধুর ঝংকার । 

“বর্তমানে কলকাতা কিম্বা রাঁচি, কিন্তু শীগগিরই আযমেরিকায় ফিরে 
যাচ্ছ ।” 

“আমেরিকা ?" 

“হ্যাঁ ; সেখানকার ধর্মীপপাস্‌ লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধিকাকে 
দেখলে নিশ্চয়ই আন্তারকভাবে শ্রদ্ধা করবে- যাবেন আপানি ?” 

“বাবা নিয়ে গেলেই যাব 1৮ 

উত্তর শুনে তো সেখানকার 'শিষ্যের দল সব সভয়ে চমকে উঠলেন । 

একজন তার মধ্যে এগিয়ে এসে আমাকে দঢ়্বরে বললেন, “শুনুন মশায়, 
আমাদের মধো এই জনফুঁড়ি কি তারও বেশী আমরা আনন্দময় মায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে সদাই ভ্রমণ করি । গুঁকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। 
উন যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন 2 

গিনতান্ত আনচহাসত্বেও মতলবাঁট ছাড়তে হল,--দেখলুম যে এ একেবারে 
অসম্ভব, কারণ শুধু শুধু দল বেজায় ভার হয়ে যায় । 

গুবদায় নিয়ে বললুম, “অন্ততঃ বাঁচিতে তো আসুন, আপনার শিষ্যদের 
নিয়ে । আপাঁন নিজে একজন ঈশ্বরের শিশু, আমার রাচি বিদ্যালয়ের 
শিশুদের দেখেও ভার আনন্দ পাবেন ।? 
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“বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুশী হয়ে যাব 1” 

অজ্প ফিছাদন পরেই আনন্দময়ী মা'র রাঁচ বিদ্যালয়ে প্রাতশ্রুত আগমনের 
কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে 'বিদ্যালয়বাটি ও প্রাঙ্গণ 
উৎসবের বেশে সুসঙ্জিত করে তুললে । তাদের আনন্দ তখন দেখে কে, কত কি 
হবে। তারা তো যে কোন উপলক্ষো এনটা উৎসবের দিন চায়, পড়াশোনার 
হাঙ্গামা নেই, গান, সবেপিরি ভূরিভোজন,-_স্ফৃতিরি চূড়ান্ত ! 

যে দিন তিনি এসে পেশছলেন, গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার করে 
অভ্যর্থনা জানালে, -“জয় ! আনন্দময়ী মাই কি জয় !” করতাল, শঙ্খধ্দাঁন 
আর মূদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদাফুলের বৃষ্টি! আনন্দময় মা রৌদ্ুকরোজ্জবল 
বদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতর্দক পাঁরভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন--যেন 
স্বর্গের একটি সচল দেবা প্রাতমা । 

প্রধানগ্হ যোঁট সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময় মা সানন্দে 
বলে উঠলেন, “এ জায়গাটি তো ভার সংম্দর 1) শিশুসলভ সরল হাঁস 
হেসে তান আমার পাশেই বসে পড়লেন । তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন 
[তান আপনা হতেও আপন অথচ একটা দরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে 
ঘিরে রয়েছে- সর্বব্যাপিত্বের এক রহস্যময় স্বাতন্ত ! 

বললুম, “আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন 1” 

“বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন ৮ হয়ত 'িতনি মনে 
করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র হীতহাস সে আর ধর্তব্যের মধ্োই 
নয়, তা আবার বলবে কি! 

একটু হেসে সাবনয়ে আম আবার একবার অনুরোধ করলুম। কিআর 
করেন, স্ম্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত করে বললেন, “বাবা, 
বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই । আমার চৈতন্য কখনও এই নশ্বর দেহটার 
সঙ্গে জাঁড়ত হয় নি। এই পৃঁথবীতে আসবার আগে, বাবা, “আমি* সেই একই 
ছিলুম”। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিল্ম তখনও “আমি সেই”, নারাত্বে 
পেশছে তখনও “আমি সেই” । যে পাঁরবারের মধ্যে জন্মেছিল্ম--তাঁরা যখন 
এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে তখনও “আম সেই” । আর বাবা এখন 





* আননাময়প মা নিজের বিষয়ে “আমি” বলে উজ্লেখ বরেন না। ভিন বিনয়সচেক 
পরোক্ষ উন্ত করেন, যেমন,--“এই দেহটা”, “এই ছোট নেয়োট”, “আপনার কন্যা” ইত্যাদ । 
কাকেও তাঁয় “শষ্য” বলেও উদ্েখ করেন না। নৈর্বান্তকভাবে তিনি সবল ব্যান্তরই উপর 
অগঞ্জনন?র প্রেম বিতরণ করেন। ৪ 


৫৩০ যোগকথামৃত 


আপনার সামনেও 'আমি সেই এবই আছ আর এই অনম্তের কোলে 
আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্যে আমি সেই একই 
থাকব ।? » 

তারপর আনন্দময়খ মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন । দেহ 
তাঁর মর্মর প্রাতমার মত নিথর, নিষ্পন্দ । মন যেন কার ডাকে কোন সদরে 
উধাও হয়ে ছুটে চলেছে ; গভীর কালো চোখদুটি যেন কাঁচের মত প্রাণহীন, 
নিষ্প্রভ । সাধুসম্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতনা অপসারিত করেন, 
তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব দেখা যায় । সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন 
একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত । ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন 
ধ্যানানন্দে মণ্ন হয়ে রইলূম। সেযেকী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বীসত 
হাঁসতে টের পেল্ম--আনন্দময়ী মার সম্বিং ফিরে এসেছে । 

বললুম, “আনন্দময়ী মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন ॥ রাইট 
সাহেব গোটাকতক ছাঁব নেবেন । 

“আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ।” অনেকগুলো ছবি 
তোলা হল-_ভান্তর দীণ্ততে উদ্ভাসত তাঁর নয়নযগলে তখনও সেই 
দিব্যজ্যোতঃ অপারবার্তত ! 

তারপর এল ভোজের পালা । আনন্দময় মা কম্বলাসনে বসলেন এবজন 
শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন । শিষ্যাট আনন্দময় মার মুখে 
খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট 'শিশুটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন । 
খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন- তরকারী আর মিষ্টিতে যে 
গ্বাদের ;কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময় মার কাছে তার কোন প্রকার বোধ 
ফিছনমান্র নেই ! 

সম্ধ্যা হয়ে এল- আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে 
বিদায় গ্রহণ করলেন ; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রকম 
গোলাপফুলের পাপাড়বৃণ্ট ; তানও ছেলেদের হাত তুলে আশীবদি করতে 
লাগলেন ৷ স্বতঃউৎসারত ভান্তর উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উচ্জ্বল। তাদের 
সে এক ক আনন্দের দিন ! 

যাঁশুপ্রপ্ট ঘোষণা করেছেন, “তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে 
তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শান্ত দিয়ে ; এই 
হচ্ছে আমার প্রথম আজ্ঞা ।৮* 


চ 
* মাক ৯২ £ ৩০ (বাইবেল ১! 
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সকলপ্রকার তৃচ্ছ আকর্ষণ পাঁরহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে 
ও পাঁরপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন । পান্ডতদের চুলচেরা বিচারে নয়, কিস্তু 
বিশ্বাসের ধ্রবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মত সরল সাধকা মানব জাবনের 
একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন-_ সেটা হচ্ছে ভগবানের সাধুজ্য লাভ । 
লক্ষকোট সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমান্নর সহজ সরল সতাটা 
একেবারে ভুলে গেছে; এক ও আদ্বতীয় ভগবানের প্রীত প্রেম অস্বীকার করে 
জাতিসকল বাহ্যক মানবাহতৈষণার প্রত উতবট নষ্টা প্রদর্শন করে তাদের 
নাম্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে । অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেম্টাশগালও 
সং-কারণ তারা মানুষের মন সামায়কভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে 
সারয়ে দেয়, কিম্তু যাঁশুধ্রস্ট তাঁর “প্রথম আজ্ঞা”য় ফা বলেছেন, জীবনের 
সেই একমান্ত দায়ত্ব থেকে তা আর মানুষকে মস্ত করে না। ঈশ্বরকে 
ভালবাসার যে উন্নাতসাধক কর্তব্য, তা তার একমান্ন দাতার মুন্্রহস্তের দান-- 
প্রথম *বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে । 

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়োছিল ; 
শ্রীরামপুর চ্টেশনে শিষ্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্যে তখন তান অপেক্ষা 
করছিলেন । 

তিনি বললেন, “বাবা, আমি 'হিমালয়ে যাচ্ছ ; সহ্দয় জনকয়েক লোক 
মিলে আমাদের জন্যে দেরাদুনে একি আশ্রম তৈরী করে দিয়েছেন ।” 

গাড়ীতে চড়লেন.""দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে কি খ্্রেনে, 
ঘি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে- কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দষ্ট ঈ*বর থেকে 
কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয় । অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপাঁরসীম মধুমাথা বাণীর 
প্রীতধ্থান শুনি, 

“দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আঁম চিরকাল সেই 
একই আছি 1১ ৮ 


* “অনেকেই একটি নূতন এবং উন্নততর জগৎ সমষ্টি করার জন্য মনে মনে উদ্্‌খ হয়ে 
ওঠেন। কিস্তু এরূপ চিন্তার জাল রচনা করার পাঁরবতে" তোমরা তাঁরই ধ্যানে নিয়োজিত 
হয়ো যাঁর কাছ থেকে পাঁরপূর্ণ শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায়। মান্দষের প্রধান কর্ত ব) 
হচ্ছে ঈশ্বরের বা সতোর সঃধানে রত হওয়া ।”--আনন্দয়য়ী মা। 


৪৩শ পরিচ্ছেদ 


“নিরাহারা যোগিনণ” 


রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ী চালাচ্ছিল--জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুদেব, আজ 
সকালে কোথায় যাওয়া হবে 2" বলে রাস্তার দিক থেকে মুখ 'ফারয়ে নিয়ে 
আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল । কারণ দিনের পর দিন 
তাকে যে রকমভাবে বোৌরিয়ে পড়তে হ'ত, তাতে বেচারা জানতেই পারত 
না যে আগামীকাল তাকে বাংলাদেশের কোন অংশ আঁবচ্কারের জন্য যারা 
করতে হবে। 

সোৎসাহে উত্তর 'দিলুম, “ঈএবরের যাঁদ ইচ্ছা হয়, তা হলে আজ আমরা 
বেরোচ্ছি পাঁথবাঁর অন্টম আশ্চর্য দেখতে--একটি সাধৰী মাহলা, যান মান্র বায়ু 
সেবন করেই থাকেন ।” 

রাইট সাহেব সমান আগ্রহে হেসে বললে, “থেরেসা নোয়ম্যানের পর এ ষে 
আর এক আশ্চর্য ব্যাপার !” আর উৎসাহের চোটে গাড়ীর গাঁতও সঙ্গে সঙ্গে 
বাঁড়য়ে দিলে। তার ভমণ ডায়োরির মধ্যে এ একটা অত্যান্চর্য বিবরগ আর 
সৈটা কোন সাধারণ পর্যটকের পক্ষে সহজ লভ্যও নয় ! 

রাঁচ বিদ্যালয় সবে মাত আমরা পিছনে ছেড়ে এলুম ; সূর্যোদয়ের পূবেই 
আমরা সব উঠেছি। দলের মধো আমার সেক্কেটারী আর আম ছাড়া আরও 
[তনাঁট বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন। ভোরের বাতাস শরীরে একটা অপূর্ব 
পুলকশিহরণ এনে দিচ্ছিল । আমাদের গাড়ীর চালককে তখন আঁত সম্ত্পণে 
গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হাচ্ছল। ভোরবেলায় কৃষকেরা সব বোরয়েছে 
জোয়ালকাধে উচ্চককুদ বলদেটানা দৃচাকার গাড়ী 'নিয়ে--তাদের রাজ্যে ভ'ক্‌ 
ভ'ক্‌ করে মোটর গাড়ীর অনাধিকার প্রবেশ তারা সহজে বরদাস্ত করবে কেন ? 
তাই প্রাতবাদস্বর্প ধার মন্হরগাঁততে সর্বপ্রকার সতকতার চেষ্টাকেই উপেক্ষা 
করে তারা আপন মনের খেয়াল খুশীতেই চলল । 

রাইট সাহেব বললে, “গুরুদেব, এর সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন না, 
শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে ।» 

আম শুরু করলুম, “এ'র নাম হচ্ছে গ্িরবালা। বহুবছর আগে স্হিতি 
লাল নন্দী নামে একটি পাণ্ডত ভদ্রলোকের কাছ থেকে এ'র বিষয় আম প্রথম 
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শুনি । তান আমার ভাই িষুকে পড়াতে আমাদের গড়পারের বাড়ীতে 
প্রায়ই আসতেন। 

'শচ্ছীতবাবু আমাকে বলোছলেন “আম গিরিবালাকে বেশ ভাল করেই 
জান; তান এমন একটা বিশেষ যোগপ্রাক্রয়া অভ্যাস করেন, যাতে করে তান 
আহার 1বনা জীবন ধারণ করতে পারেন । ইছাপুরের* কাছে নবাবগঞ্জে তাঁর 
বাড়ী ; তিনি আমাদের আত 'নকট প্রাতবোশিনী ছিলেন। তাঁর উপর খুব 
ভালভাবে লক্ষ্য রেখে অনেক দিন ধরে দেখলুম, কিন্তু তাঁর পানভোজনের 
প্রমাণ একটা দিনের জন্যেও বার করতে পারলূম না। আমার আগ্রহ তখন 
এতদূর বেড়ে উঠল যে শেষপর্যন্ত আম বর্ধমানের মহারাজারাঁ কাছে গিয়ে 
তাঁকে ব্যাপারটার একটা তদন্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলুম । ব্যাপারটা 
শুনে ত অবাক হয়ে মহারাজা 'গাঁরবালাকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্তচণ করলেন । 
'গাঁরবালা মহারাজার পরীক্ষায় সন্মত হয়ে তাঁর প্রাসাদের এক অংশে মাস দুই 
আতবাহত করেন- সে অংশটা চাঁব দেওয়া থাকত । পরে তান একবার 
রাজপ্রাসাদে এসে 'দিনকুঁড় আর তৃতীয় বার এসে 'দিনপনের থেকে যান। 
মহারাজা নিজে আমাকে বলেছেন যে, এই তিনটে খুব কঠিন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহ 
ভ।পে প্রমাণত হয়েছে যে বাস্তবিবই তিনি নিরধ্বু উপবাস করে থাকেন-- 
কিছুই খান না ।, 

তারপর বললুম, “স্হতিবাবুর এই গন্পাট পশচশ বছরেরও উপর আমার 
মনের মধ্যে রয়েছে । আমোঁরকায় বসে কখনও কখনও আম ভাবতুম যে এই 
অপূর্ব যোঁগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পূর্বে কালস্রোত তাঁকে গ্রাস করে 
ফেলবে না ত? এখন অবশ্য তান বেশ বৃদ্ধাই হবেন। তান এখনও বেচে 
আছেন কিনা জাননা, আর বদই বা থাকেন, তাহলে কোথায় থাকেন, তাও আমি 
জাননা । যাক, আর ঘণ্টাকতক বাদেই পুরুলিয়ায় 'গয়ে পৌণোছব ; সেখানে 
তি ভাইয়ের বাড়ী আছে । 

সাড়েদশটার সময় আমরা পেশছলুম পুরুলিয়ায় শ্রীযুন্ত লব্বোদর দে 
মহাশয়ের বাড়ীতে-_পূরুলিয়ার তিনি একজন উকীল । কথাবার্তা শুরু হল । 

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লম্বোদর বাবু বললেন, “আজে হু'যা, আমার ভক্না 
এখনও বর্তমান । কখনও কখনও তিনি এখানে আমার কাছে এসে কিছুদিন 


* উত্তর বঙ্ 
1 অধূনা পরলোকগত হিজ হাইনেস সার িজয়ম্চাঁদ মহতাব। মহারাজের গাঁরবালাকে 
[তিনবার পরধক্ষা করার ফল নিঃসন্দেহে তাঁর রাজপারবারের কাছে রক্ষিত আছে! 
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থাকেন,কিম্তু এখন তান বিউরে আমাদের দেশের বাড়ীতেই আছেন ।” 
তারপর লম্বোদর বাবু ফোগাড়ীটার প্রাত একটা সন্দিগ্ধ দল্টানক্ষেপ করে 
বললেন, “দ্বামীজী, আমার ত মনে হয় না যে কোন মোটরগাড়ী এপর্যন্ত 'বিউর 
অবধি গিয়ে ঢুকতে পেরেছে । এখন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানির হাতে আপনাদের 


আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই দেখাঁছ 1” রর 
ডেট্রয়েটের গৌরব আমাদের ফোডগাড়ীটির প্রাত দলের সকলেই সমস্বরে 
আনুগত্য জানালে । 


আম বললুম, “ফোর্ডগাড়ীট আমেরিকা থেকে এসেছে-_এ বেচারাকে যাঁদ 
গ্রাম বাংলার সঙ্গে পাঁরচয় ঘটতে দেবার সুযোগ থেকে বাত করা হয়, তা হলে 
সেটা তার প্রাতি নিতান্তই অবিচার করা আর বড় লজ্জার বিষয় হবে 1” কি 
আর করেন, অবশেষে লম্বোদর বাবু একট হেসে বললেন, “সিম্ধদাতা গণেশ* 
আপনাদের সহায় হোন: 1” তারপর সৌজন্য সহকারে বললেন, “যাঁদ একবার 
সেখানে পেশছতে পারেন, তা হলে 'গারবালা যে আপনাদের দেখে খুব খূশশীই 
হবেন এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পার। বয়স তাঁর প্রায় সত্তর হয়ে এল ; 
কিম্তু স্বাস্হ্য তাঁর এখনও খুব চমতকারই আছে ।” 
_ মনের দর্পণ হচ্ছে মানুষের দুটি চোখ ; সোজাসুজি তাঁর সেই মনের গবাক্ষ, 
চোখদূুঁটির উপর দৃষ্টি স্হাপন করে জিজ্ঞাসা করলুম, “মশায়, আচ্ছা দয়া করে 
আমায় বলুন ত, 'তনি যে একদম 'কিছুই খান না, এটা 'কি খাঁটি সাত্য ?” 

“থাঁট সাঁত্য মশায় ।” দূষ্টি তাঁর সরল ও অকপট। তারপর তানি 
বললেন, “পন্চাশ বছরেরও উপর আম তো তাঁকে কখন একগ্রাসও খেতে 
দোখান । আজ যাঁদ পাঁথবা হঠাৎ প্রলয়ে ধৰংস হয়ে যায়, তা হলে আমি যত 
না আশ্চর্য হব, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হব আমার ভন্নীকে খেতে দেখলে !” 

এ দুটো মহাজাগ'তক ঘটনার অসম্ভাব্যতার বিষয় স্মরণ করে আমরা 
দুজনেই হেসে উঠলুম । 

লদ্বোদরবাবু বলতে লাগলেন, “গারবালা দেবী তাঁর যোগসাধনে কখনও 
এমন নির্জনতা খোঁজেন নি যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সারা 
জীবনটাই তাঁর সংসার আর আত্মীয়পারজনের সাহচর্ষেই কেটেছে । তাঁর 
এইরকম অদ্ভুত অবস্হা এখন তাদের কাছে সব সয়ে গেছে। তাদের মধ্যে 
এমন একজন কেউ নেই যে শ্িরিবালা দেবীকে খাদ্যগ্রহণ করতে দেখলে একেবারে 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে যাবে । স্বভাবতঃই ভাগনী একটু গম্ভীর, চাপা 





পি সপ 


৬ সফল বখঘাতা, সৌভাগ্যের'দেবত। 
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স্বভাবের লোক--হন্দ:বধবারা যেমন হয়, িন্তু পুরুলিয়া আর বিউর আমাদের 
ছোট পাঁরবারের সকলেই জানে যে, বল.ত গেলে প্রকৃতপক্ষে তি। একজন 
'অপাধারণ' স্্ীলোক |” 

ভগনীর প্রত ভ্রাতার অগাধ বিশ্বাস সংস্পণ্টভাবেই প্রচ্য়মান হল। 
আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিক ধনাবাদ দিয়ে বিউরের দিকে যান্না কংলম। 
রাস্তার ধারে এক খাবারের দোঝানের কাছে দাঁড়ান গেল, কিছ খেয়ে নেবার 
জন্যে, লুচি আর তরকারী ; সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছোড়াদের বেশ ভিড় লেগে 
গেল--তারা, রাইট সাহেব বিনা কাঁটাচামচেভে হিন্দুদের মতন* হাতের আঙুল 
দিয়ে লুচি ছি'ড়ে খাচ্ছে দেখে ভো তাঙ্জব বনে গেল ; যাক, আমাদের সবাইকার 
তখন ক্ষিধেও পেয়োছল বেশ, কেলে কি জ.টবে না জুটবে ভেবে সকাল সগাল 
সব সেরে নেওয়া গেল ; কেন না এরপর আবার অনেক ঘোরাঘুর আছে । 

গাড়ী দৌডল বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে প.বাদকে -চারধারে রোদেপোড়া 
ধানের ক্ষেত, রাস্তার দুধারে ছায়াঘন গাছপালার সার ; প্রকান্ড প্রকাণ্ড ছাতার 
মত গাছের ডাল হতে সব ময়না, গলায় ডোরাকাটা বুলবুলের গান ভেসে 
আসছে । লোহার হালবাঁধান চাকার্র গ্রাম্য গরুরগাড়ীর (রান ঝান, রিনি মঞ্জু 
মঞ্জ শব্দের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতে লাগলুম সহরের আঁভঙ্জাত 'পিচবাঁধান 
রাস্তায় মোটর টায়ারের সর্র্ব্‌ শব্দ । 

গাড়ী উন্দামগাততে ছুটে চলেছে । হঠাৎ চেয়ে বলে উঠলুম, “ডিক, 
থাম, থাম ! দেখ দোখ, আগগাছটা যেন ফলে ভেঙে পড়েছে। এ সাদর 
নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে বৃক্ষত্াজের প্রাত নিভা-ত অসম্নান প্রদর্শন করা হবে, 
ক বল ?” 

আমার হঠাৎ অনুরোধে ফোড গাড়ীটা এনক্সটা ঝাকুনি খেয়ে থেমে গেল । 

পাঁচজনে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ছোট ছোট ছেলেদের মতন ছঃলুম 
সেই আমতলায় ; রাশি রাশি পাা আম চাগ দকে ছাড়য়ে পড়ে রয়েছে । 

আমি একাঁট সংপ্রাসম্ধ কবিতার অনূকত করে বললুম,- 

“বহু সুরসাল রসাল ফ;লছে চোখের অন্তরালে, 
হারাতে তাদের মধুর স্বাদ পাথুরে জামর পরে" 2 


* শ্রীঘুক্কেশ্বর গারজখ বলতেন, “ভগবান; পাঁথবীতে আমাদের উপভোগের জন্য নানা 
ফলমূল দিয়েছেন । আমরা আমাদের ভোজ্য দেখতে চাই, তাদের গণ্ধ বা স্বাদ লিতে চাই 
_শাহন্দুরা আবার তা' স্পশও করতে চায় ; খাবার সময় কেউ হাজির না থাকলে, “শোনা” 
ব্যাপারট।ও মন্দ লাগে না!” 
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শৈলেশ মজুমদার নামে আমার একাঁট ছাত্র একগাল হেসে 
বললে, “'আ্যামৌরকায় আর এমনটি হতে হয় না, ি বলেন স্বামীজী, 
এশা 2, 

অতান্ত পাঁরতৃপ্তসহকারে আম্রম আম্বাদন ও তজ্জ্রনত সম্তোষলাভের 
আনন্দরসে পরিগ্লুত হয়ে অকপটেই স্বীকার করতে হল যে, “নাঃ, এমনাঁট 
নয় বটে। আযামোরিকায় থাকতে আম না পেয়ে কত দুঃখ হ'ত । আম ছাড়া 
হিন্দুর স্বর্গ প্রায় কঞ্পনাই করা যায় না 1» 

খুব উচু ডালে একটা বেশ বড় আর পাকা আম ঝূল'ছল ; একটা ইস্টের 
ঘায়ে সেটাকে পেড়ে ফেললুম । দেখা গেল রোদে সেটা গরম হয়ে রয়েছে। 
তারপর সেই অমৃতফল আসম্বাদনের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডিক, 
আমাদের সব ক্যামেরাগুলোই 'কি গাড়ীতে আছে ?” 

“আজ্ঞে হশা গুরুদেব, ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে 1” 

“দেখ, যাঁদ 'গিারিবালা সাঁত্যকারেরই একজন খুব উঠ্চুদরের সাধকা হন, 
তা হলে আযামোরকায় 'গয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু লিখব । এমন অপূর্ব- 
শান্তর আধার এই হিন্দু যো'গনী যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ইহজগৎ 
পাঁরত্যাগ করে যাবেন সে হতে পারে না, বেশীরভাগই এই আমগুলোর যা 
দশা হংচছল আর কি! ক বল?” 

আরও আধঘন্টা কাটল, তখনও আমরা ছায়াসৃনাবিড় স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে 
আনন্দে পারিভ্রমণ করছ । 

রাইট সাহেব বললে, “গ[রঃদেব, রবালা দেবীর বাড়ী আমাদের সূযা্তের 
আগেই পৌছান দরকার, যাতে করে ফটো নেবার জন্যে যথেষ্ট আলো তখনও 
পাওয়া যেতে পারে ।” তারপর একটু হেসে বললে, “মুশকিল হচ্ছে 
আমেরিকানরা একটু সান্দপ্ধপ্রকীতির না, তাই এর সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস 
করাতে হলে ফটো বিনা তো আর চলবে না!” 

এ কথা যথার্থ বটে, তক" করা চলে না; কাজেই লোভ সম্বরণ করে গাড়ীতে 
পুনঃপ্রবেশ করা গেল। 

যেতে যেতে সখেদে দীর্ঘশ্বাস পারতাগ করে বললুম, “ডিক, তোমার 
কথাই ঠিক! আ্যমোরকার বস্তৃতন্মভার বেদীতে আজ আমের স্বর্গ আম 
বল দিলংম । যাক, ফটোগ্রাফ কিন্তু আমাদের নিতেই হবে +” 

রাস্তা ক্লমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল । গরুর গাড়ীর 
চাকার দাগ, শঙ্ত মাটির ঢেলা-বেন বার্ধক্যের জরাজনর্ণ অবস্হা! আমাদের 
চারজনের দল মাঝে মাঝে গাড়র্শ থেকে নেমে গাড়ীটাকে গিছন দিক দিয়ে ঠেলে 
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ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল যাতে করে রাইট সাহেব ফোর্ডগাড়ীটাকে আরও একট 
সহজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 

শৈলেশকে স্বীকার করতে হল, “লদ্বোদর বাবু ঠিকই বলোছলেন, এখন 
দেখাছি যে গাড়ী আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, আমরাই গ্াড়ীকে বয়ে নিয়ে 
যাচ্ছি!” 

গাড়ীতে আমাদের অনবরত ওঠা আর নামার একঘেয়েমি দ্‌ব হ'চ্ছল মাঝে 
মাঝে যখন একটা গ্রাম এসে পড়'ছল--অপর্প সুন্দর সঃল গ্রাম্যদশ্য ! 
মনটা তবুও একট হাজ্কা হয় । 

এবার রাইট সাহেবের ডাঞ্লোর থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছ ; ৩15থ হচ্ছ, 
১৯৩৬ সালের ৫ই মে,“ সভ্যতার কৃত্রিমতা সংস্পর্শশন্য প্রাচীন গ্রানগল 
বনের ছায়ার কোলে বাসা বেধেছে, তার ভিতরে তালবনের পাশ দিয়ে আমাদের 
গাড়ী এ'কেবে'কে পথ করে নিয়ে চলল । মাটির দেওয়াল "দয়ে ঘেরা কু'ড়ে- 
ঘরগুলো দেখতে ভার চমৎকার । দরজায় এক একটা ঠাকুরের নাম লেখা । 
ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরদল নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করছে । গাড়ী যখন উধ্বম্ধাসে 
তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে দৌড়:চ্ছ কেউবা তখন দাঁড়য়ে হাঁ খরে তা দেখছে 
আর কেউবা তা দেখেই প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে । এ গকরবম গাড়ী? প্রকান্ড 
কালোরঙের- তাতে বলদ জোভতা নেই, আপনিই দৌড়চছ্ছে ! গ্রাম্যনারীরা 
আড়াল থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর পুরুষেরা রাস্তার ধারে 
গাছের তলায় অলসভাবে ঠেসান 'দয়ে বসে রয়েছে- অবজ্ঞার মধ্যেও যেন একটা 
কৌতূহলের ভাব । এক জায়গায় সব গ্রামবাসীরা একটা বড় পুকুরে নেমে খুব 
স্ফার্ততে স্নান করছে দেখা গেল (গায়ে শুকনো কাপড় জাঁড়িয়ে (ভে 
কাপড় তখন ছেড়ে ফেলছে )। মেয়েরা বড় বড় পিতলের ঘড়া করে জল 
নয়ে যাচ্ছে । 

“রাস্তায় চড়াই উতরাই । গাড়ীতে ধাকা খেয়ে টাল সামলাতে সামলাতে 
লাফাতে লাফাতে, ছোট ছোট খানা খন্দ পার হয়ে, একটা অসনাঞ্ধ বধি ঘুরে, 
একটা শুকনো বালিভরা নদীগর্ভ 'দয়ে মন্হর গতিতে অগ্রসর হয়ে অবশেষে 
বেলা &্টা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্হল বিউরের নিকটস্হ হলুম। বাঁকুড়া 
জেলার মধ্যে ছোট এই গ্রামটি, চাঁরাদকে ঘন গাছপালার আড়ালে ল্‌ুকোন ; 
বধয়ি জলের স্রোত ঘখন উন্দামবেগে প্রবাহিত হয় আর সাঁপলি রাস্তা কাদায় 
ভরা থাকে তখন পথিকদের গ্রামে পেশছবার আর কোন উপায় থাকে না। 

“একটা নির্জন মাঠের মাঝে এক মান্দর থেকে পুজো সেরে একটা দল তখন 
ফিরছিল : তাদের মধ্যে একজনকে পথ দে'খয়ে দেবার কথা বলাতে ডজনখানেক 
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প্রায় নেংটিপরা ছোঁড়ার দল তড়াক করে দুধারের ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে 
পড়ল--সবাই বলে যে, গিরিবালা দেবীর কাছে আমাদের নিয়ে যাবে । 

রাস্তাটা একটা খেজুরঝোপে ঘেরা কতবগুলো মাটির কু'ড়ের দিকে 
গিয়েছে, সেখানটার় পেশছবার আগেই হঠাং ফোড গাড়ীট। একটা িপঞ্জনক 
কোণে হেলে পড়ে বারকতক লাঁফয়ে উঠল । সরু রাস্তাটা গেছে- গাছের সারি, 
পুকুরধার, উ"চুপাড়, গভীর গর্ত আর খাদের মাঝখান দিয়ে । গাড়ীটা গিয়ে 
আটকাল একটা ঝোপের ধারে, তারপরে একটা উ“্চু টিলার কাছে গিয়ে মাঁটতে 
বসে গেল। কতকগুলো মাটির চাঙুড়া না সরিয়ে আর উপায় রইল না। ধারে 
ধারে অতি সম্তর্পণে আমরা তখন এঁগয়ে চললুম । হঠাৎ রাস্তাটা 'গিয়ে 
থামল গরুর গাড়ীর চাকার দাগের মাঝখানে একটা নলখাগড়ার ঝোপের মতন 
জায়গায় ; আবার ঘুরতে হল খাড়া পাড় বেয়ে নেমে এবটা মজাপূকুরের ভিতর 
দয়ে। সেখান থেকে শাবলকোদাল বাইস 'দিয়ে রাস্তা খুড়ে কেটে বার করে 
তবে উদ্ধার । বারম্বারই দেখা গেল যে রাস্তায় আর চলা যায় না; কিম্তুকি 
করা যায়, যান্া তো আর চ্হাগত রাখা যায় না, এগোতেই হবে । অনুগত 
ছোকরারদল, কোদালটোদাল এনে রাস্তার মাঝখানের সব বাধাবম্ধ সাফ করে 
পথ বানয়ে দিলে ('সাম্ধদাতা গণেশের সব চেলা আর 'কি1) আর 
শতশত গায়ের লোক আর ছেলে-ছোকরারদল সব হাঁ করে আমাদের 'দিকে 
তাকিয়ে রইল। 

“আমরা এগোতে লাগলুম পুরানো গরুর গাঁড়র চাকার দাগ ধরে ; একধারে 
মেয়েরা তাদের কুখ্ড়েঘরের দরজা থেকে বিস্ময়াবস্ফারত চক্ষে চেয়ে, আর 
একধারে পুরুষেরা সব পাশেপাশে আর 'িছনাঁপছন আসতে লাগল, ছোঁড়াগুলো 
সব লাফাতে লাফাতে এসে শোভাযান্রাটির কলেবরের বৃদ্ধসাধনে তৎপর হল-- 
সেএক অপরূপ দৃশ্য! আমাদের গাড়ীটিই বোধ হয় এ রাস্তায় প্রথম মোটর 
যান ! গরুর গাড়ীর একাধপত্য যেখানে, সেখানে এ একটা অচ্ছুত ব্যাপার 
বই'কি! কিষে চাণল্য তখন সৃষ্টি করোছলুম আমরা সেখানে--একজন 
আযামোৌরকান এক গজনশীল মোটর-গাড়ীতে একটা দল চাঁপয়ে তাদের গ্রাম্য- 
দুর্গের একেবারে দয়ারের গোড়ান্ন এসে হাঁজর--এতাঁদনের পুরোন আবরদু 
এইবার বুঝ গেল ! 

“গাড়ী গিয়ে থামল একটা সরু গাঁলর মুখে, সেখান থেকে শিরিবালা 
দেবীর বাপের বাড়ী একশত ফট হবে। রাস্তার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে 
শ্রান্তক্লা্ত হয়ে অবশেষে গন্তবাস্ছলে পৌছে আমাদের মন তখন বিজয়গর্বে 
উৎফুল্ল হয়ে উঠল । চারাদকে সব মাঁটর কু'ড়েঘরের মাঝে একটা বড় দোতলা 
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পাকাবাড়ী--তখন মেরামত চলছে, কারণ তখনও বাড়খটার চারাদকে বাশের 
ভারা বধা। 

অন্তরের চাপা উল্লাসে আর আগ্রহে উদ্দন্ত হয়ে খোলা দরজার সামনে 
গিয়ে দাঁড়ালুম তাঁর বাড়ীতে--ভগবান যাঁকে ক্ষুধার কেশ থেকে মাধ দিয়ে অপার 
করদণা প্রদর্শন করেছেন । শ্রামবাসীরা-ছেলে বুড়ো ন্যাংটা, কাপড়পরা সবাই 
হাঁ করে তাকিয়ে । মেয়েরা একটু দূরে দুরে বটে দকন্তু তাদেরও কৌতূহলের 
আর সীগা নেই-ছেলেবুড়ো সবাই এই অভতপূ্ব দশা দেখতে দেখতে 
অসথ্কোচে আমাদের পিছ পিছ আসতে লাগল । 

“তারপরেই দ্বারপথে দেখা গেল একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, গারবালা দেবা স্বয়ং, 
তসরের কাপড়পরা । ঘোমটার তলা থেকে সলম্জ দম্ট নিক্ষেপ করে অত্যন্ত 
সঞ্কোচের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। ঘোমটার ছায়াতলে চোখ দ:টি হতে এক অপর্ 
জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে । স্নিথ্ধ, শান্ত সৌম্যমার্ত, পার্ঘব আকর্ষণমন্ত 
ঈশবরোপলাব্ধজাত এক মাহমময় প্রশাম্ততে মৃখখান উদ্ভাসিত । 

“ধাঁর শান্তপদে তিনি এগয়ে এলেন । তাঁর নশরব সম্মাত পেয়ে আমরা 
তাঁর 'স্হর আর “চলচ্চিত্র তুলে 'িলুম।* আমাদের ক্যামেরা ঠিক করে 
নেওয়া, আলোর ব্যবস্হা করা আর ঠিক হয়ে বসা প্রভাত ব্যাপারের হাঙ্গামা তান 
ধৈর্য সহকারে সহ্য করে সলঙ্জভাবে অপেক্ষা করে বসে রইলেন । অবশেষে ভার 
অনেকগদাল ফটো গ্রহণ করা গেল-_ভবিষ্যতে সাক্ষী রাখবার জন্যে যে 'তাঁনই 
পৃথিবীতে একমান্ত নার যান গত পঞ্চাশ বংসরেরও উপর নিরচ্ঝু উপবাস করে 
আছেন ( থেরেসা নোয়ম্যান অবশ্য ১৯২৩ সাল থেকে উপবাস করে আছেন )। 
গিরিবালা দেবী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন-_আননে তাঁর অপর্ব মাতৃভাব, 
দেহ সম্পূর্ণরূপে বস্মাবৃত ; ছোট্ট দুটি পা, আর মুখাট ছাড়া আর কিছু দেখা 
যায় না, দৃষ্টি অবনত। মুখে অপুর্ব সারল্যের ভাব ও প্রশান্তির ছাপ, 
নাসিকাটি সুডোল, শিশুদের মত ওষ্ঠাধর, উদ্জবল দুটি চোখ আর মুখে 
অপরূপ হাঁস 1” 

'গাঁরবালা দেবী সম্বন্ধে রাইট সাহেবের যা ধারণা আমারও তাই । তাঁর 
স্নিদ্ধোজ্জবল অবগ্ৃণ্ঠটনের মত আধ্যাত্মিক ভাবের একটা অপরূপ জ্যোতিঃ তাঁকে 
ঘিরে রয্লেছে । প্রণাম করলেন আমাকে গৃহস্হ যেমন সাধুসম্নযাসী দেখে করে। 
তাঁর সরল মধুরভাব আর নীরব দ্নিখ্থহাসি, মধুমাথা অভ্যর্থনাবাণাীর চেয়েও 





* শ্রীরামপহরে তাঁর শেষ জলবিব্বসংফানটির উৎসবে রাইট সাহেব শ্রীবৃন্ধেবর 
গারজীরও চলচ্চির তুলে নিয়োছল। 


&$৪০ ঘোঁগকথামত 


বেশী আল্তারকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালে । ধুলোমাথা 
পথের কম্টকর ভ্রমণের সব ব্যথা একাঁনমেসে দূর হয়ে গেল । 

গিরবালা দেবা বারান্দায় গিয়ে ভামিতে উপবেশন করলেন ; বার্ধক্যের চিহু 
দেখা গেলেও তান ক্ষীণদেহ ছিলেন না। বর্ণ ছিল তাঁর গৌর, পাঁর্কার আর 
স্বাচ্হ্ের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল । 

আমি তাঁকে বললহম,__অবশ্য বাংলাতে, “মা, পঁচিশবছরের উপর আম 
আপনার দর্শন কামনা করে আসাছ। আপনার এ প7ণ্যজীবনের কথা 
স্হতিলাল নন্দী বাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলূম ৮ 

[তান মাথা নেড়ে বলেন, “হণ্যা, তিন নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ীর পাশেই 
থাকতেন |» 

“এই সময়ের মধ্যে আমি সমাদ্রুষান্রা করে বিদেশে গোছ কিন্তু একদিন এসে 
আপনার দরশনলাভ করতে হবে, পূরবেকার এ আকাক্ষার কথা আম কখনও 
ভালান। মানুষের অন্তরে ভগবানের অনন্ত করুণাধারার কথা সংসার বহাঁদন 
ভুলে গেছে । আপাঁন নীরবে নিভৃতে ভগবানের ষে মাহমা এখানে প্রদর্শন 
করছেন, তার কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার হওয়া উঠিত |” 

গিনিটখানেক এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মুখের হাসিতে গভীর আগ্রহ | 
তারপর 'বিনম্র্বরে বললেন, “বাবাই সব জানেন ।৮ 

তান যে কোন অপরাধ নিলেন না-তাতে আমি খুব খুশীই হলুম। 
প্রচার হবার কথায় যোগী বা যোগিনীরা যে কে কি রকম ব্যবহার করবেন, তা 
কেউ বলতে পারে না। সাধারণজ্ তাঁরা এ সব পাঁরহার করে গভীর আধ্যাত্মিক 
সাধনা নীরবেই করে যেতে ইচ্ছা করেন। জিজ্ঞসু ব্যান্তদের উপকারের জন্য 
তাঁদের জীবনলণলা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপযৃস্ত সময় উপাচ্হত হলেই তাঁরা 
অন্তরের মধ্যে সাড়া পান। 

আমি বলতে লাগলুম, “মা, তা হলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন যদ 
বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে বিরন্ত কার । যেটা খুশী হয় সেটাই 
উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না--আপানি ছুপ করে থাকলেও আমি তা সব বুঝে 
নিতে পারব ।” 

প্রসব মধুর ভঙ্গীতে হস্তদ,ট প্রস্যারত করে তিনি বললেন, “ণনশ্চয়, খুশন 
হয়েই উত্তর দেব আমি, তবে বাবা আমার মত অকিঞ্ন ব্যস্ত যতটা ভাল করে 
উত্তর দিতে পারে সেই অবধি, তার বেশী আর কি পারব ৮” 

অন্তরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললম, “না, না মা, অফিন্ছন কি বলছেন! 
আপাঁন কত উচ্চ, কত মহান: 1৮ 


যোগিকথামত 6৪৬ 


“কষে বলেন বাবা, দীনাতদীনা আম, সকলের অনগেতা দাসধ,”" তারপর 
তিন অপূর্ব সারল্যের সাঁহত বললেন, “তবে লোককে রোধে খাওয়াতে আম 
বড্ড ভালবাস 1৮” 

ভাবলূম এ তো ভার অন্তুত শখ_বিশেষতঃ এই নিরাহারা সাধবীর পক্ষে 

“আচ্ছা মা, আপান নিজমুখে বলুন তো-আপানি কি সাতযই একেবারে 
অনাহারে থাকেন 2” 

“হশ্যা বাবা, সাঁত্য ।” িনিটকতক চুপ বরে বসে রইলেন ; তাঁর পরের 
কথাতে বোঝা গেল যে মনেমনে তান 'হসেব কষছলেন। তারপর তান 
বললেন, “বারবছর চারমাস বয়স থেকে আজকে এই আটফটিবছর বয়স পযন্ত 
ছাপান্নবছরের উপর আম খাবার কি জল, 'িছুই খাই নি ।৮ 

“খেতে কখনও লোভ হয় না?” 

“খাবার ইচ্ছে হলে, আমায় খেতে হত বইীকি বাবা ।”” 

সরল হলেও এই মাহমাদীপ্ত উত্তরদানে তানি এক স্বতঃসিম্ধ সভ্য প্রকাশ 
করলেন, যা দিনে অন্ততঃ তিনবার করে ভোজনাক্রম্নায় রত পাথবীর কাছে 
অত্যন্ত সুপাঁরচিত। 

“কিন্তু নিশ্চয়ই আপাঁন ছু খান বই কি! একট; প্রতবাদের সূরেই 
বললুম । 

চট করে বুঝে নিয়ে একট: হেসে 'তনি বললেন, “ নচ্চয়ই 1” 

“সূযের আলো আর বাতাসের সক্মতর শন্তি* আর যে বোমশান্ 

+ ৯১৯৩৩ সালের ৯৭ই মে তাঁরণে মেমাফস সহরে ক্রেভল্যান্ডের ডাঃ জঙ্জ ডাঁষ্মউ 
ক্লাইল এক চিকিৎসক সম্মেলনে নিম্নালাখত বন্তুতা দিয়েছিলেন, 

“আমরা ষা আহার কার তা হচ্ছে তাপাবাঁকরণ ; আমাদের থাদ্য হচ্ছে ততটা শন্তির 
পারমাণ। এই সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাপাঁবকিরণ, যা তাঞ্মকাজাল বা শরীরস্থ বিদযাৎ- 
বর্তনশতে বৈদুযাতিক শান্ত সণ্ারিত করে, তা সষণকরণই খাদোর মধ্যে সাগত করে” । 
ডাঃ ক্রাইল বলেন, “অণ্‌পরমাণুরা সব যেন সৌরমণ্ডল। কুণ্িত স্প্রিংঞএর মত 
সৌরদগপ্তিপূর্ণ অণু পরমাণুরাই শান্তর বাহক । এই সব অসংখ্য অণুপরমাণংপূর্ণ শাস্তই 
খাদ্যরপে গ্রহণ করা হয় । এই সব তন্য বাহক আঁত ক্ষদ্রাকার অণ্পরমাণূসকল একবার 
মানবশরণরে জশবাকারে প্রবেশ করেই শরীরের তাপাঁবাকরণকার" নূতন রাসায়নিক শান্ত ও 
নৃতন বৈদযতিকপ্রবাহ উৎপন্ন করে। ডাঃ ক্রাইল বলেছেন, 'তোমার শরীর এই রফম 
অঞ্ুপরমাণূতে সংগঠিত ॥ তারাই চক্ষুকর্ণের মত তোমার পেশী, মাস্তক, এবং 


ইীন্দরয়গ্রাম । ৮ 
বিজ্ঞানগর। হয়ত কোনাঁদন আঁবৎকার করবেন যে মানুষ সাক্ষাং সৌরশান্তর উপর নিভ'র 


৫৪২ ঘোগকথামৃত 


সুযূষ্নাশীর্ষকের মধা দিয়ে আপনার শরীরে শান্ত সম্ার করে, তা থেকেই আপাঁন 
পুষ্টি গ্রহণ করেন, কি বলেন ?” 

“বাবাই তো সব জানেন।” বলে আবার তিনি নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁর 
ভাব শাম্তীম্নপ্ধ ও অপ্রগল্ভ । 

“মা, আপনার ছেলেবেলাকার কথা সব বলুন । ভারতের সবাইকার কাছে 
এ একটা গভীর আগ্রহের বিষয়--এমন কি সমূদ্রপারে আমাদের যে সব 
ভাইবোনেরা আছে, তাদের কাছেও ।” 

'গারবালা দেবী তাঁর স্বভাবাঁসম্ধ গাম্ভীর্য পারহার করে আলাপ আলোচনায় 
মণ্ন হয়ে বললেন, স্বর তাঁর মদ অথচ দূঢ়, “অচ্ছা তবে বাল, আমার জন্ম 
এই জঙ্গলের দেশেই । আমার ছেলেবেলাকার কাঁহনী'তে বিশেষত্ব কিছুই নেই, 
কেবল একটামান্র কথা ছাড়া-তা হ'ল, আমার ক্ষিধে ছিল রাক্ষুসে । ন বছর 
বয়সেই আমার বিয়ের কথাবাাঁ হয় । | 

“মা আমাকে প্রায়ই বকতেন, “বাছা 'ক্ষিধে চাপতে চেষ্টা করো ৷ ম্বশুরঘরে 
গিয়ে যখন অজানা লোকেদের মাঝখানে তোমায় বাস করতে হবে, তখন সারাদন 
তোমার খাইখাই করা দেখে তারা সব কি ভাববে বল দেখি ? 

“তান যে বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখতে পেয়োছলেন অবশেষে 
তাইই ঘটল । নবাবগঞ্জে যখন *বশুরঘর করতে গেলুম, তখন আমার বয়স মাত 
বার বছর । আমার সর্বদা খাইথাই স্বভাব দেখে শ্বাশুড়ী ঠাকরুন দিনেদপুরে 
রাতাঁবরাতে অনবরত বকেঝকে লজ্জা 'দয়ে অনর্থ বাধাতে লাগলেন । যাই হোক 
তাঁর বান ছিল শাপে বর! তা আমার মধ্যে সৃগ্ধ আধ্যাত্রক বৃত্তি ক্রমশঃ 
জাঁগয়ে তুললে । একদিন তিনি যে টিটকারি আর বকুনি 'দিলেন, তা যাকে বলে 
একেবারে নির্মম, হাদয়হীন । 

“অন্তরের অম্তঃস্হলে দারুণ মর্মবেদনা পেয়ে আম বলে ফেললুম, 'আ'ম 








করে কিরুপে বেচে থাকতে পারে । 'নিউইয়ক টাইমসে উইলিয়াম এল, লরেচ্স (লিখছেন, 
“ক্লোরোফল হচ্ছে প্রক্কাতর মধ্যে জ্ঞাত একমাত্র পদার্থ যা সৃধণকরণ ধরা ফাঁদের মত কাজ 
করবার এক প্রকার শান্ত ধারণ করে । এ স্যণীকরণের শান্ত 'ধরে' ডাম্ভদমধ্যে তা সঞ্চয় 
করে রাখে। এ ছাড়া প্রাণের আঙ্তত্ব থাকা সম্ভবপর হ'ত না। আমাদের বাঁচবার জন্য 
বে শান্তর দয়কার, তা আমরা পাই সৌরশান্ত হতে--আর তা সাণ্চত থাকে আমাদের 
ডীচ্ডজ্জখাদ্যে অথবা উদ্ভিঘভোজ প্রাণীদের মাংসের মধ্যে । করলা অথবা তেলের মধ্যে 
আমরা যে শান্ত পাই তা হচ্ছে সেই সৌরশান্ত, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূবে উদ্ভিদজীবনে 
ক্লোরোফিল: বা ফাঁদ পেতে ধয়ে রেখোঁছল। ক্লেরোঁফিল্‌ এর মাধামেই আমরা স্য'দেবের 
কৃপায় বেচে আঁছ।” রর 


০ 
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আপনাদের কাছে শীগাঁগরই প্রমাণ করে দেব যে, যতাদন আম বাঁচব, ততদন 
আমি আর কোন খাবা?ই ছোঁব না।, 

“*বাশুড়ীঠাকরুণ তাচ্ছল্যের হাঁস হেসে বললেন, 'িটে ? ওমা তাই নাকি 
গো? বাঁল, ও বৌমা, যখন তুঁম একবার খাওয়ার উপর আবার না খেয়ে 
থাকতে পার না, তখন একেবারে না খেয়ে থাকতে পারবে কি করে গো, এ'া, বল 
কি বৌমা 2” 

“এ মন্তব্যে আর কোন জবাব চলে না। বিন্তু তবুও নে জেগে উঠল 
এক লৌহকঠিন দড়প্রাতজ্ঞা। এবটু নিরালা জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে 
অনবরত প্রার্থনা করতে লাগলংম, 'ভগবান, দয়া করে আমায় এমন গরু পাঠিয়ে 
দাও যান তোমারই আলোয় বেচে থাকতে আমায় শিখিয়ে দিতে পাএবেন-- 
খাওয়াতে নয় ! 

“মনে এল একটা স্বাঁয় আনন্দ! কি একটা অপরূপ আনন্দের ঘোরে 
নবাবগঞ্জের গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল্‌ম ৷ রাদ্তায় দেখা হল আনার *বশুর- 
বাড়ীর পুরূতঠাকুরের সঙ্গে । 

“তাঁর উপর ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুরমশাই, দয়া করে বলুন না, 
না খেয়ে কি করে বেচে থাকা যায় ?” 

“ঠাকুরমশাই তো প্রশ্ন শুনে অবাক । মুখে ভার কোন উত্তর যোগাল না, 
শুধু ফ্যাল্ফযাল্‌ করে চেয়ে রইলেন । অবশেষে যেন একট, আন্বাস দেবার 
জন্যে বললেন, “বাছা, আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এস, তোমার জন্যে একটা 
[বিশেষ বোঁদক প্রক্রিয়া করব ।, 

“এই অম্পন্টগোছের উত্তরে আম তৃ্থলাভ করতে পারলুম না; এ উত্তপ্ন 
ভো আম চাই নি। আবার ঘাটের 'দিকে এগোতে লাগলুম । সবালবেলা 
সূর্যের আলো গঙ্গার জলে ছাঁড়য়ে পড়েছে । স্নান সেরে নিয়ে পবিত্র হলুম, 
যেন আমার তখন পুণ্য দীক্ষা হবে। ঘাট ছেড়ে ভিজেবাপড়ে যখন এগিয়ে 
আসছি, তখন সেই দিনের আলোর মাঝখানে আমার গুরুদেব আমার সামনে 
সশরীরে আবভ্‌্ত হলেন ! 

“চ্নেহকোমল স্বরে তিনি বললেন, 'মালক্ষ7ী, আমি তোমার গদুর্ঘ, ভগবান 
আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তোমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করবার জন্যে । 
এরকম অদ্ভুত প্রার্থনার ভাবে তিনিও গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছেন । আজ 
হতে তুমি সূক্ষযশত্তির বলে জীবন ধারণ করবে- তোমার শরীরের অণ্পরমাণু 
সেই অনন্ত শান্তর সাহায্যেই পুষ্ট হবে ।” , 

' 'গারবালা দেবী নীরব হলেন। রাইট সাহেবের কাছ থেকে আমি প্যাড 
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আর পৌঁম্সল নিয়ে কতকগুলো জিনিষ তার বুঝবার জন্যে ইংরোৌজতে 'লিখে 
দিলুম । 

আবার তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, তাঁর শান্তস্বর এত মূদু যে তা 
প্রায় শ্রাতগোচর হয় না, “ঘাট তখন নির্জন, কিম্তু আমার গুরুদেব তখন 
আমাদের চারধারে এমন একটা আলোর ছটা সূণ্টি করলেন যাতে হঠাৎ বেউ স্নান 
করতে এসে পড়ে আমাদের না বিরন্ত করে। তিনি তখন আমায় এমন একটি 
ক্রিয়াযোগে দক্ষিত করলেন মাতে করে মনুষ্জীবনে প্রয়োজনীয় কোন জড় 
খাদ্যের উপরই শরীরকে নির্ভর করতে হয় না। প্রণালীটির ভিতর প্রধানতঃ 
একটি মন্তের« ব্যবহার আর *্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আছে, যা সাধারণ কোন 
লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত কঠিন। এতে কোন ওষুধবিষধও নেই, আর কোন 
ভোজবাজিও নেই, ধক্রয়া" ছাড়া এতে আর কিছুই নেই!” 

আযমোরকান সংবাদপন্লের 'রিগোর্টরিদের কেরামতি তারা আমাকে তাদের 
অজ্ঞাতসারেই শাখয়েছিল ; তা 'দিয়ে আম গারবালা দেবীকে বহৃবিষয়ে প্র্ন 
করলুম এই ভেবে যে, তাতে জগতের উপকার হবে । একটু একটু করে তানি 


"ছেলেপুলে আমার কখনও হয় 'ন ; বহুবছর আগে বিধবা হই । ঘুমাই 
খুবই কম, কারণ জাগা আর ঘুমান--ও দুটোই আমার কাছে সমান। দিনে 
ঘরসংসারের কাজকর্ম সব করি, রাত্রে একটু জপতপ, ধ্যানধারণায় বাঁস। 
খাতুপারবর্তন অবশ্য সামান্যই বোধ কঁরি। জীবনে কখনও অসন্থ হীন বা 
রোগভোগও কোনাঁদন কারান । হঠাৎ কোথাও আঘাত লেগে গেলে সেখানে 
কেবলমান্র ঈষং বেদনা অনুভব কার । মলমন্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। 
হাংপিশ্ডের গত আর শ্লাসপ্রম্বাস সংযত করতে পারি । স্বন্নে প্রায়ই আমার 
গুরুদেব আর অন্যান্য মহাপুর্ষদের দর্শ নলাভ হয় |” 

জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছ: মা, আর কাউকে না খেয়ে বে'চে থাকবার উপায়টা 
শিখিয়ে দেন না কেন ?” 

হায়, হায়, পৃথিবীর কোটি কোটি ক্ষুধার্ত জনসাধারণের মুস্তর উচ্চ আশা 
আমার তখন অচ্ষুরেই 'বিনন্ট হয়ে গেল! 





* অন্য শব্দ সন ধাতু হ'তে উৎপন্ন । মন ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। অক্ষেলীন 
হবার এও একাটি পথ বলে বার্থত হয়েছে । বার মনন দ্বায়াই মহন্ত হয়, তারই নাম মন্ত। 

শব্দই জগ । মগ্ম শব্দরদ্ধের প্রকাশক, মতান্তরে শান্তর প্রকাশক ৷ শব্দের সূচনা 
প্রথমে অনাহত ধ্বাঁন, প্রণব বা “৩"কার শব্দ ধ্ানত হয়। এয আর একটি অর্থ হচ্ছে 
রদ সকল পদাথেই [দামাল । ফুগ্ির প্রথম শব্দ বা মল্মই হচ্ছে এই প্রণব । 
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তিনি মাথা নেড়ে বললেন “না, তা হয় না ; গুরুদেব এ রহস্য প্রকাশ করা 
িশেষভাবেই নিষেধ করেছেন । তাঁর এ ইচ্ছা নয় যে ভগবানের সূশ্টিনাটকে 
কোন প্রাতিবন্ধক উপপাস্হত হয়। বহু লোককে আম যাঁদ না খেয়ে বেচে 
থাকবার উপায় শাখয়ে দই, তাহলে চাষীরা তো আগে আমায় তেড়ে আসবে । 
এমন সুরসাল ফলমূল সব মাটিতে গড়াগাঁড় যাবে । দুঃখ, অনাহার আর 
ব্যাধি, এসব তো কর্মেরই ফল বলে বোধ হয়; এরাই শেষ পর্যস্ত জীবনের 
সাত্যকারের অর্থ খোঁজবার জন্যে আমাদের পার্চালিত করে ।” 

আমি ধারে ধীরে বললুম, “আচ্ছা মা, আশাঁনই যে এবলা না খেয়ে বেচে 
আছেন, এটার মানে কি ?” 

জ্ঞানালোকদীণ্ড আননে স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তান বলতে লাগলেন, “মানুষ 
বে আত্মা তা প্রমাণ করবার জন্যে! আধ্যাত্মক উন্বাতর বলে মানুষ যে 
শুধু অন্নেই নয় - ঈশ্বরের জ্যোতিঃতে বে"চে থাকতে ক্মশঃ শিক্ষা করতে পারে, 
তা প্রদর্শন করবার জন্যে 1৮ 

তারপর 'গারবালা দেবী গভশর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দাঁষ্ট 
অম্তম্খী। চোখের গভীর শান্তভাব, ক্লমশঃ ভাবলেশাঁবহীন হয়ে গেল। 
একটা দশর্ঘীন*্বাস পড়ল--"বাসাঁবহীন আনন্দময় সমাধির পূবাভাস ! 


* ্গারবালার লব্ধ নিরাহার অবশ্থা হচ্ছে একপ্রকার যোগশান্ত, যা পতঙ্জালর যোগসৃঘের 
বিভূঁতিপাদে ৩১ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে । তিন এমন একটি *বাসের প্রক্িয়া 
অবলম্বন করেন ধা মেরদস্ডাস্হত সঙ্গনশান্তর ফেন্দু পণ্চম চকু ?বশহক্ধাথযকে প্রভাবিত 
করে। কণ্ঠের বপরীত দিকে অবাস্হত এই বিশৃদ্ধচক্র, পণ্ভূত-- আকাশ অথনা ঈথায়কে 
প্রভাবত করে। এই ঈথার আবার জড়কোষসমূহের অপুপরমাণ্‌দের মধ্যবত্ত। শপ্াচ্হান 
ব্যেপে রয়েছে । এই চক্রে মনঃসংযোগ করলে সাধক ঈথারের শান্তবলে প্রাণধারদ করতে 
সমথ" হন। 

থেরেসা নোয়ম্যান 'কল্তু জড়খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ অথবা অনাহারে অবস্থান করবার 
জন্য কোন প্রকার যৌগিকপ্রা্রয়া বা কিছুই সাধন করেন না। এর ব্যাখ্যা বানিগত 
কমফলের জাঁটলতার মধ্যে লৃকারত । থেরেসা নোয়ম্যান অথবা 'শারবালা ছাড়াও এ 
জীবনের অল্তরালে বহু ঈশ্বরাপিত জীবন আছে, 'কিল্তু তাদের বাঁহঃপ্রকাশের পথই 
গ্বতন্ । ধখুষ্টিয় সাধৃগণের মধ্যে যাঁরা অনাহারে জীবনধারণ করতেন (তাঁরা 
[খুস্টক্ষতাৎকধারণও ছিলেন ) তাঁরা হলেন £ শীডামের সেন্ট লিডউইনা, রেন্টের পণাশশলা 

1 এীলজাবেখ, [সর়েনার সে্ট ক্যার্থোরন, ডোমনিকা ল্যাজার, ফলিনো'র পগ্যাত্বা এঞ্জেলা 
এবং উন্াবংশ শতাধ্দশর লৃইসি লেটো। ফিয়উয়ের সেপ্ট নিকোলাসও ব্রডার রুস--. 
পণ্চদশ শতাব্দখর সন্্যাসণ, এক্যব্ধ হবার জন্য যাঁর আ্বাকুল আহবান সুইস কনফেডায়েশনফে 
রক্ষা করোছল ) বিশ বৎসর অনাহারে বেচে ছিলেন । 

৩৫ 
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কিছ-ক্ষণের জন্য তান ভেসে চললেন সেই আনন্দস্্রোতে, যা তাঁকে তাঁর অন্তরেই 


পরমানন্দের স্বর্গ রাজ্যে পেশছে দেয় । 
রাতির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল । অনেকগাৃল গাঁয়ের লোক অন্ধকারে 


চুপচাপ বসে । একটা ছোট কেরোসনের আলো তাদের মুখের উপর ছাঁড়য়ে 
পড়েছে । রানুর কালো মখমলের চন্দ্রাতপতলে দুরের লণ্ঠনের আলো আর 
জোনাকির দীপ্ত যেন চুমাক ফুটিয়ে তুলছে । বদায়ফাল ঘানয়ে এল; মনটা 
'বিচ্ছেদবেদনায় ভারী হয়ে উঠন, সামনে সুদীর্ঘপথ-_একঘেয়ে, মন্হর, কম্টকর 
যা্না ! 

গাঁরবালা দেবী চক্ষু উপ্নীলন করতেই আম বললুম, “মা, আপনার একটা 
ধিছু?ু প্মাতিচিছু আমায় দিন-_আপনার শাড়ীর একটা ফাল 1 

[তান আঁবলদ্বে বেনারসী কাপড়ের একটা টুকরা হাতে করে নিয়ে এসে 
মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করলেন। | 

আমি ভন্তিভরে তখন বলে উঠলুম, “মা, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন 
"বরং আমায় আপনার পুণ্য পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিন 1” 


৪৭শ পরিচ্ছেদ 


আযমোরকায় প্রত্যাবর্ভন 





লণ্ডনে যোগসম্বম্ধে ক্লাস হচ্ছিল, সেখানে বললুম,_-“ভারতে আর 
আমেরিকায় আমি যোগসম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়েছি, কিম্তু একজন হিন্দু 
হিসেবে আম স্বাকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ ছাত্রদের ক্লাস করতে পেয়ে আমি 
ভার খুশী |” 

শুনে সেখানকার ক্লাসে যোগদানকারীরা বিশেষ আপ্যারিত হয়ে হাসলেন ; 
রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোল আমাদের যোগালোচনায় কোন রকম শান্তির ব্যাঘাত 
ঘটাতে পারে নি। 

ভারতবর্ষ এখন পৃণ্যস্মৃতিতে পর্যবাঁসত । ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস 
--আবার ইংলন্ডে ফিরে এসোঁছ ; যোলমাস পর্বে প্রাতজ্ঞা করে গিয্পেছিল্ম 
যে আবার লশ্ডনে এসে বস্তৃতা দেব । 

অনাদদিকালের যোগের কথা শুনতে ইংলন্ডও সমুতসুক | গ্রাভ্নার হাউসে 
আমার কোয়াটারে রিপোটরি, সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির ভিড় লেগে 
গেল। ওয়ার্লড ফেলোশিপ অফ ফেথের ব্রিটিশ ন্যাশন্যাশ কাউাম্সল ২৯শে 
সেপ্টেম্বর একটা সভার আয়োজন করলেন হোয়াইটাফজ্ডের কধাগ্রগেশনাল চার্চে 
সেখানে বন্তুতা দিতে হল । বিষয়টি গুরুতর, “সংসঙ্গে বিশ্বাস--সভ্যতা রক্ষার 
উপায়” । ক্যাক্সটন হলে রাত আটটার বন্তুতায় এত লোকমমাগন হয়োছল যে 
দূরাত ধরে আতিরিন্ত জনতাকে উইন্ডসর হাউস প্রেক্ষাগারে রাত সাড়ে ন'টায় 
আমার দ্বিতীয় বন্তুতার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার পরের 
সপ্তাহগ্ুলিতে যোগের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে রাইট সাহেবকে আর 
একটা হলের বন্দোবস্ত করতে হল । 

আধ্যাত্মিক স্ম্বম্ধের বিষয়ে ইংরেজ সংসান্তর একটা প্রকৃষ্ট পার 
পাওয়া যাক । আমার প্রস্থানের পর লন্ডনে যোগের ক্লাসের ছান্ররা নিজেদের 
মধ্যে একটা সেলফ: রিজ্যালাইজেশন্‌ ফেলোশপ্‌ কেন্দ্র গঠন করে অমন সব 
দারুণ বৃত্ধের সারা বছরগুলির মধ্যেও নিয়মিত সাপ্তাহিক ধ্যানের অধিবেশন 
সম্পম করত । 4 

ইংলন্ডে অবস্থানকালধন সপ্তাহগৃলি আবস্মরণায় ; লণ্ডনে সহর পাঁরদর্শন, 
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তারপর সুন্দর গ্রামাণ্লে পাঁরভ্রমণ ৷ সেখানকার বড় বড় ঝবি আর ব্রিটিশ 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশপজ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের জম্মচ্থান আর সমাধি ইত্যাদি 
রাইটসাহেব ও আমাতে মিলে আমাদের বিম্বস্ত ফোডগাড়ীতে করে ঘুরে ঘুরে 
বোঁড়িয়ে সব দেখলম । 

অক্টোবরের শেষের দিকে আমাদের ক্ষুদ্রুদলটি সাদাম্পটন থেকে 'ব্রিমেন 
জাহাজে আমোঁরকায় যাত্রা করলে । নিউইয়র্ক বন্দরে ষ্ট্যাচ অব্‌ লিবার্ট 
দেখে আনন্দের ভাবাবেগে আমাদের কণ্ঠ র্দ্ধ হয়ে এসেছিল । 

ফোডর্গাড়ীটা যাঁদও প্রাচ্যদেশে নানা দুর্গমপথ পরিভ্রমণ করে কি্িং বিবর্ণ 
ও ভগনপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিম্তু তখনও সেটা বেশ মজবুত । যাই হোক 
আমোরকার মাটিতে নেমে সে নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত এক 
যহাদেশাতক্রম্য পাঁড় জমালে । ১৯৩৬ সালের শেষাশোঁষ মাউন্ট ওয়াশিংটন ! 

বৎসরাম্তের বড়াঁদনের উৎসব লস এঞ্জোলস কেন্দ্রে পালিত হয়- প্রাতিবংসরই 
২৪শে ডিসেম্বর তাঁরখে । আট ঘণ্টা সংসঙ্গের আঁধবেশনের ( আধ্যাত্মিক 
্রস্টমাস )* উৎসব, তারপরাদন খাওয়াদাওয়ার ( সামাজিক ধ্রিস্টমাস ) উৎসব । 
এ বছরের উৎসব দেখাছ খুব জোর হবে, কারণ দূর শহর থেকে বহু ছার, 
শিষ্য, প্রিয়বন্ধুরা সব এসেছেন এই ভপর্যটকন্য়কে গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাতে । 

প্রস্টমাসাঁদবস পালন উপলক্ষ্যে আনন্দভোজে যে সব উপাদেয় আহার্ষের 
উপকরণাঁদ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সব এসেছে পনরহাজার মাইল দূর থেকে ; 
কাশ্মীর থেকে “গাচ্ছি” ব্যাণ্তের ছাতা, টিনের কোটায় রসগোল্লা, আমসত্ব, পাঁপড়, 
কেওড়ানিষসি-_ আইসক্রীম সূগাম্ধ করবার জনয । সম্ধ্যাবেলায় আমরা একটা 
প্রকাণ্ড খ্রিস্টমাস বৃক্ষের চতুর্দিকে ঘিরে বসলুম--নিকটস্থ অগ্নিকুণ্ডে সৃগম্ধি 
সাইপ্রেস গাছের কাঠ জবলছে । 


* ৯৯৫০ সাল থেকে ই৩শে ডিসেম্বর তারিখে সারাদিবস ব্যাঁপ ধ্যানের ব্যবস্হা প্রচলন 
করা হয়েছে। পাঁথবীর বিভিন্ন অংশে অবচ্ছিত সভঃগণও নিজ নিজ আবাসে অথবা সেলফ: 
ঠরআ্আলাইজেশন ফেলোশিপ ম্দিরে বা কেন্দে উপরোন্তভাবে খৃষ্টমাস পহ্ব' উদযাপিত করে 
থাকেন। এতন্যারা তাঁরা নিজেদের ধ্যানকে, প্রধানকেল্দ্রে সমবেত ভন্তদের ধ্যানের সঙ্গে যুত্ত 
কয়ে গভীর আধ্যাত্মিক সহায়তা ও মঙ্গললাভ করে থাকেন । এই সহায়তা তাঁরা অন্য 
সময়েও পেতে পারবেন যাঁদ তাঁরা প্রধান কেন্দে সেলফ (রিআযলাইজেশন প্রেয়ার কাউন্সিল 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহক ধ্যানের সঙ্গে নিজেদের ধ্যানকে যুন্ত করেন। যাঁরা তাঁদের 
ব্ান্তগত জখবনের সমস্যা সমাধানের জনা আবেদন জানাম তাদের কল্যাণের জন্য সেখানে 
প্রতাহ প্রার্থনা বাক্য উচ্ভারত হয় ।' € আামোরকান প্রকাশকের মল্তব্য ) 
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এইবার সব উপহার বিতরণের পালা । পাঁথবীর চতর্দক থেকে কত 
দূরদুরাম্তরের দেশ হতে নানাবিধ উপহারের 'জানষ সব আনা হয়েছে, 
প্যালেন্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ক্রাম্স, ইটাল । িদেশে কোন জংশনে 
পেশছলেই রাইট সাহেব ষে কত যত্বে আর কত হৃশসয়ারর সঙ্গে লাগেজগৃলো 
সব গুণে তুলতো-পাছে আমাদের এই আযামোরকায় 'প্রপ্নজনেদের জন্যে আনা 
মজ্যবান উপহার দ্রব্গদীল সব পথের মাঝেই চুর হয়ে না যায়। পুণ্যভামর 
(প্যালেন্টাইনের) পাব জলপাইগাছের প্রাচীরচিন্ত, হল্যান্ড আর বেলাঁজয়মের 
সুক্ষম কারুকার্ধকরা সব লেস্‌ আর চিকনের কাজ, পারসাদেশের কাপে, সুক্ষ 
বোনা কাশ্মীরী শাল, মহণীশরের সুগাম্ধ চন্দনকাচ্ঠের বারকোশ, মধ্যপ্রদেশের 
মূল্যবান পাথর, বহুকালল-গ্ত রাজত্বকালের সব প্রাচীন ভারতীয় মন্্রা, রত্ুখাঁচিত 
ফুলদানি ও কাপ, 'মিনিয়েচার আর কাপড়েতোলা ছবি, ধূপ, অগুর্য, চন্দন, 
চূন্না প্রভৃতি পুজার সুগম্ধি, স্বদেশী ছাপাকাপড়, কাঠের উপর গালার কাজ, 
মহশশরের গজদন্তের কারুকার্য, ল্বা শু*ডুওয়ালা পারস্যদেশের চাটজৃতা-- 
সাঁচন্ন প্রাচীন হস্তাঁলাপ, মখমল, িংখাব ; গাম্ধীটুপি, মাটির 'জ্িনষ, টালি, 
পিতলের বাসনপন্ন, প্রার্থনা কররার রাগ ( আসন )--তিনটে মহাদেশ লুট করে 
সব আনা হয়েছে ! 

গ্রাছের তলায় বিরাট স্তূপ থেকে সুন্দর সুন্দর রঙাঁন কাগজে মোড়া 
পুলিম্দা একে একে বার করে 'নিয়ে সবাইকে বিতরণ করলুম । 

স্টার জ্ঞানমাতা”.."...একটা লম্বা বাক্সে ছিল সোনার জার দেওয়া 
সোনালণ রঙের বেনারসী সাড়ী, এ'র জন্যেই এনোছিল্‌ম । মার্কিন মাহলা 
সাধনপথে বেশ অগ্রসর হয়েছেন ; মধুর, শাম্তমূর্তি। আমার অনুপাস্হিতির 
সময় মাউন্ট ওয়াশিংটনের সব ভার গ্রহণ করোছলেন । উপহারাটি পেয়ে খুব 
খুশী--বললেন, “ধন্যবাদ গুরুদেব, সাড়ী পেয়ে মনে হল আমি ভারতবর্ষের 
দৃশ্য সব চোখের সামনে দেখাছি !” 

“ৃমস্টার ভিাকিনসন”--এর উপহারটি ফিনোৌছলুম কলকাতার বাজার 
থেকে । সে সময় ভেবোছিলুম ““মণ্টার ডাকনসন এটা পেয়ে খুব খুশীই 
হবে।» 'মম্টার ই. ই. ডিকিনসন আমার একাঁট প্রিয়শিষ্য, ১৯২৫ শ্রিস্টাব্দে 
মাউণ্ট ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রাতি বংসরই 'খ্িস্টমাস উৎসবের সময় 
উপস্হিত থাকে । 

আজ এই একাদশ বার্ধক উৎসবের দিনে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার 
লক্বা চৌকোনা উপহারের বাস্সাটির ফিতে খুলেই অবাক বিম্ময়ে বলে উঠল... 
“রুপোর কাপ 1” ূ 
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মনে তখন তার কি ভাবের ঝড় উঠেছিল তা জানি না, তবে বোধ হল যে 
বেচারা তার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে--উপহারটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
তাকিয়েই রইল ; উপহারাঁট বেশী কিছুই নয়, একটা লম্বা পানপান্র, “রুপোর 
কাপ”। খানিকক্ষণ পরে একটু দূরে গিয়ে সে বসে রইল---যেন হতভম্ব হয়ে 
গেছে । পুনরায় সাণ্টা ক্সের ভূমিকা আভনয় করবার পূর্বে আমি সস্নেহে তার 
দিকে চেয়ে একটু হাসলুম । 

আনন্দকলরবে মুখাঁরত সাম্ধ্যউৎসবের পাঁরসমাপ্ত ঘটল-_সকল দানের 'ষাঁন 
দাতা, তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করে । তারপরে হ'ল দলবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টমাস 
ক্যারলের গান । 

কিছাদন বাদে আমাদের দুজনের কথাবাতাঁ হচ্ছল । 'ডাঁকনসন বললে, 
“গুরুদেব, রুপোর কাপের জন্যে এখন আমার আম্তাঁরক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন । 
শ্রস্টমাস রাতে আম তখন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষাই খুজে পাই নি! 
আমার অন্তর তখন এক অপর্পে ভাবে পারপার্ণ ছিল ।» 

“আমি তোমার জন্যেই বিশেষ করে এ উপহারাট বেছে এনেছি । পছন্দ 
হয়েছে তো ৮, 

সলজ্জভাবে আমার প্রাত দৃম্টপাত করে ভিকিনসন বলতে লাগল, “আজ 
তেতাল্লিশ বছর ধরে আম এই রুপোর কাপাঁটর প্রত্যাশা করে আসছি । সে 
অনেক কথা ; আজ পর্যন্ত আমি সে সব কথা কাউকে বাল নি। আরল্ভটা 
হয়েছিল নাটকীয় ধরণে। আম জলে ডুবে যাচ্ছিলুম । আমরা তখন 
নেব্রাম্কার একটা ছোট শহরে থাক । খেলা করতে করতে আমার বড় ভাই 
আমায় পনেরফুট গভীর একটা ডোবার ভিতর ঠেলে ফেলে দলে । আঁম' তখন 
মান্ত পাঁচ বছরের । দ্বিতীয়বার ভেসে উঠে আবার যখন ডুবতে যাচ্ছ, তখন 
হঠাৎ একটা রামধনূরঙের উজ্জ্বল আলো জহলে উঠে আমার চোখ যেন ঝলসে 
দিলে । আলোয় চারদিক ছেয়ে গেল, তার মাঝখানে দেখা গেল একট লোকের 
গূর্তি- প্রশান্ত দৃণ্টি, মুখে অভয় হাসি । তৃতীয়বারের বার যখন আমার শরীর 
আবার ডুবে যাবার উপক্রম হল, আমার ভাইয়ের এক সঙ্গী একটা লম্বা আর সরু 
উইলোগাছের ডাল নূইয়ে জলের ধারে এমন ভাবে ধরলে ষে আম সেটার নাগাল 
পেয়ে প্রাগপণশক্তিতে সেটা ধরে ফেলে কোন ক্রমে ভেসে রইল.ম- তারপর পাড়ের 
উপর ছেলেগুলো আমার তাড়াতাঁড় ধরে জল থেকে টেনে তুলে ফেললে, এবং 
প্রাথামক সাহাধ্য দিয়ে তারা আমায় সুন্থ করে তোলে । 

“বার বছর বাদে--বয়স তখনস্আমার সতের, মায়ের সঙ্গে শিকাগো শহরে 
একবার বেড়াতে শিয়েছিল্ম ।' সেটা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ । ওয়ারলড পালামেপ্ট 
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অফ রিলিজনের আধিবেশন তখন সেখানে চলছে । মা আর আমি একটা বড় 
রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় সেখানে দেখলম সেই উন্জবল জ্যোতিঃর 
স্ফূরণ ! কয়েক পা এগিয়ে ষেতেই দেখা গেল যে সেই একই ব্যাস্ক ধীরে ধারে 
এগিয়ে আসছেন-__যাঁকে আম বহ্‌বছর আগে স্বণ্নে দর্শন করেছিলুম । একটা 
প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারের কাছে এসে তিনি দরজার মধ্য দিয়ে অদূশা হয়ে গেলেন । 

“চেচিয়ে বলে উঠলদুম, “মা, মা, এ সেই লোকাঁট, যান আমার ডুবে যাবার 
সময় আবভ্ভত হয়োছিলেন ।; 

মা আর আঁম তাড়াতাঁড় চললুম সেই বাড়ীর দিকে ; লোক) বন্তৃতা 
দেওয়ার মণ্ের উপর বসৌছলেন। তানই জানতে পারলুম যে তান আর 
কেউ নন, স্বামী বিবেকানম্দ*--ভারতবর্য থেকে এসেছেন। তাঁর একটি 
হৃদয়গ্রাহী বন্তুতা শেষ হবার পর আম তাঁর সাক্ষাতের জন্য এগোলুম । 
আমাকে দেখে তিনি মধুরভাবে হাসলেন, যেন আমরা দুজন পৃরান বম্ধৃ- 
কতকালের পরিচয় । আমি তখন এত ছোট যে মনের ভাব কি করে প্রকাশ 
করতে হয় তা জানিনে, কিন্তু অন্তরের অম্তঃশ্ছলে আমি এ আশা পোষণ 
করছিল্‌্ম যে তিনি আমার গুরু হতে সম্মত হবেন । তান আমার মনের 
কথা সব বুঝতে পারলেন । 

“স্বামী বিবেকানন্দজী তখন আমার দুই চক্ষুর উপর তাঁর দুটি সুন্দর 
চক্ষুর গভীরদূষ্টি স্থাপিত করে আমায় বললেন, “না বাছা, আমি তোমার গুরু 
নই। তোমার 'যান গুরু তান পরে আসবেন, আর তিনি তোমায় একটি 
রুপোর কাপ দেবেন ॥ তারপর একটু থেমে তানি হেসে বললেন, “তুমি এখন 
যা বহন করতে সমর্থ, তার চেয়েও বেশী আশাবাদ তিনি তোমার উপর বর্ষণ 
করবেন | ৮ 

মিষ্টার ডাকনসন বলতে লাগল, “দুচারদিনের মধ্যেই আম শিকাগো ছেড়ে 
চলে এলুম--কিন্তু সেই মহাপুরুষ বিবেকানন্দজীর আর দর্শন পেলুম না। 
িম্তু তাঁর উচ্চারত প্রত্যেক কথাটি আমার অন্তরের অন্তঃস্ছলে চিরতরে 
খোঁদিত হয়ে রইল । বছরের পর বছর কাটতে লাগল, ফিম্তু আমার আর কোন 
গুরু এলেন না । ১৯২৫ সালে একাদিন রানে আমি গভরভাবে প্রার্থনা করলদম-_ 
প্রভু, আমার কাছে আমার গুরু পাঠিয়ে দাও । ঘশ্টাকতক বাদে আম ঘুম 
থেকে জেগে উঠলুৃম আঁতি সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে । দেখলুম স্বর্গের 
কতকগ্যালি দেবদূত বাঁশী আর অন্যান্য বাদ্যযণ্ন সব নিয়ে আমার সম্মুখে 


* [ুস্টসম জগদগহর; রামকৃক পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য । 
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আবির্ভূত হয়েছেন । 'দিব্যসঙ্গীতে বায়ূমন্ডল পাঁরপর্ণ করে দেবদতেরা ধারে 
ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

“তার পরাঁদন সম্ধ্যাবেলায় লস এলোলসে আমি সর্বপ্রথম আপনার 
বন্তৃতায় যোগদান করলুম এবং তখনই টের পেলুম যে আমার অন্তরের প্রার্থনা 
মঞ্জুর হয়েছে 1” 

নীরবে আমরা উভয়ে হাস্য বানিময় করলুম । 

মন্টার ডিকিনসন বলতে লাগল, “আজ এগার বছর ধরে আম আপনার 
ক্রিয়াযোগের শিষ্য । কখনও কখনও আমি রুপোর কাপের কথা ভেবে আশ্চর্য 
হতুম ; তখন আমার প্রায় এই বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিবেকানন্দজ”র 
কথাগ্ল রূপকমান্ত। 

কিশ্তু সেই রানে আপাঁন যখন শ্রস্টমাসের গাছের কাছে সেই ছোট বাক্সাট 
আমার হাতে দিলেন, তখন জীবনে তৃতীয়বার আম সেই উজ্জ্বল জ্যোতঃর 
স্ফুরণ দেখতে পেলুম । তারপরেই আমার হাতে এল আমার গুরুর উপহার, 
যা বিবেকানন্দজণ তেতাল্পশ বছর আগে* আমার জন্য দেখতে পেয়োছলেন-- 
একটি রুপোর কাপ |» 


%& মঙ্টার ডাকনসনের সঙ্গে স্বামণ বিবেকানন্দের সাক্ষাং হয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। আর এ একই বংসরে &ই জানুয়ারী তাঁরখে জন্মগ্রহণ করেন পরমহংস 
যোগানঙ্দ । মনে হয় গ্বামণ বিবেকানন্দ জানতে পেরোছলেন যে যোগানন্দ আবার জন্মগ্রহণ 
করেছেন এবং ভারতের চির্তন বাণ শিক্ষাদানের জন্য আমোরকায় গমন করবেন । 

৯৯৬৫ সালে মিথ্টার ডিকিনসনের ৮৯ বংসর বয়স হওয়া সন্বেও তানি সম্পৃ্" সস্হ, 
সবল ও কর্মক্ষম ছিলেন । এ বংসরে লস: এইনজেলসে, সেলফ- 'রআযলাইজেশন ফেলোশিপ 
প্রধান কেন্দে এক 1বশেষ অনং্ঠানে তাঁকে যোগাচাষ' উপাধি প্রদান করা হয়। 

তান প্রায়ই পরমহংসজীর সঙ্গে দীঘ* সময়ের ধ্যান সাধনায় যোগ দিতেন এবং দৈনিক 
[তিনবার করে ভিয়াযোগ সাধনা কয়া থেকে কখনো বিরত ছতেন না। 

ধোগ্সাচার্য (ডিঁকনসন ৯৯৬৭ পালের ৩০শে জন তারখে পরলোকগমন করেন। 
মৃতার দ্বছর পৃবে তান সেলফ: রিআ]লাইজেশন ফেলোশিগের সন্গযাসীদের কাছে একটি 
ভাষণ দেন। তান তাঁদের কাছে এমন একাঁট সংন্দর ঘটনার উল্লেখ করেন যা তাঁন 
পরমহংসজণকে বলতে ভুলে িয়োছলেন । যোগ্াচার্ ডাঁকনসন সব্যাসীদের বলোছলেনঃ 
'আঁম বখন শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা বলার জন্য বন্তুতা মণ্টের দিকে 
এগয়ে গেলাম, তখন তান আমার আভবাদন জানানোর আগেই বলে উঠলেনঃ 

“যুবক, আমি তোমাকে জলাশয় থেকে সাবধান হতে পরামর্ণ 'দাচ্ছ 1” (প্রকাশকের 
মল্তবা ) গু 


৪৮শ পরিচ্ছেদ 
ক্যাঁলফোর্ণিয়ার “এলাসানটাসে' 





আপনাকে অবাক করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গুরুদেব । বিদেশে খন 
আপানি বেড়াতে বোৌরয়েছিলেন তখন আমরা এন:সানিটাসে এই আশ্রমাট তৈরী 
করে ফেলোছ- আপনার 'ম্বাগত প্রত্যাগমনে'র এটি একটী উপহার !” বলে 
মিষ্টার লীন, 'সিম্টার জ্ঞানমাতা, দুর্গা মাতা ও কাঁতপয় আরো শিষ্য-শব্যা 
একটী গেটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে ছায়াঢাকা পথ দিয়ে অগ্রসর 
হলেন । 

দেখলুম বাড়শীট নল সমুদ্রের দিকে মুখ করে দিড়য়ে আছে-যেন প্রকান্ড 
একটী শ্বেত যাত্লীবাহী জাহাজ । প্রথমটা খানকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে 
তারপর ওঃ, আহা ইত্যাঁদ 'বিস্ময়স্চক শব্দ উচ্চারণে, তারপরে আনন্দ আর 
কৃতজ্ঞতায় বাক্যহারা হয়ে অবশেষে আশ্রমটী ঘুরে-ফিরে বোঁড়য়ে দেখতে 
লাগলুম । বাড়ীটীর মধ্যে ঘোলাঁট খুব বড় বড় ঘর আছে, প্রত্যেকটাই সুন্দর 
করে সাজান । 

বাড়ীটীর মাঝখানের হলঘরাঁটর জানালাগুলি সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, প্রায় 
কাঁড়কাঠ ষ্পর্শ করে--তার ভিতর 'দিয়ে দেখা যায় তৃণাচ্ছাদিত ভাঁম, সমহদ্রু আর 
নীল আকাশ, গ্রকৃতিরাশশর বসনাঞ্চলে যেন পান্না, উপলমাণ আর নীলা বসান! 
হলের মাঝখানে প্রকান্ড অশ্নিকুণ্ডের ম্যান্টেলের উপর বাঁশ্বাথস্ট, বাবাজী, 
লাহিড়ী মহাশয় আর শ্রীষুক্কেশবির 'গিরিজশর ছবি । মনে হল, এই শাম্ত 
স্নন্ধ পশ্চোত্য আশ্রমের উপর তাঁরা তাঁদের আশীবদি বর্ধণ করছেন । 

হালের ঠিক নীচেই, সমহদ্রুতীরের ঢাল জাঁমটার উপরেই দুটি নির্জন গৃহা 
তৈর' হয়েছে, ধ্যানধারণার জন্য- সামনেই দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত মহাসমুদ্র, আর 
মাথার উপরে অসীম নীলাকাশ । জাঁমর উপরে সূর্ধস্নানের নিরালা কোণ । 
নিভৃত কুজ অবাধ বিস্তৃত পাথর বাঁধান রাস্তা, গোলাপ বাগান, ইউক্যালিপটাস 
কুঙ্জ, আর 'বিঘার পর বিঘা ফলের বাগান । 

( আশ্রমের একটা দ্বারে সংলগ্ন “জেন্দাবেস্তা” থেকে এই “আবাসের জন্য 
প্রার্থনাট?” উদ্ধৃত করা হয়েছে ),--শুদ্ধচেতা আর বীর্ধবান পশ্যাত্বগণ যেন 
এখানে আসেন, এবং তাঁদের সঙ্গদানে আর শহভ আশীবদি বিতরণে তাঁরা যেন 


৩৬ 


6৫6৪ ঘোঁগকঘামৃত 


আমাদের মঙ্গল সাধন করেন--যা হবে পাথবীর মত বিস্তৃত, আকাশের 
ন্যায় উচ্চ ।, 

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ এনাসানটাসের বিস্তৃত ভাঁম মিঃ জেমস জে, লীন 
সাহেবের সেলফ-গর্ল্যালাইজেশন ফেলোশিপকে উপহার । লীন সাহেব ১৯৩২ 
সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম “ক্রিয়াযোগে” দাঁক্ষিত হন এবং তদবাঁধ ভান্তভরে 
সাধনা করে আসছেন । মিঃ লীন একজন মাকিন ব্যবসায়ী, অগ্গাণত তাঁর 
দায়িত্ব ও কর্মভার (বিরাট তৈল প্রতিষ্ঠানসমূহ আর পাঁথবীর মধ্যে স্বাপেক্ষা 
বৃহৎ বিনিময়যোগ্য আঁদ্নবীমা প্রভৃতির কর্ণধার স্বরূপে ) তবুও তিনি প্রত্যহ 
দশর্ঘ ও গভীর “ক্রিয়াফোগ” সাধন, ধ্যান প্রভাতির জন্য সময় করে নেন। 
এইরূপে একটি সৃসমঞ্জস জীবন যাপন করে তিনি 'সমাঁধ'তে অখণ্ড পরমানন্দ 
লাভ করেছেন । 

ভারতবর্ষে আর ইউরোপে আমার থাকবার সময় (জুন ১৯৩৫ হতে 
অন্লৌবর ১৯৩৬ ) মিঃ লীন* ক্যাঁলিফোর্ণিয়া় আমার সংবাদদাতাগণের সঙ্গে 
সপ্রেম চক্রান্ত করেছিলেন ধাতে করে এনসানটাসের আশ্রম তৈরীর কথা 
ধশ্দ্বিসর্গও আমার কানে না পেশছায়। তাই বিস্ময় আর আনন্দ আমার 
জন্যে অপেক্ষা করেছিল। 

আমেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে আমি ক্যালিফোর্ণয়ার উপকূলে খোঁজ 
করে বোড়িয়োছল:ম একট ছোট জায়গা, সমদ্দ্ুতীরে একটী আশ্রম চ্ছাপনের 
উদ্দেশ্যে । যখনই একটা উপধযূক্ত স্থান খুজে পাই তখনই একটা না একটা 
বাধা উপস্থিত হয়ে কাজে ব্যাঘাত জন্মায়। আজ এনসিনিটাসের রৌদ্র 
[িরণোজ্জবল ভূমিতে ভান্তাবনত চিত্তে দাঁড়য়ে দেখলুম যে শ্রীষুন্তেশ্বর 
গারিজশীরা বহুদিন পূর্বেকার ভবিষ্যত্বাণী, “সমুদ্রতীরে আশ্রম”, তা আজ 
[বিনা আয়াসেই পূর্ণ হয়েছে। 

মাস কতক পরে, ১৯৩৭ সালে ঈশ্টারে, আম এনসানটাসের তৃণাচ্ছাদিত 
মস্ণভূমিতে প্রথম উষাপ্রার্থনা শুরু করলুম। কয়েকশত ছার সে 





* [মিঃ লখন (রাজা জনকানন্দ ) পরমহংস যোগানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর সেলফ. 
র্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটির সভাপাঁত হয়োছলেন । তদায় 
গর, সম্বন্ধে সঃ লগনের উীন্তি, “প্রকৃত সাধুসল্তের সঙ্গ কি অপূ্ব কি স্বর! আমার 
জশবনে যা কিছ এসেছে তার মধ্যে পরমহংসন্ধীর আশীবদিই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ 1” 

মিদ্টায় লন ১৯৫৫ সালে 'মহাসমাধু, লাস্ত করেন। (প্রকাশকের নিবেদন )। 

1১২ পারচ্ছেদ ুষ্টব্য 


যোগ ৫৫৪ 


্রার্থনাসভার যোগদান করোছল । তখনকার দৃশ্য আঁত মনোরম । পূরবগগনে 
নব অর্ণোদয়--পুরাকালের ম্যাজিদের মত সকলে ভান্তপ্লৃত হাদয়ে তার 'দিকে 
তাকিয়ে, পশ্চিমে অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর তার উীর্মনৃত্যে গভীর বন্দনা গান 
করছে । দূরে ছোট্র একটী সাদা পালতোলা নৌকা; একট সিম্ধৃশকুন 
পক্ষী একাকাই নীল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 'বীশৃথিন্ট, আজ তুমি 
জাগ্রত 1” কেবলমান্র গ্রীন্মের সূর্ষের সঙ্গে নয়-- আত্মার জাগরণের অনন্ত 
উষার মধ্যে ! 

মাস কতক সুখেই কাটল । পারিপূর্ণ সৌন্দ্ষের নিরবচ্ছিত্র শাম্তর মধো 
আশ্রমে বসে আমি । বহুদিনের মনের মধ্যে পোঁষত একটা কাজ শেষ করে 
ফেললুম- সেটা “অনন্তের সঙ্গীত” রুনা । অনেক ভারতীয় গানে ইং্রাজণ 
শন্দ ও পাশ্চাত্য সুরসংযোজন করেছি । এর মধ্যে ছিল আচার্ষ শঙ্ষরের 
“ন মত্যুনশি্কা”, সংক্কৃত-_ স্ষানম্দং পরমসখদং” রাঁবঠাকুরের-_“মদ্দিয়ে 
মম কে আসিল হে” আর বাকী সব আমার রচনা £ “আম সদা তোমারই”, 
“স্বপন পারের দেশে”, “নীরব গগন হতে নেমে এস”, “শোন মোর অন্তরের 
ডাক,” “শান্ত মান্দরে,» “তুমিই আমার জশবন ।”* 

এই সঙ্গীতগ্রন্হছের মুখবম্ধে প্রাচ্যের ভীন্তভাবের সুর প্রতীচযের উপর 
ধিরুপ প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করোছল, তার সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করোছলুম । উপলক্ষ্যটা ছিল একটা জনসাধারণের সামনে বন্তুতা, কাল 
১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, স্থান নিউইয়কের কানেগী হল । 

১৭ই এাপ্রল তাঁরখে আমার এক আমোরকান ছাত্র “মিদ্টার 
হানাসকারকে আড়ালে বললুম, “আম মনে ক«ছি, শ্রোতৃবৃন্দকে এব টি প্রাচীন 
'হন্দ; ভজনগান গাইতে বলব, “এ হরি সূন্দর, এ হাঁর স্বম্দর !গা 





* পরমহংস যোগানন্দজশ “অনল্তের সঙ্গীত" ( কসমিক চ্যান্ট ) হতে কয়েকাট গান 
রেকড' করেন ॥ রেকর্ডগুলি এস আর এফ, লস এজোলস হতে প্রাপ্তব্য । ( প্রকাশকের 
নিবেদন )। ৰ 

এ হরি সুন্দর, এ হার সুন্দর, মস্তক নাম তব চরণ পরে। 
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল, প্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত; 
নদীতে নদীতে চণ্চল চণ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর ছে ; 
সেবকজনের সেবায় সেবায়, প্রোমিকজনের প্রেমম হিমায়, 
দুঃখাঁজনের বেদনে বেদনে, সখাীর আনন্দে সমন্দর ছে, 
মন্তক নাঁম তব চরণ পরে ॥ 
৬ "গর, নানক 


৫৫৬ হোঁগকখামৃত 


মিন্টার হানাপকার প্রাতবাদ করে বললে যে আমেরিকানরা সব প্রাচ্য দেশীয় 
গানবাজনা সহজে বোবেটোঝে না । 

আম উত্তরে বললুম, “সঙ্গীত হচ্ছে সার্বজনীন ভাবা--আযামোরিকানরাও এ 
রকম মনপ্রাণমাতান গানের উচ্চভাব গ্রহণ করতে কখনও অসমর্থ হবে না ।» 

তার পরাদন রানে শ্রোতৃবন্দের 'তিনসহস্্কন্ঠের সমবেতসঙ্গীতে একঘস্টার 
উপর আধিরতভাবে সেই ভজন গান চলল “এ হরি সুন্দর, এ হরি স্ন্দর”” ৷ 
আনন্দের আর বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই ৷ সে এক অপ্ব উন্মাদনা, এক আঁভনব 
দৃশ্য ! 'নিউইয়ক বাঁসগণ ! তোমাদের সকলের অন্তর ভগবানের মাহমাকীর্তনের 
আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজ কোথায় উধাও হয়ে নির্দ্দেশ বাল্লায় বৌরয়ে 
পড়েছে! সেই সন্ধ্যায় গানের মাঝখানে ভন্তপ্লুত হাদয়ে ভগবানের 
পৃপ্যনামগানে ভক্তদের মধ্যে দৈবশান্তবলে কত রোগনিরাময়ও সাঁধত হয়োছল। 

১৯৩৯ গ্রিষ্টাব্দে আম বোন্টন সহরের সেলফ-রশ্ন্যালাইজেশন ফেলোশিপ 
কেন্দ্র পারদর্শন কার । বোষ্টন কেন্দ্রের পারচালক ডাঃ এম, ডাব্লিউ, লিউইস 
আমার জন্য একটি স্মর্যাঁচসন্মতভাবে সাঙ্জত সূইটে বাসের বন্দোবস্ত করে 
দিলেন । ডাঃ লিউইস একটু হেসে বললেন, “গুরুদেব, আপাঁন আযমোরিকা 
আসবার গোড়ার 'দিকে এই শহরে বাস করোছলেন একটি মান্ন ঘরে, তাতে আবার 
কোন স্নানের ঘরও ছিল না। এখন দেখুন বোন্টন শহরে কেমন আরামদায়ক 
আর সাজান সব ঘর আছে 1” 

ক্যালিফো্ণয়ার পূর্ণ কমেদ্যিমে বছরগযাল সুখেই কাটল । এনাসাঁনটাসের 
সেলফ-রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ কলোন* ক্যালফোর্ণিয়ায় ১৯৩৭ সালে 
প্রাতান্ঠিত হয় । 

কলোনির কাষবিলীর মধো এস. আর, এফ-এর আদর্শে শিষ্যদের বহুমুখী 
শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এনসিনিটাস ও লস এঞ্জোলস কেন্দ্রের এস. আর, এফ 
আবাঁসকদের তাজা শাকসাব্জী সরবরাহের জন্য একটি 'বিরাট কৃঁষিকার্ষের 
পরিকঞ্পনার উন্নাতসাধনও অন্তর্গত । 


* এখন এটি একটি বিরাট আশ্রম কেল্দে পারণত হয়েছে । এই কেছ্ছের পারাধর মধ্যে 
রয়েছে আদ মৃখ্য সাধন কুটীর, সন্্যাসী ও স্যাঁসনীদের থাকার জন্য আশ্রম গৃহ, 
ভোঙনালয় এবং সত্যের সভ্য ও সৃহদ-বর্গের নিজ্জনে সাধনা করার উপয্ন্ত সৃঙ্দর বাসগৃহ । 
প্রধান সড়ক পথের দিকে মখোমাখি সপ্রশন্ত জামগঁলর উপর পাশাপাশি দক্ডায়মান রয়েছে 
অনেকগ্হাল শ্যেতবর্ণের স্তম্ভ ও তার ওপর শোভা পাচ্ছে ম্বর্ণবর্ণের ধাতু 'নার্্মত 
পদ্মফুল । ভারতীয় চারুকলায় পদ্থুকুলকে বলা হয জামাদের মাস্তঙ্ফের কেলে 
(নহস্তার ) অবাঁচ্হত মহাজাগাঁতক চৈতনোর কেন্দু-.“সহসুদলধুঙ আলোকের পদ্মফুল ।' 


ঘোঁগকখামৃত ৫৫৭ 


“তানি সকল মানবজাতিকে এক রন্তেতেই সূদ্টি করেছেন।”* এই 
যুদ্ধাবসত্বাদে শতধাদশর্ণ ছিন্নাভন্ব পৃথিবীতে, আধ্যাত্বক ভীত্তর উপর গাঠিত 
অগাঁণত বিশ্বহ্রাতৃসম্ঘের উপানবেশ প্রাতষ্ঠা হওয়া আঁবলম্বেই প্রয়োজন । 
“বশ্ব ভ্রাতৃসঞ্ঘ” একটা খুব বড় কথা, কিন্তু ষে মানুষ নিজেকে বিদ্ববাসণ বলে 
মনে ক'রে অবশ্যই তার প্রতি সহানুভূতি বার্ধত করা উচিত। যাঁদ কেউ 
সত্যসত্যই বুকতে পারে যে, এ “আমারই আযমোরকা, আমারই ভারতবর্ষ, 
আমারই 'ফাঁলাপনস্‌, আমারই ইউরোপ, আমারই আফিকা” ইত্যাঁদ, তাহলে 
তার সার্থক আর সুখময় জীবনযাপনের সুযোগের অভাব হবে না । 

যাঁদও শ্রীষুক্তেশ্বর 'গারজশর দেহ ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোন মাটির 
উপর বিচরণ করে নি, তবুও 'তাঁন 'িশ্বন্রাতৃমন্তের এই মহাসতাঁটি জানতেন, 
“সায়া জগৎটাই আমার আপন ঘর 1» 


* এক্স, ৯৭ $ ২৬--( বাইবেল )। 


৪৯শ পরিচ্ছেদ 
১৯৪০ --৯৯৫৯ 


“ধ্যানের প্রকৃত মূল্য কি তা আজ আমরা সত্যই বুঝতে পেরোছ। আর 
এও জান যে পৃথিবীতে কোন 'কিছুই আমাদের অন্তরের শাম্তি নন্ট 
করতে পারবে না। গত কয়েক সপ্তাহের আঁধবেশনের সময় আমরা বিমান 
আকুমণের সতকর্ধান শুনোৌছলুম আর বিলচ্বিত-ক্রিয়ার বোমার বিস্ফোরণের 
শব্দও আমাদের কানে এসেছিল ; কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীরা তবুও একন্ন 
সমবেত হয়ে আমাদের সংসঙ্গে সাগ্রহে যোগদান করে পাঁরপূর্ণ আনন্দই লাভ 
করোছল ।» 

আযমোৌরকার দ্বিতীয় মহাষুদ্ধে যোগদানের ঠিক অব্যবাহত পূর্বেই 
যুদ্ধাবধবস্ত ইংলণ্ড থেকে ও ইউরোপ থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে আসে । 
সেই সকল 'চিঠিপযলের মধ্যে এই পরম 'নর্ভরতার সংবাদাট লন্ডন সেলফ: 
'রিআযালাইজেশন্‌ ফেলোশিপ কেন্দের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। “শদ 
উইজ্‌ডম অফ 'দি ঈন্ট” 'সাঁত্জের বিখ্যাত সম্পাদক ডান্তার ক্র্যানমার-বিঙ 
আমায় ১৯৪২ সালে লিখোছলেন, “যখন আম 'ঈষ্ট-ওয়েন্ট' পড়লুম, মনে 
হল যে আমরা কত দুরদরোন্তরে রয়েছি-যেন আমরা দুটো স্বতন্ন জগতে 
বাস করি। লস এঞ্জেলস থেকে সোন্দর্য, শঞ্খলা, স্বস্তি ও শাশ্তি আমার 
কাছে আসে, যেন একটা অবরুদ্ধ নগরীতে প্রোরত “হোলি গ্রেলে'র আশীবদি 
আর স্বাচ্ছন্দা বোঝাই হয়ে জাহাজের বন্দরে প্রবেশ করার মত। আম যেন 
গ্ষপ্নে দৌখ, আপনাদের তালকুঞ্জ আর এনাঁসানটাসের মান্দর, তার সামনে 
অনম্তাঁবদ্ভৃত মহাসাগর--পার্বত্যদশ্য ; আর সবার উপরে আধ্যাত্বক 
ভাবান্প্রাণত নরনারীর সংসঙ্গ-যে গোগ্ঠি একতায় বদ্ধ, সৃষ্টির কার্যে 
'নিবিষ্টচিন্ত, ধ্যানে পারপূন্ট। সকল সংসঙ্গীদের কাছে একজন সাধারণ 
দৈনিকের আভিনদ্দন পাঠালুম--ওয়াচ টাওয়ারের উপর বসে লেখা, উধার 


ক্যালিফোর্য়ার হলিউড শহরে একটি স্ব্ধ্মসমন্বয় মীন্দর এস. আর. 
এফের কার্মবন্দেত্বারা নির্মিত হয়ে উৎসর্গত হয় ১৯৪২ প্রিস্টাব্দে। এক 
বছর বাদেই জার একটি এস. জার, এফ মন্দির প্রাতগ্িত হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার 


কিখান,ত ৬৬৯ 


স্যান 'ডিয়েগো শহরে এবং আর একাঁট ক্যালিফো্িয়্ারই লং বাঁচ শহরে* 
১৯১৪৭ সালে । 

লস এঞ্জেলিস শহরের প্যাসাফচ প্যালিসেডস অঞ্চলে, লতাপৃদ্পের মোহন- 
কুঙজ শোভিত পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর ভ্মিখণ্ড সেলফ- 
রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে প্রদত্ত হয় ১৯৪৯ ধ্িস্টাব্দে। ছত্রিশ বিঘা 
পারমিত ভ্‌খণ্ডাটর স্বাভাবক আকাতি অধচন্দ্রাকার, হরিতবর্ণের শৈলমালা 
বোষ্টিত। একটি সুবৃহং স্বাভাবিক হুদ, পার্বত্য মুকুটমাঝে যেন নীলকাম্তমণি, 
তারই জন্য এই মনোরম ভূমির নাম হয়েছে এস. আর. এফ হুদতাঁথ । জার 
মাঝখানে একাঁট অপূর্ব ওলন্দাজ হাওয়া-যাঁতাকলের মত বাড়তে একটি শান্ত 
শ্রীমশ্ডিত চ্যাপেল আছে । একাঁট 'নদ্নভাম উদ্যানের কাছে একটি বিরাট 
জলচক্র জলপ্রবাহের মন্হরগাঁতি গেয়ে চলেছে । চীনদেশের দুইটণ মর্মর মূর্তি 
চ্থানটির শোভা বর্ধন করছে- একটি হচ্ছে প্রভু বৃদ্ধদেবের, আর একটি হচ্ছে 
কোয়ান্‌ ইন্‌ ( জগজ্জননীর চীনা প্রাতর্প ) এর । একটি জলপ্রপাতের উপর 
পাহাড়ে ষাঁশৃথস্টের পৃণবিয়ব মূর্তি দন্ডায়মান । এর মুখমন্ডল আর 
আলম্বত বস্তাবরণ সব রাতে উদ্জব্লভাবে আলোকিত করা হয়। মান্দরে 
শরীক ও অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তকিদের মযৃর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

মহাত্মা গাম্ধী ওয়াললড পাস মেমোরয়াল (মহাত্মা গান্ধী বিশ্বশাশ্তি 
স্মাতমান্দর ) হুদতীর্ঘে প্রাতাষ্ঠত হয় ১৯৫০ 'থুস্টাব্দে। এ বংসরই 
আমেরিকার সেলফ: [রআযালাইজেশন ফেলোশিপের ত্রিংশ বার্ধক উৎসবা 
পালিত হয় । ভারতবর্ষ হতে প্রোরত মহাত্মা গাম্ধীর পবিশ্ন চিতাভস্মের 
কিয়দংশ সহম্্র বৎসরের প্রাচীন একটাঁ প্রস্তর পেটীকায় সযত্ধে রাঁক্ষত হয়ে তথায় 
চ্ছাঁপত হয় । 

১৯৫১ "শ্রস্টাব্দে হলিউডে একটা এস. আর. এফ ভারত কেন্দ্র স্থাপিত হয় । 
ক্যালফোর্ণিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মিঃ গুডউইন জে, নাইট, এবং ?মঃ এম, 
আর, আহূজা, ভারতের কন্সাল জেনারেল উৎসর্গ সভায় আমার সঙ্গে যোগদান 


* লং বাঁচ: চ]াপেলে চ্হান অসংকুলান হওয়ায় ১৯৬৭ সালে সং্ঘকে স্হানাম্তারত করা 
হয ফংলারটন, ক্যালিফোর্নরার সংপ্রশস্হ সেলফ: [রআ্যলাইজেশন, ফেলোশিপ মান্দরে। 


€ প্রকাশকের মচ্তব্য ) 
1 এই উৎসব উপলক্ষে) লস এঞ্জোলসে ১৯৫০ সালের ই৭শে আগছ্ট তারিখে 


গোগাপ ও বাঁর্তকার একটি পদ্য অনুষ্ঠানে পাঁচশত দীক্ষার্থগণকে আমি ভ্িয়াযোগে 
দশক্ষা দিই। 


৫৬০ ঘোগিকথখ।মৃত 


করেন। ওখানে আছে সেলফ. রিআযলাইজেশন ফেলোশিপের ইন্ডিয়া হল ও 
একটি আড়াইশত আসন সমন্বিত প্রেক্ষাগৃহ | 

[বিভিন্ন এস. আর. এফ কেন্দ্রে নবাগত বহুজনেই যোগ সম্বন্ধে আঁধকতর 
আলোকপাত চান। কখনও কখনও আমি এই জাতীয় প্র্ন শুনতে পাই, 
“আচ্ছা এটা কি সাত্য, যেমন কোন কোন প্রাতষ্ঠান বলে থাকে যে, ছাপা বই 
পড়ে যোগের সকল প্রকার অনুশীলন সম্ভবপর নয়, তা করতে গেলে একমাত্র 
আচাধেরর প্রত্যক্ষ 'নদেশনা প্রয়োজন ।” 

আগাঁবক যুগে সেলফ 'রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ উপদেশাবলণী বা 
পঠিক্রমের মত ব্যবস্থা দ্বারাই যোগশিক্ষা প্রধান কর্তব্য, অন্যথা এই মবীন্তসাধক 
বিজ্ঞান আবার কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোকেদেরই করায়ত্ত হয়ে থাকবে । প্রত্যেক 
শিক্ষাথী যাঁদ তার কাছে কোন সিম্ঘ গুরুকে রাখতে পারেন তাহলে ত সেটা 
তার পক্ষে একটা অমূল্য আশীবদি, 'বিম্তু জগতে তো “পাপণতাপী"দেরই সংখ্যা 
বেশী, সাধৃসম্তরা আর কয়জন ? তা হলে জনসাধারণই বা কিভাবে যোগের 
সাহায্য পাবে, ঘাঁদ না তারা বাড়ীতে বসেই প্রকৃত যোগিদের 'লাখত সাধন 
প্রণালীর অনুধ্যান করতে পারে ? 

একমান্র বিকজ্প ব্যবন্থা হতে পারে “সাধারণ লোকের”? আর যোগের জ্ঞান 
না হলেও চলবে, 'কিম্তু নতুন যুগে ঈশ্বরের আঁভপ্রায় তা নয়। বাবাজণ 
প্রীতশ্রাতি 'দয়েছেন যে, সকল খাঁট ক্রিয়াযোঁগদের তান রক্ষা করে তাদের 
ঈশ্বরের পথে পারচালিত করবেন ।* মানুষ যে অমৃতের পূন্ন সে অধিকার 
পুনঃপ্রাতদ্ঠার প্রচেষ্টা ঘখন সে করবে, তখন তাদের জন্য যে শান্তি ও প্রাচ্যের 
জগাৎ অপেক্ষা করে আছে, তা প্রকাশ করার জন্য, মান্ত কয়েক ডজন নয়, শত 
সহস্র ক্রিয়াযোগীর প্রয়োজন । 

প্রতীচ্যে একটী সেলফ রিজ্যালাইজেশন ফেলোশিপ প্রাতিষ্ঠান, একটা 
“আধ্যাত্বক মধুর মধুচকু” চ্ছাপনার ভার আমার পৃজ্যপাদ গুরদেব শ্রীষু্েশ্বর 
গ্বিরজণ ও আমার পরম পরমগুর্দেব বাবাজণ মহারাজ কর্তৃক আমার উপর 


% যোগানন্দজও বহ; উপলক্ষ্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাণ্চাত্য শিষ্যদের বলেছেন যে ইহলোক 
পারত্যাগ কয়ে যাবার পরও তিনি সকল জিয়াযোগীর (ভ্িয়াযোগে দীক্ষিত সেলফ: 
রজ্যাহাইজেশন ফেলোশিপ | ধোগদা সতনক্গ সোসাইটি অফ: ইন্ডিয়ার 'লেশন' ছাযগণ ) 
আধ্যাঁত্মক উত্বাত্তর দিকে সতত দৃষ্টি রেখে চলবেন । তাঁর এই অপ্ব সৃন্দর প্রাতগ্রাতর 
গতাতা প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মহাসমাঁধর পর এন আর এক । ওয়াই এস এস এর 
সদস্মদের 'লাখত পয হতে-্বাঁরা তাঁর সবধ্যাপী 'দিদেশের বিষন্ন অবগত হতে পেরেছেন । 

( প্রকাশকের নিবেদন )। 


ঘোঁগিকখামত 6৬৩ 


অর্পিত হয়। যেমন সব বড় বড় কাজেই হয়, তেমন এই পাবিত কর্তব্য- 
পালনেও নানাবধ বাধাবঘেযর আঁবিভাঁবের অভাব ঘটে নি। 

এস আর এফ মন্দিরের সান ডিয়লেগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডান্তার লয়েড কেনেল 
এক সন্ধ্যায় আমায় একটি প্রশ্ন করে বসলেন, ,আচ্ছা পরহংসজশী, ঠিক 
করে বলুন ত, সাত্যই কি এসব সার্থক হয়েছে ৮ আমি তাঁর প্রম্নের ভাবে 
বুঝলুম যে তিনি বলতে চান, “আপাঁন কি আমেরিকায় এসে সখা যোগ 
প্রচারে বাধা দিতে যারা সমৃৎসূক, সেইসব ভ্রান্ত লোকেদের 'মিথা প্রচারের 
বিষয়ে কি বলেন? এই যে মতপাঁরবর্তন, জন্তদহি, কেন্দ্রের অধ্যক্ষ-_াঁরা 
ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না, ছান্নরা- যাদের উপযূস্তর্পে শিক্ষিত 
করতে পারা ধায় না, তাদের কথা ক সব ভেবেছেন ?” 

বললুম, “ঈশ্বর যাকে পরাক্ষা করেন সেই তো ভাগাবান: ; আমার 
উপর পরাক্ষাভার চাপাতেই তো তিনি আমায় সর্বদা স্মরণ করছেন ।” 
ভাবলুম তখন সেইসব বিশ্বস্ত লোক, আর আ্যামোরকার অন্তরে যে ভালবাসা, 
ভাষ্ত, যাতে আমেরিকার হৃদয় উন্জবল--তার সব কথা । ধারে ধারে দঢ়ুস্বরে 
আমি বলতে শুরু করলুম, শীকম্তু আমার উত্তর এই £- হাঁ হাজারবার আমি 
বলব, হাঁ, এ সাঁত্যই সার্থক হয়েছে ; পূর্ব আর পশ্চিমকে একমানর শান্ত 
মাধ্যাতক বধনে আবদ্ধ হতে দেখা--এ আমার স্বগ্নেনও অগোচর ছিল ।৮ 

ভারতের ধর্ম মহাগুরুগণ যাঁরা প্রতচোর প্রাত গভাঁর আগ্রহ প্রদর্শন 
করেছেন, তাঁরা আধুনিক অবস্থা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন । তাঁরা জানেন যে 
বতাঁদন পর্ষন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচোর প্রধান গুণগৃলি সকল জাতির মধো উত্তমরূপে 
মায়ত্তীকৃত না হয়, ততণদন পর্যন্ত আর পৃথিবীর অবস্থার কোন উত্নাতর 
দল্ভাবনা নাই। দুই গোলার্ধের মধ্যে পরম্পরের সব্বোৎকৃষ্ট গুণগ্যালর 
মনুশশীলন ও আদানপ্রদান একান্ত প্রয়োজন । 

পৃথিবী পারভ্রমণকালে আমি নানাচ্ছানে বহু দুঃখদূুর্দশা সব দর্শন করে 
বর্মহতই হয়েছি। প্রাচ্য দঃখক্নেশ প্রভৃতি জড়ব্ষয়ে আবদ্ধ আর প্রতাঁচ্য 
প্রধানতঃ আবদ্ধ মানাঁসক বা আধ্যাত্মিক ক্লেশে । পৃথিবীর সবল জাতি এখন 
মসমঞ্জস সভ্যতার ক্লেশকর পাঁরণাম উপলব্ধি করছে ।* ভারতবর্ষ এবং 





* আমারে ঘোঁরয়া গরজে সে বাণী ক্ষাত্খ সিম্ধ্যসম ৯-- 
“তোমার ধরা কি এত আশাহত, 
চূর্ণ হয়েছে ধ্ালকণামত ? ৪ 

ছাঁরয়েছ আজ সবাঁকছ? হায়, ছাড়ি' আশ্রয় বম । 


৫৬২ যোগিকথামৃত 


অন্যান্য প্রাচাদেশসকল আমেরিকার মত প্রতটচাজ।তিসমূহের পার্থিব ব্যাপারে 
ব্যবহারিক জ্ঞানাজ্জ'ন- এীহক বল্যাণসাধনের প্রচেষ্টার অনুসরণ থেকে 
বহুলপাঁরমাণে উপকৃত হতে পারবে । আবার প্রতণচ্যবাসীদেরও জীবনের 
আধ্যা।ত্বক 'ভীত্তর বিষয়ে সংগভশর জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষতঃ মানূষের 
সচেতন ঈ*বরোপলাব্ধকঞ্গে ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালর 
উদ্ভাবন করেছিল, সে বিষয়ে ৷ 
সভ্যতার সুপারকজ্পিত আদর্শ একেবারে অলীক বন্পনা নয় । সহন্র 
সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট পার্৫থব এম্বর্ষের রত্ুভূম 
ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, গত দুইশত বংসরের দারদ্রয তার 
কর্মফলের একটা সাময়িক অবস্হা মাত্র । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে “ভারতের 
এশ্বযে”র* প্রবাদ পাঁথবীতে সংপ্রচলিত ছিল । বিশ্ববিধান অথবা এঁহিক 
যাঃ কিছ তোমার নিয়োছিন কেড়ে, শুধু এইটুকু তরে, 
তোমা' ক্ষাত তরে নয়, 
আবার সে সব খুজে নেবে তুম, প্রসারত মম করে । 
হারান যা" কিছ: ভয়, 
সকল তোমার শিশ,র ভ্রান্তি ; সাব আছে মোর ঘরে। 
তোমা' তরে সব সয় কাঁর, রেখোঁছ ঘরের মাঝে, 
ওঠ এবে তুমি, ধর মোর হাত এস আজ মোর কাছে ।” 
--ফ্রান্সস টম্পসনকৃত “দ হাউণ্ড অফ হেভেন” । 
* এীতহ।সক বিবরণে প্রাতপন্ন হয় যে ভারতবর্য অঞ্টাদশ শতাব্দী পর্ষ//ল্ত পাথবাঁর 
মধ্যে সবাপেক্ষা বস্তশাল' জাত ছিল । 
প্রসঙ্গতঃ উঞ্লেখযোগ্য যে আধ্ানক পাশ্চাত্য এীত্হাসিক মতবাদ--আধজাতন্ন আঁদ- 
পুরুষেরা সব এসয়ার অপর কোন অংশ অথবা ইউরোপ থেকে এসে ভারত “আক্রমণ” করে 
ছিলেন, তা 1ক হিন্দুসাহতা, কি ফিদ্বদজ্তশ, কোন [কিছুতেই সমার্ঘত হয় না। পাণ্ডিতগণ 
এই কাঃপনিক আঁভষানের উৎস নিরধারণে স্পম্উতঃই অসমর্থ । স্মরণাতশত কাল হতে 
ভারতবধই যে হিন্দুদের আবাসভাঁম তা বেদের আভাম্তরণণ সাক্ষাপ্রমাণাদতে প্রমাণিত হয়, 
আর তা ৯৯২১ সালে কাঁলকাতা 1বশ্বাঁবদ্যালয় হতে প্রকাশত শ্রীআঁবনাশ চচ্দ্র দাস লাখত 
“ধাক্বেদের বুগে ভারত" নামক একাঁট অপূর্ব আর আত সৃখপাঠ্য মৌলক গ্রচ্ছে আত 
সুষ্ঠুভাবে প্রদার্শত হয়েছে । অধ্যাপক দাস বলেন যে ভারতবর্ধ হতে ধারা প্রবাসে গমন 
করেছিলেন তাঁরা ইউরোপ এবং এশিয়ার 'বাভিন্ন অংশে বসবাস কয়োছলেন, তা'তে ভারতায় 
ভাষদ এবং লোকগাথার বস্তি ঘটোছল | উদাহরণস্বরূপ বলা" যেতে পারে--সংস্কৃতের 
সঙ্গে লিখুয়ানিয়ান ভাষার অস্ঠুত সম্রশ্য আছে। দাশশনক কাণ্ট বিনি সংগ্কৃত ভাষার 
কিছুই জানতেন না, তিনি 'লধুয়ানয়ান ভাষার বৈজ্ঞানিক গঠন দেখে চমৎকৃত হন। তাল 


গকথামৃত ৫৬৩ 


পূণ্য বা “খতে”্র ভাবদ্যোতক হচ্ছে পাঁ্চব ও আধ্যাক্মক প্রাচূর্য। ঈশ্বরের 
প্রসাদ অথবা তাঁর লীলারপনী প্রাচুর্য সম্পন্ষা প্রকাতিদেবীর নিকট কোন বিষয়ে 
কিছুরই কার্পণ্য নাই । 


বলেছিলেন, “এর কাছে এমন একাঁট চাঁব আছে যা, কেবলমান্র শব্দতত্রব নয়, ইীতহাসেরও 
বহু রহস্য উদ্ঘাঁটত করবে ।” 

বাইবেলে ( ২য় ক্রীনকেল ৯৪২১,১০ ) উল্লেখ আছে যে, *টারশিশের জাহাজ সকল” 
রাজা সলোমনের জন্য ওফির (বোম্বাই উপকূলের সোপারা) হতে “ম্বণ ও রোপা গজদক্ত, 
বানর, এবং ময়ূর” আর “সুপ্রচুর এলমাগ € এলগাধ-ব্গুক, চঞ্দন ) বক্ষ এবং মহামূল্য 
প্রস্তরসমূহ” এনোছল । গ্রশকদৃত মেগাচ্ছনিস ([খিঃ পৃঃ ৪র্ঘ শতাব্দী ) হিন্দচ্ছানের 
বরাট এখ্বষের [বিষয়ে এক পৃখ্খান্পৃঞ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন । প্লান ( ৯ম 
[খ্টাব্দ ) বলেন যে রোমানরা ভারতবর্য হতে বাংসারক পাঁচকোটি সেষ্টার্সের ( রোমান 
মুদ্রা- প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার ) পণ্য্রব্য আমদানী করত--আর সে সময়ে ভারতের একটা বিরাট 
নৌশান্তও ছিল । 

চোনক পারব্রাজকেরা ভারতবর্ষের এব গারমামীণ্ডিত সভাতা, এর [বিস্তৃত 1শক্ষাদান 
ব্যবচ্ছা আর অপৃব* রাজ্যশাসনপ্রণালশী প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে গেছেন । চানা 
পুরোহিত ফাহয়েন € পণ্চম শতাম্দ ) আমাদের বলেন যে ভারতের জনসাধারণ সতখখী, সং 
ও সমহ্ধশালী ছিল। লন্ডন হতে ট্রাবনার কর্তৃক প্রকাশিত স্যামুয়েল বাল লিখিত 
80001719. [২০০০৫৫$ 01 025 ভ্৩51511) 1014 (চীনাদের নিকট ভারতবর্যই ছিল 
পাশ্চাত্য জগৎ' 1), আর রয়্যাল এীসয়াটিক সোসাইটি হতে প্রকাশিত টমাস ওয়াটার্সের 09 
3080 0078085 1785৩13 10 [0018 4. 1), 629--45 দুষ্টব্য । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কঙলদ্বাস নৃতন মহাচ্বীপ অর্থাৎ ভ্যামোরকা আবিৎকার বয়বার সময় 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জন্য ছুদ্বতর বাঁণজ্যপথের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। বহু; 
শৃতাঙ্ধশ ধরেই ইউরোপ ভারতবর্ষের নিম্নালাখত পণাদ্রবাগি সংগ্রহে চেছ্টিত ছিল, বথা-- 
রেশম, সক্ষমবস্্ (এত সক্ষত্র যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পবন বয়ন, অদৃশ্য কুছেল? 
প্রীত ) ছাপা ছিট, িংখাব, চিকণের কাজ, রাগ, ছার, কাঁচ, অস্বশস্ম, হাতির দাঁত এবং 
হাতির দাঁতের কাজ, সুগান্ধ, ধৃপ, চচ্দন, মংপান্ত, উধধাবলী, প্রলেপ, নাল, চাউল, মসলা, 
প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মন্তা, চুনি, পান্না ও হারা প্রভাত । 

পটগীজ ও ইটালীয় বাঁণকেরা [বিজয়নগর রাজোর (১৩০৩৬-১৪৬৫ 1৪ অঃ ) 
স্বপ্ন বিশাল এম্বর্ধ'য ও বিরাট সম্‌্খির পারিচয় পেয়ে তাদের বিপৃল বিদ্জর় লিপিবঞ্ঘ করে 
গেছে! এর রাজধানশর গোঁরব বর্ণনাকালে আরব দত আবদর রাজাক বলেন যে, “তা 
এমন বিরাট বে পৃথবীতে তার সমকক্ষ যে কোন জায়গা আছে, তা চোখেও দেখা বায়ান 
আর কানেও শোনা যায় নি ।” 

ভারতবষের সুদী ইতিহাসে, যোড়ণ শতাব্দীতে ভারত জখস্ভভাবে প্রথম 
আহন্দুরাজের অধীনে আসে ; ৯৪২৪ 1 অন্দে তুকাঁ সুলতান বাবর ভারত জারমণ 


৫৬৪ হোশিকখাছত 


হিন্দৃশাস্ম এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আকন্ট হয়ে আসে, 
তার পরস্পরাগত প্রত্যেক জীবনে সবল পার্থিব অবস্হার মধ্যে যে ভগবানের 





ক'রে মুসলমান রাজবংশের পত্তন করেন । এই প্রাচীন ভামতে বাসঙ্থাপন করেও কিন্তু 
নৃতন সম্ভাটেরা এর এ*বধ্যসম্ভার নঃশোষত করেন নি! অতঃপর আভাম্তরীণ 
1ববাদাবসম্বাদে দব্বল, এশ্বরযশালশী ভারতবধ" সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগনাল ইউরোপণয় 
জাতির কুক্ষিগত হয়; ইংলণ্ডই অবশেষে শাসকশান্তরূপে পাঁরণত হয়। পরিশেষে 
ভারতবধ ১১৪৭ সালের ১৫ই আগঞ্ট শান্তিপ্‌ণ" উপায়ে স্বাধশনতা লাভ করে । 

বহু ভারতবাসীর মত, আমারও একাঁট এখন-বলা-ষেতে-পারে-গোছের কাহিনগ আছে । 
কোন একাঁট যুবকদল যাদের সঙ্গে কলেজে আমার পারচয় 'ছিল, তারা প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় একাদন আমার কাছে এসে একটি বিদ্রোহ*দল পাঁরচালনা করবার জন্যে অত্যন্ত 
পণড়াপণাঁড় শুর; করে । আম তাদের এই বলে অসম্মাত জানাই যে “ইংরেজ ভ্রাতাদের 
হত্যা করে ভারতের কোন মঙ্গল সাধিত হবে না, তার মযীন্ত আসবে গোলাগযালর দ্বারা নয়, 
তা আসবে আধ্যাত্মিক শান্তর ভিতর দিয়ে 1৮ আম তারপর তাদের এই বলে সাবধান করে 
দিয়োছলুম যে, অঙ্গশস্মে বোঝাই জাম্মনি জাহাজ যার উপর তাদের একান্ত নির্ভর ছিল, তা 
ডায়মণ্ড হারবারের কাছে বৃটিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে । যুবকদল 'কল্তু সে কথায় 
কর্ণপাত না করে তাদের মতলব অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে শেষে দেখলে যে আমার 
পূর্বকথত আশকানযায়শী তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হল। আমার বষ্ধ্গণ অবশেষে 
কারাগার হতে ম্টান্তলাভ করে বেরোল ৷ উগ্র মত পাঁরত্যাগ করে তাদের মধ! কেউ কেউ 
তখন মহাত্মা গাঞ্ঘধীর আদশ' রাজনোতিক আন্দোলনে যোগদান বরলেন। পাঁরশেষে অবশ্য 
তারা দেখতে পেলে যে ভারতের অপর্বে “যুদ্ধ” জয় শান্তিপূর্ণ উপায়েই সম্ভবপর হয়েছে । 

ভারততাঁমকে হীণ্ডয়া ও গ্াকস্তানে খণ্ডিত হওয়ার মর্মন্তুদ ঘটনা, আর দেশের কোন 
কোন চ্ছানে সামায়ক রন্তপ্লাবী দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে অর্থনোতিক কারণসম্ভত, তা মূলতঃ 
ধর্মোন্মাদনাপ্রসৃত নয়, (একটা গৌণকারণ-- যেটাকে প্রায়ই মৃখ্যকারণ বলে প্রদার্শত হয় )। 
কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান, অতাঁতে যেমন, বর্তমানেও তেমান পরস্পরের প্রাত সম্ডাবের 
সঙ্গেই পাশাপাশি বাস করে এসেছে। এই উভয়নমতাবল্বী বহুসংখ্ক লোকেরাই 
“মতহশন" গর কবীরের (১৪৫০--১৫১৮ খিু$ অঃ ) 'শষাত্ব গ্রহণ করোছল এবং আজ 
পর্ধ্তও তাঁর অন্গামী লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা কবারপচ্ছণী নামে অভহিত। 
মুসলমান রাজত্বে আকবর শাছের সময় ভারতের সর্বন্র লোকেদের নিজ নিজ ধম'গতের 
অনুশীলনে বথেন্ট স্বাধীনতা ছিল । আজও ভারতের সরল নরনারণদের শতকরা ৯ 
জনের মধ্যে কোন গৃর্তর় ধমণগত বিরোধ নাই । প্রকৃত ভারত, যে ভারত মহাত্মা গাম্থণর 
মতন লোককে বুঝে, তাঁরই আদর অনুসরণ করে চলে তা, ভারতের কর্মচণ্চল সৃবৃহৎ 
নগরনগরগতে খুজে পাওয়া যাবে না, তা বাবে “ছায়াসনাবড় শাচ্তির নাড়' ভারতের 
সাতলক্ষ গ্রামগীলর ভিতরে, যেখানে স্মরন্ৃতীত কাল হতে চ্বায়ত্বশাসনের সরল ন্যায়রপ 
পণ্চায়তের বৌশম্টয চলে আসছে । নকবাধানতালব্খথ ভারতবধের বর্তমান সমস্যা সকলের 


শিকথামৃত ৫৬৫ 


অনম্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পূর্ণাশক্ষা লাভের জন্য । পর্ব ও পশ্চিম 
উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাড করছে, আর তাদের এইসব 
আঁবহ্কার সানন্দে পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেওয়া উচত। ভগবান তাঁর 
এ'জগতের সন্তানদের দার, রোগ, অজ্ঞানতা থেকে মৃস্ত এক আদর্শ সভ্যতা 
পৃথিবীতে বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেস্টা করা দেখে ষে নিশ্চয়ই খুশী হবেন এ 
কথা বলাই বাহুল্য । মানুষের তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্মরণ ( যা তার 
স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারজানিত ফল )-_তা হচ্ছে তার সকল রকম দুঃখদুদরশার 
মূল কারণ। 

“সমাজ” নামে মানবরূপী ভগবানের শনাগর্ভ কঙ্পনাতে আরোপিত যে 
সব কুফল তা বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই প্রাত আরোপিত হতে পারে । 
রামরাজোর কল্পনা পৌরগুণাবলীর মধ্যে পুম্পিত হয়ে ওঠবার আগে তা 
ব্যান্তাবশেষের অন্তরে উদয় হওয়া প্রয়োজন ; অন্তরের শুদ্ধির দ্বারা 
গ্বাভাবিকভাবে বাইরের সংস্কার সাধন হয় । যে মানুষ নিজেকে সংশোধন 
করতে পেরেছে, সে হাজার হাজার লোকের সংস্কারসাধন করতে পারে। 


[নাশ্চিত সমাধান এক সময়ে সেইসব মহাপৃরুষদের দ্বারা সাধিত হবে,-ভারতের বুকে বাঁদের 
আঁবভাঁবের অভাব কখনও ঘটে দি। 
*কাষতে স্বাধীন মোয়া 
কারণ মোদের স্বাধীন প্রেম-- 
ভালবাসা বা না বাসা শুধ্‌ ইচ্ছামায হয় । 
ইহাতেই আমাদের জয় পরাজয় । 
কাহারও পতন ঘটে অবাধ্যতা তরে, 
এইর্‌পে ল্বর্গ হতে গভীর নরকে । 
হায়রে পতন থটে কি আনন্দের 
উচ্চাবন্থা হতে পরে ক গভীর দুখে ।" 
গমিল:টন-স্প্যারাডাইস লল্ট । 
1ঈশ্বরের দব্যলীলার পাঁরকঙ্পনা--যাতে করে প্রাতিভাঁক জগতসমূহের আবিভাবি, 
তা হচ্ছে সুষ্টা আর সূস্ট জীবের মধ্যে অনোন্যাশ্রয়ী ভাব । মান্যয ভগবানকে একমাত বা 
গান করতে পারে, তা হচ্ছে প্রেম; এই-ই তাঁর উচ্ছালত করহণাধারা আকর্ষণ করবার পক্ষে 
প্রুর। “তোমরা, এমন কি এই সমস্ত জাতি আমাকেই ঠকাইতেছ । তোমাদের প্রাপ্য 
ফসলের দশমাংশ সমস্তই ভা্ডারে আন যাতে কয়ে আমার গৃহে খাদ্য থাকে ; তারপর 
বাঁছনীদের প্রভং বললেন, এখনই এই 1দয়ে আমায় পরাক্ষা কর যে আমি তোমাদের কাছে 
্ষ্গের বাতায়ন উল্মু্ত কার [ক না, আর তোমাদের প্রাত অপারমেয় আশাবাদ বর্ধণ কার কি 
না, যা ধারণ করবার মত চ্হান থাকবে না ।”--নালাকি' ৩/৯-১০ € বাইবেল )। 


৫৬৬ ঘযোগিকথানৃত 


কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্্ই মূলতঃ এক, যা মানবকে 
তার উধর্ষগতর পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যোগায় । আমার জীবনের একটি 
সবপেক্ষা সুখময় কাল আতবাহত হয়েছে সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ম্যাগাজিনের 
জন্য বাইবেলের 'নিউ টেন্টামেন্টের কতকাংশের ব্যাখ্যার শ্রুতাঁলখন দেবার সময় । 
প্রস্টের নিকট আঁম সকাতরে প্রার্থনা করোছলুম এই বলে যে তাঁর বাণীর প্রকৃত 
অর্থ উদ্ঘাটন করতে তিন যেন আমায় পথপ্রদর্শন করেন- যে সব বাক্যের 
অধিকাংশেরই অর্থ আজ এই দূুহাজার বৎসর ধরেই মারাত্মক রকমের 
ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রয়েছে । 

এনসাঁনটাস আশ্রমে একরাত্রে আমি নীরবধ্যানে বসে, আমার বসবার ঘরাটি 
হঠাৎ এক অপূর্ব ওপ্যাল রঙের নীল আলোকে উদ্ভাসত হয়ে উঠল। 
নয়নসম্মুখে প্রাতভাত হল প্রভু ধাশৃধিস্টের জ্যোতির্ময় মৃর্ত। যুবা আকীত, 
বয়স অনুমান পশচশ, স্বঙ্প মশ্রুগৃক্ষশোভিত মুখমণ্ডল ; তাঁর সদীর্ঘ 
কৃফকেশপাশ মধ্যস্হলে দ্বিধাবিভন্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ছটায় বেন্টিত। 

অসীম রহস্যময় অতল গভীর তাঁর দুটি চোখ, তার 'দকে চেয়েই রইলুম-_ 
চোখের ভাব অনন্ত, গভীর ও নিয়ত পাঁরবর্তনশীল । তাদের ভেতর প্রত্যেক 
'দিব্যভাবের পাঁরবর্তনের আভব্যন্তির সঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছল তা অন্তরে 
অনুভব করলূম । তাঁর মহিমাদীপ্ত নয়নয,গলে সেই শস্তি, যা লক্ষকোটী জগং 
ধারণ করে রয়েছে । তাঁর মুখে দেখা গেল সেই পাবিত্র পানপাত্র (হোলি গ্রেল) 
তা আমার ওন্ঠপ্রা্ত স্পর্শ করে আবার যাঁশুিস্টের নিকট 'ফরে গেল। 
কয়েকমূহূর্ত পরে তিনি আমায় মধুর বাণীতে কতকগুলি কথা বললেন, কিন্তু 
সেগুলি এতই ব্যান্তগত যে, সে সব প্রকাশে 'বরত হয়ে আমি তা অন্তরেই 
নিবদ্ধ রাখলুম | 

১৯৫৬০--৫১ সালে ক্যালিফোর্ণয়ার মোজাভে মরুভূমির কাছে সেলফ- 
রিআযলাইজেশন: ফেলোশিপ-এর এক আশ্রমে অবস্হানকালে আমার আর একটা 
পুস্তকরনা শেষ হয়, সেটী হচ্ছে শ্রীমম্ভগবষ্গীতার বিশদ টীকাটীপ্পনাী সম্বালত 
অন্বাদ।* এতে যোগের নানা পথের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । 


* লস এইনজেলস্‌ থেকে সেলফ--রিয়্যালাইজেশন ম্যাগাঁজনে এবং ২৯ ইউ, এন. 
মৃখাজশ: রোড, দাক্ষিণ্ণের, কাঁল-৭৬ থেকে যোগদা ম্যাগাঁজনে ধারাবাঁহকভাবে বর্তমানে 
প্রকাশিত হচ্ছে । ভারতের সবাপেক্ষা জনীপ্রয় ধর্মগ্রচ্ছ শ্রীমপ্ভগবদগণতা ॥ গণতায় শিষ্য 
অজ্জুনকে প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃকের শ্রীম্খাপঃসৃত উপদেশবাণণ সকল সত্যান্‌সম্ধিংসুগণের 
আধ্যাত্িক নির্দেশনার জন্য সর্ব কালেই প্রযোজ্য । 


যোগিকথামৃত ৫৬৭ 


যোগপ্রণালী সম্বন্ধে দুইবার* বিশেষভাবে উল্লেখে, ( গীতায় যার একমান্ত 
উল্লেখ আছে আর সেই একই প্রণালী, যা বাবাজী মহারাজ শুধূমাত্ত দুটন কথায় 
উল্লেখ করেছেন-_ক্রিয়াযোগ ) ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত কারধকরণ এবং নোতিক 
শিক্ষা প্রদানকরেছে । আমাদের স্বস্নজগতের মহাসাগরে *বাসপ্র“্বাস হচ্ছে 
মারার বাত্যাবিশেষ, যা ব্যন্টিগত তরঙ্গের জ্ঞান উৎপাদন করে । মানুষের আকাীত 
ও অন্যান্য সব জড়পদার্থ সমহ-_মানুষের ব্যষ্টিগত প্রকাশের দুঃস্বপ্ন হতে 
জাগাঁরত করবার পক্ষে মাত্র দাশশনক আর নোতিক জ্ঞানই যে যথেষ্ট নয়, তা 
বুঝে শ্রীকৃষ্ণ সেই পুণ্যগ্রচ্হে প্রমাণ করেছেন যে, যোগী তাঁর শরীরের উপর 
ক্ষমতা বিস্তার করে ইচ্ছামত তাকে গবশৃষ্ধশাশ্ততে পাঁরণত করতে পারেন 
আপাবিক যুগের পাঁথকং আধুনিক বৈজ্ঞাঁনকদের কাছে এই প্রকার যোগসাধন 
অন্ততঃ কোন বিষয়গত তথ্য উপলাব্ধির অতাঁত নয় । একথা প্রমাণিত হয়েছে 
যে, সমস্ত জড়বস্তুকেই শান্ততে রূপান্তরিত করা যায় । 

হিম্দৃশাস্ন যে যোগবিজ্ঞানের প্রশংসা করে, তার কারণ এট সর্বসাধারণের 
দ্বারা সাধনষোগ্য । অবশ্য একথা সত্য যে 'বাস-প্রত্বাস রহস্য কখনও কখনও 
আন্‌জ্ঠানিক োগপ্রাক্রিয়া ছাড়াই উদ্ঘাঁটিত হয়েছে-যেমন কতকগুলি আঁহম্দু 
মরাময়াদের ক্ষেত্রে, যারা ঈ-বরের প্রাত অচলা ভাস্তর বলে অলৌকিক 
শন্তিসমহের আঁধকারী । এরুপ গ্রিস্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য সাধৃসম্তদেরও 
প্রকৃত *বাসপ্রশ্বাসাঁবহীন এবং নিশ্চল অবস্হায় দেখা গিয়েছে (সাবকষ্প সমাধি), 
যার অক্তীবে কোন মানুষই ঈশ্বরানুভাতর প্রথম অবস্হায় পৌছতে পারে না । 
( কোন সাধুর নির্বকম্প অর্থৎ সবেচ্চি সমাধির অবচ্ছায় পেশছবার পর তাঁর 
্রাঙ্মীস্হিত লাভ হয় আর সে স্হান হতে কখনও 'তনি চ্যুত হন না--তা তানি 
বিগতম্বাস বা শবাসপ্রত্বাসসম্পন্ন অথবা সারুদ্ন কিম্বা নিশ্চল যাইই হোন না 
কেন। ) 

সগচদশ শতাব্দীর প্রিস্টানসাধ্‌ ব্রাদার লকেস বলেন যে, তাঁর ঈশ্বরানুভাঁতির 
প্রথথ আভাস আসে একটণ বক্ষদর্শন থেকে । প্রায় সকল মান্ষই তো বক্ষ 
দর্শন করেছে ; কিম্তু হায় আঁত অঙ্পলোকেই সেই বক্ষদর্শন থেকে বৃক্ষের 





গ্ল্লীমল্ভগবল্গণীতা, 9র্থ অধ্যায় ২৯ শেলাক এবং পণ্চম অধ্যায় ২৭-২৬ শ্লোক । 

1২৬ পাঁরচ্ছেদ দুষ্টবা । 1খ্ত্টীয়ান সাধৃদের মধ্যে যাঁদের সাঁবকল্প সমাধির অবস্থায় 
দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে আভিলার সেস্ট থেরেসার নাম উদ্লেনখ করা যেতে পারে। এর 
শরণর এত দুঢভাবে নিশ্চল হয়ে বেত যে, তাঁর কন[তুভস্টের 'বচ্মন্তাম্ভিত সন্ধ্যাসনীগণ তাঁর 
অবস্থার পারবর্তন বা তাঁর বাহাজ্ঞান 'িরিয়ে আনতে এডকবায়েই অসমর্থ হতেন। 


৫৬৮ যোগিকথামৃত 


ষ্টার দর্শন লাভ করতে পেরেছে । কি পর্ব কি পশ্চিম সকল ধর্মপথেই যে 
সব “একাম্তা” সাধুদের দর্শন মেলে সেই সব “একমনা” সাধুূদের যে দুবার 
ভান্তবল তা আঁধকাংশ লোকই সংগ্রহ করতে একেবারে অসমর্থ । তবুও সাধারণ 
লোক* সে জন্য ভগবৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত নয়। আত্মচম্তার 
জন্য তার ক্রিয়াযোগের প্রণালীর নৌতক উপদেশসমূহ দৈনিক পালন আর 
ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা “প্রভু, তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারাছ 
না, দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও!” এ ছাড়া কিছুই আর তার প্রয়োজন 
হয় না। 

এইভাবে ভক্তির প্রাবল্য, যা সাধারণ মানুষের ভাবানুভাতর গ'স্ডর বাইরে, 
তা অপেক্ষা দৈনিক সাধনযোগ্য বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বনে, ভগবৎ সামিধ্যলাভ 
করবার জন্য যোগের সার্বজনীন উপযোগিতা আছে । 

ভারতের বিভিন্ন জৈন ধর্মগুরুগণ “তীর্ঘথ্কর” বলে আঁভাহত হয়েছেন, 
কারণ তাঁরা সেই পথের সম্ধান 'দয়েছেন, যে পথ অবলম্বন করে পথন্রান্ত 
মানবজাতি ঘোর বাত্যাবিক্ষুত্থ সংসারসমন্্র (অর্থাৎ কর্মচক্র-_জন্মমৃত্যুর 
পুনরাবর্তন ) আভতনক্রম করে তীরে পেশছতে পারে । সংসার ( সম্যক্রূপে 
চলে যে- মায়া প্রভাবে) মানুষকে সবচেয়ে কম পাঁরগ্রমের পথ অবলম্বন করতেই 
প্ররোচিত করে । “তা হলে যে কেউই জগতের বম্ধু হবে, সেইই হবে ভগবানের 
শানু 1৮ ভগবানের সখ্যলাভ করতে গেলে মানুষকে তার নিজ কর্মফল, যা 
তাকে পৃঁথবার মায়ামোহের হস্তে [ির্পায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, 
তার কুফলতাকে অবশ্যই এড়াতে হবে । কর্মফলের লৌহবাধর বিষয়ে জ্ঞান 
প্রকৃত সত্যান্সাধ্ধৎস ব্যান্তকে তাদের বন্ধন হতে চরম মুন্তিলাভের উপায় বার 
করতে উৎসাহিত করে। মানুষের কর্মফলের দাসত্বের মূল হচ্ছে খন 
আবদজাত অন্তরে কামনাবাসনা তখন যোগী কেবলমান্ত মনঃসংযমের বিষয়ই 


*“সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মক পথে যায়া শুরু করতে হবে কোন চ্ছানে কোন না কোন 
মময়ে। লাও-ধসং বলেছেন, “হাজার মাইলের ভ্রমণ শব হয় একটণ মায় পদাবক্ষেপে ।” 
বৃজ্খদেবও বলেছেন, “পরম মঙ্গলের বিষয় কেউ যেন তৃচ্ছভাবে মনে মনে এই বলে চিন্তা 
করেনাষে “এ আর আমার কাছে আসবে না।' বিন্দু বন্দ; বারিপাতে জলপার পর্ণ 
হয়; আত অঙজ্প অঞ্প করে সঞ্চয় করলেও জানণ বান পারশেষে পৃখ মঙ্গল লাভ 
করেন ।' * 
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ঘোগিকথ ৫৬৯ 


অবলম্বন করেন ।* কর্মজ অবিদ্যার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয়, তখন 
মানুষ 'নিজ স্বর্প উপলাব্ধ করতে পারে। 

জাীবনমৃত্যু রহস্য, যা সমাধানের একমান্র উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের এই 
পৃথিবীতে আগমন, তা *বাসপ্র্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজাঁড়ত। 
*বাসহানতা মানেই মৃত্যুহীনতা । এই সত্য উপলাব্ধ করে প্রাগন ভারতের 
যোগীধষগণ একমান্র *বাসপ্র“বাসের সূত্র অবলম্বনে িগতশ্বাস হবার এক সঠিক 
এবং যাস্তাসিম্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন করলেন। 

জগতে ভারতের আর কোন দানই যাঁদ না থাকত, তা হলে এই একমান্ন 
পিরুয়াযোগ”ই তার রাজোচিত দান বলে বিবেচিত হত । 

বাইবেলে এমন কতকগুলি পধৃন্ধ আছে যাতে বোঝা যায়, ঈশ্বর যে শ্বাস" 
প্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সক্ষরসংযোগসূতর বলে তৈরী করেছেন সে সম্বন্ধে 
হবু ধর্মোপদেস্টাগণ সৃপারাচিতই ছিলেন । বাইবেলের জেনেসিসে আছে, “প্রভু 
ভগবান মানুষকে ভাঁমর মৃত্তিকা হতে সূম্টি করলেন আর তার নাসারদ্ধে 
প্রাণবায়ু প্রদান করলেন, আর মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণীতে পাঁরিণত হল ।” 


শাহান যে 





*নবাঁত স্থানের দপ টঙ্গে না যেমন, 
সংযমী যোগার 'চত্তে স্হিরতা তেমন । 
অভ্যাসে যখন চিন্তে স্হিরতা উদয়, 
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট আতশয়, 
জ্ঞানগম্য [চদানন্দ উদয় বখন, 
বাক্যাতখত অতগীল্দ্য় সুখে মণ্ন মন, 
আত্ম-দরশনে চিন্ত আবচল থাকে, 
অপূর্ব অবচ্হা সেই বোগ বলে তাকে । 
মধুময় যে অবস্হা লাভে ধনজয়, 
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হর, 
মহাদঃখে দুঃখ বোধ নাহ থাকে আর, 
অপুব অবস্হা সেই যোগ নাম তার । 
কষ্টসাধ্য বাঁল' যেন অবর্ন না হয়, 
কাতরতাশুনা চিত্ত করি' ধনজয়, 
যোগের ব্যাঘাতকারণ কামনা ছাড়িয়া, 
ইন্দ্িয় সংবত কাঁর' মনোবল দিয়া, 
গুর্-্উপদেশে বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চয়, 
কারবে সে যোগাভ্যাস পাঞ্ডর তনয় 
সৃধাকরকৃত-_শ্রীমদ্ভগব্পীতা ৬ $ ১৯২৪ । 
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৫৭০ ঘোগ্গিকঘামৃত 


মানবশরার রাসায়নিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত, যা “ভূমিতলের মৃত্তকা”- 
তেও পাওয়া যায় । মানবদেহের এই জড়মাংস, কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শস্ত 
বা গাত প্রকাশ করতে পারে না, যাঁদ না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে-_ 
অজ্ঞানী লোকেদের কাছে *বাসপ্র*বাসের (বায়ব্যশক্তির) মাধ্যমে, প্রাণশস্তি সপ্টারত 
হচ্ছে বলে বোধ হত। মানবশরারের ক্রিয়াশীল প্রাণ, সক্ষম প্রাণশঞ্তিরূপে 
প্রকাশিত । প্রাণস্রোত হচ্ছে সবব্যাপণ পরমাত্মার প্রথবঝজ্কারের বহিঃপ্রকাশ । 

আত্মকারণ হতে উন্ভ্ত প্রাণের যে আলোক বা তার প্রতিফলক প্রাতি 
কোষকে আলোকিত করছে, তার আপাত সত্যতাই মানবের দেহাসন্তির একমাত্র 
কারণ। অবশ্য একথা ঠিক যেসে এই একটা মৃত্তকাপিন্ডরুপ মানবদেহের 
প্রাতি কখনও প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করবে না। মানুষ জড়মার্তর সঙ্গে তার 
একাত্মবোধ মিথ্যা করেই অনুভব করে, কারণ আত্মা হতে প্রাণস্রোত, আস্হমাংসের 
দেহে নিঃশ্বাসপ্রত্বাসের মাধ্যমে এত প্রবলবেগে প্রবাহত হয় যে মানুষ 
কার্যটাকেই কারণ বলে ভুল করে,_দেহের নিজেরই প্রাণ আছে কঙ্পনা করে 
দেহটাকেই পূজা করে। 

মানুষের চৈতন্যাবস্হা হচ্ছে তার দেহ আর শ্বাসগ্রহ্বাসের সচেতনতা । 
নিদ্রাবস্হায় ক্রিয়াশীল তার মখ্নঠতন্য, তার মানাসক এবং শরীর ও *বাসপ্রন্বাসের 
সাময়িক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযৃত্ত । তার তুরায়াবস্হা হচ্ছে শরীর আর 
*বাসপ্রশ্বাসের উপর যে মানুষের “'আঁস্ততস্ব* নির্ভর করে, সেই ভ্রাম্তি হতে 
মৃন্তি!« ঈশ্বর তো "্বাসপ্র্বাস বিনাই রয়েছেন, তাঁর প্রাতরপে 'নার্মত 
জশবাত্মা প্রথমে বিগত*বাস হলে পর তবে নিজস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। 

ধববর্তনপ্রস্‌ কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের ঘখন *বাসগ্রীন্হি ছিন্ন হয়, তখন 
“মৃত্যু” নামে আঁভাঁহত হঠাৎ অবন্হাশ্তর প্রাপ্ত হয় ; জড়কোষগ্যাল তাদের 


*এ পৃথিবী তোমার সম্যক উপভোগ করা কখনই ঘটবে না বতক্ষণ পযন্ত না 
তোমার শিরাউপাঁশিরার মধ্যে সাগরের বিশালতা প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ পর্যচ্ত না তু 
দিবাভ্‌বখে সম্জিত হয়ে শিরে নক্ষয়ের মুফুট ধারণ ক'রে উপলাধ্খ কর যে এই নাঁখল 
জগতের তুমিই হচ্ছ একমান্ন উত্তর়াধকারণ বা তার চেয়েও বেশী, কারণ এখানে এমন লোকেরা 
সব আছে যারা প্রত্যেকেই তোমারই মতন একমান্ত উত্তরাধিকারী ; যতক্ষণ পর্যন্ত না ভীম 
রাজার রাজদণ্ড ধারণ অথবা কৃপণের ধনসণ্য়ের আনন্দের মত ভগবানের গণগানে আনন্দ 
লাভ কর,......বতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার অভাস্ত চলাফেরা, আহার বিহারের মত, 
ভগবানের সকল যৃগের লখলার সঙ্গে পাঁয়াচত হও ; হতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই রহস্যময় 
শুন্যতা, যা থেকে এই পৃগিবশ সন্ট হয়েছিল তার গভীর পারচীত লাভ কর।” টমাস 
র্যাহার্ণস-সেঞ্জুরীসূ অফ: মৌডটেশন- | 
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স্বাভাবক নাক্ষয় অবস্হায় ফিরে যায়। কয়াযোগীর পক্ষে কিদ্তু *্বাস- 
গ্রশ্ছিচ্ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেই সংসাঁধত হয়, সেখানে কর্মফলের 
সবল ও অনাঁধকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রতাক্ষ অনুভ্ঞাতবলে 
যোগী তাঁর অশরীরী মূল অবস্হার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন, আর মৃত্যুর 
কতকটা সূস্পন্ট হইীঙ্গত যে মানুষের জড়শরীরের উপর [নর্ভর করা নিরাতিশর 
ভ্রম, সে বিষয়ে তার আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। 

জন্মজন্মাম্ভর পারিগ্রহণকালে প্রত্যেক মান্যই ( তার নিজগাঁতবলে, তা সে 
যতই আনার্দষ্ট হোক না কেন) নিজেকে দেবন্বে উন্নত করবার পথে অগ্রসর 
হয় । মত্যু এই অগ্রগাতর পথে বাধাস্বরূপ না হয়ে কেবলমান্ত সঙ্জমজগতের 
আঁধকতর উপযুক্ত অবস্হাপ্রাপ্তর সুযোগ দান করে, যেখানে থেকে সে তার 
সবাঁকছুরই মাঁলন্য হতে মুন্ত হয়ে শুচিশুহ হয় । “তোমাদের হদয় যেন 
উীচ্বপ্ন না হয়....."আমার পিতার বার্টীতে বহু বাসচ্ছান আছে ।”* ভগবান 
এই বিম্বরচনাতে তাঁর সবাক কাঁতিত্ব শেষ করে ফেলেছেন অথবা পরলোকে এক 
বীণাবাদন ছাড়া আর বেশ? কিছু আগ্রহোদ্দীপক আমাদের জন্য রাখেন নি, এ 
বাস্তবিকই অসম্ভব । 

মৃত্যু একেবারে আঁঞ্তত্বের বিলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মহন্ত নয় ; 
মৃত্যু অমরস্বেরও প্রবেশদ্বার নয় । পারব সুখের মধ্যে ষে আত্মাকে ত্যাগ 
করে তাকে ভুলে গেছে, সে পরলোকের সক্ষযসৌন্দ্ষে র মধ্যে তাকে আর 
পুনরাবিকার করতে পারবে না। সেখানে সে কেবলমানু সক্ষমতর অন্দ্ভব 
আর শশবম: সুন্দরম.,; যা মলতঃ এক, তার সক্ষমতর প্রতিবেদন স্চয় করে। 
পৃথিবীর এই স্হুলভ্মীর নেহাইয়ের উপরেই যুদ্ধশীল মাণবকে তার 
আধ্যাত্বক গ্বরূপের অক্ষয় স্বর্ণকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে প্রস্তৃত করে 
নিতে হবে । সর্বগ্নাসণী মৃত্যুর কাছে একমার গ্রহণযোগ্য দান কষ্টার্জত সেই 
স্বণণণপন্ড হাতে দিয়ে মানব পাঁরণামে জড়দেহের পুনর্জন্ম গ্রহণের হাত হতে 
চরম মাীন্তলাভ করে। 

কয়েক বছর ধরে আঁম এনসিনিটাসে ও লস এলোলসে পতঙ্জলির যোগসরর 
এবং অন্যান্য গতশীর ত্বাবষয়ক "হিন্দ দর্শনের ক্লাস পাঁরচালনা করেছিলদম । 

একদিন সম্ধ্যাকালে ক্লাসে একটি ছাত্র প্রন করে বসল, “ঈশ্বর, দেহ ও 
আত্মার সংযোগ সাধন করলেন কেন ?_-সষ্টির এই বিবর্তনশীল বষ্বনাট্যে প্রথম 
গ্াতসংযোগ ও তার পার্চালনায় তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল ৮ এরুপ ধরণের প্রন 


৭. শশী ০০ পাহআাতেনিতাতর 





কজন ১৪১ ৯-২ (বাইবেল )। 
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অসংখ্য লোকেই করেছে ; দার্শীনকেরা কিন্তু বথাই তাদের পর্ণ উত্তরদানের 
চেম্টা করেছেন । 

শ্রীধুন্তেন্বর 'গারজী হেসে বলতেন, “ও গোটাকতক রহস্যের সমাধান 
অনন্তের জন্যই থাক: । মানুষের সসীম যান্তবল কি সেই “অবাঙঅনস- 
গোচর অজ, স্বয়ন্ভূ, পরম সম্ভার দুরাধগম্য আভপ্রায় বুঝতে পারে 2 
মানুষের যুন্তি যা এই জড়জগতে কার্ষকারণাঁবাধর কঠিন 'নিগড়ে আবদ্ধ, তা. 
অনাঁদ, কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ষল হয়ে যায় । 
বাদও মানবমনের যুন্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে পারে না, তবুও ভক্তের কাছে 
ভগবান স্বয়ং পারণামে সকল রহস্যেরই সমাধান করে দেন |” 

যাঁর জ্ঞানলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকলতা আছে, তান জাবনের 
“আইনন্টাইন্‌ থিয়োরী”র ( অপেক্ষবাদের ) নিভূল গাণিতিক রেখাচিত্র আগে 
হতেই দাবী না ক'রে, সেই দিব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতির অ, আ, ক, 
খ, শিক্ষা করেই তাঁর ঈশবরানুসন্ধানে উদ্যোগী থাকেন । 

“কোন মানুষ কোন সময়েই ঈশ্বরের দর্শন পায় ?ন (মায়ার আপোঁক্ষকতা,ঃ 
'কালোর অধীন কোন মানবই অসীমকে উপলাষ্ধ করতে পারে না); একমান্ 


গপ্রডু বলেছেন,--“কারণ আমার চিন্তাসকল তোমাদের চিন্তা নয়, তোনাদের পথ 
আমার পথ নয় ॥ স্বর্গ যেমন পৃথিবীর চেয়েও উচু, তেমনই আমার পথ তোমাদের পথের 
চেয়ে আর আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়েও উচ7।”- ঈশাইয়া ৫৫ ১ ৮৯ বোইবেল)। 
দাচ্তে “দ ডিভাইন কাঁমাঁড”তে বর্ণনা করে গেছেন,-_ 
“তাহার আলোকে সুদপ্ত সেই জ্বর্গভামর মাঝে 
শিয়োছনু আর দেখোঁছন; আম যে সব ব্যাপার সেথা, 
সেথা হতে যেবা ফিন়ে আসে, তার কোন ফৌশলজ্ঞাম 
নাহক কিছুই ; কিছু নাই তাঁর কাঁহতে সে বারতা ; 
কারণ তাহার লক্ষ্াভামতে হ'লে কমে আগুরান 
বৃষ্ধি মোদের আঁভভূত হয় এতই গভীর ভাবে, 
আবার সে আর 'ফারতে পারে না- একদা যে পথ ধরে 
চলোছিল যবে পুনরায় সেই পথে । 
মনের গহনে সাত মোর বাহা কিছ গ্ম:তবলে, 
সেই হবে মোর বিষয়বস্তু গুণাদেশের কথা; 
কণ্ঠেতে মোর ধবাঁনবে সদাই, এ গান না শেষ হলে ।* 
+প্বীধবশর আঁহকগাততে আলো থেকে অগ্ধকার আর অন্ধকার থেকে আলো হচ্ছে 
মানুষের কাছে সৃষ্টির মায়াধীনতা বা দিপরাতাবন্থার নিতাস্মারক | (সৃতনাং প্রদোষ ও 
সম্ধয, ধিবসের এই পারবর্তন অথবা+সমগুধণ কালসমূহ ধ্যানের পক্ষে আত প্রশস্ত বলেই 


এআ 
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তাঁর জাত পন যান 'পিতার বক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন ( প্রাতফলিত 'প্িস্টটতন্য 
অথবা বাহিঃপ্রক্ষোপত শ্হদ্ধজ্ঞান যা প্রণববন্কারের মধ্য দিয়ে, সকল সমস্টির 
ব্যাপারকে পার্চালিত করে, তা বক্ষঃ অর্থাৎ স্বয়ম্ভ 'দব্ভাবের গভীর অম্তঃস্হল 
থেকে একের মধ্যে বহৃর বৈচিন্রযপ্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছে ), তিনি তাকে 
ঘোষণা (রূপায়িত অথবা প্রকাশিত ) করেছেন ।৮* 

বাঁশ: ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “সত্য সত্যই আমি তোমা'দগকে বলাছ, পৃ 
[নিজ হতে কোন কিছুই করতে পারেন না, কেবল তাকে যা করতে দেখেন, 
তাই-ই করেন ; কারণ যা কিছু তিনি করেন, সে সকলই পৃন্্ও তদ্ুপভাবে 
করেন 1৮%% 

ঈশ্বরের 'ন্রিবিধা প্রকাতি, যাতে তিনি নিজেকে বাহ্যজগতে প্রকাশিত করেন, 
তা 'হন্দুশাস্তে সৃষ্টি, স্হিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ব্রঙ্াশীব্ু-মহেশ্বররূণে বার্ণিত 
হয়েছে । সারা সষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই ্রিবিধা প্ুকাতির কার্য সতরোত 
[নর্তর প্রবাহত । 'নগণ ভ্রক্ধ খন মানুষের ধারণাশীস্তর অতাঁত, ভক্ত হম্দু 
তখন তাঁকে এই মহান ভ্রিমূর্তিরূপেই পূজা করে] 

যাই হোক বিশ্বর্রক্ষাণ্ডের এই ষে সন্টিস্হিতি-প্রলয়ের ভাব, তা ঈশ্বরের 
চরম, এমন কি তাঁর মূলা গ্রকৃতিও নয় (কারণ বিশ্বসংস্টি তাঁর লীলা )1; 
এমন কি তাঁর শ্রিমার্তর সকল রহস্য ভেদ করেও তার অন্তগ্গঢ ভাব আবক্কার 
করা যাবে না, কারণ তাঁর বাঁহঃপ্রকৃতি, যা বিধিবদ্ধ আণাবিক প্রবাহে প্রকাশিত, 
তা তাঁকে প্রকাশিত না ক'রে কেবল তাঁর আভাসমান্র প্রদান করে। ঈশ্বরের 
চরম প্রকীত কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, যখন “পৃ পিতার নিকট গমন 
করেন?” 8 মুনত্তমানব তখন সম্টিরাজ্য আঁতক্রম করে আদিসত্বায় ফিরে যায় । 





উপলাধ্ধ করতে পারে। 

কজন ১ ৫ ১/ বোইবেল) । 

কঞ্জজন & $ ১৯ বোইবেল)। ূ 

1সৎ তং, ও* অথবা পিতা, পর, পাঁববাত্মা এই রয়ীবাদের সহ্য হতে এ স্বতল্ম ধারণা । 
তং অর্থাধ পুত সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অক্তার্নীহত যে খিস্টচৈতনা, তা পরঝ্ন্ের তক্ষা। বিফ, ও 
মহেশ্বর এই পয়শ ভাবেরই প্রকাশ । এই তিমৃ্তির যে সব শল্তি, তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ও 
বা পাঁবসরাত্মা বা কারণশান্ত বা সমগ্র বি*বকে ধারণ করে আছে তারই প্রতীক । 

$৭হে প্রু..** তুমিই সকল কিছ সৃষ্টি করেছ। তোমারই ইচ্ছারুমে তাদের অপ্তিব 
আর তারা সম্ট হয়োছল ।”-_-রিভিলেশ্যন্‌ ৪৪৯৯ বোইবেল)। 

টজন ১৪৪১২ (বাইবেল) । 


সম আতর) 


'বযোচত হয়।) মায়ার দ্বৈতগণের অবগৃষ্ঠন ভেদ করে যোগণী অভীল্দিয় এধের 


৫৭৪ যোগিকখামত 


চরমরহস্যের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধমেপিদেন্টাগণই নিরুত্বর রয়ে গেছেন । 
িলেত বখন জিজ্ঞাসা করলেন, “সত্য কি?” বাঁশুধ্রিস্ট কোনই উত্তর দিলেন 
না। পিলেতের মতন বৃদ্ধিজীবদের সব আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় প্র*ন কদাচিৎ 
জবলম্ত অনুসান্ধংসার ভাব হতে উদয় হয়। এরূপ ব্যান্তরা বৃথা দক্ভভরেই 
কথা বলেন, যাতে করে “খজুতার” পাঁরচয় যে তার আধ্যাত্মক মূল্য,* তার 
বি"বাসের অভাবই সূচিত হয় । " 

“এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মগ্রহণ করোছ আর এই কারণেই আমি পৃথিবীতে 
এসোছি, যাতে করে আম সত্যের পক্ষে সাক্ষ্দান করতে পার ; যে কেহ সত্যের 
পক্ষে, সেই আমার বাণী শুনতে পায় ।৮$ এই সামান্য কয়াট কথায় বাঁশনুশ্রিস্ট 
অনেক কিছুই বলেছেন । ঈশ্বরের সম্তান ধান, তিনি তাঁর জীবনাদর্শে 
তার “সাক্ষ্য বহন” করেন । মুর্তিমান সত্য তিনি; তানি তার ব্যাখ্যা করলেও 
সেটা তার উদার পুনরাবৃত্তিই হবে । : 

সত্য কোন অনুমান বা ওপপাঁত্তক বিষয় বা কাজ্পানক নশীত নয়, অথবা 
দর্শনশাস্ত্ের কোন অনুমানের প্রণালীও নয় বাকোন বাদ্ধজাত অন্তদবষ্টও 
নয় । সত্য হচ্ছে বাস্তবসন্তা বা সদবস্তুর আবকল প্রাতরপ । মানুষের 
পক্ষে সত্য হচ্ছে তার আসল প্রকৃতি, আত্মারূপে তার স্ব-রুপের অথণ্ড জ্ঞান । 
যাঁশুধিস্ট তাঁর প্রত্যেক কার্য এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করোছলেন যে, ঈশ্বর 
হতে ষে তরি উৎপাত্ত-_তাঁর জীবনের সেই সত্যের বিষয় 'তাঁন অবগত । 
সর্বব্যাপী ধ্রিস্টটৈতন্য বা কটউস্হ চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তিনি 
চূড়ান্তভাবে শুধু একথা বলতে পেরেছেন ; “যারা সতোর, তারা সকলেই 
আমার বাণী শ্রবণ করে।৮ 

বৃদ্ধদেবও পরমতত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারুই করেছিলেন ; 
মরসভাবে শুধু এই কথাগুলি বলেছেন -প:থিবঞিতে মানুষের দদনের বাস, 
তাতে তার নৌতিক জীবনের উন্নাতসাধনেই ভালভাবে ব্যয় করা যায় । চোঁনক 


*“প্রেম ধর্ম ; মত্ত একা বাধাধজ্ধহীন,-- 

কেবল সেইই পারে খাইতে তোমা", 

1কির্‌পে কারতে হয় আরোহণ সেথা, 

্বরগ মন্ডল হতে উচ্চতর স্হানে ; 

অথবা সে ধর্ম বাঁদ কভু হয় ক্ষণ, 

মতে; নেমে আসে স্বর্গ প্রেমধম" কাছে ।৮ 

্ ৯ সল্টন, কোমাস্‌ । 
জন ১৬ $ ওৎ (বাইবেল )।, 


যোঁগকথামৃত ৫৭৫ 


মরমিয়া সাধক লাও-ংসহ ঠিকই বলেছেন যে, “যে জানে সে বলে না, আর যে 
বলে সে জানে না।” ঈশ্বরতত্বের চরমরহস্য “তের বিষয়ভ্ত” নয়। 
তাঁর গণগুরহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন এবটা বিদ্যাকৌশল যা মানুষ মানৃষকে 
'দতে পারে না; এখানে ভগ্ঘবানই হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষাদাতা গুর্য। 

“স্হর হও আর উপলাধ্ধ কর ষে আমিই ঈশ্বর ।৮* ঈ“বরের সর্ব- 
ব্যাঁপত্বের জন্য সাড়ম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন হয় লা, তাঁর পাঁরিস্ফুটবাণণ 
নর্মল অন্তরের গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। 'নাখল বিশ্বমাঝে 
প্রাতধবনিত প্রণবঝ্কাররূপে নাদব্রন্ধ ভগবন্ভন্তের হৃদয়ে মৃহূর্তমধ্যে সৃস্পন্ট 
বাণীরুপে প্রকাশিত হয়। 

ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি--তা মানববুদ্ধর পক্ষে বা যৃন্ততে যতটা 
বোধগম্য, তা বেদেতে ব্যাখ্যাত হয়েছে । খাঁষরা এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে 
প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটা আত্মা (জীব) রূপে সম্ট হয়েছে, যাতে 
সেতার নিগর্ণ অভেদত্বে ফিরে যাবার পূর্বে সেই অসাম সম্ভার কতকগুলি 
বিশেষগুণ অপূরবভাবে প্রদর্শন করতে পারে। সকল মানবই--যাঁরা এই 
'দব্য বোশন্টোর কাঁম্তি দ্বারা ভূষত, তাঁরা সকলেই ভগবানের কাছে সমানভাবে 
(প্রয় ৷ 

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজপ্রতীম ভারতবর্ষ কর্তৃক সন্টিত 
জ্ানেতেও সমগ্র মানবজাতির সমান উত্তরাধকার । সকল সত্যের মত, বোদক 
সত্যও ঈশ্বরেরই, একা ভারতবর্ষের নয়। মহাখাবগণ, ঘাঁদের মন বৈদিক 
'দবাজ্ঞানের গভীরভাব ধারণ করবার নির্মল ও পবিন্ন আধার, তাঁরা সমগ্র 
মানবজাতর সেবার জন্য-অন্য কোন জগতে নয়, এই পৃথিবীতেই জাত 
মানবজাতর এক অংশ ছিলেন। সত্যের রাজ্যে জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদজ্ঞান 
একেবারেই নিরর৫থক ; সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক 
উপযোগগতা । 

ঈশ্বরই প্রেম, তাঁর সষ্টিপিরিকজ্পনাকে মূলীভ্ত করা যেতে পারে একমান্্র 
প্রেমে । এই অত্যন্ত সরলভাব,-পান্ডত্যপূর্ণ ধ্যান্তর চেয়ে কি মানবহাদয়ে 
বেশী আশ্বাস প্রদান করে না? প্রত্যেক সাধকই, যান সংবস্তুর অন্তঃস্হলে 
প্রবেশ করতে পেরেছেন_:তিনিই এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে, একটি 
দৈব বি"বপারকজ্পনা বর্তমান, আব তা হ্রাচ্ভ পরম সম্দর আর অসীম 
আনন্দময় । 


১ 


*সাম-স: ৪৬৪৯০ (বাইবেল) 





৫৭৬ ম্বোগিকঘানদত 


ধমেপিদেন্টা ঈশাইয়াকে ঈশ্বর তাঁর আঁভপ্রার় এই কর়টি কথায় ব্য্ত 
করেছিলেন," 

“আমার মুখ হতে নির্গত আমার বাণী ( সৃষ্টর মূল- প্রণববধ্কার ) 
এইর্‌পই হবে, এ নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না, কিন্তু আম যা 
ইচ্ছা কাঁর সে তাই সম্পন্ন করবে--আর আমি তা ষে উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করে থাঁক 
না কেন, তার উন্নাতই হবে । প্কারণ তুমি আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং 
শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে । পাহাড়পর্বত হতে তোমার উদ্দেশে গীঁতধ্বান 
হবে এবং প্রাম্তরের বক্ষসকল করতালি দেবে | 

“আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শাঁন্ততে নবজীবন লাভ করবে ।” এই 
[বংশ শতাব্দীতে দূঃখ যদ্রণা ক্লিট মানব এই অপূর্ব প্রাতজ্ঞা কত না আগ্রহের 
সঙ্গে শ্রবণ করে! তবুও এর অন্তার্নীহত পারপূর্ণ সত্য সেই সব ঈশ্বর- 
ভন্তরাই উপলব্ধ করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের দৈব উত্তরাধিকার পদনঃপ্রা্তর জন্য 
সাহস, দূঢ়তা ও অধাবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন । 

ঈশ্বরের আশীবরদিপৃত “ক্রয়াযোগের” কার্য পূর্ব ও পশ্চিমে সবে মান 
আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। সকল লোকেই জানুক যে মানবজাতির সকল 
দুঞখদুদরশা মোচন করবার জন্যে আত্মোপলব্ধির এক সমনার্দন্ট বৈজ্ঞানক গচ্হা 
বর্তমান আছে। 

উদ্জব্ল মাণিমৃন্তার মত পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সহম্্র সহম্তর ক্রিয়া- 
যোঁগদের নিকট প্রেমের ভাবতরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায়ই সকৃতজ্ঞচিতে 
ভাবি, 

“প্রভু, তুমি এই সন্ব্যাসীটিকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ 1, 


পাইয়া ৪ £ ৯১-৯২ (বাইবেল) । 


বর্ণানুক্লমিক সূচী 


অগ্যস্ত £ ৩৫১ 
অজ্জুন $ শ্রীকফের শষ্য--৫৬ (শি), 
২৮০, ২৮৮, ৩৭৬টেশ) 


আঁতমানস জতীীল্দ্য়) _ ৭৯, 
৯১৩০, ১৪৭), ২৪২, 
৪৮৬ 


অনল্ভলাল ঘোষ, আমার জ্যেম্ঠ ভ্রাতা £ 
পাকা দেখা ৯৫, হিমালয় পলায়নে 
বাধাদান ৩৪, কাশশিতে জনৈক 
গাস্রজ্ঞ পাঁডত ও তার ছেলের 
কাছে নিয়ে যাওয়া ৩৬, আগ্রায় 
অভ্যর্থনা ১৯১৯, বৃন্দাবনে কপর্দক- 
হণন অবস্থায় ভ্রমণ করার পরাঁক্ষা 
৯৯২, ক্রিয়াযোগে দর্শীক্ষত হবার 
বাসনা ১২০, মৃত্যু ১১১, ২৭২ 

অনুশাসন £ পিতার ৫, দমানন্দ 
১০২, শ্্রীষুন্তে*বর ১০৯, ১৩৯, 
১৪২, মহাগর্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
৩৭৬(টশ) 

অবচেতন মন $ ৫৪, ৯১৩৪, ১৯৬৬ 

অবতার £ ৭৮৭), ৩৫০ 

অবনশন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ৩০৯ 

আঁবনাশ £ ৬, মাঠে লাহিড়ী মহাশয়ের 


দর্শনলাভ এ 

আঁবনাশ চন্দ্র দাস (অধ্যাপক) 2 
&৬ ২৭) 

অন্চয়া ঃ মহাশয়ের কাছে 


গহমালর পলায়ন ৩১৩৭, ৪০ 
তি 


আঁময়া বোস 2 ৫২৬ 

অমূল্য ভ্রৌধুন্তেশকর গিরির শিষ্য) £ 
৪৬৪ 

অরাবন্দ ঘোষ ক্র) £ ৫০৬ (টপ) 

অধরজিন ৫ ২০৬ছেশ) 


অলকানল্দ £$ ৫৪ 

অলুক্য ধা কনাদ £ ৮৯ 

অত্ুলীকিক ঘটনা £ 88, 6৫৪৫, 
২৬০টেশ), ৩১৮, ৩২৫৭), 
৩৬৭টেশি), ৩৯০-৯৯ ; এ শান্ত 
৩০টেশ), ১৯৭৭, ২৬০৫৮), 


২৭১টেশ), ২৭৬টেশ), ৩২৫৭), 
এ অপব্যবহার 2 ৫৫, ১৯৩৬, ২২০, 
ইউ 
অন্টমার্গ (পতল) £ ২৯৬৭ 
.. বৃদ্ধের হ ২৬৮টা) 
অহংকার £ ৪৬. ৫৫৭), ১৪৩, 
১৮৩, ২২৪, ২৪০), 
২৬৭টশ), ২৮৭, ৪৯৯ 
আহিংসা £ ১৩১৯, ৩৯২০), ৫০৪ 


এ গাম্ধশজশীর মত £ ৫৯২, ৫১৯৭, 
৫৬৯, &২২ 

&ঁ উইলিয়াম পেনের পরাক্ষা £ ৫২২ 

অন্তদর্শন £ ৪৮, ২৬৬, ৪৯৮ 

আআ 

আইনন্টাইন £ অপেক্ষবাদ ৩৯৫, 
৩৯৮ 

এ ঃ প্লাত প্রম্থাজল 
৫২৫ 

আকবর সেম্াট) 2 ১৬৮৮, ২৪৪টেশ), 
&$৬৪ টে) 


সঙ্গারী_২২৯, ২৩৩, ২৩৬ 


6৭৬ 


আদম ও ইভ উপাখ্যান $ ২০৩ 

আনন্দ মোহন লাহড়ী £ ৩৮৮ 

আনন্দময়শ মা £ &২৬ ; এ রাঁচশ 
বিদ্যালর ভ্রমণ ৫২৯ 

আনবিক যৃগ £ ২৭০, ৩১৮, ৫৬৭ 

আফজল খাঁ জেনৈক মুসলমান যাদ- 
কর) ? ২১৬--২২৩ * 

আব্দুল গফুর খাঁ ঃ ৩৮২ 

আব্রাহাম, ডাঃ দি ই শ্রোরাম্পুর 
কলেজের অধ্যক্ষ) £ ২৬২শি) 

আসো- 

সিয়েশন 5 ৪০৭, ৪১৩ 

আর্ঘ £ ৫৬২) 

আর্ধ মিশন ইন্পাটট্যট্‌ 8 ৩৮৭ 

আরিয়ন £ গ্রেক এীতিহাসিক)_- 
৪৫০, 8৫৪ 

আরোশগ্যকরণ ৪ জ্রীযুক্তেষ্বরজীর মত 


৯১৪১৯, ২৩২; 


২৪১ ; তাগা বা তাবিজ ব্যবহার' 
৯৯৮,  ২৭৭(টী) ; লাহিড়ী 
মহাশয়ের মত £ ৩৪৩, ৩৮৭; 


প্রাচন ভারতে--86৫৪ 

আলেকজান্ডার, মহাবীর ৪8 ১৪৪ 
ব্রাক্ষণগণকে প্রশ্ন ৪&২ ; দণ্ডা- 
মিসের ভর্খসনা ৪৪৯, ৪৫৬০; 
মৃত্যু সম্পকে ভাবিষ্যম্বাণী ৪8৬৩ 

আলো £ পরশ আশ্রমের ঘটনা ১৮৪ 
এ ততঃ ৩২৯-৩২৫ 

আশ্রম £ ধেনারস ৯৯, বৃন্দাবন 
(আতিথেয়তা) ১৯৫, শ্রীরামপুর 
৯১০৮, ৯২৩, ৪৩৬, ৪৩৮7 
শ্রীধৃক্তেশ্বরজশীর পুরীর আশ্রম 
১৭৮, ৬০২ ; এ প্রশবানষ্দজশর 
হাধকেশে ২৯৭ ; যোগদা আশ্রম, 
দক্ষিপেশবর 88৩; বযৃল্যষনে 
কেশবানন্দের ৪৭০ ; এস আর এফ 
এনপসিনিটাসে 8 ৫৫৬ 


যোসিকঘ।নূত 


আহহজা, এম. আর £ ৫৫৯ 
আযনদ্রুজ-, দি. এফ £ ৩০৭ 
আআজেলা অফ ফাঁলংগো £ &৪$টে৭) 


ই 
ইউরোপ £ আমার ভ্রমণ ৪৩৩ 
ইক্ষবাকু £ সূর্যাবংশের প্রুষ ২৮০ 
ইচ্ছাশান্ত £ ৬০, ৯৮২, ২৯২, 
৩০৩টে), ৪২৯0৭), ৪৪৬ 
ইন্ডিয়া সেশ্টার £ এস. আর. এফ 
৫৪৭ 


ইপ্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ 
[রিলিজিয়াস লিবারেলস (বোদ্টন) ঃ 
৪৯৩ 


ইমার্সন £ ২৮, ৪৩, ৭১৯, ৭৮, ২৯৪, 
২৬০৭), ৩০৫৭) 

এ মায়া” বিষয়ে কাঁবতা 2 ৪৮ 

ইলেকষ্ট্রন মাইক্লোস্কোপ £ ৩১৭ 

ইজ্ট-ওয়েস্ট ম্যাগাঁজন $ ৪8৫৫ 

ইয়ং এডওয়ার্ড £ ৩৬৭টেশ), 

ইয়ং হাপব্যান্ড স্যোর) £ ৯৬, ৪২৫ 


ঈ 


ঈশ্বর £ মানুষের প্রকৃত পালক ৭৫, 
১০৩, ১৯২; কপর্দকহাঁন 
অবস্থায় ভ্রমণের পরণক্ষা ১৯৯- 
১২১, প্রার্থনার উত্তরলাভ ৯৯৭ 
১৮৫, জ্ঞেয় ২০২; বাল্ব নাম 
ও প্রকাশ ১৯, ৯৩, ২৮, ৪৭, ৮৬, 
৯০, ৯৬, ১৭১, ৯৭২, ১৭৭, 


১৮৭, ২৩৩, ২৮৯, ৩১৯৯, 
৩৪৪, ৪৮৬ 
:] 
$০৬(ট৭) 
উইজসন, উরু £ ৫৯৯ 


০খাস্সিকতামৃত &৭৯ 


উটজ,, অধ্যাপক ্রানংস £ ৪২৮, ১২টী), ২৯টশ), ১৭২, ৯৭৬. 


৪৩০ ৯১৮৮, ২৮৯, ৩১৫, ৪২৯, 
উপনিষদ £ ৯৫৪, ১৭৭, ২৬৭, ৩৬০, 858৪৭), ৫৭০ 

৪৯৯০৭) ওমর খেয়াম £ ৩৫০ 
উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী £ ৭০ ওয়ানাসিক্রিটস্‌ £ আলেকজাম্ডার়ের 


উমা (জ্যন্ঠা ভাগনী) £ ১৬, ফোঁড়া দূত) ৪৫০ 


রা ঘটনা ১৯, ঘড় সংক্রান্ত ওয়াশিংটন, জঙ্জ ভৌন্ত) ; ৪১৫ 
১৩ 
উৎসব £ শ্রীষুক্রেশবিরজশী কর্তৃক পালিত 


ক 
১২৪, ১৮৪, ৪৬২ 


“কপদ্কহশীন' ভ্রমণের পরীক্ষা £ 


ঝ ১১২-৯১৯ 
কবচ £ ৩১, ৯০৭ ; আঁবর্ভাব ২৯, 

খকবেদ $ ৮৬ অদৃশ্য ১০৩ 
খত £ ২৬০6৭). ২৭৯৭) কাঁবতা 5 ইমার্সন ৪৮, মশীরাবাঈ ৪, 
খাঁ £ ৪২, &০ট), ৭২, ৮৬ রবন্দ্রনাথ ৮৬, শংকর ৯০৮, 
'সর্মাধ ১৭৪, লালা বোগীশ্বরণ 
এর ২৩৪, শেক্সপীয়ার ২৮৬, ওমর 


খৈরাম ৩৫১৯, কবর ৪০৩৫৭), 

একক বা যোগনেত £ ৪&6ট),  ওয়াল্ট হৃইটম্যান ৪১৫, থ্যায়্‌- 
১৮৬, ২০২, ২০৬৭), ২৪৯, মানভর ৪6৫, রাবদাস ৪৭৪, 
২৮৩, ২৯৮, ৩০৩, ৩৯১৫, ৩৯৯, নানক &৫৫(টপ), ফ্রাঁদ্দস উ্সন 
৩২৮, ৪২৯, ৪৩২, 8৪২, ৪৬৬, &৬১0৭), মিল্টন ৫৬৪টেশ) ; 


৪৮৫ দাল্তে &৭২(টশি) 

এঁডিংটন, আর্থার এস স্যোর) £ কবর £ ২৭৯, ৩৫২, &৬৪(টশ) ; 
৩৯৬ পুনরুখখান ৪০৩ 

এনাঁপানিটাস্‌ £ এস. আর. এফ্‌ কলোনি কর্ম £ ৩৯, ৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৯, 
৫৬৬ ২০৬, ২১৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, 

এনসাই-ক্রোপাডিয়া আমোরকানা ২৬১. ২৭০0৭), ২৭৯, ২৮৩, 
২২টে৭) ২৮৭, ২৯৭, ৩০৪, ৩৪. 

এঁকলিজা (লয়াস) ৪ ২৭৯. ৩২৫. ৩৬০টেগ), ৩৬৩, ৩৬৬টেশী). 
৩৭৮ ৪০১, ৪৮১, 8৮৪ 

এীঁলজাবেখ রেস্ট) $ নিরাহারা কর্ম যোগ £ ২৮৮, ৩৮৩ 
&৪৫টেশ) করপারশজশ £ ৪৬৬৮ 

এঁলশা খোঁলাশউস্‌) £ ৩০৬0) কলম্বাস £ ৭৩, ৪০৬, ৫৬৩৭) 
৩৭৮ কঁজক্লাতা বশ্ফাবদ্যালযর ৪ ৯৩, ২৯৪, 

২6৩, ২৫৪, ২৬০ 
ও কাঁলধুগ ৫ ২০০ 


ওষ্‌ £ অহাজান্গাতক প্রশব বঙ্কার কলোনী ১ ৫৫৬ 


৫৮০ যোগ 

কসূমিক্‌ চ্যাপ্টস 8 &৫৫টেশ) 

কংগ্রেস অফ রালাজিয়ল্স (বোষ্টন) £ 
৪০৭, ৪১৩, ৪৩৮ 

কম্পেনশ্যেসন $ ৩০৫ 

কস্তুরবা গোল্ধীজশীর পড়) 5 &৯০ 

ফর ইন $ চশনা দেবী ৫৫৯ 

কানাই ভ্রৌবৃন্তেবরজশীর শিষ্য) £ 
১৬৬, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৩১৯7 
২৩৫, ২৪৯ 

কান্ট £ ৫&৬২টেশ) 

কারণ শরীর £ ৪৮২, ৪৯০-৪৯৭ 

কারণ জগৎ ৫ ৪৮২, ৪৯১, ৪৯৪ 

কালানস্‌ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক) ঃ 
৪9৫৩ 

কালিদাস কোঁব) £ ২৩৩ 

কালশ £ মাতৃর্‌পে প্রকাতিতে ঈশ্বরের 
প্রতশক-_-১৩, ৪৭, ৪৮, ৯১৯, 
২৩৩, ২৪৬-২৫৯ 

কালশীকুমার রায় (লোহড়ী মহাশয়ের 
শষ্য) £ ৯, ৩৩২ 

কাশশর আশ্রম £ ৯৯, ৯০০, ৯০৯, 


৩৭৬৭) ; আমার প্রারাম্ভক 
শক্ষা ৬০০ 

কাশশমাণ লোঁহড়ী মহাশয়ের স্ত্রী) হ 
৩২৬-৩৩০, ৩৪৮; দেবদূত 


পারবৃত স্বাঘশীকে দশন ৩২৮, 
স্বামীর অন্তর্ধান ৩২৯ 

কানে হল £ সমবেত সম্গীত 
&৫৬ 

ক্যাণীলগাঁরস, গুইসোঁপি অধ্যাপক) £ 
২৭(ট৭) 

ক্যুইজম্‌ £ ৭৯ 

কুচাবহার £ যুবরাজ কর্তৃক সোহছং 
স্বামীকে চ্যালেজ--৬৩, ৬৪ 

কুজ্যা, ভিন্তর ৌন্ত) 2 ৮৬ 


কুমার ভ্রীরামপুর আশ্রমের বাসজ্জা) ঃ 
১৪৮ 
কুদ্ভমেল্লা 8 ৩৩৬, ৩৭৭, ৩৯৩, 


শ্রীবৃত্তেষ্বর ও বাবাজশর 


তীঞ ; 


সাক্ষাত ৪৯১৩-৩৯১৭ ; চগনা বিবরণ 
৪৬&টেখ) ; আমার ভ্রমণ ৪৬৬ 
৪৬১৯ 

কৃউস্থ চৈতন্য £ ৯, ১৭৩, ৩৮৪, 
৪২৯7) 

কৃফ ভেগবান) £ ১৯৪, ১১৮-১১৯, 
১৬৭, ২৪৮, ২৮০, ২৮৮, ৩৬১- 
৩৫২, ৩৭৫), ৪৭৩, €৬৭ 7 
বৃন্দাবনে কিশোর বয়সে লশলা 


৪৭৩ ; আমায় দর্শন দান 
(বোম্বাই) ৪৭৯ 

কৃফানল্দ স্বোমশ) £ ধসংহশীকে পোব 
মানান ৪৬৭ 


কেউটে সোপ) £ ৪৭১, ৫১২; পুরণ 
আশ্রমের ঘটনা ১৩২ 
কেদারনাথ পতৃবন্ধু) £ ২৩, ২৪, 


৩০ 3 বেলারপের ঘাটে 
প্রণবানন্দজশর ্বিতশয় দেহের দর্শন 
২৫ 

কেনেল, ডাঃ লয়েড $ ৫৬১ 

কেবলানন্দ ফস্বোম) £ ৪২-৪৬, 
১২৫, ৩৬১, ৩৭৭ ; 'হম্মালয়ে 
বাবাজশর সঙ্গলাভ ৩৫৩ 

কেলশগ, চালস 2 ১৮৮ 


কেলার, হেলেন £ ৪৮৬ 
কেশবানন্দ স্বোমশ) ৫ ২৯৯, ৪০৬ 
লাহড়শ মহাশয়ের পুলরুত্থিত 
দেহের দর্শনলাভ ৪০৩ ; বৃন্দাবন 
আশ্রমে অভ্র্থনা ৪৭০ ; বাবাজ* 
প্রোরত সংবাদ প্রদান ৪৭২ 
কোয়েকার- _আঁহংসা পরণক্ষা £$ ৫২২ 
ক্রিয়াযোগ ব্রেক্গজ্ঞান লাভের পদ্ধতি) £ 
৮১ ৯৮, ৪২, ৪9, ৯৯৯, ১২০, 


১৩৯, ১৫৭, ১৬৯, ১৭৮, ৯৯০, 
২২৪, ২৩৪), ২৪৬, ই৭৯- 
২৬৯, ২৯৬, 99৮, ৩৬৮, 
৩৭০, ৩৮১, ৩৬৮২, ৩৮৬, 
৩৮৬, ৬৮১, ৪৯০, ৪০৮, 
৪৯০, ৪২৪, ৪৪৯ ৫১৪ 


যোঁগকথামত 


[পিতামাতার দশক্ষালাভ ৮, আমার 
দীক্ষা ১২৫, কাশীমাণর ৩২৮, 
লাছড়শী মহাশয়ের ৩৬৮, সংজ্ঞা 
২৭৯, 'ন্বিতীয় পম্খাত ২৯৮, 
কাবাজী কর্তৃক প্রাচীন নিয়তমর 
সহজকরণ ৩৭২, চারাডি স্তর 
৩৮৮, সনাতন ভান ৩১০, 
বাবাজশর ভাঁবব্যম্বাণী ৪১৯০, 9২৪ 
ক্রিয়াযোগশ £ ২৮০, ২৮২ 
ক্যানসার বিং, ডঃ এল £ ৫৫৮ 
ক্লাইল, ডাঃ জি. ভর £ ৫৪১) 
ক্ষমা £ ৫৬১৮, &২১(ট৭), 


খস্ট চৈতন্য £ ১৭৩টেশ), ২০৩টেশ), 
২০৬টেোশ), ২৮২, ৩২৬টেশ), 
৩৪০, ৩৮৪, ৪২১৯(টশ) 

খুষ্ট, যীশু £ ১০০টেশ), ১৩৬, 
১৮৯), ২০২, ২০৬৭), 
২২৭, ২৪৩, ২৪৬৮, ২৭৯, ২৮০, 


২৮২. ৩১২, ৩১৩, ৩২৫টি), 
৩৩৪, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫২, 
৩৬৬, ৩৫৯টি), ৩৬৩, ৩৭৮, 
৪০৩, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩২, 
8৩৪, 9৮৬, ৪৯৫, ৫১৪, 
€১৬, ৫২১ টেখ), ৪২৩, ৫৬৬, 
জন 'দ ব্যাপ্টম্টের সঙ্গে সম্ব্ধ 


দান ৫৬৬ 
শ্ছ্টোন ধর্ম সম্প্রদায় £ ২০৬৫) 


গা 


গণেল্র ঠাকুর $ ৩০৯ 

দঞ্গা নদী ঃ ২৩৩ 

ষ্গাধর £ ফটোগ্রাফার ৯০ 

গজ্ধহাবা-_ আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ £ ৪৭- 
৪৪ 


৪৬১ 


গারলিক, ভাঃ ফ্রিধদ- £ ৪২৬ 

গ্রান্ধী, এম, কে মহাত্মা) £ ৩১২ইটেশ) 
৪৩৫০৭), ৪8৫৫, ৫&০৩-৫২৫ ; 
মতামত ঃ এগার প্রাতজ্ঞা ৫০৪, 
ক্রিয়াবোগে দাশক্ষান্তহশ ১৪, 
মৌনুন্রত ৫০৭, গোরক্ষশ &০৮, 
আহার ৫১৩-৫১৪, কৌমার্য 
&১০, ধর্ম ৫১৪, আহংসা &১২, 
৫১৪, ৫১৭, ৫১৮; তাঁর শ্দশ 
&১০, ওয়াই. এস. এস. বিদ্যালয় 
পরিদর্শন ৫২৩, হস্তলাপি ৫২৩, 
স্মাতি তর্পণ ৫২৪ 

গিরি £ দশনামশী স্বামী সম্প্রদায়ের 
পদবী--১২৪, ২৬৪, ২৯৫, ৪৬৭ 

গারবালা £ (নিরাহারা) &৩ই-৫৪৬ 

গীতাঞ্জলি £ ৩০ ; এ কাঁবতা 
৩১০-৩১৯১ 

গুণ প্রেকোতি) £ ২৯৫৭), ৪৫৬৫1) 

গুরুদেব £ ২৮, ৪৩, ১২৩, ১৬৪, 
২৪৪, ২৮৩, ২১৯, ৩৯৯, ৫১৫ 
শংকরাচার্ষের শ্রম্থা £ ১০৮ 

গেিল্দ জ্যোতি শেংকরাচার্ষের 
গুরুদেব £ ১০৮টেশ) 

গোৌড়পাদ শেংকরাচাষেরি পরমগগহরহ) £ 
১০৮(টী) 

গোৌরশ মা ৪ ১১৫ 

গ্রহরয় 2 ১৯৬, ১৯৯, ২৯০ 

গ্রশক এীতিহা'সিকদের মতামত (োরত 
সম্বন্ধে) $ 8৪৫০-৪৫৪ 


1 


ছাট জ্লোলের) ৯৭, 698, ৩৫৭, 
৩৯৯ 

ঘুঁড় £ ভগ্ন উমা ও তৎসংক্রা্ত 
ঘটনা ১৯৩ 

ঘোষ টপাঁরবারিক পদবী) £ ৯ 

ঘোষাল, ভি, সস, ভ্রৌরামপৃর 
কলেজের অধ্যাপক) 2 ২৪৫৩-২৫৪ 


$৬৮২ ঘোগি 


চল্দুগুপ্ত মৌর্য (সম্রাট) £ ২৪৫(টশ), 
৪৪৯ 


চাইল্ড হ্যারল্ড- £ ২৫৬ 
চেলা £ ১৩৯ 


চেতনা £ ৫৪, ১৪৭(ট৭) 


চোৌনক িববরণ ভোরত সম্বন্ধে) £ 
৪৬৫টে৭) 


জগদীশ চন্দ্র বোস স্যোর) ২ ৭৭-৮৭, 
১১৯ 

জগংগুরু শ্রীশংকরাচার্য পেদবী) ঃ 
২৬৫ 

জড় শরীর ৫৪ ২০৪, ২৭৭, ২৯২ 

জনক রোজা) £ ২৬০৫ট৭) 

জন দি ব্যাপটিষ্ট £ ০5৭৮ 

জয়েম্দু পুরী ভোরতশল্প সাধু 
মন্ডলীর 'সভাপাঁত) £ ৪৬৬) 

জল £ এ ধ্যান ৯৩, গঞ্গানদশ সম্বন্ধে 
প্রবাদ ২৩৩, সেন্ট ফ্রান্দিসের 
শ্রম্ধাজীল ৩৪৯টেশ) 

জাপান £ পাঁরদর্শন ২৭২ ; লাহিড়ী 
মহাশয়ের 'দব্য দর্শন ৩৮৪ 

জাহাঙ্গীর সেমাট) £ ২৩৮ 

জ্ঞান $ বাষ্ধ ও অন্দভূতির সঞ্গে 
তলনা--১৪৭, ১৯৬২-১৫৭ ইই৭, 
২৮৮, ৩৮৩১ ৪৩৪€টণী) 

জ্ঞানাবতার ৫ ১২১, ৩৯১৯ 

জপতেন্দ্র মজুমদার £ কাশশী আশ্রমের 
সঙ্গী ৯৯, ১৯০১-১০২, ৯০৯; 
বৃন্দাবনে ১৯৯-১২৯ ; আগ্গায় 
৯১৯৯, ৯১১২, উ১৬, 90৩ 

জশনস-, স্যার জেমস ২ ৩১৭ 

জশবাত্মা 8 ৮৯, ১৫০, ৯৮২, ২০০, 
২২৪, ২৪৫, ২৬০(ট৭), ২৮৫, 


২৮৬, ২৮৭, ৩০৩টেশ), ৪৯০, 
৪৯১. ৪৯১৩ 
জুল-বয়েস, এম (সোবর্ণ) £ ০, 
জুং, ডাঃ সি, জি ঃ ২৬৯ 
জেনোসাস £ ২০৩-২০৫, ৬৬৯ 
জেরোমশ, সেল্ট £ ২০৬ 
জেল্দ অভেঙ্তা £ ৫১৫ 
জৈন মতবাদ-হল্দু ধর্মের এক 
অংশ £ ৫&০৮টে), ৫১৪ 
জোন্স, স্যার উহীলিয়ম-_২২ 
জোসেফ কেুপারাটনো) সেশ্ট ঃ 
৭৬ 


ট 


টমসন, ফ্রান্সিস £ ৫৬২৭) 

টমাস্‌. এফ. ভব £ ২৩৪ 

টলম্টয় £ ৩১২, ৫১৪ 

টয়েনবী, আর্ণজ্ড, জে £ ২৬৫ 

টকা £ প্রণবানল্দের ২৯৫৭), সনঙ্দন 
৯০৮0) 7 শ্রীষ্যক্তে*বর ২০০- 
২০৫ ; সদাশবেন্দ্রু ২৭৯৫৪) ; 
লাহড়শ মহাশয়ের ৪৩, ৩৮৯ ; 

এ আমার পনউ টেক্টামেল্ট' ৫৬৩ ; 

এ ভগবগশতার' ৫৬৬ 

টোলপত্ণাথ পেরচিত্ত জ্ঞান) 2 
১৮১(ট৭), ২২৫, ২৭৩, ৩০৩টি) 

ট্রেহার্ন টমাস £ ৫৭০টে৭) 

ঘ্রোল্যান্ড, ভাঃ এল. টি. £ ৩৯৯ 


ঠ 
ঠাকুর, দেবেন্দ্ূনাথ £ ৩০৯ 
ঠাকুর, দ্বারকানাথ ৫ ৩০৯ 
ঠাকুর, '্বিজেন্দুনাথ $ ৩০৯ 
ভি 


ডচ্টয়েভাঁস্ক ডৌন্ত) £ ১৬৩০) 


তবাসগিকঘামৃত 


ডাঁকর্নসন্‌, ই. ই.-রুপার কাপ 
সংকল্ত ঘটনা £ ৫৪৯-৫৫২ 
ডভাইন কমেডি উেিদ্ধণত) £ 
৫৭২(টী) 


ভ্রমগ ৪৫০, ৪৫২. 

তাগা জ্যোতষ) £$ ৯৯৩, ১৯৫, 
১৯৮, ২০৮, ২৯৯, ই 

তাজমহল $ ১১২, ১১৪, ১২০, 
৪৬৯ 

তানসেন প্রেখ্যাত সঙ্গাশতজ্ঞ) £ ৯৮৮ 

তারকে*বর মা্দর £ ১ম দর্শন 
৯৬৬, ২য় দর্শন ৯৬৮ ; সারদা 
কাকার অসুখ সারাতে অলৌকিক 
ভবে ওষুধ লাভ ৯৬৯ 

তন সম্যাসী' গেল্প) ঃ ৩৯২ 

তব্বত £ ৫৬, ৯৬৪ 

তশর্থ ভ্রমণ আমার) £ ব্যাভারিয়ায় 
নোয়ম্যান 9৪২৬-৪৩৩, আাঁসাঁসর 
সেন্ট ফ্রান্সিস ৪৩৩, প্যালেন্টাইন 
৪৩৪, বাংলার গ্িারবালা ৫৩২ 

ত্যাগ £ ৭৫ 

প্রৈলশ্পা স্বামণ £ অলৌকিক কান্ড 
৩৩৪-৩৩৬ ; সেক্জ মামার প্রাত 
আশশর্বাদ ৩৩৮ ; লাহিড়ী মাহা" 
শয়ের প্রীত শ্রদ্ধা নিবেদন ৩৩৯ 


খা 


থাম কোনষ্ঠা তিনশ) £ ৯৯ 

ছেরেসা, আ্যাভিলার সেশ্ট ৪ ২৬০) 

$৬৭ টে), লাঘমা 'সিম্ঘ অবচ্থা ৭৬ 

খেরেসা, সেন্ট পদ লিটল ফ্লাউয়ার £ 
ডি২৪ 


& ৬৮৩ 


খেলস ডৌক) $£ ৩৫৮) 
থ্যায়মানভর ফোঁবতা) $ ৪9৫৫ 


্ 


দক্ষিণেশ্বন $ কালশী মাল্দর ৯৯, 
ই৪৬, যোগদা আশ্রম £ 88৩টেশ) 


দশ্ড (বাঁশের লাঠি) £ ৩৩২শ), 
৩৫৪ 

দণ্ডামসৃ্‌ ধাহন্দু সাধু) £ ৪৫০ 

দয়ামাতা শ্ত্রৌগ্রী) £ এস. আর. এফ/ 
ওয়াই, এস. এস. সভালেনশ 
8৪8৩ (টশ) 

দয়ানল্দ স্বামী (বেনারস মঠের 
অধাক্ষ) £ ১০০-১০৩ ; ৯০৯ 

দবরৃবল্লভ £ ১৫৫ 

দর্শনশাস্ত্র £ ৭৭, ১৪৯টেশ), 

দাল্তে (উীন্ত) £ ৫ৎই€টী) 


২৪১ 


একটি বাড়ী দর্শন 
দক্ষিপে্বরে পাধাণ প্রাতদার 
জীবন্ত রূপ ২৪৮, পোষা 
হরিপকে স্বগ্নেতে ২৯৪, বধস্থ 
জাহাজের পাঁরচালক জনৈক 
ক্যাপ্টেনকে ৩২৯, র্ময়োপের 
দমরক্ষেত ৩২৩, দেহকে আলো- 
সপে ৩২৪, কতিপয় আমোরকা- 
বাসীর মে ৪9০0৬, গুরুদেবের 


ই€৮, 


৫৮৪ 
প্রীকক্কে ৪৭৯, বোম্বাইয়ে 
শ্রীধুন্তেবেকে ৪৭৯, আমার 
অতাঁত জল্ম &০১, এনাসানটাসে 
যীশু খুঙ্ট ও হোলি গ্রেলকে 
৫৬৬ 

দ্বিজেন £$ ছান্রাবাসের সঙ্গশী ২২৪, 
১৬৬ ্ 

দশন্ষা £ ১৯২০টেশ), ৩৮৪ 

দুগরণ মো ভগবত) £ ২৩৩টেশ) 

দেকার্তে উন্ত) 2 ৪৩৪ টে) 

দেব্যাপরাধ ক্ষমাপণ €শংকরাচার্য) £ 
৬০৮) 

দেশ ও কাল--পারুপরিক সম্বন্ধ £ 

৩১৫, ৩১৯৮ 


দেশাই, মহাদেব গলাল্ধীজশর সেক্রে- 


টারী £ &০৩, ৫০99, ৫০৭, 
&০৮; ৫১৪, ৫১৬ 
দেহের আঁবন্বরজ £ ২৮৬ (ট৭), 


এ আযাভলার সেন্ট টেরেসা ৭৬, 
এ সেপ্ট জন্‌ অফ 'দি ক্রশ ৯৬ 
দেহান্তর £ ৩০৪টি), ৩৬৫(€টশী), 

৪৮৭-৪১৯৭ 
ত্বাপর যুগ £ ২০০, ২৮৯টে৭) 
দ্বারকা প্রসাদ কবোরুলীর বধু) £ 
১৭, ৩৫, ৪১ 


ধর্ম ; 8&৬টেশি) 


য্যো্িকত্রনৃ্ত 


নিন কেনিম্ঠা ভাগনী) $ শৈশবের 
আভিজ্ঞতা ২৭৩, বিবাহ ২৭৪, 
রুশ্নতা আরোগ্য ২৭৫, টাইফরেড 
জর ৭৬, পঞ্গত্ব ২৭৭, কন্যা 
লাভ ২৭৮ 

নাইট, ডাঃ জে, গৃডউইন (ক্যালি- 
ফো্নিয়্ার গভর্নর) £ ৫৫৯ 

'নাইট থটস' £ ৩৬৭ টেশ) 

নানক গেরু) £ কারনেগণ হলে 
তাঁর রচনার আবৃত ৫৫৪(৪শ) 

নালন্দা 'বশ্বাবদ্যালয় £ ৮৯ 

নিউটন £ গাঁততত্ত ৩৯৩ 

নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ ভেস্ধাতি) 
৮৫, ৩১৬, &৪২(টশ) | 

নিকোলস, সেশ্ট (ধাঁনরাহারশ) 
&8৪৫(ট৭) 

নার্বকল্প সমাধি £ ২৯৫৭), ২৪৪, 
২৮২, ৩১৫, ৩৭০, ৪৮১৫), 
০১, &৬৭৷ 

নিম (গাছ) £ ৩৮৭ 

নিয়ম £ ধরায় আচার পালন ২৬৬ 

নেচার অফ 'ফাজ্বক্যাল ওয়ার্লড 
(দি) £ ৩৯৬ 

নোয়ম্যান, থেরেসা £ আমার সাক্ষাৎ 
লাভি ৪২৬-৪৩৩ 


প্‌ 
প"নন ভট্টাচার্য £ ৩৮৭, ৪৭০ 


লাহিড়ী: মহাশয়ের পাৃনর্যার্খত 
দেহের দর্শনলাভ 8০৪ 
পণ্টোল্দুয় 2 ৫৪, ১৩০টেশি), ১৪৯, 


১৬০টেশ), ২০৩, ২৬৮. ২৮৬, 
৪৮৫, ৪৯১ 
পণ্ডিত ঃ বেনারসের ৩৮-৪০, 


৯১১০. শ্রীরাদপূর আঙ্টামে ১৫৪ 
পতজাল যোগ শসস্ম প্রবন্তা) £$ ৭০, 

১৩১৯, ২৬৭, ২৭৯), ২৮০- 

২৮৯, ৩৫১ : 

২৬৭, 95৪ 


যোগকধামূত 


৭২৯৫), 
শিষাকে নদ পার করার জন্য 
শংকরাচার্ষের সৃষ্টি ১০৮টেশ), 
মাস্তন্কে সহম্দল ১৯০টি) 

পদ্মাসন £ ১৯০(টপ) 

পজ্ধী (শ্রীরামপুরের ছাত্রাবাস) £ 
২৯৬, ২৯৮, ২২৪, ২৫৫, ২৫৬, 
২৫৮, আফজল খাঁর চারাঁট 
অলোৌকিক ঘটনা প্রদর্শন £ ২১৬ 7 
শ্রীযৃন্তেশবরজশীর অলোক আঁব- 
ভাব ২২৫ 

পরমসগ্গুর £ ৩৯৯) 

পরমহংস €জশী) £ ধর্মীয় উপাধি 
২(ট৭), ৯১, ৩৯৯(টশী), 
৪৮৩৭) 

পল, সেল্ট £ ২৮০, ২৮২ 

পাঁকস্তান £ ৫৬৪ (শি) 

পাঁশান প্রেষ্যাত বৈয়াকরপ) £ 
৯৯টেপ) 

পারাসক প্রবাদ £ 
&১৯ (টা) 

শপচঙ্গেল, ডাক্তার 
শষ্য) ৫০৩, ৫১৪ 

ধপভা $ তগ্গকতশ (দ্রঃ) ; শ্রীধুকে*বর- 
জশর ১২৪, ল্মাহড়শী মহাশয়ের 
৩৪৭ 

দপলেত, পণ্টিয়াস £ 6৭৪ 

দৃপ্পান ভৌন্ত) £ &৬৩টেশ) 

পুনর্জন্ম মেতুযুর পর) £ ২০৬৭), 


৩৮৩(ট৭), 
(গাম্ধীজশীর 


রামের ৩৪১, হিমালয় পাহাড় 
থেকে 6৫66, 
ল্যাহড়ণ মহাশয়ের ৪০২, করবার 
৪০৩, শ্রীবৃন্তেশব্র ৪৭৯-৫০৯, 
যীশু খৃন্টের ৪৯৫ 

প্রতারক £ ৪০, ৪৬২ 

শেন, উইলিয়াম £ ৫২২ 

প্লেটো $ ২২৭0৭) 


পোলো, মাকে £ ২৭৫) 
প্রপবানন্দ ্বোমী) £ ২৩-৩০, ৯৭, 


৫৮৫ 
২৯৫, ৩৯০টেশ) ॥ প্রশব গীতা 
২৯৭), রাঁচশ "বিদ্যালয় ভ্রমণ 


২৯৫ ; পিতার ও আমার সাক্ষাত 
লাভ ২৯৬ ; লাহড়শী মহাশয়ের 
পৃনরাকখিত দেহের দর্শন ৪০৪. 
গুনাটকীরভাবে দেহজাগ ২৯৮ 
প্রজ্ঞাচক্ষ্‌ £ কুচ্ভমেলার সাধু ৪৬৭ 
প্রতাপ চ্যাটাজী বৃন্দানে দুই 
কপর্দকহশীন বালককে সাহাষ্য 
দান ১১৮ 


প্রফুল শ্লৌষুন্তেশবরজশীর শিষ্য) £ 
৪৩৮, ৪৭৭ ; কেউটে সাপের 
ঘটনা ৯৩২ 


প্রভাদ চন্দ্র ঘোষ ওয়াই, এস, এসের 
সহ-সাভার্পাত) ₹ ৯৯৯ 

প্রাণ জীবন শাল্ত) £ 
৯৯০টেশ), ২৮০, ৪৮২(টশ) 

প্রাণশান্ত 2 6৪, ৭০টি), ৯৩৩, 
২৮০-৮১৯, ২৮২, ২৮৪, ২৬৮, 
২১২, ৪২৯৪৭), ৫৭০ 

প্রাণায়াম £ ৭০, ২৬৮, ২৭০, ২৬৯ 

প্রার্থনা ও তার উত্তর লাভ £ ৩৯, 
১৯১৭, ১৮৫, ২৪৮, ২৪৯ 

প্রেম 2 ১৬৯, ২৬৩, ৪৮৯, ৫১৬, 
&১৯. ৫৬৫টেশ), ৪৭৬; 
শ্রীব্ধেশ্বরের মৌখিক স্বীকাত 


১০৬, ৪৬১ ; গাছপালার ওপর 


প্রভাব ৪১৯৭ 
প্যারাডাইস লস্ট ভেস্ধাত) £ 


€৬৫€টশী) 


৪, 


১, 


ফকির মুসলমান) £ ৫৫, ২৯৬ 

ফা-হিয়েন €র্থ চোঁনক 
*পারিগ্রাজক) £ ৬৩৮) 
ফাইদ্রাস ডৌন্ত) £ ২২৭ 

ফোঁড়া (ভোঁগনপ উদ্ধার) $ ৯২ 

ফ্লুয়েড £ ৭১ 


৫৮৬ ঘোগ্গি 


ক্রাঙ্সস উমসন (াঁবতা) £ 
৫৬২টি) 


বব 
বহলমৃত্র £ ২০৭; ঈশ্বর কর্তৃক 
সাধুর রোগমন্ত ২৪৩ 


বাইবেল ৪ ২৯, ১৩৫, ৯৩৮, 
১৫৩, ১৫৯, ১৭২. ৯৮৫, 
১৮৬, ২০২), ২০৩টি), 
২০৪), ২০৫ টে), ২০৬টেশি), 
২৯$(শ), ২৪৩০৭), ২৫৬€টশ), 
২৬২, ২৮২, ২৯৩, ৩১৯৮-২.০, 
৩২৫, ৩৩৬, ৩৩৭, 66৬ 
6৫৬, ৩৪১১, ৩৬০, 

বাক-শন্তি $ ১২টে), ২৯৫৪৭), ২৭৫ 

বা $ ৩২, ৩৮, ৪৬, 6৬৬৮, ৫৯; 
রাজা-ক্োম ৬৪-৬৮ 

বাবর সে্জাট) £ রোগম্হীস্ত সংকু।্ত 
এীতহাসক ঘটনা ২৪৪; 
৫৬৩৫) 

বাধাজশী াহড়া মহাশয়ের 
গুরুদেব) £ ৯৬৭, ২৭৯, 
২৮৯টেশ), ২৯৮, ৩৩৯, ৩৪৮, 
৩৬০-৩৬০, ৩৯১.  ৩৯৩- 
৪০৬, ৪০৩, ৪২৪, ৪৬৫, 
৪৬৬, ৪৮০, ৪৯২) ; যুগ 
যুগ ধরে প্রভাব ৩৫২, নামকরণ 
৩৫৬, চেহারার বর্ণনা ৩৬৩, 
আগুন স্পর্শ কাঁররে শিবাকে 
মরণ থেকে আৃত্তিদান ৩৫৪, মতে 
ভন্তকে পুনজরীকন দান ৩৫৫, 
দেহ রক্ষণে প্রাতজ্ঞা 9৫৮, 
লাহিড়শ মহাশয়ের রাশণক্ষেতে 
ধলা করার ব্যবস্থা ৩৬৩, 
হিমালয়ে প্রাসাদ সুষ্টি ৪৬৬- 
৩৬৯, লাহিড়ণ মহাশরকে রিয়া, 
যেজগে গগীক্ষানান ৩৬৬. ভিসা 
সংক্লাষ্ত প্র্াশীন নিয়মের সং- 


শোধন ৩৭০, মোরাদাবাদে 
একদল লোকের সা্গনে আবির্ভাব 
৩৭৪, কুম্ভঙেলায় সাধুর পা 
ধুইয়ে দেওয়া ৩৭৭, শ্রীযুকে- 
*বরের সঞ্গে সাক্ষাত এলাহাবাদে 
৩৯৩-৩৯৭, শ্লীরামপুরে ৩৯৯, 
বেনারসে ৪০০, প্রতশচ্যের বিষলে 
গাভীর আগ্রহ প্রদর্শন ৩৯৫, 
শ্রীযুক্তেবরোর কছে জনৈক 
শিষ্কে পাঠাবার অঙ্গাশকার 
৩১৯৬, লাছিড়শ মহাশয়ের নির্্বা- 
নোম্স্থ জশবনদশপের হাষ্গিত 
৩৯৭, আমোরকায় যাবার অগে 
লেখকের সাক্ষাত লাভ ৪০১৯, 
কেশবানল্দের মাধ্যমে ঝাণশ প্রেরণ 
৪৭২, সকল ক্রিয়াযোঙ্সশীর পথ 
প্রদর্শক ৫৬০ 


বারটেলস, জ্রান্সিস: £ ৪৭৯ 
বারাক, ডাঃ এ. এল. ্বোসহশীনতা 


সম্পকর্ধয় পরণক্ষা) £ ২৮৬ 


বালানন্দ ব্রহ্মচারী $ লাহড়শ মহা- 


শন্সের কছে ক্রিয়া দশক্ষা লাভ 
৩৮৬ 


বাসনা £ ১৫১. ১৭৭, ২৮৮, ৩৬৫, 


৪৯১, ৪৯৭, 


বায়োস্কোপ (অতশীষ্দুয় অনুভূতি) $ 


৩ 


বদতাসাগর £ ২৫৬৯টেশ) 
বিনয় £ ৪১৯, ৯০, ৯৬, ১৬৩, ৩৭৭ 
বিবেকানন্দ ্বোমী) ৪ ৬১, 


৫৫ ২(ট৭) 


বলা রোচিশর ছার) 2 ৪০৬ 
[িশ্ছম্ধানন্দ (স্বামী), 'গঞ্ধবাবা' £ 


৬৩ 
1ব*্বভারতশ £ ৩১০৭) 
বক 2 ৯৮৭ 
বিফচেরণ ঘোষ কোনিষ্ড ভ্রাতা) £ &, 


৯৯, ই&২. ২৭৩, &£৯২, 866, 
৩৩ 


যোঁগিকখামত 


বুদ্ধদেব £ ১০৮, ৩৫১, ৪৪৯, 


৪৮৯), &০৮, ৫৬৮টেশ), &৭৪ 


ব্রবাাংক, জদ্থার £ ৪৯৭-৪২৩ 


কৃলেটিন অফ 'দ 


বেঙ্গল-লাগপূর রেলওয়ে কোং 5 &, 
২৯৭টেশ), ২৬২; পিতার পদা- 
র্ধকার ৩ 

বেদ পেস্তক) £ ৪৩, &০(ট৭), ৯৬, 


১০৮শ), ৯৫৬, ২৭১৭), 
৩৯৭, ৩৪৯শ), ৩৯৯, 
৪২৯(টশ), ইমার্সনের প্রর্শাস্ত 


৪৩, চতুরাশ্রম ৫৬, ২৯৯৪৭) 
বেদাল্ত £ ৮৬, ১০৮টেশি), ২৬৩ 
(টশ), ৪৬৭, ৪৯৯(টশ) 


বেহারী (চাকর) £ ২২৯, ২৩২ 


বেহারী পাঁশ্ডত (্কাঁটশ চর্্চ 
কলেজের অধ্যাপক) £ ১৬১, 
১৬৩ 

ব্েচ, এটি £ ৪২৫, 9896, &০৩ 

বৈবস্বত মনু $ ২৮০ 


বোস, ডাঃ পি নোঁলিনীর স্বামী) $ 
২৭৪, হ৭ড 

রক্ষচারী £ ২৯১, 9৬৭ 

ব্রক্মচারিণী $ ৩৩৮ 

জ্জা £ ২৮৫), ৮৬), ১৭৩ 
(শি), ১৬৭টেখ), ১৯০6), 
ই০১টেশ), ২৬৩, &৭৩ 

ঝক্ষানন্দ £ ৩২; প্রথম অনুভূত 
৯৪; ৯৬৯-১৭২ 

ব্রাউন, ভরু নরম্যান অধ্যাপক) £ 
৩৮৯৭) 

রাতীনং বাট ডৌভি) £ ১৫৮ 

জজ $ 9৩, ৮৬ টেশি), ৪৫০, 
৪6২, 98৬, ৫২৭ 


৮৭ 
১০ 


ভগবদ্গীতা $ ২৯, ৩৯, ৩৯, ৪৬, 
৭. ৯৬, ১৫৫, ৯০২, ২৬৮, 
২৮০, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮৪, 
৮৫ ৩৯৬, ৪৯০, ৪৭৭, 
৪৮৯(ট), $১৫, 6৬৬, 
&৬৯(ট৭) 

(এ) বাবাজশীর উদ্ধাত--৩৭৩ 

(4) আমার অনুবাদ- ৫৪৬ 

ভগবতশ চরণ ঘোষ (পিতা) ৪ ২, 
৭, ৯৮, ২৩, ২৪, ২৫৬, ৩০, 
৪২, ৯৬, ৯৯, ১১১, ১১২, 
১২৬, ১৪২, ১৪৪, ২২৮, 
২২৯, ২৫৫, ২৫৯, ২৬২, 
২৯৩ ; (এ) 'মতব্যায়তা ৩--&, 
মাঠের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের 
দর্শনলাভ ৭, ক্রিয়াযোগে দীক্ষা- 
গ্রহণ ৮, আমার মায়ের প্রাত 
গভখর ভালবাসা ১৯৮, রাঁচি স্কুল 
ভ্রমণ ২১৩ ; আমার অংমোরিকা 
ঘাত্রায় আর্ক সাহায্য ৪০৬, 
আমার ভারত প্রত্যাগমলে 
নন্দন ৪৩৬, মৃত্যু ৪9৬৫ 

ভরত (ৃহল্দু সঙ্গীতের জনক) £ 
৯৮৯ 

ভান্ত £ ৯৬. ১৪৭, ১৭৪ 

ভাদুড়শী মহাশক্ম লোঘদা সিম্ 
সাধ্‌) £ ৭০-৭৬ 

ভারতের দান £ ৭৭, ৮০, ৮৯, 
১৯৩, প্রাচশীন ও আধ্মানক 
সভাতা- ২২, 996, 88৭-৪৮, 
৪৫৪-৫৫, ৫৬২, ৫৭৬ 

ভারতে প্রচালত রীতিনীতি £ পূজা 
৮. ঘাড় ওড়ান ৯৩, ধববানহু ১৫, 
০১, ২৭৪7; 'িন্ষাদান ২৯, 
&9$ 7 গুরুকে দান ৭৪, ৪৩৯ ; 
গুরুর পদধৃলি গ্রহপ ৯২২; 
আঁতিখি নারায়ণ ৯৪৬ ; 


৫৬৮৮ যোগ 


আশগাদধলের সাহায্যে খাদাগ্রহশ 
৪৩৯ ; দৈনিক যজ্ঞ ৫০৯ 
ভারতের বর্ণভেদ ব্যবস্থা £ 
৪৫৬ 
ভারতীয় সংগত £ ১৮৭ 
ভাস্করানন্দ সরদ্বতশ £ ৩৮৬৭ 
ভূপেন্দ্ুনাথ সান্যাল £ ৩৮৪ 
ভোলানাথথ (োঁচিী স্কুলের ছাত্র) £ 
৩০৬, ৩০৮ 
ভ্যাটিকান £ গাম্ধীজশর মৃত্যু 
সম্পর্কে মল্তব্য &২৫ 
ভ্রাতৃত্ব হ 58৪, ৫১৮ 


৩৮২, 


1] 


মা মসজিদ হোয়দ্রাবদ) 2 88৮ 

মঠ £ ২৬৫টেশি), 9৪১, 98৩ 

মন $ ৫৫, ৬০, ১৩৪. ১৪০, ৯৫০, 
৯১৭৪, ১৮২, ২৪২, ২৭০, ২৮০, 
২৯২, ৩০৩টি), ৪১১ 

এ সংবমনের কাঁবতা--৪৫&৫ 

মান্দর আরোগ্য) £ স্পেন ৭৬টশি), 
তারকেশ্বর ১৬১. ১৬৮ ; নেরুর 
৪৫৮, 

মহাজাগাতক চলাচ্চ্র £ 
৩২৪ 

মহাবতার £ বাবাজশর উপাধি ৩৫৯. 
৩৯৬ 

মহাবীর জৈন অবতর) £ ৫০৬(টী) 

মহাভারত £ ৩, &৬ডে), ৩৮৮, 


৩২৯, 


৪১৭, ৫১৮ 
যহামণ্ডল (বেনারসের আশ্রম) £ 
৯৯ 


মহারাজা কাশিমবাজার মেখীল্দু চন্দ্র 
নন্দশ ও শ্রীশ চন্দ্র নন্দী) ২১১, 
৪৩৫, ৪৪০ * 

মহারাজা বেনারদে 2 ৩৬৩ 

মহারাজা বযতশজ্দ্রমোহন ঠাকুর £ 
5৮৬ 


এ মহাীঁশুর £ 88৫ 

এ ব্লিবাংকুর £ ৪8৫৫ 

এঁ বর্ধমান £ নিরাহারা শিরবালাকে 
পরণক্ষা-_&৩৩ 

মহাসমাধি £ ৪০১৯, ৪৬২) 

মন্ত্র £ ২১৫ট৭), ১৮৮, ৪৮৪টেশ) 

মন প্রোচীন িযিম নশীতির 
প্রবর্কি)£ ২৮০, ৪৫ 

মহাীীশূর £ আমাকে নিমন্ত্রণ 598৫. 
এঁ ভ্রমণ ৪৪৬ 

মহেঞ্জোদাড়ো ও ীসম্ধু সভ্তা £ 
২২টে) 

মা আমার) £ ১-৮, ১২, ৮৮-৮৯, 
১০৩. ২৭৩, ৪৬৫(টশ), &০৫ ) 
বেরিলশতে দর্শন ১৫, তাঁর মত 
১৬ 

মা প্রীযুক্তেশবর) £ 
৯১৫১-১৫২ 

মা লোঁহড়ী মহাশয়) £ ৩৪৭ 

মা (পুরীর ভভ্ত) 3 শ্রীঘ্ুক্তেশ্বরজীর 
পুনর্াখত দেহ দর্শন ৫০২ 

মা ভগবতণ (কাল) £ ১৩, ৯২, 
৯৫, ২৩৩ 

মাউন্ট ওয়াশিংটনের আশ্রম ৫ ৪৯৪ 

মাতাজশ (বাবাজশর ভঙ্নশ) £ ৩৬৭ 

মানকের তিন প্রকার শরার £ ৪৮২, 
৪৯০, ৪১৫ 

মানুষ জেনোসসের মতে) £ ২০৩- 
&, ধহন্দ মতে ২০৫টেশ), 
২১৪টেশ্র) ; ঈশ্বরের রুপে সম্টে 


১২৫, ১৩৫, 


২০৪, ২৬০৭), ২৬৪; 
শবরর্তন ১১৯. ২০৪, ২৮২, 
২৬৫, ২৮৬ 

মায়া ৪৬, ৪৮, ১০৯, ১১৯, 
১২৭, ১৩৯. ৯৫১৯, ৯৮৭, 
২০১, ২০৫, ২৪৪, ২৮৭, 
২৮৬, ৩১৯৩, ৩১৪-১৬, 
৩২৩(উশ), ৩২৬(টশ), ৬৬০, 


৪৯৪, ৪৯৯টি) 


যোগিকযামৃত 


এঁ ইমার্সনের কাবতা ৪৮টেশ) 

মান্টার মহাশয় মেহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) £ 
৮৮-৯৬ ১ বায়োস্কোপ দেখার 
আভিজ্ঞতা ৯৪ 

মাকশন £ ৩১৪ টেশ) 

মার্শাল, স্যার জন £ ২২ 

মায়ার্স, এক, ডবল, এইচ £ ১৪৭ 


মিলটন £ ৩২৬টে৭), ৫৬৫&(টপ), 
€৭৪(টশ) 
মিশর (ভ্রমণ) £ 95৪ 
মিশ্র, ডগ জাহাজের ডান্তার) £ 
ই৭২, ৯৭৩ 
ইউনিভার্স £$ ৩১৭ 
আীরাবাঈ £ ৭৪ 
মীরাবেন গোষ্ধীজ্ধশীর শিষ্যা) £ ৫০৫ 


নাম) £ * ; যোগানল্দ নাম গ্রহণ 
২8৪ 
মুদ্রা £ ৩৮৮টেশ) 


সসলমান £ ২১৬, ২৮৯৫৭), ৫২০, 
6৬৪ (টশি) ; নমাজ পাঠ ৩৮৩ 
অত্যু 8 ২. ৩০৯, ৩০99(ট1), ৩২০, 
৩২১, ৩৬০টে), ৩৮২৭), 
৪৩৪, ৪৬৪, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৬, 
৪৯৯0), &৭৯, 

মেগাস্ধিনস . ভোরত সম্বচেধ 
মক্তব্য) £ ৪9৪৯ 

মেরুদণ্ডঙ্থ চক্র 3 ২৯, ৯৩১, ২০৪, 
২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, 
২৮৮, ৩৩২টেশ), ৪২৮. ৪৮৫ 

জ্যাক ক্রশ্ডেল, ডাঃ ভর £ 8৫০ 

মৈত্র মহাশর £ মোরদ্দাবাদের' ঘটনার 
জনৈক চ্ষ্টা ৩৭৬ 


] 
ফতীনদা যেতশন ঘোষ) £ হম্ালয়ে 


পলারন ৩২, ৩৩, ৪৯ 
বম নোতিক আচরণ) £ ২৬৭ 


$৮৯ 
এ (মূত্র দেবতা) £ 98৩ 
যুগ চেক) পাথিবর 8৪ ২০০, 
২৮০টে৭) 


ধাজনা ও তার উদ্দেশ্য $ ৪৯, ৩২৩ 

যাদঘর ওয়াই, এস্‌. এস) £ 95২ 

যোগ £ ৯টে), ৫৫, ৭৩, ৯৬৪, 
২৮৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৮, ২৮০, 
৯৮, 58৬, ৩৮৭, ৩৯০, 
০৯১, ৪০৭ 

এ সার্বজনশনতা £ ২৬৮, ২৬৯ 

» অন্ঞ সমালোচনা £ ২৬৯ 

» সজ্জা (পতঞ্জলি) ; ২৬৭ 

* ঝুং-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি £ ২৬৯ 

এঁ চার স্তর £ ২৭৪ 

যোগদা খোরীরিক, মানাসক ও 
আত্মক উল্লাতি সাথনের প্রাক্চয়া) $ 
২৯২ ৩০৮, ৪২৩, ৪৪৯. 
8৪৩€টশ), $১৪ 

যোগদা আশ্রম, দক্ষিণেশবর £ 89৩ 

যোগদা সংসঙ্গা সোসাইটি অফ 
ইন্ডিয়া £ ভোরতে কার্যাবলণি) $ 
২৬৫, ৪৪১, ৪৭৬ 

যোগসুত পেতঞ্জাল) £ ৩০, ৯৩১, 
১৫২. ২৬০, ২৬৭. ২৬৮, ২৭৯. 


২৭৫, ৪৪৭টি) 

যোগাবতার লোহড়ী মহাশয়ের 
উপাধি) £ ৩৯৯, ৩৯২ 

যোশি 2 ৬, ৯৩০, ২৮৯), 


২১৭, ৩১৮, ৩৮৬ ; 'যোগি' ও 
ক্বামশ'র মধ্যে পার্থক্য ২৬৬- 
২৭০ 

যৌন £ ১৪৯, ২০৩-২০৫ 

'এ' গাজ্ধীজশীর মত 2 ৫১৩ 


চু 
রবাল্দনীথ ঠাকুর £ ৩০৬-৪৯১, 


জগদশশ্চল্দ্ বদ সম্থন্ধে কাবিতা 
৮৬, গনণতাজালি ৩০৭, আনার 


৬৪89 


ভ্রমণে আমন্ত্রণ ৩০৮, 
৩০৯ 

রাঁবদাস মেধ্যবৃগের সল্ত) 2 ৪৭৪, 
তাঁর কাঁবতা ৪৭৪ 

রাবনসন, ভাঃ ফ্রেডারক £ ৪১৪ 

রমণ, স্যার সি, ভি ঃ ৪৫৭ 

রমণ মহার্যা £ ৪৬০ 

রমা (দাদ) £ ৫, ১৫, ২৪৬ 

এ মৃত্যু £ ২৫১, ৪৬৫টেশ) 

রমেশ চল্দু দত্ত £ বি. এ. ক্লাসের সহু- 
পাঠশী ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯ 


রাইট, সি. িভার্ড আমার সেক্রে-. 


টারী) $ ৪২৫, ৪৩০, ৪৩২, 
৪৩৩, ৪৩৫-৪৩৯, ৪8৪০, 
888, ৪৬৮, ৪৭৮, ৫০৩, 
৫০৯, ৫২৬ 

এ (দিনালীপি) £ শ্রীরামপুরে 
শ্রীবন্তে*বরজশ ৪৩৬-৪৩৯, মহাঁ- 


শুর ভ্রমণ 88৬-89৭, কুম্ভমেলায় 


করপান্রশজশ ৪৬৮-৪৬৯, 'গার- 
বালা ৫&৩৭-৫৩৯ 

রাগ রাগিনণ $ ১৮৭ 

বাজিযোগ £ ৩৮৩ 

রাজাক প্রোচিন ভারতের এম্বর্ঘ 

সহ্ঘন্ধে মন্তব্য) ৫৪ ৫৬৩৬৭) 

রাজা বেগম (বোঘ) £ ৬৪-৬৬ 

রাজেন্দুলাজা সি (কাশ্মীর ভ্রমণের 
সঙ্গী) £ ২২৯, ২৩১. ২৬৩, 
২৩৬ 

স্লাশশী (চিতার) ৫ ৪8৭8 

রাস। অবতার) $ ৪৫, ৩৪৯ 

এ (লাহিড়ী মহাশয়ের শিক) 
প্নজন্মলাভ ৩৪০-৩৪৩ 

রামকুফ পরমহংস ৪ ৯১৯১-৯২, ২5৬৮ 

যামগোপাল মজুমদার ধোর্বানিদু 
গাছ) । ১৬০-১৬৬ ; তানাকে- 
এবারকে প্রণাম না কলার জন্য 
আমার 'ত্িযক্ফাযর় ৯৬৩; পাঠের 


ঘোগ্িকত্াদৃত 


প্রথম দর্শন ৩০৭, শান্তিনিকেতন 
পারবার মাতাজশর্ দর্শনলাভ 


বাবাজী ও 
৩৫৭- 


ব্যথা দর ৯৬৮) 


৩৫৯১ 


রামায়ণ £ ৩, ৪৫. ৫১৫ 

রাম (॥াহড়শী মহাশয়ের শিষ্য) £ 
তার অক্ধত্ব দুর ৪৫ 

রাসকিন উেন্ত) £ ২৬২৫) 

রার, ডাঃ এন. দি, পেশু চিকিৎসক) £ 
২০৭-২০৬ 

'রিশে, চার্লস রবার্ট ২ ১৪১৯, ৯৮৪ 

রুজভেল্ট, ফ্রাংকাঁলন ভি £ &২২ 

রুবায়েত কোঁবতা) £ ৩৫১ 

রোডিও £ ফুলকাপ চার সম্পর্কে 

বিশ্লেষণ ১৮৯ ; এ মন ১৮২ 

লেভিলেশান £ ১৮৯০৭), ২১৫টেশ), 
২৮৯৫ট৭) 


রে'গ £ ১৩২ ; আধ্যাত্ষক উপায়ে 
গ্রহণ ২৪১, ৪০৯, ৪৩৬৯, 
৪৯৫(ট) 

রোয়েরিখ, অধ্যাপক নিকোলাস 
৩১২ 

রৌপ্য 'নার্মত কাপ (ডিকিনঙনকে 
ভবিষ্যদ্বাণী) £ ৫6০ 

জ্্‌ 


জডার £ স্যার হ্যার £ ৪২৬ 
শ্ডন $ বন্তৃতা ৪২৫, ৫৪৭ ;) যোগ 


লন্বেদর দে ার্গারবালার ভাই) $ 
&$৩৬-৫৩৫ 

লরেল্দ উইিরম এল (ডীন্ত) ঃ 
&৫৪২(টশ) 

লরেন্স, ব্রাদার £ ৫৬৭ 

লাইফত্রনস (প্রাণ) ; ৫৪, ৩২৬, 
৪৮২৬৭), 9৮৫, ৪৯১৯, ৪৯৪ 

লাওৎ-সু 2 ৪৫২২, ৬১৮) ৫৭৫, 


তত $১৯৬ 


লাজারশ ডরধনিকা €নিরাহায়া) £ 
&৪&(€টপ) 

লামা, এফ আর, ফন্‌ £ ৪২৬৫৭) 

লালধারশ (সারদা কাকার ভূত) £ 
২৩০ 

লালা যোশশশবরশ শোৌশব ভন্ত) £ 
২৩৪) 

লাহিড়ী মহাশয় (বাবাজশর শিষ্য ও 
শ্রীবুন্তে*বরজশর গুরুদেব) £ ৫, ৮, 
২৬, ৪৬, ১২৬, ১৩৯, ৯৪২, 
৯১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ২৬২, 
২৭১৯, ২৯৬৭১, ২৯৭, ৩১৩, 
৩২৫, ০৩৩,৩৪৭, ৩৫০, ৩৫২, 
৩৫৩, ৩৫৪, ৩৭৮-৩৯২, ৩৯৩, 
৩৯৭, ৪০০, ৪০৭, ৪৩৮, ৪৪২, 
৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬, ৪৯২৭) ; 
6৫৩ 

গ্রামের মাঠে আ'বভণব ৭, মাতা- 
পিতাকে ক্রিয়াযোগে দশক্ষাদান ৮, 
আমার কলেরা থেকে মৃন্তিলাভ ৯, 
ফটোর অলৌকিক সাষ্টি ৯, দেহের 
বর্ণনা ৯০, আধ্যাব্ক দশক্ষাদান 
১৯, প্রপবানদ্দের জন্য ব্রজ্জার 
সাহাব্য প্রার্থনা ২৮: কেবলালন্দের 
গুরু ৪৯, রামুর অষ্থত্ব মোচন ৪6, 
স্রীবৃনেশ্বরজশর গুরু ১২৪, ৯২৬, 
শ্রীবৃন্তেষ্যরের ওজন বাদ্ধি ১৩৩, 
দেবদৃতগশ জ্যারা পরিবৃত ৩২৭, 
জ্তরণকে ক্রিয়া দশক্ষাদান ৩২৮, গ্ত্শীর 
সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হওয়া ৪২৯, 
বন্্রপাত থেকে ভন্কদের রক্ষা ৩৩০, 
ভত্তেয প্রার্থনায় গ্রেনের বারা ব্ধ 
মাথা ৩৩৯, অন্ভয়ার শিশ সল্তানের 
জশবন রক্ষা ৩৩২, ক'লীকুমার 
রায়ের মনিবের জশবনের একটি 
ঘটনার চিননর্প প্রদর্শন ৩৩৩, 
জা সবাসশর প্রষ্থা ৩৩৯, 
মতে রাসের প্দনজাঁবন দান ৩৪১- 
9৪৬, প্রতীচশর জন্য তাঁর 


জীবন চাঁরত লেখার ভাঁবিখ্যদ্বানশ 
৩৪৩, প্রারদডক জস্বন ৩৪৭, 
সরকারণ চাকার ৩৪৮, ৩৬৯, ৩৮৬, 
একই সময়ে বেনারসের বাড়তে 
এবং দশাশ্বমেষ খাটি আকন 
৩৫৭-৩৫৯, রানীক্ষেতে বাল 
৩৬৯, বাবাজী সঞ্চোো সাক্ষাত 
৩৬৩, হিমালয়ে এক প্রসপাতদ কয়া, 
দশক্ষণা লোড ৩৬৬৮, জীবনের লক্ষ 
-আদশ' গৃহ যোগীর রূপ প্রদর্শন 
৩৩০, ক্রিয়াবাঁধ শিথল করার জন্য 
বাবাজশকে অনহরেধে ৩৭৯, 
মোরদাবাদে ব্ধ্দদের সামনে 
বাবাজপকে আহবান ৩৭৩-৩৭৬, 
যাবান্জশকে কোন এক সাধুর চরণ 
ধুয়ে দিতে দেখা ৩৭৭, বিলেত 
অবাস্থত মনিবের পত্ীকে সুস্থ 
করে তোলা ৩৮১৯, সব ধর্ম- 
মতাবলন্বীদের কিয়া দশক্ষাদান 
৩৮২, জাপানের কাছে জাহাজ 
ডুবির দৃশ্য প্রতাক্ষ করা ০৮৪, 
প্রচারে আপাত ৩৮৬, শাস্মশয় লাখ্যা 
৩৮৮, হঙ্তাঁলাপি ৩৮৮, দেহত্যাগ 
৪০১, পুনরাথবত দেহে তিন 
ভক্তের সামনে আঁবভাবষ ৪০২- 
৪০৬,  যোগাবতার উপাধি 
৩৮৬টেশ), ০৯৯ 


গ্যাট, লৃইস্‌ (নিরাহ'র) £ ৫৪৫) 
শৃজগোঁস অফ- হীশ্ডিয়া ১ ২৩৪ 
িভ্উন্যা, গেপ্ট অফ: 'সিড্যাম 


(নরাহারা) $ 8৪৫) 


গলথুনিয়ান (ভাবা) £ ৫৬২৫৮) 
জিষ্কন, আত্রাহাম ১ ৪১৯৫৭) 
লশন-, জেমস জে (রাজর্ধ জনকানন্দ) 


88২8 


লই, ডাঃ এম. ডর £ ৬৫৬ 
লুার, মার্টিন £ ০৬২৫৭) 
জয়েডস্‌ (মাঁল্দর) £ ১৬৯ 


৪৪৯২ 


লেক শ্রাইন, এস, আর এফ, লস এইন- 
জেলস ছেদতীর্ঘ) $ ৫৫১৯ 


০] 


"গ" জজ্জর্ত বার্নাড £ ২১৫ট৭) 

শাশ £ শ্রীযতক্তেশ্বর কর্তৃক যক্ষনা রোগ 
নিরাময়--২৯১০-২১৯২ 

শয়তান £ ৩২৬টেশ) 

শংকরাচার্য আদ) £ ১০৮, ৯৪৯, 
১৫২, ২৬৫, ২৮৮, ৩৫১, ৪৯৯ ; 
শ্লীনগরের মাঁন্দিরে 
২৩৭ ঃ কাঁবত ২৬৪ 

এ মহশশুরের £ ৪৫৬৭ টেশ) 

এ পুরীর আমোরকা ভ্রমণ) £ 
২৬৫টেশী) 

শংকরণী মাঈ িউ $ ন্ৈলগগ স্বামীর 
দশফ্যা কোবাজীর সঙ্গে কখোপ” 
কখন) £ ৩৩৮ 

শাস্ল £ ৪২, ১৯৩১, ১৫২ 

শিব £ ৪৭, ৯১, ১৮৫, ১৮৭, ২৩৩ 
৩৪৭, ৩৫৩, ৪৪২ 
1দগগম্বর রাপ-২৩৪চে) 

শিক্ষা প্রেয়োজনীয়তা) ২১৫, ২৯১, 
এ রবীল্দ্ুনাথের মত ৩০৮ 
এ বারবাংকের মত ৪১৯, ৪২৩ 

শখল, ডাঃ ভ্রজেন্দ্রনাথ $ ১৯৪ 

জ্লশগেল(উন্তি) 2 ৮৬ 

শেজপশরার হ্যোমজেট) £ ৪৯৮(উপ) 

শৈলেস মজুমদার 1াগারবালা 
দর্শনাকাঞ্খী সঙ্গাঁ) £ ৫৩৬, ৫৩৭ 

ল্লীঘগ্ভঙগবদ- গীতা £ ২০৫) ৫৬৬ 

শ্রীধুক্তেশবর আমার গরুদেষ ও 
লাহড়ণ মহাশয়ের শিষ্য) 8৪৬, 
৯০৫, ১১২, ৯১৩, ৯২১৯, ৯৭- 
১০১, ৯২২-১৫৯, ১৬০, ৯১৬৪, 
১৬৮, ১৬১৯-২১$, ২৯৬, 'ই২৪- 
২৪৫, ২৬৩-২৬১৯, ২৬৬, ২৮২, 
২৯০, ২৯৩, ৬১৩, ৩ইখ, ৩৪৩, 


যোগি 


৩৫০, ৩৯৯, ৪৯০, ৪১৪, ৪৬১৯, 
৪৬২, ৪৬৩, ৪9৬৫, ৪8৬৮, 9৭৩, 
8৭8, 8৭৭, 6৬০, ৫৭২ 

(খ) আমার প্রথম দর্শনলাভ ১০৫ 
শরীরের বর্ণনা ১০৬, ৪৩৭, ; 
নিঃশর্ত প্রেমের অঙ্গীকার ১০৬, 
৪৬১, আমাকে কলেজে ভার্ত হবার 
অনুরোধ ১২২, জন্ম ও প্রথম জীবন 
১২৪, নামগ্রহণ ১২৪টেশি), 
নিরামধ আহার প্রসঙ্গে ১২৭, 
আমাকে ক্রিয়াযোঙে দশক্ষাদান 
১২৫, আমার ক্ষীণত্ব দূর ৯৩২, 
লাহড়শ মহাশয় কর্তৃক 
শ্রীযৃক্তে্বরের ক্ষীণ দেহ আরোগ্য 
৯১৩৩, সৃকঠিন অনুশাসন ১৪৯- 
১৪৬, কুমারের সঙ্গে আশ্রমের 
আভিজ্ঞস ১৪৮, সম্পাস্ত ১৫৭, 
স্মাথধর অন্ভূত দান ১৭০, 
চাষীকে ফৃলকাঁপ লাভে সাহাবা 
১৮০, হারানো বাত খুজে বার 
করতে অস্বকার ১৮৪, মেম্বের 


শ্ছাতা' তৈরশ ৯৮৫, জোযোতষের 
প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা ১৯৩-২০৬ 
শাস্নশয় স্তোত্রের ব্যাখ্যা ২০১০ 


২০৫, আমার যকৃতের রোগ নিরাময় 
২০৭, শশশর ক্ষমারোগ নিরামর 
২১৬, শ্রীরামপুর কলেজে "আমার 
বব, এ, পাঠের ব্যব্থা ২১৪, 
আফজল খাঁর অলো'কিক কার্ধকলাপ 
বর্শনা ২১৬-২২৩, একই সঙ্গে 
কলকাতা ও শ্রীরামপুরে আকিভশব 
২২৫-২ই৬, কলেরা রোগ দুর 
২৩১, আ্টবেরশী সম্বজ্ধে ভাবব্যস্থানী 
২৩৫, কাণ্মশরে আধ্যাত্বক উপায়ে 
ব্যাধগ্রহণ ২৪১-২৪৫, 'ব, এ, 
পরশক্ষার জন্য রমেশের সাহাব্য 
গ্রহণ করার জন্য আমার পরামর্শ 
দান ২৫৬-২৫১৯, যোগানন্দ নাহ 
আমায় শ্বাধী' সম্প্রদায়ে গ্রহণ 


যো 


২৬৩, নাঁজনীর পক্ষাঘাতন্রস্ত 
পায়ের নিরামর ২৭৭, গৃরুভাই 
রামের মৃত্যুর পর প্দনজাবন লাভ 
দর্শন ৩৪০-৩৪৪, লাহড়ী 
মহাশয়ের জীবনী লেখার জন্য 
আমায় উৎ্সাহদান ৩৪৪, ৪৭০, 2 
তিনবার বাবাজশর দর্শনলাভ 
৩১৩-৪০৯ ; বাবাজশীর কথাতে বই 
লেখা ৩৯১৬, ৩১৮-৯৯, আমোরকা 
যাবার প্রাক্কালে আমায় আশিস্‌ 
দান ৪০৭, ৪৯৯, জাহান্জে আমার 
প্রার্থনায় সাড়া দান ৪৯১২, ভারতে 
ণফরে আসার জন্য আমায় আহবান 
৪২৪, শ্রীরামপুরে রাইটসাহেব ও 
আমাকে সাদর অভ্র্থনা ৪৩৬- 
৪৪০, আমায় পরমহংস খেতাব দান 
৪৬৩, দেহত্যাগের ইঙ্গিত ৪৬৪, 
ইহলোক ত্যাগ ৪৭৫, সমাধদান 
৪৭৬, পাুনর্থবান ৪৭৯-৫০২, 
আগধভোৌতক জগতের বর্ণনা 
৪৮০-৫০৯, জ্ঞানবতার উপাঁধ 
৩৯১৯, ৪৭৯, 

্রারামপুর কলেজ £ ২৯৩, ২৯৪, 
২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৪৯, ২৫৩ 
২৫৪ 7; ফাইনাল পরাক্ষা ২৫৭- 
৫১ ; প্রান্তন ছাত্র সম্মেলনে কন্তৃতা 
৪৬২ 

শ্রীরামপুর আশ্রমে মশক সংক্লাষ্ত 
ঘটনা £$ ১২৯ 

এবাস £ ৭০টেশ), ৯৩০, ১৪২, ১৭৩০ 
২৮ই-৮৪, ৫৬৭, ৫৬৯, 

শ্বাসের হার £ আয়র সম্গে সম্পর্ক 
২৮৪ 

শ্বাসহখনতা £ শারশীরক ও মানাঁসক 
রোগম্ান্ত কারক ২৮৯০), ৫৬৯ 


২] 


সক্রোটস ডৌন্ত) $ ২২৭ ; 
সাধুর সংগে সাক্ষাত ৪৩৪ 


হিন্দু 


ধসত ৫৯৩ 

সতাঁশ চন্দ্র বোস রেমাঁদর স্বামণ) $ 
২৪৬-২৫১৯ ; এ মৃত্যু ২৫২ 

সত্যাগ্রহ গোম্ধীজী প্রবার্তত আহংস 
আন্দেলন)ঃ ৫০৪(ট৭), &২২ 

এঁ এগারটা প্রাতিজ্ঞা ৫০৪ ; 

এ সত্যাগ্রহী-যান সত্যাগ্রহ পালন 
করন ৫০৪, ৫১৩, ৫৯৮, ৫ই০ 

সদাশিব ব্রাহ্মণ £ ২৭৯টি), ৪৫৭ 

সনম্দন (স্বামী. প্রপবানন্দের শিষ্য) £ 
৯৯০ 

সনন্দন্‌ (শেংকরাচার্ষের শিষ্য) $ ১০৮ 

সনন্দলাল ঘোব (কোনিষ্ঠ ভ্রাতা) $ ৯৯ 

সনাতন ধর্ম ধাহল্দু ধর্ম) $ ৩৯৯৫৭) 

সন্তোষ রান্ন £ ই০৭-৮ 

সমাধি £ ১২৬, ১৩০, ১৬৬, ৯৭০- 


3২, ২৪৪, ২৬৮, ৯৮২টি), 
৩১৫, ৩৭০, ৪০ই(টশ), ৪৮১৯, 
&০ই, ৫২৭, ৫৬৭ 

এঁ (কবিতা) £ ১৭৪ 


সলোমন £ ৪৭, ৫৬৩৭) 

সহন্রদল পঙ্ম £ ১৯০, ৪৮৫ 

সৎ, তত, ওম £ ১৭৩), ৫৭৩0) 

সৎসঙা £ ১৮৫, 99৩ 

সংকশর্তন £ ৯৮৬, ১৮৯ 

সংস্কৃত £ প্রশশস্ত-স্যার উইলিয়ম 
জ্োন্সের ২২, পাঁর্পিনি ৯৮ 


সংস অফ দি সোল £ ৪৯৪ 
সাধনা তআধ্যাত্বিক) £ ২০), ১০০, 
১২৬, ৪৭৭ 


সাধ্‌ £ ২০, লাহোর ২৯, হরিস্থারে 
পুজিশ কর্তৃক কা্তত হাত 
নিরাময় ৩৬, বেনারসে পাঁশ্ডিত ও 
লেখকের মধ্যে কথোপকথন শোনা 
৩১, কলকাতার কালশখাট মাঁন্দরে 
৪৭, &ষ& 

সারদা ঘোষ কোকা) £ ২০০, ২৪৪; 
যাবা তারকেশ্বরের প্রসাদে রোগে. 


মৃন্তি ১৬১ 


৫৯৪ 


সারটার 
৩৯০(ট৭) 

সায়নবৃন্ত £ ২০০, ২০৯০) 

সাংখ্য দর্শন £ ৫৫, ২০২৭) 
স্টার জ্ঞানমাতা £ ৫৪৯, ৫৫২ 

সেপ্চুরীজ অব্‌ ভাসি টেবুগাগায 
শতক) 2 ২৮৮ 


রেসারটাস ভৌন্ত) $ 


সেপ্চুরীজ অব মোঁডটেশন্‌ £ ৫৭০ 
ডো) 

সেন্ট ফ্াগ্সিস আযাঁসাঁস) £ ২৪৩, 
৩৪৯(ট৭), ৪৩৩ 


সেন্ট ফ্রাম্সিস দ্য সেলস £ ২৪৫ 

সেবানন্দ স্বোমী) $ ৫০২ 

সেলফ 'িআ্যালাইজেশন চার্চ অফ 
অল 'রালাজয়ল্দ সের্বধর্মসমল্বয় 
মান্দর) £ &&৮ 

সেলফ রিআ্যালাইজেশন ফেলোশিপ 
(এস্‌. আর. এফ) £ আল্তর্জাঁতক 
সদর দফতর লস এইনজেলস, 
ক্যালফ্ো্নয়া ২৩৮, এ ভারতে 
যোগদা সংসঞ্গ সোসাইটি ৪৪৩, 
রৌজঙ্টীকরণ ৪২৪, লশ্ডনে কেন্দ্র 
স্থাপন &৪৭, খ্টমাস উৎসব 
৫৪৮ 


এ সভাদের জন্য পাঠক্রম £ 

সেলফ, 
পের্যতন ইজ্ট-ওয়েম্ট) £ ১৯২৫ 
সালে স্থাপন ৪২৯, ডীন্ত ৮১, 
৪৬৬ (ট৭) 

সোহহং স্বামী £ ৫৮৬৯ 

জ্কাঁটিশ চার্চ কলেজ (কাঁলকাতা) £ 
১২৬, ১৬১, ২৯২, ২ আই. এ. 
1ডস্লোমা লাভ ২৯৩ 

স্টাচু অব- িবার্ট £ ৫৪৮ 

স্ট্রববোর সংক্রান্ত ঘটনা $ ৩৫ 

স্টেইনমেট্জ, চালস 1প (উিষ্ঠি) £ 
৫২১৮) 


৫৬০ 


বোখিকথাদত 


প্টোর অফ মাই এক্সপোরমেল্ট উইথ্‌ 
রথ (দ) £ ৫১০৫) 

স্থাতলাল নন্দী ধোৌ্গারবালার 
প্রাতিবেশশ) £ ৫৩২-৫৩৩ 

স্বত্তা 5 ৪৮6৫, ৪৮৭, 

স্বগ্ন ১ ৩২০, ৩৬৬, ৪১৯৯ 

স্বামী সেুপ্রাচশন লম্্যাসী সম্প্রদায়) £ 
১৭৫), ২৬৪) শংকরাচার্ষ 
কর্তক সম্প্রদায়ের পুনগঠিন 
২৬৫ ; আমার সন্ন্যাস গ্রহণ ২৬২, 
যোগীর সঙ্গে পার্থক্য ২৬৪- 
২৭৯ ; শ্রীযুত্তেশবরের দশক্ষালাভ 
৩৯৪) 

সৃষ্টি £ ব্রক্ষাণ্ড ৮৬টেশ), ওক্কার 
১৭৩৭), ২৮১ ; চত্র ২০১ 

সংম্টার প্রকাত রুপিনী £ ২৩৩টি), 
প্রকৃত স্বর্প ৩১৫-২০, ৩৩৫, 
৩৬৬, ৪৯৩, ৪৯৮-৫০০ 


ছু 


হজরত (আফজল খাঁয়ের সাহাব্কারা 
আত্মা) £ ২৯৬-২২৩ 

হঠযোগ £ ২৬৯0৭) 

হরিণ £ রাঁচিতে মৃত্যু ২৯৪ 

হর্য রোজা) 3 ৪৬৫টেশ) 

হাউন্ড অফ হেভেন কেবিতা) £ 


হাওয়েলস্‌. জঙন্জ (ভ্রীরামপুর 
কলেজের অধ্যাপক) ২১৪ 

হাসলে, ডাঃ জাাালয়ান £ ৪২০(টশ) 

হাবু-বেনারস আশ্রমের পজারী £ 
৯১০৪ 

গহউয়েন সাংঃ ৪৬৫(উ৭) 

হল্দ; ধর্ম £ ৩৯৯৭), 
দৌনক প্জার্জনা ৫০৯ 


পছচ্দু শাস্ত্র 8 ১০০৭), ২৭৫টি), 


৬১৬, 


ঘোশ্সিকথমৃত 


২৮০টে৭), ২৮৫৫৭), ৩৬০টশ), 
৪8৪, ৫৬৭ 
হজ্দু হাই স্কুল 8 ৯৭ 
হিমালয় পরত 2 ১৯৪, ২৩৩, ২৩৫, 
২৩৭, ৩৪১৯১  তৎ 
আমার জন্মস্থান ২ ; প্রথম পলায়ন 
৬৭, 'দ্যতীয় বার পলায়ন ৩২, 
তৃতীম্মবার পলায়ন ১৬০, ১৬৮ 
ধহরপ্যঙোক 2 ৪৮১৯, ৪৮২, ৪৮৩, 
৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৭, ৫০৯ 


& 


9৯৪ 


হুইউম্যান, ওয়াল্ট (কবিতা) £ ৪১৫ 

হুইসপার্স ভ্রম ইটারা্নাটি (দবাবাশপ) 
৪১৫ 

হুমায়ন (খীত্হগীসক রোগমভির 
ঘটনা) $ ২৪৪ 

হোঁজিগ্রেইেল আমার দর্শন) $ ৫১৬ 

হোলি ঘোষ্ট (পাঁবঘাত্বা) $ ১৭৩৭) 
৪২৯টেশ), ৫৭৩৭) 

হোল সায়েল্দ পোদ) £ ৩৯৯ী) 


